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৯  বিঢ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য. বাঁধিক পরিকল্পনার 
আপাত বরাদ্দ প্রস্তাবিত বরাদ্দ (১৯৭৪-৭৫) 
সাওতালডিহি ২৭৪৯ কোটি ৯০ কোটি 
জলঢকা। জল বিদ্যুৎপ্রকল্প--২ ২৪৩ ৮ ১'২৫ ৮ 
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জয়শ্রী: বৈশাখ: ১৩৮১ 








বিষয় লেখক পৃষ্ঠা লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
দকে দিকে জেগে উঠলো একবার তাকিয়ে 
সংগ্রামের সংঘাত! সম্পাদকীয় ১ ( কবিতা) কিরণশহ্কর সেনগুপ্ত ৫৫ 
দেশমাতা বাসজ্ভী দেবী সম্পাদকীয় 8 আমি এখন £ ১৯৭৪ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ও ন্বাদেশিকতা ৯ ( কবিতা ) ৫৫ 
(প্রবন্ধ) হিরণুয় বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবো না (কবিতা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬ 
'মুজিববাদ” (আলোচনা) অন্নদাশক্কর রায় ১৭ তোমার জন্য এখন নচিকেতা ভরদ্বাজ ৫৭ 
গাত্বার প্রত্যাবর্তন ( কবিত1) 
(অলৌকিক ঘটনা) শ্ুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫ তবু আমি ভাবিনা অরুন্ধতী সেনগুপ্ত ৫৭ 
পথের শেষ কোথায় ! চারণিক ২৯ (কবিতা) 
নেতাজীর অন্তর্ধান ডঃ অশোক নাথ বনু ৩৭ কীতিকর (গল্প) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৫৮ 
পঞ্চম পরিকল্পনার সলবেনিটসিন পুস্তক পরিচয় ৬১ 
_ ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধীরেশ (ইংরাজী গ্রন্থ ) Fo 
( আলোচন! ) ' ভট্টাচার্য্য ৪৩ রি 
পশ্চিম বঙ্গের শিল্পশিক্ষার ক্রমবিকাশ বলি 
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ ৪৭ সম্পাদক £ সুনীল দাস 
বিজ্ঞপ্তি 


ay জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে অধ্যাপক অমুল্য ভূষণ সেন-এর “নেতাজী-সুভাষ্-নাট্টীকৃত 
ইতিহাঁন তৃতীয় পর্ব, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্ত্ীর “বাংলার ভাঁব বিপ্লব £ তিন অধ্যায়” এবং 
অধ্যাপক রাখাল wea প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সঙ্কট ও তাঁহার সমাধান” ও qea ঘোষের 
‘অতীত ম্মরণ” শ্রীধতীন সরকারের ‘Catal ঢেউ ভাঙ্গলো” ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। এ ছাড়া 
দ্বীপঙ্কর রায়ের "আমেরিকার চিঠি”, অরুণকুমার সেনগুপ্তর “বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, ও বাংল! সাহিত্য, 
ডঃ অমিয়কুমার মজুমদারের “AN গ্রত্যগাত্মানদ্দ সরন্বতীর দৃষ্টিতে কুণ্ডলিনীতত” এবং পুস্তক-পরিচয় 
প্রকাশিত হবে 1 


ভুল সংশোধন J | 
১৩৮০ র চৈত্র সংখ্যা SUAS প্রকাশিত ‘seal বিষ’-এর কিন্তিটি ‘কাতিক সংখ্যার পর 

~ হয়ে ‘মাঘ সংখ্যার পর’ হবে। 
a ওঁ সংখ্যার ৭৯০ পৃষ্ঠায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষ তিন 
মর পাঠ সংশোধিত হয়ে দাড়াবে £ বহু গ্রন্থের লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় Be হামসুনের গ্রন্থ 


“নীল পাখী, গ্রন্থের অমুবাদ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
“রস মেটারলিঙ্কের “ala পা Bq ous 
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Tue flawiess memory of a monarch’s love... 


scarred and dishgured 
oy sheer vandalism! — 


Its the samié sad story of sheer 
vandalism all over the country. Monuments heritage and did everything possible to 
of rare elegance and antiquity are scarred preserve it? The tourist and archeological 
and defaced with juvenile name-scratching, departments are doing what they can. But 


Isn't it time we took pride if this 


` 


Even the Taj is not spared. Its inlaid Government action along is not enough. We ` 
marble ıs gouged out, 1ts pure white surfaco must, each one of us, prevent the defacing 
scraiched and damaged. Mature faces no of monuments. Discourage the hitering and 
better. Lovely gardens ara denuded of misuse of gardens and beaches, And most 
flowers and lef. hitered with garbage. important, instil ın our young a sense of 
Beautiful beaches are turned into refuse pride im this heritage, and the passion to 
dumps. ; protect it. For let us not forget, unless 

/ we care enough, our magnificant heritage 

Yet these monuments and gardensanc “cay be destroyed. neg 

beaches are part of our priceless heritage. 





A heritage that unites us es Indians, ners io You heve a beautiful heritage 

a magnificent tradition of beauty and art. You must preserve it ) 

An asset that draws thousands of visitors to Released by 

our country, brings in valuable foreign India Tourism Development Corporatlo 


exchange, and generates employment and 
prosperity even in remote rural areas, 


Neer e 





Department of Tourism 
GoVernment of India 











৩৯ AF ০ প্রথম সংখ্য। o বৈশাখ ১৩৮১ 


সম্পাদকীয় 


‘কিহে fors জেগে BITA RACIA RAS’ 


— fF দিকে জেগে উঠেছে সংগ্রামের সংঘাত। 
“এই বিরোধসংক্ষোভের মধ্যে” তেরশ' একাশি 
সালে পৌছে আমরা aata স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকাকে এবং তার সহযাত্রী পুরোগামীদের 
ধারা তাদের প্রতিভা, সাধনা ও সেবা দিয়ে 
'জয়তী'কে বর্তমান, মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়ে 
গেছেন! আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের 
শভামুধ্যায়ী, সহযোগী ও সহযাত্রীদের, জয়শ্রী 
পরিচালনায় তাদের অবারিত আমুকুল্যের জন্য । 
আর পঁচিশে বৈশাখের আর একটি প্রহরের 
দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে বিশ্বকবিকে প্রণাম জানিয়ে 
আমাদের যাত্র। সুরু করছি, এই কথা স্মরণে রেখে 
শির নামকরণের মধ্যে অহনিশ তার 
শীর্বাদ উচ্চারিত হচ্ছে £ 
‘আর রেখে গেলাম তোমাদের ST 
আমার আশীর্বাদ ৷ 
এ-বছরের যাত্রা BUSS থমকে দাড়িয়ে 
ভাবতে হয়--এ কী যুদ্ধ? ভারত সরকার কী 


তাদের এক শ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ! 
করেছেন! গত ৮ই মে থেকে দেশের বিশ লক্ষ 
রেল কর্মী অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট সুরু 
করেছেন, তাদের আটটি দাবীর ভিত্তিতে ৷ সংশ্লিষ্ট 
কতৃপক্ষকে ১১০টি শ্রমিক ইউনিয়ন ২৩শে এপ্রিল 
আইনের বিধান mat’ পনের দিনের নোটিশ 
দিয়ে ধর্মঘট সুরু করেছেন। শ'সকদের ধর্মঘটের 
আইনানুগ অধিকার রয়েছে। fee যুদ্ধকালীন 
পরিস্থিভিতে বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করবার 
GP যে প্রস্তুতি নেওয়া! হয়, ভারত সরকার তাদের 
নিজের শ্রমিক-কর্মচারীদের দমন করতে সে ধরণের 
আয়োজন সম্পূর্ণ করে নির্মম নিপীড়নের আশ্রয় 
নিয়েছেন। অথচ, এই শ্রমিক'কর্মচারীরা ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, পাকিস্তান 
ও চীনের ভারত আক্রমণের মুখে পাঁচটি যুদ্ধে 
সকল প্রকার বপদের ঝুঁকি নিয়ে রেল চালিয়ে 
সীমান্তে! যুদ্ধের রসদ এবং আভ্যন্তরীণ সরবরাহ 
aya রেখেছেন। কালোবাজারী, মুনাফাখধোর, 


২ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮২ 


ছুর্নীতিগ্রস্ত এবং কালোটাকাঁর মালিকদের দমন 
করতে সরকারের হাত ওঠে না, অথচ বৈদেশিক 
শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে যারা ata বার 
জীবন বিপনন করে সরকাঁরের পাশে দীডিয়েছেন, 
তাদেরই আইনসঙ্গত সংগ্রামকে ভারতরক্ষা আইন, 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্ব। বিধান আইন, সংক্ষেপে মিসা, 
সি, আর, পি. বি, এস, এফ. রেলওয়ে প্রোটেকশন 
ফোর্স সশস্ত্র পুলিশ, পুলিশ এবং আঞ্চলিক বাহিনী 
ও গণ দিয়ে ভেঙে দেবার Sy সরকার সর্বশক্তি 
নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন। 
আলোচনা ভেঙ্গে দেবার জন্য sal মের গভীর 
রাত্রে ফারনানডেজসহ অন্যান্য রেলশ্রমিক নেতাদের 
অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করবেন কেন $ ২৬শে মে পর্যন্ত 
ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগের বর্ধিত মেয়াদে 
রেলওয়ে ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করে ভারত 
সরকারের শ্রম মন্ত্রক নির্দেশ জারী করবেন কেন, 
২৭শে এপ্রিল থেকে অনধিক ২০০ ট্রেন বাতিল 
করে ২*শে মে পর্যন্ত সরকার ১২ দিনের ধর্মঘটের 
জন্য প্রস্তুতিই বা নেবেন কেন--এবং ১৫ই এপ্রিল 
থেকে সরকারী দমনের বিরুদ্ধে রেলওয়ের অমিক- 
কর্মচারীদের অভিযোগ, বিরোধ মীমাংসার Sy 
অনুষ্ঠিত সরকার পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের আলো'চন। 
বৈঠকে উত্থাপিতই ব। হবে কেন? রেলওয়ে 
ধর্মঘটের ইতিহাসে এই দীর্ঘতম ধর্মঘটের ১৫ দিন 
অতিক্রান্ত হয়েছে,__ইতিপূর্বে Tem ১০ দিনের 
দীর্ঘতম রেল ধর্মঘট হয়েছিল-_এরই মধ্যে ৫০,০০০ 
হাজার শ্রগিক-কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 


তা'না হোলে আপস- | 


২০,০০০ হাঁল্জীরকে কারণ দর্শাবার নোটিশ ন! 
বরখাস্ত Sal হয়েছে। এছাড়া ১৫ দিনে রেলে 
ক্ষতি এবং জাতির ক্ষতির পরিমাণও ১৯৭১-এব 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়ে 
গেছে। রেলের > কোটি টাকা লোকসান হলে 
গোটা জাতির লোকসান হবে ১০ কোটি এটা 
রেলমন্ত্রীর অঙ্কের হিসাব । এই হিসাবে ১৫ দিনে 
জ।তির Bea পরিমাণ By ৬০০ কোটি টাকা, 
কারণ রেলের দৈনিক গড় আয় ৪ কোটি টাকা 
অবশ্যি রেলমন্ত্রকের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের 
মতে ১৫-দিনের ধর্মঘটে রেলের ২৫০ কোটি টাক! 
ক্ষতি হয়ে গেছে । তার মধ্যে ১০০ কোটি টকা! 
আয়ের ঘাটতি বাবদ, ১০০ কোটি টাকা যন্ত্রপাতি, 
CAAA, গাড়ীর ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং আঞ্চালক 


বাহিনী ইত্যাদি দিয়ে ট্রেন পরিচালনার ব্যয় বাবদ 


৫০ কোটি টাকা । এই হিসাব অনুযায়ী ১৫ দিনে 
জাতির সামগ্রিক ক্ষতি ১৫০০ কোটি টাকার কম 
হবে al | E 
বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধের মহড়া নিয়ে 
রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের বল্পাহীন চুড়ান্ত দমন- 
নিপীড়নের এবং বিভিন্ন রেলকলোনীতে নারী-শিশু 
নিবিশেষে অমানুষিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে 
ধর্মঘটাদের পর্যুদস্ত করবার আয়োজন faha 
আমলে রাওলাট আইন প্রতিরোধের জন্য স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের ওপর FRAT এবং পশুস্ুলভ 
অত্যাচারের কাহিনীকেও হার মানিয়েছে = 
আলোচনার, মধ্য দিয়ে মীমাংসার পরিবর্তে 





, অপেক্ষা FALT I 


ও সম্পাদকীয় 


সরকারের এই হিংস্রতা কেন? সরকার কী 
ভাবছেন যুদ্ধকালীন দমনের ষীম-রোলারে রেল 
কর্মচারীদের পরাস্ত করতে পারলে, এই সরকারের 
বিরুদ্ধে আর কেউ আগামী কয়েকবছরের মধ্যে 
মাথা তুলতে পারবেন না? ভা ভেবে থাকলে 
সরকারের এই ধারণা 'একেবারে ভ্রান্ত। রেল- 
কর্মচারীদের সংগ্রামের ভিত্তি আটটি অর্থ নৈতিক 
দাবী, তারমধ্যে রেলমন্ত্রী বলে থাকেন ছয়টির নাকি 
প্রায় মীমাংসা হয়ে গিয়েছিলে।. ৩০শে এপ্রিলের 
আলোচন! বৈঠকে । আর দুইটি দাবী-__-বোনাসের 
এবং GHD সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে 


- বেতনের সমতার--সরকার কিছুতেই মেনে নিভে 


পারবেন al) আইনানুগ ট্রেড ইউনিয়ান নংগ্রামকে 
হিংস্রতা দিয়ে wa কবে fan, al ছিল নিছক 
অহিংস অর্থনৈতিক সংগ্রাম, তাকে গোপন হিংস্র 


রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণতির সুযোগ দেওয়। হবে |: 


সে পথ আরও Qin, সেই সংগ্রামের সংঘাতের 
বাঁকে বাঁকে, আর৪ নিপীড়ন, আরও দমন হয়তে! 
কিন্ত তাঁরই মধ্য থেকে দূর্জয় 
রাজনৈতিক সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠে হিংঅতার অন্য 
পথ ফেটে দিলে অবাক হবার কিছু নেই, 
রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল" সংগঠন 
এবার রেলকর্নীদের জাতীয় সমন্বয় সংগ্রাম কমিটিতে 
সংহত হয়েছেন | "এই সমন্বয় কমিটির পঞ্চ থেকে 
আটটি দাবী নিয়ে-রেলকর্মী প্রতিনিধিবৃন্দ রেলমন্ত্রকের 
সঙ্গে আপস-আলোচন। সুরু করেন। এই দাবী 
LA প্রভাবিত আই, এন, টি, ইউ, সি বাদে সকল 


s woi 
/ 


কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং কংগ্রেস বাঁদে সকল রাজনৈতিক 
দল সমর্থন করেছেন। ইতিপূর্বে কোনো দাবীর 
পেছনেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সকল কংগ্রেন- 
বিরোধী শক্তির একা সংগঠিত হয় নাই। এই Qa, 
বিরোধীদের জাতীয় Bay | , 

Bota সরকারী সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে 
বেতনের সমতা ও বোনান-_এই ছুইটি দাবীর প্রশ্নেই 
সবকাঁর অনমনীয় | জাতীয় সমন্বয় সংগ্রাম কমিটিরও 
অন্তত নীতিগতভাঁবে এই ছুই aer সরকারী স্বীকৃতি 
চাই। সরকারের হিসাব, এই দাবী পুরণে অন্তত ৫০০ 
কোটি টাকার প্রয়োজন, জাতীয় সংগ্রাম সমন্বয় 
কমিটি বলছেন ৩০০ কোটি টাক! হলেই চলবে। 
সমাজের সামগ্রিক সু/বধার PY বছরে রেলওয়ে ২২৫ 
কোঁটি টাকা লোকসান বহন করে-ধর্মঘটের 
নেতৃবৃন্দ ভার হিসাব দিয়েছেন। রেলকর্মীদের প্রশ্ন 
সরকারের এই সমাজকল্যাণ্মূলক ব্যয়ভার একা 
রেলের বইতে হবে কেন এবং সে-ক|রণে রেলকর্মীরা 
তাদের পাওনা থেকে রঞ্চিত হবেন কেন? ভারত 
সরকারের সাধারণ বাজেটের রাজস্ব থেকে মূলধন 
নিয়ে রেলওয়েতে বিনিয়োগের জন্য রেলওয়ের আয় 
থেকে রেলমন্ত্রককে সাধারণ বাজেটের রাজস্ব খাতে 
শতকরা ৬ ভাগ ডিভিডেন্ট দিতে হয়। এবছর এ- 
বাবদ ১৮৫ কোটি টাকা রেলওয়েকে দিতে হয়েছে 
জাতীয় সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির বক্তব্য অন্যান্য 
সরকারী সংস্থায় বিনিয়োগ করা মূলধনের ওপর 
ভিভিডেন্ট দেওয়! দূরে থাকুক, ভার! বছরের পর বছর 


নোকনান দিয়ে MARPO ম্বচ্ছলহারে বেতন দিচ্ছে, 
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আর সেক্ষেত্রে রেলওয়ে সাধারণ বাজেটের রাজস্ব 
খাতে ১৮৫ কোটি টাক! দিয়েও লোকসান দেওয়া 
স্রকারী-সংস্থাগুলির শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে 
রেলওয়ে কর্মীদের বেতনের সমতার দাবী অগ্রাহ্য হবে 
কেন? এ-ছাঁড়া ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্যস্ত 
রেলকর্মচারীদের উৎপাদনমান ১২২ থেকে ২০০ ভে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সমধে শ্রমিকদের উৎপাদনমান 
শতকরা ৬৪ ভাগ এবং ওয়ার্কদপ কর্মীদের উৎপাদন- 
মান শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । সেই সময়ের 
মধ্যে রেলকর্মীর সংখ্য। শতকরা ৯ ভাগ হাস 
পেয়েছে। তৃতীয় পে কমিশনের মতে জোয়ার” ও 
আপার ডিভিশন কেরাণীদের প্রকৃত আয় যথাক্রমে 
শতকরা ১০ ভাগ; শতকরা ১৮ ভাগ, এবং ‘এ’ CAG 
ড্রাইভারদের শতকরা ২২ ভাগ হাঁস পেয়েছে। 
এবং গত ২ বছরে শতকর। প্রায় ৫৭ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি 
এদের প্রকৃত আয় আরও ota করিয়ে দিয়েছে। 
সুতরাং তাদের দাবীর অযৌক্তিকত! কোথায় ? 
তাদের বোনাসের দাবীও খুবই যুক্তিসহ, ভারত 
সরকার এক্ষেত্রে স্বখাত সলিলে ডুবেছেন। ভারত 
সরকার প্রথমত প্রগতিশীল সেজে লাভ-্লোকসান 
নিবিশেষে বেসরকারী ক্ষেত্রে শতকর। ৮'৩৩ 
ভাগ বাধ্যতামূলক বোনাসের বিধান দিলেন অর্থাৎ 
বারমাস খাটুনিতে তেরমাসের বেতনের ব্যবস্থা | 
রেলওয়ে শ্রমিকদের শিল্প শ্রমিকণপে স্বীকৃতির এবং 
বোনাস এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্তির দাবী অনিবার্ষ হয়ে ওঠে 
যখন অন্যান্য সরকারী সংস্থাথলিভে বাধ্যতামূলক 
শতকরা ৮'৩৩ ভাগ বোনাস স্বীকৃত হয়। AAIE 


এবং প্রধান মন্ত্রী 'বোনাস রিভিউ কমিটির আসন্ন 
সুপারিশের দোহাই দিয়ে রেঙ্গকর্মীদের বোনাসের 
দাবী পেকে নিরস্ত করতে চেয়ে স্ববিরোধিতাঁয় 
Sa পড়েছেন। কারণ তারা বলছেন যে 
রেলকর্মীদের বোনাস দেওয়া যাবে না সরকারের, 
তহবিলে অতে| টাঁকা নাই, রেলকর্মীদের বোনাস 


দিলে অন্তান্য বিভাগের সরকারী কর্মচারীদেরও 


বোনাস দিতে হবে। তাছাড়া, রেলকমীঁদের বোনাস 
এবং অন্যান্য দাবী মেনে নিলে, ডেফিসিট ফিনান্সিং 
করে সেট! মেটাতে হবে এবং এই মুদ্রস্ফীতি মূল্য- 
বৃদ্ধির গতিবেগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি করবে! সুতরাং 


“বোনাস রিভিউ কমিটি” যদি রেলকর্মীদের বোনাস 


দেবার স্থপারিশ করেন, তখন অর্থের অভাব, 
ডেফিসিট ফিন|ন্িং এবং ফলে মুল্যবৃদ্ধি--সরকার 
এই যুক্তি পরম্পর! দিয়ে তা ঠেকাবেন কি করে? 
জাতীয় অর্থনীতিতে এই দীর্ঘতম রেল ধর্মঘট 
মারাত্মক ক্রয়ক্ষতির দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যাবে। 
কাচামালের অনটন, উৎপাদনে ঘাটতি, বণ্টনে, 
বৈষম্য মূল্যবৃদ্ধির গঞ্তিবেগ বুদ্ধি করবে এবং রেল 
ধর্মঘট ভাঙবার জন্য কয়েক কোটি টাকার অপবায় 
একদিকে ইনফ্লেশন বৃদ্ধি করবে অপরদিকে প্রশাসনিক- 
রাজনৈতিক স্তরে gfs তীব্রতর করে FNA | 
ইনফ্লেশনের আঘাতে আর্জেন্টিনা, চিলি, থাইল্যা শু, 
ব্রিটেন, ইতালী অষ্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক .পটপরিবর্তন 


হয়েছে, জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলী ত্রাণ্ট, তার +t 


ব্যক্তিগত দপ্তরের -একজন ঘনিষ্ঠ সচিবকে পূর্ব 
[ শেষাংশ ৬৫ পৃষ্ঠায় ] 


; 
A 


~ 
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CHEMISTS! SIA তেশী 


গত ৭ই মে, ৯৪ বছর বয়নে দেশমাত। বালন্তী 
দেবীর' তিরোধানে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের 
মধ্যাহ্ন প্রহরের পৌরবোজ্জল শেষ স্মৃতিরশ্ি 
লোকাস্তরে অন্তহিত হয়ে গেলেন। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর গত অর্ধশতাব্দীকাল 
বাসন্তী দেবী জনারখ্যের বাইরে নিভৃত জীবন যাপন 
করলেও, শ্বাধীনতা সংগ্রামের afi মূর্ত 
ABA দেশবাসীর মনে তিনি দেশমাতার স্থান 
অধিকার করে ছিলেন। তার প্রয়াণে সে স্থান শুন্য 
হয়ে গেলো। 

আইনজীবী চিত্তরঞ্জন যখন খ্যাতির শিখরে, যে- 
সময় বিপুল বৈভব তার করায়ত্ত, ASIA দেশবন্ধু 
যখন শীর্ষতম দ্রেশনেতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত feral 
যখন তিনি সর্বরিজ্ঞ রাজভিখারীর জীবন বরণ করে 
নিয়েছেন,-সর্বস্তরেই বাসম্তী দেবীর বিনম্র 
ব্যক্তিত্বের fre মাধুর্য দেশবন্ধুর জীবনের বিস্তৃত 
পরিধির প্রতিকূল পরিবেশকেও স্ূর্ধালোকিত করে 
রেখেছে? তার মনের এই আনন্দঘন Aad, তার 
চতুষ্পার্্বে মমতার যে উষ্ণপরিবেশ রচনা করেছিলো) 
তারই আকর্ষণ বাংলার সংগ্রামী তরুণদের, দেশবদ্ধুর 


অনুগামীদের এবং 'দেশবাসীর মনে তাকে মাতার 
ataa প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলে।। এই দাবীতেই নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র ay Sta সঙ্গে মাতা-পুত্রের অনির্ধচনীয় 
সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন | 


অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু ১৪৮ 
নম্বর রসা রোড সাউথের বাঁড়ীতে-যে বাড়ী তিনি 
জাতির উদ্দেশ্যে দান করে দেন এবং যেখানে' তার 
মৃত্যুর পর চিত্তরঞ্জন সেবাসদন স্থাপিত হয় 
ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ বাসন্তী দেবীর অতিথিরূপে 
আপা-ফাঁওয়া করেছেন। কিন্তু সেই ঝঞ্চাস্ষুন্ধ দিন- 
গুলিতে গৃহের আঙ্গিনাতেই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ 
থাকে নি। saasaa ১৭ই atawa বোম্বাইতে 
ইংল্যান্ডের যুবরাজ এসে পৌছালে সার! দেশে 
হরতাল পালিত হয়। কলকাতায়ও সর্বাত্মক হরতাল 
হয়ে গেলে! | এর পরদিনই হরতালের দিন দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার অজুহাতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল 
বে-আইনী ঘোষিত হল এবং পুলিশ, কংগ্রেস অফিস 
তছনছ করে.। দেশবন্ধুর ও তার পরিবারের সেদিন 
রাত্রে ঘুম নাই। অথচ বিলাতী ay রয়কট আন্দোলন 
সুরু হয়ে গেছে। বাংলার ga দেশবন্ধু। 


& জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


২৪খে ডিসেম্বর যুবরাজ তলকাতায় আসবেন! তাঁর 
আগে বয়কট আন্দোলন সফল করে তুলতে হবে। 
কলকাতায় নভেম্বরের শেষে তিনমাসের জন্য 
সভাশোভাযাত্র। নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। eal ডিসেম্বর 
কংগ্রেসের সেচ্ছাসেবকেরা খন্ধর বিক্রয়ের অভিযান 
আর্ত করলে! B ডিসেম্বরের স্বেচ্ছাসেবক 
দলটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে, ৬ই ডিসেম্বর 
দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন খন্দর বিক্রয়ের 
অভিযানে গ্রেপ্তার এবং পুলিশ কতৃক লাঞ্ছিত 
হন। | 

৭ই ডিসেম্বর বাসন্তী দেবী গৃহের অন্দর থেকে 
বাইরে এসে সেদিনকার অভিযানের নেতৃত্ব দেবার 
সঙ্কল্প করলেন। দেশবন্ধুর গৃহকত্রী রাজনৈতিক 
নেতৃত্বে উত্তীর্ণ হলেন। সঙ্গে আছেন Chen দেবী, 
সুনীতি দেবী | বড় বাজারের রাস্তায় দাড়িয়ে নগ্রপদে 
খদ্দর পরিহিত। বাসন্তী দেবী ও ভার সঙ্গীর! খদ্দর 
বিক্রি করছেন। এমন 'সময় এক সার্জেন্ট এসে 
গ্রেপ্তার করলো ঃ হাসিমুখে বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার 
বরণ করলেন। সার! বাংলাদেশ উচ্চকিত হয়ে 
বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনলো, কলকাতা 
সেদিন উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৭ই ডিসেম্বর 
দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
বাসন্তী দেবীকে সমবেদন! জ্ঞাপন, করে পত্র 
লিখে বলেনঃ “আপনি আপনার ছঃখ, অপুর্ব 
সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করেতেছেন। 
বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহ! সেই অতীত রাঞ্জপুত 


গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়! দেয়” দেশবন্ধুর 
ছয়মাস কারাজীবনের সময় অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনে বাসন্তী দেবী সভানেত্রীত্ব 


পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর আইন সভায় যোগদানের 
sfa পূর্বাভাস দেন--যাঁর পরিণতিতে 
কংগ্রেস দল পরবর্তাকালে ‘No-changer’ এ 
57020020050 ছুই ভাগে বিভক্ত T4 
যায়। বাসন্তী দেবী সেদিন কারারুদ্ধ দেশবদ্ধুর 
রাজনৈতিক চিন্তা বহন করে পৌছে দেন সম্মেলনে 
এবং তাকে Sa সমমালোচনারও সম্মুখীন হতে 
হয়। 

১৯২৫-এর -১৬ই জুন দেশবন্ধুর আকস্মিক 
লোকান্তরের পর তার সহকর্মীদের ও দেশবাসীর 
আবেগমধিত শোকবার্তায় দেশবন্ধুর 
নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য বাসন্তী“ দেবীর নিকট 
আকুতি মূর্ত হয়ে উঠলেও was) দেবী ধীরে ধীরে 
অন্তরালে চলে গেলেন এবং অন্তরাল থেকেই 
তিনি তাদের কাজে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে 
গেছেন। দেশবন্ধুর অকস্মাৎ পোকাম্তরের পর 
স্থভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীদের মনে মাতা 
বাসম্তী দেবী কতট| স্থান জুড়েছিলেন, 
দেশবদ্ধুর অবর্তমানে দেশবাসীর তার কাছে 


নেতৃত্বের কী গভীর প্রত্যাশা ছিল, ভা মূর্ত. 


হয়ে ওঠে মান্দালয়' জেল থেকে লিখিত yoru 
প্রমুখ নয়জন far at নেতার সশ্রদ্ধ সমবেদনা জ্ঞাপন 
পত্রে। Sql লিখেছিলেন ঃ “দেশবন্ধু গিয়াছেন। 


d 


করেন। তার সভানেত্রীর অভিভাষণে বাসম্তী দেবী Pi 


dra 


অসমাপ্ত নী u 


4 দেশমাত! বাসন্তী দেবী 


cee কিন্তু আজ, আমাদের বাহিরে তিমির অস্তরে 
{Bel [রা 

আর একদিনের কথা মনে পড়ে-যেদিন 
atata আকাশ ঘনঘট।য় আচ্ছন্ন বাঙ্গলার বীর 
কেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত | সেদিন নৈরাশ্টের আধার 
ভেদ করিয়া এক অপূর্ব মোহনীয় gfe বরাভয়হস্ত। 
মহাশক্তিরূপে বাঙ্গলার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
সেদিন বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিনিয়াছিল, সেদিন 
বাঙ্গালী আপনাকে শুধু দেশনায়িকা নয়__দেশ- 
মাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল ।.":***সেদিন হইতে 
আপনি শুধু চিররঞ্জন'মাঁত| নন--আপনি বঙ্গমাতা | 
cee যে আহ্বানে আপনি zeta বাঙ্গালীর 


' শিরায় শিরায় নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, 


সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙ্গলীকে 
জাগান pee” 

দেশবন্ধুর লোকান্তরের অব্যবহিত পরেই একমাত্র 
পুত্র চিররপ্রনকে হারিয়ে দেশমাতা বাসন্তী দেবী 
দুঃখের কঠিন আঘাতের মধোও কঠোর কর্তব্য পালন 
করে গেছেন । দেশবন্ধু ভবানীপুরের বসত বাড়ীটিও 
দান করে সবরিক্ত সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। 
তার লোকান্তরের পর বাসস্তী দেবী কখনও থাকতেন 
জ্যেষ্ঠ জামাতা সুধীর রায়ের গৃহে, কখনও বা পাটনায় 
পি, আর, দাসের গৃহে। চিররঞ্জন অকালে চলে 
গেছেন, পুত্রস্থানীয় সুভাষচন্দ্র কারাবাস থেকে 
Sta বিপদে পাশে এসে দীড়াবার জন্য আকুল 
হয়ে উঠেছেন তার মাকে মর্মান্তিক শোকে AZA 
দিয়ে লিখছেন $ “আশা করি আপনার সকল শোক 


ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলবেন না বাংলার কত 
সন্তান আপনাকে ' মা বলে থাকে ।---" "আজ 
আপনার ধৈর্য ও afgal আপনার দেশবাশীকে_. 
আমাদের সকলকে--ধৈর্ধ ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। 
“আশীবাদ করুন--যত বড়'বিপদ আন্ুক-না কেন 
-_যেন সঙ্গে সঙ্গে সহা করবার" শক্তিও আসে। 
“আজ তবে আসি মা” 

দেশবন্ধুর স্মৃতি যেমন বাসন্তী দেবীকে অজশ্র- 
ধারায় ঘিরে ছিল, তেমনি মভাষন্দ্রের জীবনে।মাতা 


বাসন্তী 'দেবী অনেকটা স্থান জুড়ে ছিলেন। 


অভিমানী ছেলের মত বাসন্তী দেবীর কাছে Sta ছিল 
অনেক স্নেহের দাবী । কলকাতায় ফিরে এসে আগে 
বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করে সুভাষচন্দ্র «লগিন রোডে 
নিজ বাড়ীতে যেতেন। সময় নাই অসময় নাই, 
বাসন্তী দেবীর কাছে গিয়ে ক্ষুধার্ত সুভাষচন্দ্র খেতে 
চাইতেন। JAA সুভাষচন্দ্রকে ম্যাগ্ডালে জেলে 
athe জানিয়ে, বাসন্তী দেবী অন্তহীন বিশ্বাস নিয়ে 
বলেছিলেন £ তোমাদের নির্যাতিত জীবনের প্রতিঘাত 
ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন-""একদিন এদিনের 
শেষ আছেই। | | 
অভিমানী পুত্র সুভাষচন্দ্র, মাতা! awe) দেবীকে 
চেয়েছিলেন আবার দেশনেত্রীর আসন গ্রহণ করে 
দেশকে পরিচালনা করতে | কারাগার থেকে, অস্তরীণ 
থেকে সুভাষচন্দ্র বার বার এই আবেদন নানাভাবে 
উত্থাপন কয়েছেন। বামস্তী দেবী সম্মত হন নাই 
নান! কারণে । একবার তিনি সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন 
“অভিশপ্ত জীবনের সব কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে, 


৮ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


এখন শুধু শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়া থাক! ছাড়া 
আর কিছু খুজিয়া পাই না। জানিনা কত যুগ- 
যুগান্তরে আমার অভীষ্ট মিলবে ।” qeta যুক্তির 
পর যুক্তি দিয়ে চলেছেন 2 “আপনি ছিলেন রাজ- 
রাজেশ্বরী আজ আঁপনি-পাথিব দৃষ্টিতে রিক্তহত্তা ৷-:- 
সন্যাসের গৌরবময় প্রভাবে আপনার দেশবাসীর হৃদয়ে 
আপনার স্থান যে কত উঁচুতে উঠেছে ভা বোধহয় 
আপনি জানেনও না।1-..আবার বলছেন অঙ্গুনয়ের 
সুরে £ আপনি হয় তো কোনও বন্ধনের মধ্যে আসতে 
চান নাসে বন্ধন কার্দেরই হউক al. মানুষেরই 
হউক । কিন্তু আমাদের তো কোনো উপায় নাই। 
যে দিন “মা” বলেছি সে দিনই সম্বন্ধ স্বীকার করে 
নিয়েছি। এসম্বন্ধ তো অন্ততঃ ইহজীবনে ছিন্ন হবার 
নয়।? 'শিলং-এ অন্তরীণ থাকাকালীন একবার শেষ 
চেষ্টা করে লিখলেন সুভাষচন্দ্র ঃ “আমরা যে মা-র 
মুখপানে এখনও তাকাইয়া আছি, এট! আমাদের 
আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুণ নয় e মা-কে বাদ দিয়া 
কোনও পুজাই হয় না। আবার সেই একই পত্রে 
লিখছেন, এবার অভিমানের সুরে £ ‘আপনার দিবার 
অনেক কিছু আছে--দেশ এখনও তার জন্য প্রতীক্ষা 


ra 


করিতেছে। এটা আমার মনগড়া কথা নয়--দেশের 
প্রাণের কথা । তবে আপনার দেয় আপনি দিবেন 
কি না--তার মীমাংসা আপনার হাতে! 


আমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ ন! করেন তবে 
বাংলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাঁকে আমর! 
অন্তরের সহিত নেতা বা নেত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি eaa আপনাকে আমর! না পাই তবে এই 
লক্ষ্মীছাড়ার দলকেই আত্মগ্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে 
হবে। আপনার আশীর্বাদ আমাদের নিকট অমূল্য 
সম্পদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তদপেক্ষ। বেশী কিছু 
Biz’ 


দেশ যাহা . 
আশ করিতেছে তাহা যদি না পায় তবে দেশেরই 
তুর্ভ!গ্য--এ BIG আর কি বলিব Jove eq] otf যদি 
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সেই লক্ষ্মীছাড়ার দলের সর্বাগ্রবর্তী মা-র শট 


আশীৰ্বাদ নিয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রায় যখন চলেছেন CA- 
সময় ‘শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে? পঞ্চাশ বছর বসে থেকে 
“মা” মহাগ্রস্থানের পথে চলে গেলেন। 

এই মহিয়সী দেশমাতার প্রতি আমাদের অন্তরের 
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


একটি ঘোষণা 
বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের সঙ্গে সারাজীবন সম্পর্কিত থেকে “বিনয় ভবনের’ প্রাণ-স্বরূপ 
Sarees সিংহ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের ও wes কর্মের কী স্থান ছিল ত! কবির 
অন্তরঙ্গ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করে এ-সম্পর্কে কবির ভাবনাকে প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ARI AATA সাধন! 
দিয়ে রূপদান করেছেন। ‘পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ’ সম্পর্কে শ্রীসিংহর একটি যূল!বান 
রচনা 'জসশ্রীতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমর! শ্রীসিংহের নিকট গভীর কৃতজ্রতা- 
পাশে আবদ্ধ হয়েছি । এই সা থেকেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হোলো। 
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বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। 
দ্বার! তা সমর্থন করা যায়। 


ARE 


লন্লীত্দরুলাগ্গ ও হাকেস্পিকন্ডা 
IHI বন্দ্যোপাধ্যায় 


জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ীই যে বাংলাদেশের 
স্বাদেশিকতার সৃতিক! গৃহ ছিল এমন কথা বলা 
এঁতিহাসিক তথ্য 
উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে যখন বাঙালী ইংরাঁজিচর্চার মধ্য দিয়ে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত প্রথম পরিচিত হয়েছিল 
তখন এক রকম বলা চলে, বাঙালী তরুণের মাথা 
ঘুরে গিয়েছিল। ইংরাজিতে কথা বলা, বিলাতী 
পোষাক দেহে ধাঃণ করা, এমন কি উত্তরাধিকার 
সুত্রে প্রাপ্ত হিন্ুধর্সকে পরিত্যাগ করে Met গ্রহণ 
করার তখন একটা! aga উঠেছিল । এ হেন 
পরিবেশেও কিন্তু জোড়ার্সাকোর  ঠাকুরবাড়ীর 
মানুষের মধ্যে স্বদেশী ভাষা, স্বদেশী বেশ এবং 
স্বদেশী ধর্মের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয় নি। 

দ্বারকানাথ ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায় সুত্রে 
রীতিমত মেলামেশ! করতেন ; কিন্তু তা বলে তিনি 
জাতীয় জীবনযাত্রারীতি বর্জন করেন নি। তিনি 
পরতেন দেশী পোষাক, খেতেন গড়গড়ায় দেশী 
তামাক এবং দৈনিক পৌরাণিক রীতিতে পুজা-অর্চন। 
করতেন! এমন কি শেষ জীবনে বখন fares 
প্রবাসী হয়েছিলেন তখনও দেশী পোষাক পরতেন 

বৈশাখ +৮১৮২ ` 


এবং গড়গড়ায় Bits সেবন রীতিমত উপভোগ 
করতেন। তীর মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্র যখন 
জাহান হতে কলিকাতায় অবতরণ করেন, তখন 
তাকে দেশী পোষাকে সজ্জিত অবস্থায় দেখে নাকি 
সেকালের মানুষ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। 

এই ভাবে দ্বারকানাথের আমলে পরিবারের যে 
fen গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তী কালে নিষ্ঠার সহিত 
পালিত হয়েছিল। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ 
পৌরাণিক ধর্ম বর্জন করলেও Sia নিজন্ব ধর্মের 
ভারতীয় রূপ সংরক্ষিত করতে তৎপর ছিলেন । 
হিন্দুকে খ্রীষ্টান পাদ্রী ধর্মান্তরিত করলে তিনি রুষ্ট 
হতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েও তিনি বাংলা- 
ভাষায় চিঠি লিখতেন এবং পরিবারে বাংলা সাহিত্য 
চর্চায় উৎসাহ দিতেন। তার মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ 
ভার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন যে একবাঁর 
ইংরাজিতে চিঠি লিখে তিনি পিতার নিকট ferge 
হয়েছিলেন | যার 

দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায়, একরকম বলা যায় 
ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করেই, বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার 
সূত্রপাত হয়। তার aya গণেম্্রনাথ এবং 
নবগোপাল মিত্র নান! জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় 


১৪ অয়ন্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের অন্যতম কীর্তি হল 
বাধিক ‘হিন্দু মেলার’ প্রবর্তন করা। তার qa 
উদ্দেশ্য ছিল দেশের মামুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
ফুটিয়ে তোলা । সঙ্গীত, অভিনয়, স্বদেশী শিল্প- 
প্রদর্শনী ছিল তার মাধ্যম | মেলার মধ্য দিয়েই ভার! 
জাতীয় সংহতি গড়ে "তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। 
তার প্রথম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭) 
গণেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 

“আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকার্ষের জন্য নহে, 
কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ গ্রমোদের 
Sy নহে, ইহা স্বদেশের জন্য--মাঁতৃভূমির জন্য |” 

সরকারী কর্মচারী হয়েও মহধির দ্বিতীয় পুত্র 
AYRI পরের বছর এই মেলায় সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার লিখিত জাতীয় সঙ্গীত 
“মিলে সব ভারত সন্তান, এক তান গাহ গান’ এই 
" উপলক্ষ্যেই রচিত | 

এ হেন পরিবেশে মানুষ হয়ে যে রবীন্দ্রনাথ 
শৈশবেই স্বাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তাতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নাই । আমর! দেখি, শৈশব 
উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পন করেই তার অগ্রজদের 
অনুসরণে তিনি এই মেলায় যোগ দিয়েছেন । ১৮৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এই মেলায় তিনি একটি স্বরচিত কবিতা 
পাঠ করে বেশ চাঞ্চল্য সুষ্ট তরেন! দেশাত্মবোধই 
তার প্রেরণা! প্রসঙ্গত তার কিছু অংশ এখানে 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে 3 g 

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন 
পাইবে হায়রে নবীন জীবন, 


ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া 
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি? 
বোঝাই যায় ভারতের অতীত গৌরব এবং 


poet 


তৎকালীন gét এই চতুর্দশবর্ষীয় বালকের মনে ১% 


গভীর বেদনার সঞ্চার করেছিল | _ 
এখানে ছুটি পরস্পর সংযুক্ত মনোভাব পরিস্ফ ট। 
একটি অতীতের গৌরবের স্মৃতি এবং aa সে 


-গৌরব তিরোহিত হয়েছে বাল একটি বেদনাদায়ক 


ক্ষোভ । এই প্রসঙ্গে তার রচিত ছুটি বিখ্যাত স্বদেশী 


সঙ্গীতের অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ‘অয়ি ভূবন 


মনোমোহনী? সঙ্গীতে তার গর্ব এই নিয়ে £ 
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, l 
প্রথম সামরব তব তপোবনে 
প্রথম প্রচারিত S4 বন ভবনে, 


তৰান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী । 


অপর সঙ্গীত CFIA গাহিতে বেলো মি 


দেশের দুর্দশায় কি বেদনা তিনি পেয়েছেন তা 
প্রতিফলিত s i 

এ যে নয়নের GA, হতাশার শ্বাস, 

কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের BM | 

এ যে বুক ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে 

গভীর মর্ম বেদনা | 

' ' পরবর্তী জীবনে তরুণ বয়সে তিনি কাব্য ও 
সাহিত্য রচনায় একরকম সমগ্রভ!বে আত্মনিয়োগ 
করলেও, কৈশোরে অস্কুরিত তার হ্বদেশপ্রেম আত্ম- 
প্রকাশ না করলে মনে গোপনে সংরক্ষিত ছিল। তা 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন 


if 


a 


/ 


by রবীন্দ্রনাথ ও স্বাদেশিকত। 


বিদেশী শাসকের বিধানে বাঙালী জাতি দিখণ্ডিত 
হল । তিন তখন বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার আন্দোলনে 
লেখনী ত প্রয়োগ করলেনই, সক্রিয় ভূমিকাও 
নিলেন। তিনি শাসকের প্রতি জকুটি নিক্ষেপ করে 
গর্জে উঠলেন £ “বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন 
শক্তিমান। এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে তিনিই 
রাখীবন্ধন ও অরন্ধন রীতির প্রবর্তন করেন। এই 
প্রসঙ্গে যখন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দন্ত 
ন্যাশানাল কাউনসিল অব এডুকেশন” স্থাপিত হয়, 
তিনি তার সঙ্গেও সংযুক্ত হয়ে পড়েন। 

কিন্তু আমর! জানি এই আন্দোলনে তিনি বেশী 
দিন জড়িত থাকতে পারেন নি.। তার দুটি কারণ 
ছিল। একটি হল, আন্দোলেন সংগঠনের খাতে 
প্রবাহিত না হয়ে, তার ধারণাঁধ আন্দোলন-সর্বস্ব হয়ে 
পড়েছিল । দ্বিতীয় কারণ, এই ধরণের আন্দোলন 
তার মতিগঠ্র সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনা । এই 
ga মহামতি এণ্ড জকে লিখিত তার একটি 
চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত কর! যেতে 
পারে £ 

“qa এবং ate আন্দোলন সাধারণত আমার 


দেশবাসীর মনে পভীর Basal WR করে, কারণ. 


তাঁদের গভীর বিছ্বেবোঁধ তাদের মনে খ নিক 
পরিমাণ আবেগ স্থষ্টি করে 
যে আমাকে স্পর্শ করে না, তা আমি বলতে পারি 
না| কিন্তু আমার কবিজনে।চিন্ত afons. হেতু 
আ'ম ঠিক তাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি 


a” 


আন্দোলনের উত্তেঞ্জন1” 


এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাঁর মনের কথা 
বলেছেন । কিন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন Sia মতি- 
গতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করলেও জাতীয় জীবনে 
বড় রকম কোনও ঘটনা ঘটলে, তিনি নীরব দর্শক 
হয়ে থাকতে পারতেন না। তখন তার মনের মধ্যে 
যে দেশপ্রেমিকটি আছেন, তিনি আত্মপ্রকাশ করে 
বসেন এবং একটা না একট! কিছু করতে তাকে বাধা 
করেন। . 
ঠিক তাঁই ঘটেছিল ১৯১৯ খীষ্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে। ১৩ই এপ্রিলে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি এমন অবস্থায় 
পড়েছিলেন। afea তিনি ভারত সরকাঁধ 
প্রদত্ত তার নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে একট 
চিঠি পিখেছিলেন। এই বর্বর আচরণে তার মনে 
কি তীব্র বেদনা ages করেছিলেন তা এই Afe- 
হাসিক পত্রধানির নীচে উদ্ধৃত অংশে, গুতিফপিত 
দেখ! যাবে £ 

“এখন সেই AIT এসেছে যখন সম্মানসূচক 
আভিজ্জান আমাদের লঙ্জাঁকে এই অসঙ্গত অপমানের 
পধিবেশে অসংবৃত করে দেখায় } এবং আমার শিক্ষক 
হতে আমার ইচ্ছা, সকল নৈশিষ্টা হতে মুক্ত হয়ে 
আমি আমার সেই ম্বঃদশব।সাদের পাশে গিয়ে 
দাড়াই, যাদের তথাকপিত তুচ্ছতার কারণে 
এমন অবমাননার সম্মুখীন হতে হয় যা মানুষের 
অযোগ্য ৷” | o 
| ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন কতকগুলি 
ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যা তাকে একটি নূতন Sat 


১২. জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল । ইংরাজি ‘গীতাঞ্জলি’ 
প্রকাশ হবার ফলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত মানুষ হয়ে 
পড়লেন। এতদিন তিনি বাঙালীর কবিই রয়ে 
গিয়েছলেন। ভারতের পূর্বাংশের এক আঞ্চলিক 
ভাষায় রচিত হয়ে তার সেই সাহিত্য অঞ্চলের afer 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিশ্বের মানুষের কাছে তাঁর 
কীতি তখনও অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল । কিন্তু হঠাৎ 
কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে তিনি আকস্মিকভাবে 
বিশ্ববিখ্যাত মানুষ হয়ে পড়লেন। অন্ুস্থ অবস্থায় 
, সময় কাটাবার জন্য তিনি যে স্বরচিত কবিতার 
ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন তা পুড়ে কয়েকজন 
বিদেশী সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যিক এমন মুগ্ধ 
হলেন যে নিজেরাই সে অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশনের 
দায়িত্ব নিলেন। গ্রস্থটি লণ্ডনে প্রকাশিত হল ১৯১২ 
Drva শেষাশেষি । ফল হল অভাবনীয়। এই 
অনুবাদ গ্রন্থধানি পরের বছর নোবেল পুরস্কারের 
জন্য অনুমোদিত হল। j 

এই ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী | তার সার্থকতা 
শুধু ভারতবাসীর আত্মন্লীঘাবৌধকে পুষ্ট করা নয়, 
BIST! তা ভারতের বাণী শোনবার উপযুক্ত 
মনোভাব পশ্চিমের মানুষের মনে স্থষ্টি করেছিল এবং 
অতিরিক্তভাবে, সেই বাণী শোনাবার ভার কার 
ওপর পড়বে তাও ঠিক করে দিয়েছিল । তার ফলে 
রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বিশ্বকে, বিশেষ করে পশ্চিমের 
মানুষকে ভারতের বাণী শোনাবার ভার তাকেই নিতে 
হবে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা TA ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হতে দেখি |. তিনি হয়ে পড়লেন ভারতের 


আধ্যাত্মিক দূত । সেকালের রাজনৈতিক নেতাদের 
অগ্রণী বাল গঙ্গাধর তিলক তাকে এ বিষয়ে 
উৎসাহিত করেছিলেন ; এমন কি অর্থ দিয়ে সাহায্য 
করেছিলেন | - 

এই নূতন ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে কি বিপুল 
পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন তা! 
দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ঘরের স্বস্তির জীবনকে 
ত্যাগ করে তিনি বারবার বিশ্ব পরিক্রমায় বাহির 
হয়েছিলেন। আনন্দের সঙ্গেই তিনি এই যাযাবর 
জীবনের অন্থুবিধাগুজি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
কিছু তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
১৯১৬ হতে ১৯৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দশবার 
বিদেশ wars বাহির হয়েছিলেন এবং ষাট মাস 
বিদেশে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় 
আমে রকা, ইয়োরোপ, রাশিয়া, চীন, জাপান, 
সুমাত্ৰা, ষবন্ধীপ, ইন্দচীন কোথায় al তিনি গিয়ে- 
ছিলেন? 

বিদেশে প্রদত্ত তার ভাষণগুলিকে বিষয়বস্তুর 
দিক থেকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত 
দেখি তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির sel, বিশেষ 
করে উপনিষদ ও বুদ্ধের বাণীর কথা পশ্চিমের 
মানুষকে শুনিয়েছেন। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রদত্ত তার ভাষণগুলি। 
সেগুলি গ্রন্থাকারে ‘সাধন!’ নাম দিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল। দ্বিতীয়ত দেখি বিদেশের মানুষকে তিনি 
নিজের সাধন জীবনের কথাও শুনিয়েছেন। এই 
প্রসঙ্গে ১৯৩০ Ua প্রদত্ত অক্সফোর্ড বিশ্ব- 


কাটিয়েছিলেন। | 


zt 





KE 


১৩ রবীন্দ্রনাথ ও স্বাদেশিকতা 


7, বিদ্যালয়ের হিবার্ট বক্বৃতামালার কথা উল্লেখ করা 


(J 


y 


by 


& যেতে পারে। 


সেখানে তিনি তার জীবনদেবতা- 
তত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয়ত দেখি তিনি 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমাঁলোচকের ভূমিকাও গ্রহণ 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে তার সমালোচনার বিশেষ 
লক্ষ্য বস্তু ছিল পশ্চিমের শক্তিশালী ' দেশগুলির 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদের ভূমিকা । প্রথম ছুটি 


বিষয় বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। তৃতীয় ' 


বিষয়টির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে 
পড়বে। | 

বিজ্ঞানরূপী মন্দরপর্বত দিয়ে জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে 
পশ্চিমের মানুষ যে প্রযুক্তিবিষ্ঠারপ অমৃত্ভাণ্ড 


RAR করল তার সঙ্গে একটি গরলভাগুও এসে 


জুটেছিল। প্রযুক্তিবিদ্যা পশ্চিমের মানুষের হাতে 
এনে দিয়েছিল অপরিসীম ক্ষমতা । সেই ক্ষমতা 
হতে এসেছিল শিল্পবিপ্লব এবং তা-ই টেনে এনেছিল 
এই গরলভাগু। যন্ত্রের দানবিক শক্তি পণাশিল্প 
উৎপাদনের ক্ষমতা কল্পনাতীতভাবে বাড়িয়ে 
দিয়েছিল। কাজেই উৎপাদন অব্যাহত রাখার ay 
একদিকে যেমন কীচামালের চাহিদা অত্যধিক বেড়ে 
গেল, তেমনি অন্থদিকে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ey 
TEA ক্রেতা সংগ্রহ করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 
এই ছুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বের শিল্পে অগ্রসর 
জাতিগুলি জঙ্গী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে গ্রহণ 
করল । gáa জাতিকে অধীনতাবন্ধনে বেঁধে প্রথমে 
তাদের উৎপাদিত কাচা মাল সংগ্রহ করতে এবং 
দ্বিতীয়ত, তা হতেই ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে 


| 


1 


তাদের তা ব্যবহারে বাধা করতে Aaliyah গড়ে 
উঠল। 
এই প্রেরণ! হতেই ব্রিটিশদের অন্যতম দেশাত্ম- 

বোধনুচক সঙ্গীত রচিত হল রুল ব্রিট্যানিয়”। 
তারই অনুসরণে নবীন জার্মাণ জাতি খোষণা করল 
ডয়িসঙ্গযাণ্ড উবের ataa (ঞ্জার্মাণি সবার উপরে)। 
সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে ইয়োরোপের নান! 
জাতির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। পাশ্চাত্য 

ংস্কৃতির agaa দক্ষ জাপান জঙী-জাতীয়তা- 
বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে দখল করে বসল কোরিয়া 
ও মাঞ্চুরিয়া ৷ 

জঙ্গী-জাতীয়তাবাঁদের এই কদর্যতা রবীন্দ্রনাথের 

মনকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল। ' তাই তার 
সমালোচনাও কঠোর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল। 
তিনি বলেছিলেন শিল্পে-শঅগ্রসর জঙগী-জাতীয়তাবাদী 
দেশগুলি তাদের আভিজাত্য ঘোষণ। করে অতি 
বর্বর আচরণের মধ্য দিয়ে; বোমার আঘাত হেনে 
তার! gin দেশগুলিকে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরায়।* 
১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন জাপান ভ্রমণে যান 
জাপানীদেরও তিনি এই কারণে কঠোর ভাষায় 
Ben al করেছিলেন। | 





o They assert their aristocracy not merely 
through their home-made science but through 
the coercion of -the darker continents to 
slavery by the shattering argument of bomb, 

Leotures and Addresses, International 


Relations. 


জয়শ্রী বৈশাখ ১৩৮১ _ 


এ'ত গেল জঙ্গী-জাতীয়তাবাদের এক দিক। 
তার আর একটা fase ate) তা স্বদেশের 
MATS চূড়ান্ত Bot ঘটায়। দেশের TAs 
তারা গড়ে তোলে বিদেখ হতে অর্থলুঠন ও যুদ্ধদয়ের 
উপযোগী বস্ত্র করে। ফলে মামুষ সেখানে আর 
মানুষ থাকে না, মানুষ সেখানে যন্ত্রের মত আচরণ 
করে। সাধারণ মানুষ যেন অপর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 


১৪ 


হয়ে পুতুলের মত নিস্পৃহভাবে নাচে | জীব মানুষ , 


আর দেখ।'যায় al) এ সম্বন্ধে তার প্রতিবাদ তার 
নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত কর! যেতে পারে। qae 
“ ইংরাজিতে রচিত হওয়ায় তার বাংলা অনুবাদ এখানে 
দেওয় হল: 

“জাতীয়তা দীৰ্ঘকাল বেড়ে উঠেছে মানুষকে গু 
করে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ WT মানুষ জাতীয়তাবাদের 
কারখানায় রূপান্তরিত হয় যুদ্ধের উপযোগী এবং 
মুনাফা-অর্জনে উপযোগী সংখ্যাতীত পুতুলে ; তাদের 
giaa যান্ত্রিকতা নিয়ে হাস্তাম্পদ আত্মগৌরববোধ 
প্রণোদিত আচরণ মনে বেদনা জাগায়। মানব- 
সমাজ ক্রমবর্ধমান হারে পুতুলনাচের প্রদর্শনীতে 
পৃরিরণত হয় ; রানী ভিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পপতি এবং 
আমলার! বিস্ময়কর দক্ষতায় স্ুতোটানার ফলে 
সেখানে নাচে 1” ক 
i ভারতের দূতের ভূমিকায় এই eta রবীন্দ্রনাথ 
শ্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন 


তার সঙ্গে তার প্রথম জীবনের আচরণে এবং রচনায় 


যে দেশাত্মবোধ ফুটে উঠেছে, তাদের মধ্যে আপাত- 


æ Nationalism, Nationalism in the West. 


দৃষ্টিতে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। কিন্তু বাস্তবিকই 
এই ছুই চিন্তার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। 
ভারত দূতের ভূমিকায় তিনি যেন আন্তর্জ(তিকতাকে 
স্বাদেশিকতার উর্দ্ধে (স্থান দিয়েছেন মনে হবে। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের ম্বাদেখিকভাঁর আদর্শের সঙ্গে 
বিশ্বের জাতির কল্যাণের আদর্শের কোনও সংঘর্ষ 
নেই। উভয়েই এক সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির 
লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। Sta ধারণায় বিশ্ব জুড়ে 
নানা জাতি। তাদের মধ্যে শোষক ও শোধিতের 
সম্পর্ক অস্বাভাবিক । ত! গড়ে ওঠে এক বিকৃত 
মনোভাব থেকে যা সংকীণভাবে একটি বিশেষ 
জাতির কল্যাণ কামনা করে এবং অন্য জাতির স্বার্থ- 
হানি করে ও তা করতে প্রস্তুত থাকে । Sta ধারণায় 
বিশেষ জাতির কল্যাণ নয়, বিশ্বের সকল 'মানবের 
কল্যাণই বিভিন্ন জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার 
oy প্রতি জাতির কর্তব্য নিজেকে গড়ে তুলে মানব” 
জাতির কল্যাণ সাধনে যেটুকু করবার তাই কর।। 

এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও যখন তিনি 
বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
ছিলেন, এই চিন্তা তার মনে মনে স্থান পেয়েছিল | 
প্রমাণ স্বরূপ সেই সময় রচিত একটি সঙ্গীতের অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ 
ও আমার দেশৈর মাটি 

তোমার পরে ঠেকাই মাথা | 
তোমাতে বিশ্বময়ীর, . 
তোমাতে বিশ্বমায়ের saaat !! 
এখানে দেশের মাটির. ওপর ভক্তির . প্রেরণ! 
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CUR সাড়া দেওয়া Bios | 


১৫ রবীন্দ্রনাথ ও ম্বাদেশিকতা 


আসছে এই উপলব্ধি হতে যে এ মাটিতে বিশ্মাভার 
অবস্থান আছে। সমগ্র পৃথিবীকে ভালবাসি বলে 
দেশকেও ভালবাসি, বিশ্বের মানুষকে ভালবাসি বলে 


' দেশেরও কল্যাণ চাই | 


এই চিন্তা পরবর্তী জীবনে আরও পরিবন্ধিত হয়ে 
একটি পরিণত রূপ পেয়েছিল। সেই রূপটি এই £ 
fafa সকল মানুষের ভগবান তিনি বিশ্বের জাতির 
উৎকর্ষপাঁধনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানুষের সামগ্রিক 
কল্যাণ কামন| করেন। এই কাজে সকল জাতিরই 
ভূমিকা আছে। তিনি এই মহৎ কর্মব্রতে সকল 
জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। সকল জাতিরই সে 
এ এক জাতিকে 
দমন করে অপর জাতির স্বার্থলাধন নয়, এ ANET- 
বাদের গ্রতিযোগিতা নয়। এ হল বিশ্বের সকল 
জাতির বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মের প্রতিযোগিতা | 
তার দুঃখ, ভারত তার অক্ষমতা হেতু সে আহ্বানে 


এ 


সাড়া দিতে পারছে না। 
বলছেন 
দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, 
আদিল যত বীরবৃন্দ আসন তব cafa ! 
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
সেকি রহিল লুপ্ত wile সব-জন-পশ্চাতে ? 
লটক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে। 
তাই তার স্বদেশের জন্য তিনি প্রার্থনা রাখছেন 
ভারত যেন তার গ্লানি হতে ENS করে এই 
বিশ্বজনীন কর্মযজ্ঞে নিজের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে ঃ 
গত গৌরব, হৃত-আসন, নত মস্তক লাজে 
গ্লানি তার মোচন কর নরসমাঁজ মাঝে l 
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে! 


ভাই কধি খেদ করে 






হোটেলে-ক্লাবে যেখানেই হ’ক, ঠিক যেটুকু 
দরকার সেইটুকু খাবার নিন। ৃ 
ছেজেমেয়েদেরও এটা শেখান ।) 
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_“সুজ্তি শলা? 


ARTEA রায় 


আপনার 'মুজিববাদ' পড়েছি। আপনি নান! 
দিক থেকে আঁপোচনা করে একখানি ছোটমাঁপের 
বিশ্ব ইতিহাস লিখেছেন। চুম্বকে আধুনিক জগতের 
বিভিন্ন ধারার সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচয় 
করিয়ে দিয়েছেন। আপনার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্ত 
মতভেদেরও অবকাশ রয়েছে । বইখানি পড়তে 
পড়তে বরাবরই মনে হয়েছে যে NÍR লেনিন যে পথ 
দেখিয়েছেন ও সোভিয়েট রাশিয়া যে পথ দেখিয়েছে 
সেই পথই বাংলাদেশের পথ | কিন্তু একবার যদি 
পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর উপর দেশের Slayers 
স্থাপন কর। হয় তবে সমস্তটাই ছেড়ে দিতে হয় 
অধিকাংশের ইচ্ছার উপর. যে ইচ্ছা ব্যক্ত হবে 
পাঁচ বছর অন্তর অন্তর অবাধ আর নিরপেক্ষ সাধারণ 


নিবাচনে। এমনও হতে পারে যে চাষীর! জমির ' 


MIS) স্বত্ব রাষ্ট্রের হাতে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করবে ন, 
তাদের সবাইকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার সমার্থ্যও 
সরকারের থাকবে ALL তা হলে তো! ফ্রান্সের 
মতোই ব্যাপার হবে। উপরের দিকে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন হয়েছে, অভিজ্ঞাতদের হাত থেকে ক্ষমতা 
চলে গেছে, ব্যাঙ্কগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু চাষীর। 
তাঁদের স্বত্ব হারায়নি, তারাই এখন মালিক এবং 
তাদের ভোট Al পেলে সরকার গঠন করা যায় at | 
বৈশাখ ৮১৩ 


বাংলাদেশের আমি যতটুকু জানি সেদেশে রাজার 
মালিকান। a জমিদারের মালিকানা থাকবে না, 
কিন্তু প্রজার মালিকানা থাকবেই। কুলাকদের হয়তো 
লোপ করতে পার! যাবে, কিন্তু রাঁয়তমাত্রকেই নয়। 
কারিগর শ্রেণীর তাত শাঁগ কামারশাল কুমোরশালের 
উপর মালিকানাও থাকবে ।. সুদে দোঁকানদারের 
মালিকানাও থাকবে । এরাও ক্রমে সংঘবদ্ধ হবে। 
স্থতরাং সমাজতন্ত্রের একটা বাঁংলাদেশী ব্যাখ্য। দিতে 
হবে। আপনি যদি তাকেই বলেন মুজিববাঁদ তা 
হলে সেই পথই হয়তো বাংলাদেশের পথ। 
সেট! পার্লামেন্টারি তো হবেই, সেকুপারও হবে। 
আর সেটা হবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত | | | 

. এবার fanl প্রসঙ্গে কিছু বলছি । মোহাম্দালী 
বীণাঁভাই খোজানী বিলেত গিয়ে “খোজানী” ও 
“ভাইস বাদ দিয়ে নামটাঁকে ভেঙে বানান মোহাম্মদ 
আলী dai. গুজর!টীতে সেইরকমই লেখা হয়, 
কিন্তু aaae লেখা হয় সাহেবী কায়দায় ছুটে! 
এন আর একটা এইচ দিয়ে feat) ইংরেজরা 
উচ্চারণ করে জিনা, ভারতীয়রা বলে জিন্স! । 

ঝীণ! সাহেব ব্রীফলেস ব্যারিস্টার ছিলেন ait 
ভার যথেষ্ট উপার্জন ছিল । নিজের বুদ্ধর জোরেই 


জয়ী, বৈশাখ ১৩৮১, 

তিনি আধিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। তার 
মকেলরা ও বন্ধুরা বেশীর ভাগ ছিলেন হিন্দু বা 
পাশ । তিনি ছিলেন ইসমাইলিয়া! খোগ্জা। ' এরা 
উত্তরাধিকারের বেলা fay আইনের দ্বার! শাসিত। 
তা ছাড়া এরা শিয়]। শিয়াদের সঙ্গে হিন্দুদের 
সম্প্রীতি চিরাচরিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নামাজ 
পড়তেন না, রোজা রাখতেন না, ইসলামী আচারের 
ধার ধারতেন না। পার্শা বন্ধুর কন্যা রতনপ্রিয়াকে 
তিনি বিবাহ করেন | থাকেন ইউরোপীয়ান স্টাইলে | 
'সে স্টাইল-তিদি পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারল হয়ে 
পরিবর্তন কূরেন। তখনি দেখ! যায় Sta পরনে 
মুসলমানী পোশাক, মাথায় মুসলমানী টুপি! বোধ 
হয় মসজিদেও যান ও উর্ঘ শিখতে শুরু করেন। 
তবে মদটা বোধহয় বর্জন: করেননি 1 

বীণা যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন, 


sb 


মুসলিম লীগ ছিল ali তিনি কংগ্রেসেই যোগ. 


qal দাদাভাই .ন<রোদীর কাছে শিক্ষানবীী 
করেন! দাদাভাই তার মভাপতির afesta 
ঘোষণ! করেন যে MASS কংগ্রেসের লক্ষ্য । সেটা! 
১৯০৬ সালে | তার পরেই মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা | 
' সেটা কংগ্রেসের পাণ্টা দল। মুসলিম লীগের 
পলিসি ছিল মুসলমানদের কংগ্রেসে যেতে না দিয়ে 
লীগে টেনে আনা। ইংরেন্দেরও ছিল একই 


পলিসি] বীণা কংগ্রেস ছাড়েন না। তবে মুসলিম | 


লীগেও যোগ দেন; তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
উত্তর দেন, “ভারতীয়দের কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ 
আছে। ভার জন্যে কাজ করছে কংগ্রেস। সেইজন্যে 


. ছিল ait 


+ 


আমি কংগ্রেসে রয়েছি। মুসলমানদের কতকগুলি 
বিশেষ স্বার্থ আছে। তার জন্তে কাজ করছে মুসলিম 
লীগ। সেইজ্ন্যে আমি মুসলিম লীগে রয়েছি।” 
তখনকার দিনে ছুই প্রতিষ্ঠানের ary হওয়া নিষিদ্ধ 
ছিল না। ফজলুল হক সাহেবও কংগ্রেসের জেনারল 
সেক্রেটারি ছিজেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগেরও 
একজন কর্ণধার । তখনকার দিনে ক্ষমতার প্রলোভন 
কারাদণ্ডের ভয়ও ছিল না। কারণ 
সেট! মন্টে্ু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের পূর্বে। 
অসহযোগ আন্দোলনেরও পূর্বে | 

ওই শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয় কংগ্রেস-ীগ 
চুক্তির ভিত্তিতে। টিলক ও বীণা এই ছ'জনের 
দৌত্যেই সে চুক্তি লখনউতে স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেস 


ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের আস্থাভাজন al হলে বীণা 
এ ছাড়া তিনি ছিলেন aer 


এটা পারতেন না। 
লীগের সচাপতি। পরবর্তাকাল ইপ্ডিপেণ্ডেট 
পার্টির নেতা fee maa থেকে তিনি ক্রমেই 
দূরে সরে যান গান্ধী নেতৃত্ব পর থেকে। বীণা 


অত্যন্ত আঘাত পান যখন্‌ গান্ধী দ্বিতীয়, একটি: è 


ক'গ্রেস-লীগ চুক্তিতে নারাজ হন। গান্ধীর সঙ্গে 
তার বিচ্ছেদ ঘটে যখন বীণ। বলেন মুসলিম লীগই 


মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ও গান্ধী বলেন 


কংগ্রেলই ভারতীয়দের সকলের প্রতিষ্ঠান | 


গান্ধীজীর মূলনীতি ছিল এই যে দেশের 


স্বাধীনতা সংগ্রাম যতকাল চলবে ততকাল তিনি * 
দেশের, সংগ্রামী শক্তিকে gee হতে দেবেন না। 


ংগ্রেসী মুসলমানদের সংখ্য! বেশী ছিল না। তবু. 


J 


\ 


Y 


১৯.  “ুজিববাদ’ 
তারাও ইংরেঞ্জের সঙ্গে সংগ্রামের কমরেড ছিল। 
কেউ কেউ তে! সংগ্রামের পুরোভাগেই ছিলেন। 
ভন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবছুল 
টি খান ও তার খুদাই থিদমদগার দল। 
কংগ্রেসের হাতে যদি ক্ষমতা কোনোদিন আসে এই 
কমরেডদেরও ক্ষমতার অংশ দিতে হবে। এট! দেওয়া 
হবে কংগ্রেসের কোটা থেকে | - কংগ্রেসের কোটার 
বাইরে মুসলিম লীগের ও শিখদের কোটা থাকবে। 
তাদের কোট! থেকে তাদের বঞ্চিত কর! Sta নীতি 
ছিল না। কিন্তু তারা যদি জেদধরেন যে তাদেরকেই 
একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি বা শিখ প্রতিনিধি বলে 
স্বীকার করতে হবে তা হলে গান্ধীজী নাচার। 
যে Gwe এর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতেন না | 
অথচ ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল এই যে 


E সসীম লীগই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে 


এপ 


কথ! বলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান । যতক্ষণ না মুসলিম 
লীগকে কংগ্রেস তার পাওনা দিতে রাঁজী হচ্ছে ততক্ষণ 
BAAS তার পাওন। দিতে রাজী হবে না ব্রিটিশ 
সরকার । কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে দেখ! গেল আটটি 
প্রদেশে কংগ্রেস তার নিজের মুসলিম কমরেডদের 
নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করল । মুসলিম লীগকে 
ডাকলই aii AN সাহেবকে পু'ছলই না। অথচ 
ব্রিটিশ সরকার কংখ্রেমুকে দিয়ে তাদের পাওনা 
পাইয়ে দিলেন ati তা হলে কি ব্রিটিশ পলিসি 
বদলে গেল? কেন্দ্রীয় সরকারে যখন মন্ত্রীমণ্ডল 


গঠনের সময় আসবে তখনো কি মুসলিম লাঁগকে 


1 কেউ ডাকবে না, বীণা সাহেবকে কেউ পুঁছবে TI | 


1 


এই 


লীগের পক্ষে, বীণার পক্ষে এটা জীবনমরণের প্রশ্ন | 
ইংরেঙ্গের পক্ষে । কারণ মুসলিম লীগের সঙ্গে 
'বিশ্বামভঙ্গ করলে গোটা মুললিম সম্প্রদায় বিদ্রোহী 
হবে। কংগ্রেসের বল বেড়ে যাবে। ইংরেজের বল 
কমে যাবে] তার! আশ্বাস দিলেন যে প্রাদেশির 
ক্ষেত্রে যা হয়েছে ত! হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রে মুসলিঘ 
লীগের অমতে কোনো পরিবর্তন হবে না। 

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে ateata বীণ! সাহেব 
বুঝতে পারেন যে কংগ্রেসের চাপে কেন্দ্রে পরিবর্তন. 
ঘটবে। তখন সেখানেও কংগ্রেস তার মুসলিম 
কমরেডদের নিয়ে জাকিয়ে বসবে। বীণা ও তার 
দলবল দর কষাকষি করতে গিয়ে ইংরেজের উপর 
নির্ভর করতে পারবেন all তখন তিনি মনঃস্থির 
করেন যে Sta লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তান, তার জন্যে 
দরকার হলে তিনি অসহযোগ করবেন, তিনিও 
ডাইরেক্ট এযাকশন করবেন। ইংরেজ যখন চলে 
যাঁবে তখন লীগের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সবটা 
পৃথকভাবে হস্তান্তর করবে পাকিস্তান নামক Wy 
এক রাষ্ট্রে আকারে।. | 

পাকিস্তান নামটি Dat সাহেবের পছন্দ নয়। 
তার পছন্দ মুসলিম faai ইপ্ডিয়াকে তিনি 
হিন্দুদেরও দিতে চাঁননি। তাদের দিতে চেয়েছিলেন 
হিন্দুস্থান । গোড়ায় তার ধ্যান fen ভারতের 
মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে একন্ুত্রে গেঁথে একলা 
বাণাবেন। কিন্তু তেমন রাষ্ট্রে তিনি কিংবা লিয়াকৎ 
আলী atq হবেন অনধিকারী। তারা যে হিন্দুপ্ৰধান 
প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাদের অধিকারী 
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করতে হলে পাকিস্তানের জন্যে একটা থিয়োরেটিকাল 
বেসিস তৈরী করতে হয়| সেটার নাম টু-নেশন- 
ধিয়োরী। ভারতের যে কোনে! প্রদেশের মুসলমান 
একই মুসলিম নেশনের অন্তর্ভুক্ত। সেই মুসলিম 
নেশনের BeBe তার একমাত্র হোমল্যাণ্ড পাকিস্তান। 
এমনও হতে পারত যে বাংলায় হিন্দুরা সখ্যা বেশী, 
আর বোম্বাইতে মুসলমানের সংখা। বেশী। তা হলে 
বোম্বাই হতো পাকিস্তানের সামিল আর বাংল! হতে 
হিন্দুস্থানের সামিল। সংখ্যা ব্যতীত এর পেছনে 
আর কোনো লজিক ছিল না। ইতিহাসের লঙ্জিক 
মানলে fas} আগ্রা দাবী করতে হয়। ভূগোলের 
লজিক মানলে FS প্রদেশের একাংশ চাইতে হয়। 
পাকিস্তানে .সব মুসলমান অধিকারী হলে সব হিন্দু 
শিখ হয় অনধিকারী । 

ঘিজাতিতত্বের ব্যাখ্য। শুনে বিভিন্ন প্রদেশের 
সংখ্যালঘু মুসলমানের প্রাণে আনন্দের বন্যা আসে। 
তারা সবাই যাবে পাকিস্তানে। অন্তত তাদের 
ছেলেরা তে! সেখানে চাকরি পাবে। অল-ইগিয়া 
মুসলীম লীগ অল ইণ্ডিয়ান মুসলমানের ভোট পেয়ে 
যা দাবী করে তা অল ইপ্ডিয়ার চাঁকরিবাকরির একাংশ 
নয়, আইনসভার একাংশ নয়, মন্ত্রীমণ্ডলীর একাংশ, 
নয়, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একাংশ নয়, এতদিন 
ধরে যা তার অধিষ্ট ছিল। রাজনীতির মোড় সম্পুর্ণ 


২০ 


ঘুরিয়ে দিয়ে সে এখন চায় ভূমির একভাগ । সেটা . 


কেবল স্থানীয় মুসলমানদের জন্যে নয়, স্থানীয় 
অস্থানীয় বেবাক মুসলমানের জন্যে । তা হলে 
স্থানীয় হিন্দু শিখকে বহিষ্কার না করলে চলে ন!। 


বাইরের মুসলমানের আমদানী মানেই ঘরের হিন্দু 
শিখের রফতানী। 
হলে পাকিস্তান হিন্দুশৃন্য ও Hajy হয়ে যায় 


abi মুসলিম আমলেও হয়নি। ব্রিটিশ আমলেও 


হয়নি - 
এতকাল যারা ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সংগ্রাম 
করল-তাঁর। কি শবে নিজেদের সর্বনাশের জন্যেই 
জেলে গেল, জরিমানা! দিল, জায়গাঁজমি হারাল) 
দ্বীপান্তরে গেল, 'ফাঁসীকাঠে gaaj Mai 
সাহেবের রাজনীতিতে হিন্বুমুসলিম মৈত্রীর নামগন্ধ 
ছিল না। ' হিন্নুমুদলিম বিচ্ছেদের পাক! বন্দোবস্ত 
ছিল। তিনি ইংরেজের সঙ্গে লীগের সেটেলমেন্ট 
কামনা করেছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে সেটেলমেণ্ট 
কামনা করলে বিশুদ্ধ মুসগিম দল, বিশুদ্ধ মৃসলিম 
রাষ্ট্র, বিশুদ্ধ মুসলিম মন্ত্রীমণ্ডগী, বিশুদ্ধ মুস 

সৈন্যদল ইত্যাদির পরিকল্পনা করতেন না। ইণ্ডিয়ান 
ম্যাশনালিঞ্মকে তিনি মুসলিমবর্জিত করে বিশুদ্ধ 
হিন্দু হ্তাশনালিজমে পরিণত রুরতে চাইতেন না। 
এতদিন fe জান। ছিল যে ভারতীয় মুনলমানর! 
দেশন্ুবাদে ভারতীয়, ধর্মন্থবাদে মুসঙ্গমান | | WA 
হিন্দুদের সঙ্গে তাদের একটা ক্ষেত্রে মিল faa i 
কারণ agate দেশম্ববাদে ভারতীয়। এখন শোনা 
গেল যে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের. কোনে। [খনেই মিল 


নেই। দেশস্থৃবাদেও না। মুসলমানরা এক নেশন, 
femal আরেক 'নেশন। মুসলমানদের এক 
arate, হিন্দুদের আরেক হোমল্যাগড। 


মুসলমানদের এক স্বার্থ, হিন্দুদের আরেক স্বার্থ! 


S 


এই থিয়োরি অনুসারে কান 


A 


২১. faata 
মুসলমানদের এক পার্টি, হিন্দুদের আরেক NDI 
মুসলমানদের এক ' রাষ্ট্র, হিন্দুদের আরেক ag | 
রাষ্ট্রের জন্যে মুসলমানদের এক সংগ্রাম, হিন্দুদের 
আরেক সংগ্রাম | এটাও দেখা গেল যে মুসলমানদের 
সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে, যেমন হিন্দুদের সংগ্রাম তথ 
কংগ্রেসী মুললমানদের সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে | 

ঘিজাতিতত্বের মধ্যে মাইনরিটির কোনো স্থান 
নেই। মুসলিম নেশন তার হোমল্যাণ্ডে ভারতের 
সমস্ত প্রদেশের 'মুমলমানকে ডেকে নিয়ে স্থান দেবে, 
কারণ তারা তার স্বপক্ষে (ভোট দিয়েছে। তারাই 
পাকিস্তানের স্বত্ববান অধিকারী | হিন্দু ও শিখ যার! 
আবহম।নকাস সেখানে বাস করে এসেছে তারা স্বত্বহীন 
অনধিকারী । পাকিস্তানের সামিল হলে কলকাতা 
শহরে রবীন্দ্রনাথের স্থান হতে| না, সুভাষচন্দ্রেরও 
স্থান হতো না। চট্টগ্রামে হতো না YÁ সেনের 
aia | মেদিনীপুরে হতো না ক্ষুদিরামের BIA | 
স্থান হতো কিন! মাদ্রাজ ও বোম্বাইওয়াগা 
মুসলমানের | এমনও হতে পারত যে বাংলাদেশ 
ভরে যেত অবাঙালপী মুসপমানে। তার নাম তো 
পরে খারিজ হলোই, ভাষাও খারিজ হতো। বাঙালী 
মুললমানও তলিয়ে যেত। বাঙালী হিন্দু হতো 
Rafis বা ধর্মান্তরিত | 

কথা: ছিল, ইংরেজর। যখন চলে যাবে ক্ষমতা! 
হস্তান্তর করে যাবে.একটামাত্র সাকসেসর গবর্ণমেণ্টের 
হাতে । ভাতে থাকবে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য 
মাইনরিটি দলের প্রতিনিধি । কিন্তু ইংরেজদের শর্ত 
হলো সকলের একমত হওয়1 চাই । লীগের অমতে 


যেমন ক্রমতার হস্তান্তর হতো ন! কংগ্রেসের অমতেও 
তেমনি ক্ষমতার হস্তান্তর হতো ali অর্থাৎ কংগ্রেস 
নারাজ হলে. পাকিস্তান হতো না! কেউ ভারতে 
পারে নি যে কংগ্রেস শেষ মুহুর্তে রাজী হবে। রাজী 
হবার আগে কংগ্রেস নেতার! ছু'বার ভেবে দেখেননি 
যে পাকিস্তান থেকে লক্ষ, লক্ষ শরণার্থী এসে ভিড় 
করবে ও তাদের চাপে এপার থেকেও লক্ষ লক্ষ 
শরণার্থী যাবে। ইংরেজরা ভাববার সময়ও দেয়নি | 
পার্টিশন মেনে না নিলে ওরা আটটি প্রদেশ 
কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে তিনটি প্রদেশ অপরের হাতে 
দিত। সমগ্র বাংলা ও সমগ্র পাঞ্জাব হারালে 
আসামও রাখতে ata যেত না, উন্তরপশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশও al বাংলার ও পাঞ্জাবের অর্ধেক পেতে 
হলে পাটিশনে রাজী হতে হয়! তা 'হলে 
আসামেরও . অধিকাংশ রাখা যায়। হাত ছাড়া হয় 
শুধু উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। নেকড়ের মুখে 
ঠেলে দেওয়া হয় কংগ্রেসী মুসঙ্গমানদের । গান্ধীর 
অমতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো নেহরুকে, পটেলকে। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পূর্বেই আমি এই 
মর্মে লিথেছিলুম যে মুসলমানদের পক্ষে গ্যাশনালিস্ট 
হতে বাধ। আছে। তাদের ধর্মমত হচ্ছে দেশ- 
নিরপেক্ষ । বিভিন্ন দেশের মুসলমান মিলে একই 
ভ্রাতৃত্ব। পাকিস্তান হলে তারা ম্যাশানালিন্ট হবে | 
পাকিস্তান হওয়া সেইজস্তে দরকারী । তবে হিন্দুরা 
এতে রাজী হবে না। রক্তপাত অনিবার্ধ। হলোও 
'তাই। T 34 08g 


ক্যাথলিকদের পক্ষেও স্যাশনালিস্ট হতে বাঁধ! 
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ছিল। তাদের ম্যাশনালিস্ট করতে গিয়ে ইউরোপে 
APUG বয়ে যায়। ব্যাপক আকারে লোক- 
বিনিময়ও ঘটে । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভারতবর্ষের 
মাটিতেও আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করলুম। 
` ইউরোপের মনীষীদের মনও AZAT দেখেশুনে 
সেকুলার হয়। সেকুলার স্টেট, এই fent 
ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়। 

পাকিস্তানী ম্যাশনালিজমকে আমি স্বাগত 
করেছিলুম | কিন্তু বছরের পর বছর ঘুরে tA 
নেশন বলতে ইউরোপে যা বোঝায় পাকিস্তানে তার 
লক্ষণ দেখ! যায় aL) কারণ তার না আছে ইতিহাস, 
না আছে ভূগোল | স্পেনের সঙ্গে নেদারল্যাগুসকে 
জুড়ে দিলে সেটা তো একটা নেশন হতে পারে না। 
বিচ্ছেদ অনিবার্য | এক্ষেত্রেও তাই হলো! । বাংলাদেশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবার হ্যাশনালিম সুপ্রতিষ্ঠ 
হবে। এর ইতিহাস মাছে, ভূগোল আছে, ভাষা 
আছে, সংস্কৃতি আছে। পাকিস্তানের আছে কেবল 
ধর্মমত। | 

তবে এ রাষ্ট্র রাতারাতি সেকুলার হবে বলে মনে 
হয় না। ভারতও হয়নি! সময় নেবে। সব ধর্মের 
" প্রতি সমান ব্যবহার করব, আকবর বাদশ!হের মধ্যেও 
আমরা এ ভাব দেখেছি। এট! সেকুলার স্টেটের 
লক্ষণ নয়, সহনশীল রাজ্যের লক্ষপ। সেকুলার, 
স্টেট আসবে সেকুলার এডুকেশন থেকে। ফ্রান্সের 
স্কুলগুলে। রাষট্রনিয়ন্ত্রিত। সেখানে ক্যাথলিকদের 
প্রভাব নেই। আমেরিকার eae তেমনি। 
সেখানেও প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক -কারোই প্রভাব 


~ 


সমাজত্ন্্ হতে দেবে না। 


নেই। রাশিয়ার sel তো জানেনই | চীনও Cad 
পথে। জাপান কিন্তু পুরোপুরি নয়। Raae 
পুরোপুরি নয়। ভারতও পুরোপুরি নয়।-. এখন 
বাংলাদেশ কী করবে? 

মিশর প্রভৃতি দেশে ইসলামিক ত্র'দারহুড বলে 


একটি সংস্থা সক্রিয় । তৈলসমুদ্ধ আরব aie 
তার ধনভাণ্ার পূর্ণ করে। ইতিমধ্যেই তুরস্ক, মিশর, 


ইন্দোনেশিয়া সেকুলার থেকে পিছু হটেছে। এখন 
তারাও যুসলিম। সেকুলার বাংলা থে মুসলিম বাংল! 
হবে ন! এর নিশ্চয়ত! কোথায়? শিক্ষাব্যবস্থাকে 
ঢেলে সাজাতে হবে.। ‘মক্তব মান্রাস! যদি থাকে তবে' 
তা সাধারণ ছাত্রের জন্কে নয়। সাধারণ, ছাত্র 
যাবে সাধারণ স্কুপে । পাকিস্তান যত ন! ক্ষতি করেছে 
তার চেয়েও বেশী করবে ইসল।মিক ব্রাদারহুড | 
HR: হএর কর্মপদ্ধতি 
গ্রতিবিপ্লবী | অথচ একে নার্কিনের সঙ্গেও জড়ানো 
যায় aly 

আপনার মন সাম্প্রদা [য়িকতা, থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত। 
এমন মন বাংলাদেশে কেমন করে সম্ভব হলে! 
জাঁনিনে । বোধহয় গত চবিবশ বছরের অভিজ্ঞতার 


‘CNG খেয়ে ও স্বাধীনতার aH সর্বস্ব পণ FTA l 


আমার নিজের মনেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল।, কিন্ত 
দেশ যতই স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করতে ল্যগল 


ততই অসাম্প্রদায়িকতার যুল্যও AATA করতে 


লাগল । agga নিয়ে কোনো দেশ eral স্বাধীন 
হতে পারেনি, একদিন ফেটে চৌচির হয়েছে। 
ভারতবর্ষ ও ফেটে ছু'চির হলো এ দৃশ্য দেখে আমি 


vt y 


২৩ ARR 


নিজের চেপে রাখা সাম্প্রদায়িকতাফেই দোষ দিলুম ২ 
তখন থেকে আমি হিন্দু-মুসসমান ও ভারত" 
পাকিস্তানের সন্ভাবের ' জন্যে সক্রিয় । পাকিস্তান 
হু'ভাগ তোক এটা আমি চাইনি। বাঙালী মেজরিটি 
পাকিস্তান শাসন করুক আর সেই মেজরিটির মধ্যে 
হন্দুও থাক এইটেই ছিল আমার কাছে বাঞ্ছনীয় । 
কিন্ত দেখা গেল যার! হিন্দু মেজরিটির ভয়ে 
কংগ্রেসকে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার আসনে আসতে 
দিল না তারাই বাঙালীকে স্বতন্ত্র পাকিস্তানে peta 
আসনে বসতে দিল ali এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই 
হাড়ে হাড়ে 'বুঝেছেন ষে হিন্দু মুসলমান নামক দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ নেই। থাকতেই 
পারে না। কারণ অধিকাংশ মানুষ যা চায় তা ক্ষমতা 
নয়, অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা! জীবিকা । 
এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই । Baraa gabi 
বাদ দিলে প্রতিযোগিতাও নেই। কিন্তু ইংরেজ 
চলে গেলে কে রাজ হবে এই নিয়ে সার সৈয়দ 
আহম্মদের সময় থেকেই মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহল 
এমন চিন্তান্বিত ছিলেন যে তাদের চিন্তা দূর করা 
শ্রেষ্ঠতম বন্ধুরও সাধ্য ছিল না। গান্ধী নেহরু সুভাষ 
arenes ag, কিন্ত প্রত্যেকেই বার্থ বা বেঁচে 
থাকলে ব্যর্থ হতেন।১ ARSA BS চারিয়ে যাঁয় 
এই মনোভ্যব যে হিন্দু মুসলমান কখনো একসঙ্গে 
বাস করতে পারবে না, একসঙ্গে শাসন চালাতে 
পারবে Al | eS 


~ 


আপাতত অন্তত এইটুকই হোক যাতে হিন্দু- 
মুসলমান এক গ্রামে এক শহরে একসঙ্গে বাস করতে 
SEACH BF করতে একসঙ্গে লড়তে একসঙ্গে প্রাণ 
দিতে পারে। তা সে ভারতেই হোঁক আর বাংলা- 
দেশেই হোক আর পাঁকিস্তানেই হোক । সমাজতন্ত্র 
গড়বেন যে, তা কি কখনো একা হিন্দু পার!ব না একা! 
মুসলমান পারবে ? চীনযুদ্ধের সময় দেখা গেল 
আমাদের শ্রেষ্ঠ বীররাই মুসলমান aiken ইণ্ডিয়ান 
পাশ খ্ৰীষ্টান ও শিখ। পাকিস্তান আঙ্জি যদি আমাদের 
পক্ষে HVS জয় তো আমাদেরই হতে|। পরস্পরের 
বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বাংলাদেশে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ 
গেল । ভবিষ্যতে আর এমন যেন না হয়। “তিন 
রাষ্ট্রেরই বুদ্ধিজীবী মহল একটু গরিবের দিকে 
তাকান। তার! বাঁচবে কী করে। মিলে মিশে না 
বাচলে দীনহীন হয়েই বাঁচবে । জাপানীরা দেখিয়ে 


. দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ হলে কত উন্নত হওয়া যায়। 


ওদেরও তো দুই ধর্ম ie 





* খোন্বকার মোহাম্মদ ইলিয়াসকে লিখিত পত্র! 
(১৯৭৩)। r | 

১ [স্বভাধচন্ত্রের দ্বিতীয়বার weri store রহস্ঘণ্তিত। 
তাছাড়! তিনিই একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি wea ভাবে 
দেশবিভাগের বিরুদ্ধে দেশান্তর থেকে আবেদন জানিয়ে 


বলেছিলেন 
“Our Divine Motherland shall not be cut up.” 
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HOE 5. 8৫22 AAN 
অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত 7 অথৈ জ্বলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন?) ¥ 


৮ সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্ত 7 মান-লম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে! ৪; 


১৫ 
‘ 


 অন্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী | | ১৯৭৩ সালে পূর্ব রেলওয়েতে arya’ f 
$ ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে । সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে -: | 
রা মিয়ে অসংখ্য লোক ধরা পড়েছেন। ২. 
paseo পারতেন! বঞ্াটের শেষ থাকতনা|| | টাকা দিয়ে বঞ্চাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত 


~ পুরো ভাড়া এবং জরিমানা কিংবা মাৰ পথেই i ংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট - ES cae W- 
বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া) অথবা ২৫৭ টাকা! aE (কিনবেন £ 

জরিমানা! বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস; ভাগ্য ৭" জবার যারা, 

নি খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে gi - 


Y পূর্ব রেলওয়ে 


. i 
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অলৌকিক ঘটনা 


BSS ASSA 


শ্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায়. 2 টি 


“চোখে দেখাই কি সবচেয়ে বড় দেখ।? চোখে 
না দেখেও অন্য সমস্ত fa দিয়ে দেখ! যায় 
সমস্ত জত্তিত্ব দিয়ে দেখ! ঘায়--আরো বেশি করে 
দেখা যায়, এমন ঘটন। খামারি জীবনে ঘটেছে” 
মুখুল্যে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন। 


চৌদ্দ পনের বছর বয়স থেকেই মুখুজ্যে গভীর 
রাত্রে শ্মশানে মশানে এক৷ ঘুরে বেড়াতেন, কোঁনো- 
p দিন ভয় পান নি। 
কিন্তু সেই মুখুজ্যেই একদিন যৌবনে, লোকালয়ে, 
ঘরের মধ্যে, এমন ভয় পান যে--আজ বৃদ্ধ বয়সেও 
তা ভুলতে পারেন নি। 
সেদিন সে-ঘরের মধ্যে তিমি এক! ছিলেন না 
অন্তত পঁচিশ জন মানুষ ছিল। 
ঘটনাটা তার কাছে যেমন 
বলছি : 
শান্তিনিকেতনে পুজার ছুটি আরস্ত হয়েছে। 
সারা বাংলার সব ছেলে মেয়েই, যে-যার নিজের 
গৃহে চলে যাচ্ছে। কল বেলায় আশ্রম প্রায় খালি 
হয়ে গেল। কেবল ATW প্রদেশের কিছু ছেলে 
মেয়ে রয়ে গেল। , 
শিশু বিভাগে একটি পাঁঞ্জাবী ছেলে ছিল-- 
বৈশাখ +১--+৪ 


শুনেছি, তেমনি 


নাম তার গোলাপ। তাঁর এক atate অন্য বিভাগে 
ছিল, তাঁর নামট! ঠিক মনে আলছে না, বোধ হয় কৃষ্ণ 
বা কিষণ। সক , 
কৃষ্ণকে বোলপুর স্টেশনে রওনা হতে দেখ! 
গেছে। সুতরাং তার, ছোট ভাই গোলাপ fe আর 


রয়ে গেছে? 


কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় অনেকেই বল্লে- “গোলাপ 
তার দাদার সঙ্গে যায় নি, দে mae এখানে থাকবে 
বলেই রয়ে গেছে।» | 
সন্ধা? সাড়ে সাতটায় শিশু বিভাগের খাবার 
ঘণ্টা পড়লো-_কিস্ত গোলাপ কোথায়? শিক্ষক এবং 


বয়স্ক ছাত্রগণ বড় বড় টর্চ’ নিয়ে চতুর্দিকে খুঁজতে 


বের হলেন। শীস্তিনিকেতনের কয়েকটা কুয়োতেও 
Bér আলো ফেলা হলে।। জলে কোনো কিছুই 
ভাসছে না! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন 
জায়গাতেই তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল att | 

তখন অনেকের মনে হলো, ছোট ছেলে “যাবো- 
না-যাবো না” করেও শেষ পর্যন্ত চলেই CNE | 
তখুনই তার দাদা কুষ্ণকে কলকাতার ঠিকানায় 
“জরুরী তার” করা হলে! | /- 

পরদিন ছুপুরেই FR চলে এলো! । অত্যন্ত 


~ 


২৬ BHA, বৈশাখ ১৩৮১ 


fang চেহারা । উদ্বেগে, ভয়ে, ছঃখে সে. একেবারে 
ভেঙে পড়েছে। 
মানুষের আশার আর অস্ত তা কেউ 
কেউ আশা করছেন-_ নিতান্ত, শিশু, মন খারাপ 
হওয়ায়, হয় ত অন্ত ,কোনো ট্রেণে চলে গেছে--এবং 
কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়েছে! . 
হঠাঁৎ দুপুর' তিনটায়, ৪৪ ঘণ্টাধ্বনি 


শোনা গেল । ' yy 


নি রিভলবার 
. শীস্তিনিকেতনের বাইরে বড়,বাধটার জলে নাকি 


| একটি: মৃতদেহ ভাঁদতে দেখা-গেছে!। বাধের পারের 


+ (নেবে পড়েছে। 


ভুবনডাঙা গ্রামের কোনে! লোক এসে. সেই খবর 
দিয়েছে। 
: ছেলে-মেয়ে, ছোট বড়,. fa, কর্মী সকলেই 


বাদে ইহাদের টিকে ছেন, 


gaa বয়ন ছাত্র আগেই পৌছে, বাখের জলে 
তারা যে সংকেত দিল, তাতে আর 


TR রইলোনা যে এই মৃত দেহটি শিশু 


গোলাপের! a 


ছোট্ট-হাফ-প্য।৯ঈ-পরা, কোমরে গামছা বাঁধা, 
anata শিশুতমুটি উপুড় হয়ে জলে ভাসছে। . 


গোলাপের দাদা কৃষ্ণের সে কী কার! ! শুধু কি .. উঠলো 


তার দাদার ? তার শিশু বন্ধুগুলি, সমস্ত স্কুলের 
ছেলে মেয়েই উচ্চস্বরে, কাদতে লাগলো | শিক্ষক 
এবং অন্ত সমস্ত আশ্রম-বাসীর চোখও জলে ভরে 
গেল! | 
সেই অপরাহেই দাহের ব্যবস্থা করা হলো. রাত 


\ 


আটটা, সাড়ে আট্টায়, দাহ 


| 
CHA সকলে আঞ্খমে 
ফিরলেন l 7 


y 


শিশুবিভাগে বেশ কয়েকটি fag WA গেছে 3. 


রাত্রে তাঁদের কাছে বড়দের থাকতে হবে | 

বড়দের তো অনেকেই চলে গেছেন, মুখুজ্যে ও 
তার কয়েকজন বন্ধু মাত্র তখনও রয়েছেন। তাদের 
শিশুবিভাগে রাত্রে শুতে হবে। ৃঁ 

yya যখন নাওয়া খাওয়া সেরে সেখানে 
পৌঁছালেদ, তখন দেখলেন-- বৃহৎ ‘হল হল’”-ঘরটির লব 
কটি খাটেই fasta পেতে সকলে শুয়ে পড়েছেন। 

মুখুজো কি তবে 0৮৮৮ ঘরে ফিরে < 
যাবেন? 

. মনে যখন তার এই চিন্তাই ঘুরছে_ তখন দেখতে 


পেলেন--বৃহৎ এ গৃহটির অন্য এক প্রান্তে যেখানে _ 


কেউ শোয়নি, সেখানে মৃত গোলাপের বিছানা. 
গুটানে। খাটটির ঠিক পাশেই একটি খালি খাট 
রয়েছে। | 


কি 


গৃহের এ একান্তে, মৃত শিশুটির পরিত্যক্ত খাটের . 


সঙ্গে প্রায় জোড়া-লাগ এ খাটটিতে মুখুজ্যেকে 
ate as কাটাতে হবে। কথাটা ভেবে 
অনীম সাহসী মুখুল্যেরও বুকটা হঠাৎ Sie করে 
লো। | | 
কিন্তু দুঃসাহপের অহংকার মুখুজ্যেকে তার ঘরে 


. 


ফিরে যেতে দিল ন! । পাশের দেই খাটটিতেই তিনি. 


বিছানা! পেতে, মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লেন। 
গুয়ে তে, পড়লেন--কিন্তু ঘুম আসে কই? 


' ঘন্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। মাঝে মাঝে অন্া 


২৭ আসার প্রত্যাবর্তন 


আসে-তধনই সেই মাছে-টুকরে-খাওয়া, WS- 
বিক্ষত শিশুমুখটি মনে পড়ে-_আর wa ছুটে 
ara 


- মশারি তুলে চারদিকে চেয়ে দেখলেন__কেউ 


জেগে নেই। সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন। এই নীরব 
নিস্তব্ধকাল রজনীতে তারই চোখে নিদ্রা ate | 

এর মধ্যে আর এক বিপত্তি! 

কয়েকটা কুকুর জীবিত মুখুজ্যে এবং মৃত 
গোলাপের খাটের চার পাশে তীব্রবেগে ছুটে 
বেড়াতে লাগলো! | তারা কোনো শব না করে? যেন 
এক-শিকারকে তাড়া করছে! শব্দ করলে শিকার 
পালিয়ে যাবে। . . 

মুখুজ্যে চারদিকে চেয়ে দেখলেন--আশ্র্ষ ! 
সেই বিরাট 'হল+-ঘরের আর কোথাও কোনো কুকুর 
/ নাই ! কেবল এই ছুটি খাটের চারধারেই কুকুর 
ছুটছে ! জাগ্রত মুখুজ্যেকে তার! গ্রাহাই করছে না! 
মাঝে মাঝে তার মশারির উপর দিয়ে, মশার ছিড়ে 
খুঁড়ে, Sta দেহের উপর দিয়ে, দিগ, বাদক জ্ঞান 
হারিয়ে তার! ছুটেছে। 

, gya তখন 'তাদের stera কি? তিনি 

fetta বন্ধ করে নীরব নিষ্পন্দ মড়ার মত পড়ে 
আছেন! 


একী waif | সপ্তাহের সব afa- fe এই 


কাগরত্রিতে মিলিত হয়েছে? 

মুখুজ্যের তখন একমাত্র চিন্তা, কখন 'রাত 
কাটবে। aata প্রার্থনা_ভোর হোক! জলদি 
ভোর cate | | | 

শেষ পর্যন্ত ভোর হলে!। মুখুজ্যে উঠে পড়লেন | 
কুকুরগুপো আগেই পালিয়েছে। 


সামনে শিশুবিভাগের সেবকটিকে দেখে বল্লেন £] 
“তোমাদের ঘরে এত কুকুরের ডিন 
কেন হে? 
সেবকটি অবাক হয়ে বল্পে। 
“কুকুর তো বাবু, কোনোদিন ঢোকে at” 
কুকুর ঢেকে নাকী বল? কাল সারারাত 
কুকুরে ঘ্বালিয়েছে 1” ni 
“কালকের কথা বাবু বলতে পারি al, আমি 
asqa ছিলাম। কিন্ত মাসাধিক কাল রাত্রে, ঘরে 
কোনো কুকুর ঢুক্তে দেখি নি” 
মুখুজ্যের'তখন SE করার মত মনের অবস্থা 
বিছ্বানা ঘাড়ে করে ফিরে গেলেন | 
সেদিন সকালের ট্রেনেই তিনি i পালিয়ে 
গেলেন ৷ 
Iy @ oal বৈশাখ, ১৩৮১ 
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(সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত পানী 

কের সোনা রং মেখে রী হয়ে থাকে। | 
| উপরস্ত, সবুজ ঝাউবনের মালা ছলিয়ে আৱ 1 
| বঙ্গোপসাগরের মৃতু, fe ঢেউয়ের রম্বলা 
নিয়ে অপর্পা হয়ে ওঠে FÀ - এই 


বালুকাবেলা। > এ ea rae Se । 
এই হ'ল বকখালি। ফ্রেজারগঞ্জের খুবই 
SNE! কলকাতা থেকেও বেশী দূর নয়৷. 


এর পরের ছুটিতে কোথায় sire ঠিক, 
| 


করেছেন কি? রত 
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বিশদ বিবরণ ও যুকিং-এর জ্যো যোগাযোগ করুম y 
SE ziii 
| ৩/২, ধিনগ্ল-বাদল্-দীনেশ বাগ ভোলহোসী 
স্কোয়ার) ঈস্ট, কলিকাতা-১ 


/ Pea আযাসিস্টান্ট ম্যানেজার, বকখালি 
E> BRÈ ae, ফ্রেজারগঞ্ঘ, ২৪ পরগণ! 
= রাস (পর্যটন) rere, পশ্চিমবঙ্গ কা ৫ 
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egaa cia PiaR £ 
চারণিক 


আলো নেই, কেবল বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতীক  বৈদ্বাতিক আালোই নয়, সমগ্র দেশে 
মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকার আলো! নেই। এই আলো, মনুষ্যত্বের আলে! | ক্রমাম্বয় মৃঙ্গাবৃদ্ধি এবং 
সেই সঙ্গে নিতাপ্রয়োর্জনীয় সকল দ্রব্যের gers! দেশবাসীকে দিশেহারা করে দিয়েছে । একটি 
দিনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি মানুষ নিয়োজিত রয়েছে কেরোসিন তেলের, রেশনের, 
রুটির, দুধের, বাসের, মিনিবাঁসের অথবা, faa লাইনে। প্রতিমুহূর্তের এই সংগ্রামে জর্জরিত 
মানুষ অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবার মানসিকতা 
হারিয়েছে, বলা যায়, দেশবাসী Lace, এক চুড়ান্ত অবসাদে তারা বিমিয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে 
যাদের Arey প্রাণশক্তি' রয়েছে তারা ভাবছেন কোন্‌ সে কর্মসুচী নেব, যার আহ্বানে সমগ্র দেশ 
আবার জাগরিত হয়ে রণ হুঙ্কার দেবে ? কিন্তু ভুল সেখানেই, কেবল 'বাহ্িক নয়) চাই সমগ্র দেশে 
প্রকৃত মাম্থষের উদ্বোধন। এই বিরাট দেশের Baia, অন্তাঁ-অবিচারের পরিসমাপ্তি হতে 
পারে যদি শুধুমাত্র দেশময় মানুষ তৈরীর আন্দোলন সুরু হয়। দেশের কাজে যার! কর্মী তারা যদি 
wy কারিগর না হয় তাহলে দেশ গড়ে উঠবে কোন শক্তিতে! ভারতবর্ষে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন 
স্বামীজি এবং তারপর সুভাষচন্দ্র । কিন্তু সেই আহ্বান আমাঁদের মরমে পশে নি। আজও যদি দিক- 
ভ্রান্ত হয়ে আমর! সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হই, তাঁহলে লক্ষ্যচ্যুত পথভ্রষ্ট হয়ে 
দেশকে আরো দীর্ঘকাল অন্ধকারে, অন্যায় অবিচারের কারাগারে ঠেলে দেবো। 

নতুন বছরে তাই, চারণিক মহাকালের জীবনবার্তা উপহার দিচ্ছে । এই 'জীবনবাণী” প্রতিটি: 
মানুষ উপলব্ধি করুক এবং নিজেদের উদ্বোধিত করুক এই তার আকাঙ্ত্ষ।। চারণ মনে করে দেশের 
মুক্তি সেই পথে । মানসিক প্রস্ততি একটি বড় অধ্যায় চারণিক জানে সেই প্রস্তুতি চলেছে atai 
ক্ষেত্রে, বিচ্ছিম্ন নানা অঞ্চল, তবুও আরও ব্যাপকভাবে, সামগ্রিকরূপে তা হওয়া . প্রয়োজন। 
মহাকালের সঙ্গে কী ভাবে FS হওয়া যায়__মহাকাল বলছেন £ | এ 

“এই পৃথিবীতে, মায়ের প্রসর কর! এই শিশুটিকে যে 'কোনও মুহূর্তে মনের কাটায় ঘুরিয়ে 
দেবে axiomatic truth--মহাকালের সঙ্গে contact হয়ে যাবে--এটা স্বতসিদ্ধ |” 


ন 


১১ জয়গ্রী, বৈশাখ ১৬৮১ 


মহাকালের এ বিষয়ে নিজের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা! বল্লেন £ 
“প্রথম গুধম যখন এ বিষয়ে চিন্তা করতুম না তখন তো একবার automatic rifle-এর 
গুলি থেকেই একজন বেঁচে গেল। পাহাড়ের উপরে আমি রয়েছি, অনেকখানি দুরে ১৫০০ গজ দুরে 
একজনকে আমি ঠিক করলুম কাত করবো । Hazy area, তবুও Telescopic Rifle, focus 
ঠিক হলে, লক্ষ্য অবার্থ হবেই। উপুর হয়ে শুয়ে trigger টি যখন টানবো। তখন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে 
পড়লুদ, trigger টেনৈছি, আর সেই পোকটি লাফিয়ে সরে গেল। অবশ্য সে বাঁচতে পারলো না, 
আমার সাথীর! সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাত করলো! । যাই হোক আমি সেই চঞ্চলতার source খুঁজতে 
লাগ্লুম, life-a ওঁ একবারই আমার এমন হয়েছিল। তাকে খুবই গালাগালি দিয়েছিলুম। এরকম 
* যদি কর তাহলে 'তে' crucial মুহুর্ত সর্বনাশ করবে। তারপর next stage এ আমার 
promotion হল । তখন থেকে নির্ভাবনা হয়ে গেল। কোমর! যেখান থেকে যেভাবে Genuine, 
সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই মানুষটি সম্বন্ধে চর্চা বা চিন্তা কর আমি একটি স্লিপে লিখে রেখে দিই। '* 
এই মায়ের ছেলে প্রতি মুহূর্তে যোগস্থিত।- আমি হাসি কাঁদি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, 
বকি বাকি, খাই দাই, অস্ত্রে পড়ে থাকি এ সমস্ত আমার যোগভূত অবস্থা । এটা হল বাহক কলের 
পুতুলের মতন । আমি অন্য জিনিষ । অনেক সময় দেখো না, আমি চুপ হয়ে যাই। তার কারণ হল 
এইখানে | 


যদি সে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে তবে অসম্ভব কিছুই নেই। এই চাবিকাঠি ব্যবহার করার 
যোগ্যতা আসে তখন যখন কোনও মানুষ তার মনকে NYA ভেতরের চুম্বকের মতন, পাথরের 
মতন মনকে একাগ্র করতে পারে,। . মনকে একাগ্র করার চারটি phase, প্রতিটি 711236-এর ২ মাস 


৮ মাসে rudiments করায়ত্ত হয়। তারপর তাকে ঘষে মেজে শাণিত করতে হয়। তারপর তাকে 


ব্যবহার করতে হয়! complete mastery’ পেয়ে গেলে ইচ্ছেমত যে কোনও দিক একেবারে 
শৃচ্যাগ্রবং একত্রিত করতে পারে । এটা সব সময় জানবে যে সমস্ত সাধু দরবেশ ফকীর মায়ের শৃত্খপা- 
ভঙ্গ করেন automatically জাননে, তিনি পূর্ণ সিদ্ধ নন, তিনি ছোট ছেলের মতন কাজ করছেন। 
অর্থাৎ তিনি বিধাতা নির্দিষ্ট নিয়মগুলো ভাঙ্গছেন বলে শাস্তি পান। যার! সত্যই disciplined: 
তার! discipline of creation ভাঙ্গবে না। তারা তো astute ব্যারিষ্টার কিনা, যেটুকু কমতি 
ছিল তা তার নামেই cheque কেটে দেন। তাই তারা শাপও দেন না বরদানও করেন না | 

চার প্রকার যোগ, চার প্রকার চরম অবস্থিতি+ মন্ত্রযোগের চরম মহাভাব, লয়যোগের চরম 


‘সব চাইতে মুখ্য চাবি কাঠি হল মন। এই যে চাবি কাঠিটি মানুষের হাতে রয়েছে এইটি 
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৩১ পথের শেষ কোথায়! 


মহালয়, হঠযোগের চরম হঠবোধ। এই তিনজনের কীধে চড়ে বা একজনের কাধে চড়ে রাজযোগে 
পৌঁছান যায়, তবে যা সেখানেই শুরু : সবগুলি বেরিয়ে দেখদুম সব ফকা। 


সেদিন. ছিল পরম পুণ্যদিন, মহাকাল সেদিনটিতে আনিভূতি হয়েছিলেন, আমর! ভাগ্যবানের। 
তাকে প্রণাম করে ধন্য হলাম। তিনি বল্লেন, «আজকের দিনে তোমাদেন জীবন, উৎসগীঁকৃত হোক | 
তোমাদের জীবন Disciplined হোক, discipline এর synonym হল obey, obeya synonym 
হল dedicated life আর Discipline. Obey, dedication এর synonym sacrificial 
offering, পারবে জীবন দিতে, প্রাণ Beniigs করতে 7” 
অন্য এক সময়ে মহাকাল তীব্র Gly ভাষায় বলেছিলেন s i 
“Why my order was flouted ? ভোমরা। সৈনিক হণে সৈনিক হবার yat আছে? 
সৈনিকের একটিই পরিভাষা Discipline. Discipline শব্দের অর্থ Discipline concerns. a 
person’s own self, Disciplined is that persom who has effaced his ego for a 
given idea, নিজের superior, নিজে থেকে মান্য গণ্য বড় এদের ইচ্ছা, আদেশ, উপদেশ, আজ্ঞা 
নির্দেশ, অনুজ্ঞা, এবং কঠোর শাসন-- এসবই বোঝাবার জন্য এতগুপি নাম করে দেওয়া হল, একটাই অর্থ, 
order, command! একজন সেপাইকে বলে CHET! হল, এ খামারের খোওয়াগুলি এদিকে stack 
কর, he is not doing which is known as work! এ সব a wal হল তা হল order | 
তোমরা ঠিক এর Sebi, নিজেদের intellect, নিজেদের সুবিধে অন্থবিধে inject করে দাও নিজেদের 
কারধে/এবং নিজেদের মধ্যে। You cannot hold on to any thing, even all your 
endeavours shall become so many failures on the rock of your ego being 
injected between you and your work. ‘Discipline’ এমন একটি জিনিষ যা না হলে, 
সাধক ও যোগী হওয়া extremely impossible, যোগীদের প্রথম শিক্ষাই হল controlling 
himself, outer ও inner | চেয়ারে বসে আছে cal বসে আছে, দরকার হলেও পা টাও নাড়াঁবে 
না। পঞ্চ জ্ঞানেজ্ছিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার চাকর। That is discipline ও মহাকালের এ একরপ। 
কোনও ক্রটি-বিচ্যুতি তিনি সহা করেন না, wal করেন না । অথচ মিলনের পর যেদিন বিচ্ছেদের দিন 
আলে সেই দিনট| বড় করুণ। কঠোর কঠিন যে মানুষটি Stae উদ্বেলতা আসে, আর নেই উদ্বেগ 
মুহূর্তে মনের যে ইশার। পেলাম তা মর্মম্পর্শা | | 
“REA বাধনের স্বাভাবিক প্রকাশ ‘যেতে নাহি faa এ জিনিষগুলি যদি না পাকে, এই . 


i 
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ব্যবহার. এবং ভাবনার আদানপ্রদান যদি Al থাকে, স্নেহ মমতার বহিঃপ্রকাশ হল না। এগুলিতে 
ভাব মিষ্টি করে। এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে আর কেউ যাবে, কার যদি সত্যি দৃষ্টিতে দেখা 
যায়__“যায় না কেউই'। “যেতে মাহি দিব’--এট! প্রামী মাত্রেরই ব্বভাবজ। এই “যেতে নাহি fae’ 
ai-e, কিন্নর-কিন্পরী, অপ্রা-অঞ্সরী, দেবতা -দেবী, স্বর্গের অধিপতি চার দিকপাঁলেয় এক. 
দিকপাল ‘Bay’, তিনিও হলেন “যেতে নাহি দিব” তারও উপরে যারা তারাও বল্লেন একই কথা, 
- ব্ৰহ্মা, হিষ্ণু, রুদ্র, aS, মহাবিষ্ণু, মহারুদ্রও বজেন ‘যেতে নাহি faa) কালও বলেন. মহাকালও 
ama) অথচ নিয়ামক fafa তিনি মুচকি হাসেন। তিনি প্রত্যেককেই সময় মতন নিয়ে নেন বা মেতে 
বাধ্য করেন। | 
কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে? প্রত্যেকে ধরে রাখতে চায়। ‘যেতে নাহিদিব।’ মানে 
far wa শক্তি, যে শক্তিকে আমি প্রয়োগ করছি, সেই শক্তিকে আমি যেতে নাহি দেব। এই কথ! 
' বলতেন মহাকাল, মহাবিষ্ণু । 
সবাই পোড়ায় ভুল করে, শক্তি যে soul সে হাসছে। electricity যেখান থেকে তৈরী 
হচ্ছে আসল মালিক তো সেই জায়গাটা! যাওয়া এবং মায়ের কাজ করা এটাই সত্য । আসতে না 
পার! সম্পূর্ণ একটা chance! দিগন্তের বাইরে watt পেলেই আমি চলে আসি। আসল সত্য 
যাওয়া এবং কাজ কর!। ফিরে আসা না আসার মধ্যে আমার কোনও control নেই। 
এই জগংটাই cat মা'র খেগা এই জন্য খেলা, বাড়ীঘর করেছে। আমি গলে গিয়ে। 
মাকে পেলুম। গলে গিয়ে মাকে পেলুম তাই আমার নাম পাগল। তুই গল automatically 
তুই পা। মাকে পেতে চাও তবে মা*র ey তুমি গলে যাঁও। একটি লবণের ডেল! সমুদ্রে পড়ে গলে 
মিশে গেল। | 
মা জননী জম্মভূমির ধূলিকণ। আমি। -বাংলার, বঙ্গ জননীর ছোয়াচটা পাই তোমাদের কৃপায়। 
তোমাদের এই ছোয়াচের বিশেষত্ব এই যে তোমরা entirely বঙ্গ সম্ভান। তোমাদের স্পর্শ মানে 
বঙ্গ জননীর স্পর্শ । তোমাদের স্পর্শ মানে বিপ্লবী দেশনেত্রীর ম্পর্শ। তোমাদের স্পর্শ মানে বিপ্লবী 
দার্শনিকের স্পর্শ । এরমধ্যে একটি সুন্দর মমতা মাধানো স্পর্শ দেয়। 
এখন যেখানকার এ শরীর সেখানেও বাঙ্গালী আছে, এক নয়'অনেক। তাদের মধ্যে 
অনেকেই Indian National; কেউ পরিবার সমেত, কেউ একা । তাদের অনেকেই বছরে একবার 
India তে এসে নিজের বাড়ীতে থেকে চলে যায় । সেই সর বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাদের ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বল্লে pagina মুখট। পাওয়া যায় না, যা চারণ তোমাদের সঙ্গে পাওয়া যায় | 


তত গথের শেষ কোথায়! 


_ They intensely hate you people. এই যে hatred ত| এত intense, এত গভীর, মধ্যে মধ্যে 
অবাক হয়ে যাই । stad তাদের Sacrificial Offering আছে যা তোমাদের নেই | 

তাদের একমাত্র আগ্রহ প্রার্থনা, বিনয় অনুরোধ আপনি যাবেন না। ঠিক তেমনি ধার! করে 
রয়েছি যেমন আমরা হিমালয়েব ওপার থাকতুম। অত vast region এ আমাদের কোনও law 
problem নেই | | i 

প্রথম তিনবছর ছোট ছোট ছিল। ওখানে যে সব Law framed হল তা কিভাবে ? সবাই 
এক সঙ্গে হও, তৈরী কর। কিছু কম করেও whole Asiag প্রত্যেকটি প্রদেশের লোক আছে 
European ও Americans আছে| সেখানকার indigenous যারা তাদের Law ছিল Law 
of the jungle, survival of the fittest. 

Whole Congress এই Law pass করলে। যারা এবং যে এই Law disrupt করবে, চুরি 
করবে, ডাকাতি করবে, anti কিছু বলবে বা করবে, বা dare করবে নির্দিষ্ট অনুশাসনের বিরুদ্ধে 
দাড়াবার, Social Law ভাবার চেষ্টা 4274,—only punishment is death, by shooting, 
axing, hanging or by any. other means, যখন এই শরীর যে Region এ থাকে, তখন 
ওরকম punishment এর, জন্তে এই শরীরের মোহর দরকার হয়। যে Region এ থাকেনা সেখানে 
Military Government তার order দেঁয়। প্রথম gas বছর এই punishment হয়েছে 
তারপর civil life এ কেনও মৃত্যুদণ্ড নেই । military misconduct : এ কোনও মৃত্যুদণ্ড 
নেই। তবে তাদের মৃত্যু দণ্ড কেমন করে হল? কোনও Battle skirmishes- কাজে 
গাফিলতি হয়েছে তার punishment হয়েছে । ফলে হাজার case এ একটা আধট! case এমন 

' lapse হয়| ` 
তার! জানে কার সঙ্গে কথা কথ। বলছে, আর আমি জানি এরা আমারই মতন নিজের দেশের 
বাইরে sacrificial offering নিয়ে রয়েছে। 


কল্পনাতীত যা ঘটবে যে ঘটন! ঘটবে তাতে আসমুদ্র হিমাচল কোনও পথে কোনও হিন্দু বা 
মুপ্লিম পালাতে পারবে al) একটা Bgas, পালাতে পারবে না। You cannot adore your 
parents your ancestors | Be blasted, let Partition gets you. The world does 
not know you do ‘not know..-- does not know what is going on. 
This is the war total and final. No surrender, no defeat, War means 
বৈশাখ +৮১-৫ 
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_ conéentration and dispersion, Disperse the enemy-over as long :an area as ; 
possible and deal him a concentrated blow, to defeat him. ) 
If you want to deal with the enemy on his own ground you will not.) 
succeed. Do not give him any inkling of what you are going to do, keep him 
guessing and take him by surprise, | 
Do not meddle in others’ business. Set yourself to your own task and 
- leave the rest to General Shiva, who will take the charge of the situation. 
-. Be a true son of Janani Janmabhumi and remember the do’s and 
dont’s of your task. If you do not doit, you will be left behind, a 
‘Remember war is. a ‘matter of cold calculation. No debate, no ` 
surrender; no defeat, >It is. total and final. 


 . একটি মহাজীবন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। সেই মহাজীবন সম্বন্ধে কোনও ' একটি গ্রন্থের 
বিশেষ অংশ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য জানালেন, মনে হয় এই নির্দেশ যথাযথ মহলে পথের সন্ধান দেবে। 
“লেখক বইতে তন্ত্রসাধন! সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় সমাধি সম্বন্ধে বলেছে, এ টে ভুল। এটাইকী 
, হচ্ছে দোষ যাঁর ষে বিষয়ে 'সাঁধন নেই তার সেই সাধনা বিষয়ে লেখ! উচিত নয়। সমাধি শব্দটি সাধক 
- ও সাধনার বই গুপিতে'যত্র তত্র ব্যবহৃত হয়| মহাঁভাব, মহালয়, মহাবোধ এই তিনটি উত্তীর্ণ হয়ে এই 
, তিনের ঘাড়ে পা দিয়ে বা একটিতে ভর দিয়ে সাধনার টা স্তর রাজযোগের পথে চলতে হয় ; এই 
রাজযোগেই মহাভাব বা সমাধি হয়। + 





ইতিহাস পাণ্টাবে, ইতিহাসের al আকর বস্তু তা ভুল. হলেই ইতিহাস ভ্রান্ত হতে বাধ্য | 
মহাকাল বলেন তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে, এবং তা আগামীদিনের. ইতিহাল রচনায় এক নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন saa কি সে পরিবর্তন আসছে, ৮০ তার সামান্য 
ইশারা মহাকালের ভাষায় চারণ যা বুঝেছে লিখছে £ রি 
তাজমহল ছিল হিন্দু রাজার প্রাসাদ ও মন্দির। তাজ কেন, সিক্তি ফতেহপুর, আগ্রার wh 
এবং লাল কেল্লা এসবই হিন্দুরাজার প্রাসাদ । এতবড় প্রাসাদ, এত যার সৌকর্ষ সেই তাজমহল কি 
এক ছু'বছরেব কসরতে তৈরী হয়? একি-ভেক্কি! £পিরামিড় দেখ, ওর মধ্যে হিন্দু স্থাপত্য ef 


\ 


৬৫ পথের শেষ কোথায় ! 


ইঞ্জিনীয়ারদের পূর্ণ হাত আছে। হায়দ্রাবাদের চারমিনার হিন্দু ইঞ্রিনীয়ারের তৈয়ারী। মুর 
সিংহাসন কোথায় আছে জানো? আমি বলবে! না, তবে আমি জানি কোথায় আছে। কেউ কেউ 
বলে ইরাণে আছে, ওটা মিথ্যে কথা | 
যিশু ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের লোক। যিশুর গুরুই তাকে আদেশ দিয়েছিলেন ভারতের 
বাইরে গিয়ে ধর্ম প্রচার করতে, অথর্ব বেদ থেকে এবং falia থেকে নিয়ে যিশুর বাণী তৈয়ারী 
হয়েছে। বিশুর সঙ্গে ছিলেন “জন? | আর ইশা ও মা মেরিয়ান ছুজনেই এদেশে আছেন। আজও 
আছেন। 
আমি আছি বেঁচে এইসব স্থষ্টি, এই সব ঘটনা একে একে প্রকাশ করবো বলে, এবং প্রমাণও 
করবো | 
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STN (ভারত সরকারের একটি xe) 
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7 নেতভাজ্ঞীন্ন Sasa tA 
ow 
অশোকনাথ Iz 
১৯৪০ সালের মাঝামাঝি নেতাদী কয়েক- আটক হয়ে বসে থাক৷--এই রীতির ব্যতিক্রম হবার 


দিন পূর্বে “নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক এর 
নাগপুর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে কলকাতায় ফিরে 
এসেছেন।- নাগপুর থেকে ফেরবার পথে তিনি 
anga মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ ও খোলাখুলি 
লাচনা করে এসেছেন। সেই সময়ে আমি 
1ধোঁপলক্ষে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় আসি। 
feta সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম 
গণ*আন্দোলন সুরু করার বিষয়ে মহাত্মা 
তা কি! তিনি বল্লেন যে মহাত্মার মতে 
দশ তখনও আন্দোলন চালাবার অন্য প্রস্তুত নয় 
এবং সেই সময় আন্দোলন আরম্ভ করলে শুভ 
মূলের চেয়ে ক্ষতিই হবে। নেতালী বল্লেন যে তার 
করেছেন যে এ অবস্থায় ‘ফরওয়ার্ড রক’ একাই 
যাবে এবং প্রথম ধাপ হবে কলকাতায় 


[লওয়েল THAD? অপসারণ Bal | ইয়োরোপে ' 


খন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে অথচ ভারতবর্ষ সম্পুর্ণ 
T533 হয়ে বসে আছে এটা নেতাজীর কাছে 
meg গীড়াদায়ক বোধ হল। কথাচ্ছলে তিনি 
ল্লেনযে পুলিশ গ্রেপ্তারের পরোয়ান! নিয়ে এলে 

বাধায় ধরা দেওয়া এবং তাদের থুশীমত জেলে 


সময় এসেছে | 

এঁ বছর ওরা জুলাই “ফরওয়ার্ড ব্লক” এর নেতৃত্বে 
কলকাতায় ‘হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণের দাবীতে 
গণ-আন্বোলন সুরু হল। তার ঠিক আপের দিন 
নেতাজী ভারত-রক্ষণ আইনে গ্রেপ্তার হন। এ 
আন্দোলনের পিছনে বিরাট জনমত থাকাতে এবং 
তার তীত্রতার জন্য তদানীন্তন সরকার মনুমেণ্ট 
অপসারণের দাবী মেনে নেয় এবং সকল সত্যাগ্রহী- 
দের জেল থেকে মুক্তি দেয় | নেতাজী কিন্ত ভারত- 
রক্ষা আইনে বন্দী রয়ে গেলেন। 

জেলখানায় তাঁর নভেম্বর মাস পর্যন্ত কেটে 


গেল । নেতাজী দেখলেন যে যতদিন যুদ্ধ চলবে 


ততদিন “বৃটিশ সরকার তাঁকে বন্দী রাখবার জন্য 
বন্ধপরিকর। অগত্যা নিরুপায় হয়ে নেতাজী 
তদানীন্তন সরকারকে একট! চরমপত্র দিয়ে জানালেন 
যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি না দিলে তিনি আমরণ 
অনশন নুরু করবেন। সরকার এ BAAT প্রথমে 
গ্রাহার মধ্যে আনেনি যার ফলে নেতাজী ২৯শে 
নভেম্বর অনশন আরম্ভ করলেন। অনশনের এক 
সপ্তাহের মধ্যে তার শারীরিক অবস্থার এতদূর 


oust, বৈশাখ ১৬৮১ 


অবনতি হল যে সরকার তাঁকে বিন।সর্তে যুক্তি দিতে 
বাধ্য হল। অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কিছুট! উন্নতি 
হলে তাকে পুনরায় বন্দী করবাঁর দৃঢ় অভিপ্রায় যে 
সরকারের ছিল সে বিষয়ে নেতাজা নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪, নেত্তাজীকে মুক্ত কিন্ত গুরুতর 
অসুস্থ অবস্থায় গুহে আনা হয়। 
২৯শে ডিসেম্বর আমার মা’র কাছ থেকে জরুরী 
বার্তা পেয়ে আমি . কলকাতায় আসি। মা 
জানিয়েছিলেন যে কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
ংসারিক ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমার 
কলকাতায় আদা একান্ত প্রংয়াজন। আমি বাড়ী 
পৌছবার পরে মা আমাকে বল্লেন যে রাঙা কাকা- 
বাৰু, অর্থাৎ পরবর্তীকালের নেতাজী, আমার সঙ্গে 
অবিলম্বে এক অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে কথা বলতে 
চান।' রাত্রি ১১ টার পর ৩৮২, aafia রোড 
(বর্তমানে “নেতাজী ভবন y বাসভবনে নেতাজীর 
কাছে গেলাম।: আমাদের বাড়ী (১নং উবার 
পার্ক ) থেকে নেতাজী ভবনের ব্যবধান পায়ে হাট! 
তু’মিনিটের পথ। উভবার্ণ পার্কের বাড়ী থেকে 
“ বেরোতেই দেখলাম যে এ বাড়ীর চার পাশে বেশ 
কয়েকটি সাধারণ পোষাকে পুলিশের চর এবং 


৬৮ 


কয়েকটি ইউনিফর্ম পর! পুলিশ পায়চারি করছে।, 


আর একটু এগুতে Boats পার্ক ও এলপিন রোডের 
সংযোগ স্থানে একটী বেঞ্চি পেতে বেশ কয়েকজন 
ইউনিফর্ম পরা পুলিশ কনেণ্টবল বসে পথ-যাত্রীদের 
উপর নজর রাখছে। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম 
বাড়ীর ঠিক পূর্বদিকে এবং উত্তরে বাড়ীর মুখোমুখি 


yaa ইউনিফর্ম পরা কনষ্টেবল বসে পাহারা দিচ্ছে! 
এ ছাড়! সাধারণ পোষাকে বেশ কয়েকটি পুলিশের 
চরকে চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম | পুলিশ 
মোতায়েনের এই বন্দোবস্ত নেতাজীর অন্তর্ধানের 
দিন এবং তার পর আরও দশ দিন sata ছিল | 
সৌভাগ্যবশতঃ, নেতাজী ভবনের ভিন্তরে কোনও 
পুলিশ প্রহরী ছিল না, কারণ. আইনতঃ নেতাজী 
সেই সময় মুক্ত ছিলেন। একটি রাজপ্রোহের মাম 
তার বিরদ্ধে তখন চলছিল, কিন্তু সেই মামলায়ও - 
তিনি জামিনে খালাস ছিলেন। 

আম যখন তার ঘরে গেলাম তখনও তার ঘরে 
আমার পিতামহী এবং আমার খুল্লতাত ভ্রাতা 
অরবিন্দ ও ভগ্নী, ইলা ছিলেন। দেখলাম যে তিন 
সাম্প্রতিক কারাবাসের সময় গোঁফ দাঁড়ি রেখেছেন | 
তিনি অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁকে বেশ 
অনুস্থ ও ছুর্বল বোধ হল। | 

তখন প্রায় সধ্যরাত্রি এবং ভর ঘর থেকে সকলে 
চলে যাবার পর নেতাজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 
যে আমি ২০০ থেকে ২৫০ মাইল একটান। গাড়ী 
চালিয়ে যেতে পারব কি না। আমি হা বলতে তিনি 
আমাকে বল্লেন যে আমি যেন আমার গাড়ী পুরোপুরি 
ঠিকঠাক করে রাখি কারণ আমাকে এবং আমার 


' গাঁড়ীটি তার একটী বিশেষ যাত্রার জন্ত প্রয়োজন 
হবে। সে রাতের কথাবার্তা এ পর্যন্ত হয়। নেতাজী . 


আমাকে পরের দিন রাত্রে পুনরায় তার কাছে 
আসতে বল্লেন। a 
পরের দিন গভীর রাত্রে আমার খুল্লতাত ভ্রাতা 


“a 


4 


৩৯ নেতাজীর অস্তর্ধান 


ও ভগ্নী ঘর থেকে চলে যাবার পর নেতাজী- আমাকে 
বল্লেন যে তিনি Bes উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দিকে 
গোপন যাত্রা করবেন মনস্থ করেছেন এবং পথে 
ধানবাদের ' কাছে কয়েক ঘণ্টা তিনি বিশ্রাম নেবেন। 
স্থির হল ca তিনি ধানবাদের কাছে বারারিতে 
আমার বাংলোয় কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করবেন | 
যাত্রার তারিখ এবং সময় সম্বন্ধে তিনি বল্লেন ষে 
তখনই তিনি পাকাঁপাকিভাবে কিছু বলতে 
পারছেন না। তবে জানুয়ারী (১৯৪১) মাসের 


মাঝামাঝির পর যে কোনও দিন এবং সময়ে তাকে, 


আমি আমার ওখানকার বাসায় উপস্থিত হবার জন্য 
আশ! করতে পারি। বিদায় নেবার পূর্বে তিনি 
আমাকে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে বল্লেন; 
এ বিষয়ে একটী কথাও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পর্যন্ত 
আলোচন! করতে নিষেধ করে দিলেন। সতর্কতার 
জন্য তিনি আরও বলে দিলেন যে আমার কাছে যদি 
এরকম কোনও লোকজন থাকে যাদের মধ্যে. কেউ 
কখনও আমাদের কলকাতার বাড়ীতে ইতিপূর্বে 
কাজ করেছে A তাকে দেখেছে তাদের হয় সাময়িক- 
ভাবে বরখাস্ত করতে বা লম্বা ছুটি দিয়ে দেশে 
পাঠিয়ে দিতে । আমি ২৫শে ডিসেম্বর বাঁরারিতে 
ফিরে আমি। ফিরে আসবার পুর্বে আমার মা 
আমাকে বল্লেন যে তিনি আমার কয়েকজন ভাই- 
বোনকে নিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষের সপ্তাহে 


' কয়েকদিনের জন্য আমার কর্মস্থল বারারিতে বেড়িয়ে 


আসবেন 'কেবল আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শিশির, 
যাবে না কারণ সে নেতাদীর কলকাতা থেকে যাত্রার 


জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার eta নিয়ে থাকবে। 
আমার মা'র বারারি আসা স্থির হল যাতে পুলিশ 
আমার কলকাতায় আল! এবং নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করা নিয়ে কোমও রকম সন্দেহ না করে। এ 
ব্যবস্থা অনুযায়ী মা ডিসেম্বর মাসের শেষের 
সপ্তাহে কয়েকদিনের জন্য বারারিভে এসে বেড়িয়ে 
গেলেন। 


ওদিকে নেতাঁঞ্জীর কলকাতা থেকে যাত্রার প্রস্তুতি 
পর্ব চলতে লাগল। এলগিন রোঁডের' বাড়ীতে সেই 
সময় আমার পিতামহী এবং aq পরিবারের এক 
বৃহৎ অংশ বাস করতেন। এত অধিক সংখ্যক 
ব্যক্তিদের কাছে তার যাত্রার সন্দদ্ধে গোপনীয়তা রক্ষা 
করাটা এক মহা! সমস্তা ছিল । শেষ পর্যন্ত নেতাজীর 
নির্দেশ ভার শোবার ঘরের মধ্যেই পর্দা দিয়ে একটা! 
দিক আলাদা করে দেওয়া হয় এবং ব্যবস্থা হল যে 
তিনি এ দিকে থাকবেন এবং agm, শিশির, 
দ্বিজেন ও অরবিন্দ ব্যতিরেকে পরিনারবর্গের কারুর 
সঙ্গে দেখা করবেন না। সকল রকম দর্শনার্থীদের 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। 
সকলকে বল! হল যে নেতাজী এখন একটী পবিত্র 
ব্রত Ataa করছেন যার জন্য Sta কিছু দিনের জন্য 
একান্তে ও নিভৃতে সাধন! কর! প্রয়োজন ৷ শিশিরের 
মারফৎ তিনি আমার বাবা ও মা এবং তার 
পরিকল্পনার সহযোগী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
মিয়া আকবর শাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন | 
fasa ও অরবিন্দের উপর ভার ছিল প্রহরীর কাজ 
কর! এবং যাত্রার দিন রাত্রে স্ব দিকে NAF রেখে 


৪* RR, বৈশাখ ১৩৮১ 


বাড়ীর সদর দরজা বা ফটক খুলে ও বন্ধ করে 
দেওয়া। 


১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১, প্রত্যুষে ৬টা আন্দাজ 
আমি তখন কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এবং 
সেই মাত্র প্রাতরাশ খাবার জন্য যাচ্ছি, এমন সময় 
শিশির বাবার “ওয়াগ্ডারার” গাড়ী নিয়ে আমার 
বাংলোয় উপস্থিত হল। পৌঁছেই সে আমাকে 
নিভৃতে ডেকে বল্লে যে সে রাঙ্াকাকাবাবুকে গাড়ীতে 
নিয়ে এসেছেন, কিন্তু যাতে আমার বাংলোর লোকজন 
যেন বুঝতে না পারে যে তিনি শিশিরের সঙ্গে 
'এসেছেন HOS সে ডাকে বাংলোর এক কিলোমিটার 
. আন্দাজ দূরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছে যাতে তিনি 
ত্বতন্ত্রভাবে একা আমার বাংলোয় প্রবেশ করেন। 
নেতাজী শিশিরের মারফৎ বলে পাঠিয়েছিলেন তিনি 
আমার বাংলোয় এলে তার সঙ্গে যেন বহিরাগত 
অতিথির মত ব্যবহার কর! হয় যাতে লোকজনদের 
| কোনও রকম কৌতুহল বা সন্দেহ না হয়। আমার 
A নেতাঙ্গীর আগমন সম্মন্ধে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত বিন্দু- 
বিসর্গ . জানতেন না। শিশির এবং আমি we 
আলোচনা করে স্থির করলাম যে আগন্তক যে 
কে সে কথা ডাকে বলে সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত 
গোপন রাখবার অঙ্গীকার করতে বল! হবে। আমার 
স্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী 
বাংলোয় এসে উপস্থিত হলেন। শেষ এক 
কিলোমিটার পথ তিনি পায়ে হেঁটে এলেন। তার 
বেশ ছিল একজন ARI পাঠানের--পরণে পাঠান 
স্টাইলের" আচকান ও পাজামা, মাথায় ফেন্ড। তার 


- ইংরেঙ্জীতেই বল্লাম | 


ছল্মবেশ, দাড়ি-গৌঁফ ও. cagal এতই faa’ 
হয়েছিল যে পূর্বে জান! না. থাকলে আমিও তাহে 
চিনতে পারতাম না। Sta. নিজের চশমার AAC 
তিনি একটী অর্ন্্রাকৃতি আকারের চশম 
পরেছিলেন। . পূর্ব -পরিকল্পনামত আমি তাবে 
ইংরেজীতে অভ্যর্থনা জানালাম এবং কথাবার্ত 
আমাদের লোকজনের সামনে 
আমি তাঁর সঙ্গে শিশিরকে আলাপ করিয়ে দেওয়াও 
অভিনয় করলাম । আমার স্ত্রী লোকজনের দৃষ্টিতে 
তার সামনে বেরোলেন না। তিনি আমাদেঃ 
অতিথিদের জন্য নির্ধারিত ঘরে বিশ্রাম করলে 
তার খাবার দাবাগও লোকজনুকে দিয়ে 
পাঠিয়ে দেওয়া হল যাতে তাদের ধারণ! হয় যে fè 
সম্পূর্ণ আগন্তক ।' আমি যথারীতি সকালে 
বিকালে আমার দৈনিক কর্মসূচীর কোনও গঞ্জ 
করলাম ন! যাতে আমার কারখানায় বা alee 
কাগজপত্র Be” থাকে । ছুপুরবেলা আমার লোক" 
জনের! তাদের বিশ্রামের জন্য চলে গেলে আমর 
তার ব্যক্তিগত জিনিষপত্র আর একবার stray 
পরীক্ষা করে দেখে, একটী বাড়তি কম্বল 3 
টুকিটাকি কয়েকটি twa যোগ করে দিলাম 
সেগুলি দেবার পূর্বে এ. জিনিষগুলির উপর (ওয় 
পুরোণ মার্কাগুলো কেটে বা তুলে নেওয়া হল। 
বিকেলের দিকে আমরা. বাংলোর লোকজনদে; 
বল্লাম যে আমর! এ অঞ্চলে একটি সান্ধ্য-সম্মিপ্দীতে 
যাব এবং বাড়ী ফিরতে আমাদের বেশ রাত্রি 
পারে। সেই মত রাত্রের-থাওয়াটা আমরা 3 


৪১ নেভাজীর অস্তধণন 
সেরে নিলাম। আমাদের আহারের কিছু পূর্বে_ 


[২ নেতাজীকে তার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেওয়! হল। 


A 


k 


} 


সন্ধা হবার একটু পরে ছদ্মবেশী নেতাজী আমার 
কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ব্যবস্থা হল যে পায়ে 
হেঁটে তিনি নির্ধারিত পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে 
যাবেন এবং তারপর আমরা তিনজন-_ শিশির, 
আমার স্ত্রী, ও আমি-_গাড়ী করে রওনা হব এবং 
পথে তাকে তুলে নিয়ে গোমো স্টেশনের অভিমুখে 
রওনা হব। 
আগন্তকের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক আছে, 
CARD এ রকম পরিকল্পন! নেওয়া ZA | 

- এ ব্যবস্থামত আমর! পথে নেতাঁজীকে গাড়ীতে 
তুলে নিয়ে ওখান থেকে ত্রিশ মাইল দুরে গোমোর 
পথে রওনা হলাম এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেখানে 
পৌছে গেলাম! ব্যবস্থা ছিল যে নেতাজী দিল্লী- 
কালকা মেল ধরবেন এবং এ ট্রেনে feel পর্যন্ত ন! 
গিয়ে পথে ট্রেন বদল করে সীমাস্ত (Frontier) মেল 
ধরে পেশোয়ার পৌছবেন। আমরা যখন গোমো 
স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছই দিল্লী-কালক! মেল 


"- আস্তে তখনও Bl ছয়েক দেরী ছিল। গোমোর 


কাছাকাছি একটী নির্জন স্থানে আমরা সেজন্য 
থামলাম। নেতাজী সেই সময় আমাদের বল্লেন যে 
তিনি পেশোওয়ার থেকে কাবুল এবং সেখান থেকে 
মস্কো এবং পরিশেষে বালিন যাবেন। তাঁর 
অন্তর্ধানের কথা যদি আরও ৮৯ দিন গোপন রাখা 
যায়, তা +হলে এ সময়ের মধ্যে তিনি বৃটিশ সরকারের 
আওতার বাঁইরে চলে যেতে সমর্থ হবেন। ২৭শে 
বৈশাখ ৮১৬ 


লোকজন যাতে বুঝতে না পারেষে 


জানুয়ারী ভার বিরূদ্ধে রাজভ্রোহের মামলার শুনানীর 
দিন আছে। সেই দিন পর্যন্ত ব্যাপারটি যদি 
গোপন থাকে তাহলে চিন্তার কোনও কারণ থাকবে 
At তিনি আরও বল্লেন যে পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা 
করবে ভার অন্তর্ধানের রহস্তের সন্ধান এবং তার 
প্রতিটি সূত্র খু'জে বার করতে এবং তার! বহু বছর 
ধরে সেই চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু যে ভাসে ভার 
পরিকল্পনাটি তৈরী করা হয়েছে তাতে পুলিশ কোনও 
সূত্ৰই খুঁজে পাবে না যদি আমরা প্রকৃত গোপনীয়তা 
পাঁগন করি। সৌভাগ্যের বিষয় সহস্র চেষ্টা সত্বেও 
পুলিশ নেতাজীর কলকাতা থেকে অন্তর্ধানের 
পরিকল্পনার কোনও YB শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার 
করতে পারেনি | 

গোমো ষ্টেশনে ট্রেণ আসবার সময় নিকটবর্তী 
হওয়ার সঙ্গে আমরা সেখানে এসে stars নামিয়ে 
দিয়ে ভার কথামত ষ্টেশন থেকে প্রায় এক 
কিলোমিটার দূরে গাড়ী নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা ট্রেণ আসতে 
দেখলাম.। ট্রেণ এসে থামলো এবং কিছুক্ষণ পরে 
ছেড়ে গেল। নেতাজীর নির্দেশমত আমরা আরও 
খানিকক্ষণ এ স্থানে অপেক্ষা করলাম এবং যখন 
বুঝপাম যে তিনি নিরাপদে ট্রেণে উঠতে পেরেছেন, 
তখন আমরা বারারিতে ফিরে এলাম | ’ 

এই প্রসঙ্গে একটী কৌতুককর ঘটনার অবতা'রণ। 
করে আদার ভাষণ শেষ করছি। ১৯৪০ সালের মে 
ও জুন মাসে হলওয়েল AAS অপসারণের জন্য 
আন্দোলন সুরু হবার পূর্বে আমাদের পরিবারের 
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সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে নেতাজী 
ক্রমান্থয়ে দেশের নানা জায়গা থেকে নামজাদা 
জ্যোতিষী ও হ্তরেখাবিদ্দের ডেকে নিভৃতে 'তাদের 
দিয়ে তার ভাগ্যবিচার করাচ্ছেন। এ দৃশ্য স্বঃতই 
অভাবণীয়, কারণ Sta ভ্রাভার্দের মধ্যে কেবলমাত্র 
নেতাজী জ্যোতিষশান্ত্রে পুরোপুরি অবিশ্বাসী ছিলেন 
এবং feni তাকে কোনও দিনই জ্যোতিষীদের 
' দিয়ে ভাগ্যগণনা করাতে দেখা যায়নি । তাদের সঙ্গে 
কি আলোচনা হল সে বিষয়ে তিনি gima কাউকে 
কিছু জানতে দেননি । অবশেষে আমার মা তাকে 
কথাচ্ছলে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে নেতাজী 
ডাকে থাপি এই টুকুই বল্লেন যে কোনও জ্যোতিষীই 


e [ELIES MS YIYAN চকচক 





Sia চিন্তাঁধারী বা ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে কোনও 
সঠিক ইঙ্গিত দিতে পারেননি casia এ উত্তর 
সম্বন্ধে মা আমাকে প্রথম বলেন ডিসেম্বর মাস ১৯৪০ 
সালে যখন নেতাজীর অন্তর্ধানের পরিকল্পন। চূড়ান্ত gh 
রূপ নিয়েছে। 

নেতাজীর অন্তর্ধানের পর বৃটিশ সরকারের পুলিশ 
্যে(তিষীদের শরণাপন্ন হতেও দ্বিধা করেনি। এ 
জ্যোতিষীর! বিচার করে.কি বলেছিলেন বা বলতে 
পেরেছিলেন আমার জানা নেই ie 
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"পঞ্চম পরিকল্পনা কি ১৯৭৪ সালের পয়ল। 
এপ্রিল তারিখে বস্তুতই সুরু হল? কয়েকমাস 
আগে পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া (draft) প্রকাশিত 
হয়েছিল বটে, কিন্তু পরিকল্পনার চুড়ান্ত রূপ কি 
দাড়াবে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ 
এবং জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের (National Develop- 
ment Council) মনুমোদন পেতে এখনও বেশ 
কিছু বিলম্ব হবে বলেই মনে হয়। তার কারণ 
সুষ্পষ্ট। জিনিষপত্রের যে মূল্যমানের উপর ভিত্তি 
করে পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছিল, 
বর্তমানে PUMA তার তুলনা অন্ততঃ শতকরা ত্রিশ 
ভাগ BG ইতিমধ্যে আরব রাষ্ট্রলমূহ পেট্রোলিয়ম 
ও পেট্রোলিয়ম-জাত “পদার্থ উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে 
এবং এদের রপ্তানী-মূলা বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের প্রায় 
সব দেশেই অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছেন। 
যদিও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংকটের 
সৃষ্টি করার অভিপ্রায় নিয়ে এই নীতি অবলম্বন করা 
হয় নি, এবং ইদানীং কয়েকটি পেট্রোলিয়ম- 
রপ্তানীকারী রাষ্ট্র ভারতের প্রতি বিশেষ সাহাষ্য- 
দানের প্রস্তাব নিয়েও এগিয়ে এসেছেন, তবু fafan- 
ভাবে পেট্রোলিয়ম-স্গাত পদার্থের আভ্যন্তরীণ 


স্বনির্ভর ছতে পারবে না, এ-কথ! সহজেই বল! যায়। 
পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়ার মুখবন্ধেই বলা হয়েছে 
যে যত দ্রুত সম্ভব আিক স্বনির্ভরতা অর্জন করাই 


' আমাদের ভাবী পরিকল্পনাসমূহের উন্দেশ্ত। সুতরাং 


এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন 
প্রকল্পকে আবার খুঁটিয়ে দেখা দরকার, যাতে 
নির্ভরতার পথে তারা বাধাম্বরূপ হয়ে না দাড়ায় | 
এই পুনধিবেচনার কান্দ কবে শেষ হবে আমাদের 
জান! নেই। ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার কাল 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনায় 
পদক্ষেপ করার দিন আগত। আমরা কি সত্যই 
পঞ্চম পরিকল্পনায় পা দিয়েছি? | 

পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ডক্টর 
মিন্হাজ অভিমত প্রকাশ কারছেন যে পরিকল্পনার 
চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হবার আগেই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করবার কথা ওঠে না। 
সুতরাং এখন কোনে! পরিকল্পনাই দেশের সামনে 
নেই, রয়েছে শুধু এক সামগ্রিক YB | 
তিনি নিজে অবশ্য শূন্যতা কথাটি ব্যবহার 
করেন নি, ভার মতে এখন চলেছে পরিকল্পনার 
সাময়িক বিরতি (plan holiday); কিন্তু বাস্তবিক 


ব্যবহার না কমালে আমাদের পরিকল্পনা কোনোদিনই কি তাই? পরিকল্পনার রূপান্তরীকরণের উদ্ভোগে 
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যে ভাটা পড়ে নি তা” আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি | 
এই রূপাস্তরীকরণ যেহেতু সময়সাপেক্ষ, সেইজন্য 
১৯৭৪-৭৫ সালের বাধিক পরিকল্পন! আপাততঃ 
প্রবর্তন করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব Aye এই বাধিক 
পরিকল্পনাকে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ পঞ্চবাধিকী 
. পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে, সেইরকম 
আশ্বাসও আমরা পেয়েছি । geat পরিকল্পনা 
. প্রণয়নের কাজে ছেদ পড়েছে, একথা মেনে নেবার 
যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
তবে এই বাধিক পরিকল্পনা যদি আগামী দিনের 
পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার নির্দেশিকা বলে গণ্য হয়, 
তবে খসড়া পরিকল্পনায় দেশে যে স্বপ্নজালের সৃষ্টি 
হয়েছিল ত!’ ছিন্নভিন্ন হতে বাধ্য । খসড়া পরিকল্পনায় 
দেশের সম্ভাব্য অগ্রগতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এখন্‌ তার 
সৃস্তাবন! আরও স্থুদূরপরাহত ৷ পরিকল্পনা কমিশন 
নান! ধরণের বাধাবন্ধী ভেদ কারে আবার দেশের 
সামনে কোনো উদ্দীপনাজনক প্রস্তাব রাখতে 
পারবেন কি না, এই মুহুর্তে আমাদের এইটুকুই 
জিজ্ঞাস্য । - 

খসড়া পরিকল্পনায় জনসাধারণের নিকট এই 
আশ্বীসবাণী পৌছে দেওয়া হয়েছিল যে দেশের 
দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকেরাও আঁথিক উন্নতির শুভ 
ফল থেকে আর নিতান্ত বঞ্চিত থাকবে না। বিগত 
চারটি পঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পনাতেও অবশ্য আধিক 
বৈষমা কমিয়ে আনবার কথ! বারবার বলা হয়েছে, 
কিন্তু সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এমন দাবী কর! 


সম্ভব নয় যে এই বৈষম্য প্রকৃতপক্ষে হাঁস পেয়েছে। 
আপেক্ষিকভাবে বৈষম্য বেড়েছে কিংব। কমেছে সেই 


কুট তর্কের মধ্যে না গিয়েও বল! চলে যে জীবন- 


ধারণের নূনতম মানের নিয়ে অবস্থিত জনসংখ্যার 
অনুপাতিক কোনে পৰিবৰ্তন গত দুই দশকের মধ্যে 
হয় নি। FARAJI যেমন বেড়েছে, দরিদ্রতম শ্রেণীর 
লোকের সংখ্য। মোটামুটি সেই অমুপাতেই বেড়েছে | 
ফলে ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় দারিদ্র্যের সামগ্রিক 
চাপ ১৯৭০-৭১ সালে বেশ খ।নিকট। বুদ্ধি পেয়েছে | 
এই ধরণের হতদরিদ্র লোকের সংখ্যা মোটামুটি 
হিসাবে অন্ততঃ ৫ কোটি বুদ্ধি পেয়েছে এবং 
আধিক উন্নতির সামান্যতম সন্ধানও 'এর! এখন পর্যস্ত 
পায়নি। 

পঞ্চম পরিকল্পনার খনড়ায় আশা প্রকাশ কর! 
হয়েছিল যে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দারিদ্র্যের 
বিলুপ্তি সাধন কর! নিতান্ত অলিক কল্পন। হবে না, 
যদি (১) দরিজ্রতম শ্রেণীর মধ্যে, এবং সাধারণভাবে, 
জনসংখ্যা বুদ্ধির aes হারকে ২৪ শতাংশ থেকে 
কমিয়ে ২১ কিংবা তারও কমে নিয়ে যাওয়! যায়, 
(২) জাতীয় উৎপাদনকে অন্ততঃ শতকরা বাধিক 
ee হার বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এবং এই 
উৎপাদনকে সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর 
সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত wa সম্ভব হয়, 
এবং (৩) দরিদ্রতম শ্রেণীর জন্য অধিকতর কর্ম- 
নিয়োগের ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের ক্রয়-ক্ষমতাকে 
সম্প্রসারিত কর। ষায়। wel পরিকল্পনায় বিভিন্ন 
ধরণের বস্তু উৎপাদনের যে-সকল প্রস্তাব রয়েছে, 


y 


te 


৪৫ পঞ্চম পরিকল্পনার ভবিহাৎ প্রসঙ্গে 


তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়তম আয়ের লোকেদের 
CHUM সরবরাহকে প্রসারিত করা । খাছ, az, 
বাসস্থান, পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ 
এবং চিকিৎসার ন্যুনতম ব্যবস্থা_-এই সব নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় বস্তু যাতে দেশের দরিদ্রতম লোকেরাও 
গর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারে, সে-সম্বদ্ধে এই খসড়া 
পরিকল্পনায় যত গভীরভাবে চিন্তা করা হয়েছে এবং 
সেজন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বনের কথ এনে বলা 
হয়েছে, পূর্ববর্তী কয়েকটি পরিকল্পনার তুলনায় সেই 
চিন্তার পারম্পর্য এবং ব্যবস্থার সারবত্তা যে অনেক 
বেশী তাতে কোনে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু 
প্রশ্ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু নির্ণয় নিয়ে নয়, প্রশ্ন 
রয়েছে লক্ষ্যপূরণের উপাঁয় ও নীতি নিয়ে। যদি 
বর্তমানের বিশেষ বাধ।"বিপত্তির কথা ছেড়ে দিয়েও 
আমর] পঞ্চম পরিকল্পনার এই খস্ডাকে বিচার করতে 
বসতাম, তা! হলেও কি এই খসড়াকে সহজসাধ্য 
বলে মনে VST পরিকল্পন। প্রণয়ন এবং তার 
রূপায়পের মধ্যে অতীতে যে-সব ফাঁক দেখা দিয়েছে, 
পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়াতে সেই সব ফাঁক বন্ধ করার 
জন্য পরাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন কর! হয়েছিল কি? 
শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে 
কর্মনিয়োগের সুব্যবস্থ। করতে এবং উৎপন্ন বস্তুকে 
sige দরিদ্রতম ক্রেতার হাতে পৌছে দিতে 
এই খসড়া! পরিকল্পনা কতটুকু PALT হতে পারত? 
গমের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণের তিক্ত অভিজ্ঞতা 
থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পারবল্পন। কমিশনের 
প্রস্তাবিত সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার (public 


distribution system) sge সংশয়াতীত ছিল 
ali বিভিন্ন রাজ্য সরকার গত কয়েক বৎসর ধরে 
অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের প্রকল্প গ্রহণ করে যে 
মভিন্ঞত| অর্জন করেছেন, তাও খুব আশাপ্রদ 
ছিল না! সুতরাং যে ছুটি মূল নীতিকে অবলম্বন 
করে আমাদের পরিকল্পন।-বিশেষজ্ঞ A দারিদ্র্য 
দূরীকরণের আশা! পোষণ করছিলেন, সেই সব 
নীতিকে আশ্রয় করে থাকলেও তাতে খুব অল্প সময়ের 
মধ্যে বিশেষ সুফল পাওয়। যেত কিনা সন্দেহ । এর 
উ“রে ছিল জনদংখ্য। নিয়ন্ত্রণের সমস্ত৷ দেশের 
PABA ৪০ ARAM থেকে কমে ৩৫ স্হআংশে 
নেমেছে মেনে নিলেও, এর পর জন্মহারকে ৩৫ 
ARUN থেকে ৩০ এ নামিয়ে Bal নিশ্চয়ই আগের 
তুলনায় আরও GAZI পরিবার সংকোচনের মূল্যকে 
দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকেরা মেনে নেবে শুধু 
তখনই, যখন এর সঙ্গে আধিক অবস্থার উন্নতির 
সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ, এবং তাদের নিকট আরও 
সুস্পষ্ট, হয়ে উঠবে! এখনও এর কোনো লক্ষণ 
আমাদের সমাজজীবনে দেখ। দিয়েছে বলে মনে হয় 
না। 

বর্তমানে পঞ্চম পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে ধারা 
চিন্তাভাবনা করছেন, তাদের সকলেরই মনে রাখা 
উচিত যে নূতন সম্পদ ও নূতন উদ্ভাবন ক্ষমতাকে 
খু'জে পাওয়াই আথিক উন্নতির প্রথম সর্ত। সাময়িক 
বাঁধাবিপত্তি সব দেশেই দেখ! দিয়ে থাকে, কিন্তু 
ধে-সব দেশের জনসাধারণ সম্পদ A করে এবং 
উষ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিয়ে উন্নতির গতিবেগ বজায় 


৪৬১  জয়ভী, বৈশাখ ১৩৮৬ 


রাখতে পেরেছেন Stal অল্পকালের মধ্যেই 'সেই সব 
বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন । পরিকল্পন। 
প্রণয়নের ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তারা oF কষে 
উন্নতির পথ নির্দেশ, করে দিলেও তাতে বিশেষ 
TAAG হয় না, যদি এই উন্নতির সোপান হিসাবে 
জনসাধারণের নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করবার 
O স্থুযোগকে প্রসারিত করতে তার! যত্বশীল al হন। 
পরিকল্পনার রূপায়ণে আমর! যেটুকু সাফল্য লাভ 
করেছি, তার চেয়ে অধিক সাফল্য লাভ কর! নিশ্চয়ই 
সম্ভব হত যদি দেশের আরও de বেশী মানুষকে 
আমরা পরিকল্পনার দায়দায়িত্ব পালনে তৎপর করে 
তুলতে পারতাম । নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের অভাবকে 
পরিকল্পনার হের-ফের করে পূরণ কর! যায় Al বলেই 


গত ছুই দশকের পরিকল্পনার পরও সাধারণ মানুষ 


এখনও আথিক সংকটের পীড়া প্রতিনিয়ত অন্ভুভব 
করেন |. বিশেষচ্তরা হয়তো বলবেন, আথিক 
পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সামাজিক চরিত্র নংশোধনের 
দায়িত্ব বহন করতে পারে না) সুতরাং পরিকল্পনার 
ব্যর্থতার জন্য জনসাধারণই দায়ী, বিশেষজ্ঞরা 
একেবারেই 'দায়ী নন। কিন্তু পরিকল্পনার রক্রপথে 
- যদি সামাজিক gale প্রশ্রয় পায়, তবে সেই সব 
ame বুজিয়ে ফেলার দায়িত্ব থেকে বিশেষজ্ঞরা 
অব্যাহতি পাবেন কেন? 





wa 1 4 ' g 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে সহজ-সরল করে তুলে ঘরে 
ঘরে সঞ্চয়ের ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা 
সাহায্য করছি। এর জন্যে বিভিন্ন সুবিধাজনক 
সঞ্চয়-প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং বাক্তিপ্ত ' 
সেবার ব্যবস্থাকেও আরও জোরদার করে তোলা _ 
হয়েছে । উপরন্তু, আমাদের ব্যাপক ধণদান 
প্রকল্প আমাদের ৬০০টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে 
দেশের প্রায় সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের 
মানুষকেই সহায়তা যোগাচ্ছে। 2 


জনগণকে AAT করে. |, 
তুলতে সাহায্য করছে | ~ 





a 


ofessacerat Goes শিক্ষার ভ্রুন্নিক্ষাস্ণ 
লঙ্ষমীশ্বর সিংহ 


. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় , , 
শিল্পশিক্ষা প্রবর্তনের এতিহাসিক পটভূমিক! 


বিংশ শতাব্দীর উষাকাল দেশের মৌলিক শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে নবধুগের WOM করেছে। এক 


কথায় রবীন্দ্রনাথ এই নৃতন যুগের প্রবর্তক | 


eig রবীন্দ্রযুগের একটি এতিহাপিক বিবৃতি থেকে আমর! বিগত শতাব্দীর শিল্প শিক্ষা প্রচেষ্টার 
নিদর্শন পাই। 8 | 

“এগিয়ে চলার এই জীবনের একেবারে প্রথম দিকে (১৮৫৩), Ree যন্ত্রশিল্প বিপ্লবের দারুণ 
প্রতিযোগিতায় এদেশের হস্তশিল্পের ক্রমাবনতি ঘটতে থাঁকে। এই ক্রমাবনতি ঘটার মুখেই 
১৮৫৩ সালেই ট্রেভেলিয়ান শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতে শিল্পবিষ্ভালয় স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তার আগেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় ১৮৫০-এ 
মাদ্রাজে শিল্পবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে ১৮৩৯ সালে একবার ফ্রেডরিক কারবিনের 
চেষ্টায় মেকানিকস্‌ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই প্রতিষ্ঠান কিছুকাল 
অতিক্রম করতে না করতেই শেষ হয়ে যায়। 

তারপর ১৮৫৪ সালে, রেভারে্ড জেলং, উইলিয়াম মনি, রাজা প্রতাপচন্্র সিংহ, কিশোরী্টাদ 
মিত্র প্রভৃতির উদ্চোগে “দি ক্যালকাট। স্কুল অব Zetaf ain ater? প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি 
যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন সেখানে তৈরী জিনিসের মডেল, স্বাভাবিক বস্তু, স্থাপত্য বিষয়ের 
ড্রয়িং, এচিং, কাঠ খোদাই, লিখোগ্রাফি, পটারি, মাটি আর মোমের নানারকম জিনিন তৈরী হবে 
বলে স্থির হয়। চারুশিল্প বা ফাইন আঁট শেখানে।র কোনো উদ্দেশ্য ছিল ন!। কতকগুলি 
লোকের জীবিকার্জনের ay ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য । গোড়ায় faat- 
বেতনে এবং বিনামূল্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে ছাত্র ভর্তি করা হত, পরে ছাত্রদের শুধু যন্ত্রপাতি 
কিনতে হত, তার উপরে বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন বেতন নিয়ে শিক্ষ! দেওয়া হত। ১৮৫৮ সালে 


Se জয়শ্রী, বৈশাখ ১৬৮১ 


বেতনের হার ছিল মাসে দেড় টাকা1-.....১৯৫১ সালের ২৯ লেপ্টেম্বর এই FABE কলেজের 
মর্যাদা দেওয়া হয়'। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাশ নাথ Voy অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন 1-_এর নাম হয়, “গভর্ণমেণ্ট কপেজ ফর আর্ট য়্যাণ্ড ক্রাফট ।” 

[ ‘arses সরকারী চারু ও কারুকলা! মহাবিষ্ঠালয়ের মুখপত্র (১৯৬৪-৬৫)] 


বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথকে দেশানুরাগের দীক্ষা দিয়েছিলেন তার দাদ! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ' 


তিনি তখনই স্বদেশের গঠনমূলক কবে হাত দিয়েছিলেন। Sta ভাতের ও দেশলাইয়ের কারখানা 
উল্লেখযোগ্য Å সকল ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশ-প্রেরণা দিয়েছিল প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কি ত| 
বুঝিয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪ ZA ‘হাতে কলমে” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন | 
গ্রবন্ধধানি WAL ১২৯১ সালের ‘awa ভা্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেই, 
প্রবন্ধে যা বলেছিলেন তার কিছুটা! অংশ এখানে উদ্ধৃত হল £ | 

“এখন আমাদের গঠন করিবর সময়, শিক্ষা করিবার সময়! এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন 
করিতে হইবে, সমাজগঠন করিতে হইবে |” উনবিংশশতাব্দীর শেষ দশকে ( ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ) লেখ 
ছিন্নপত্রের ৮১নং পত্রে ভাঁরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। 

“এই দরিদ্র প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়! করে, এর! যেন বিধাতার শিশু সন্তানের 
মত নিরুপায় । তিনি এদের মুখে নিজের হাতে fag gra না দিলে এদের আর গতি নেই” 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ | বিদেশী 
শাসক cafes একদশী শিক্ষানীতির ফ'ল দেশবামী প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠেছিল। পরামুকরণে 
শিক্ষিত সমাজ তখন মশগুল । সংখ্যাগুরু অশিক্ষিত সমাজ কুদংস্কারে আচ্ছন্ন, Ways শিক্ষিত ও 
খ্যাগুরু অশিক্ষিম্তের মধো দারুণ ব্যবধান দেখ| দিয়েছিল | 

দেশের শিক্ষানীতিতে দৈহিক শ্রম ও শিল্পের স্থান নগণ্য ছিল। . শিল্প যে আত্মবিকাশের আধার 
এ বোধ শিক্ষিতদের ছিল না। ফলে আত্মনির্ভরশ্লীপভার অভাব ব্যক্তি ও সমাঞ্জ্জীবনে প্রকট হয়ে 
উঠেছিল। আত্মনির্ভরশীলঙাঁয় দেশবাপীকে Seq করার ভাবন। রবীন্দ্রনাথের মনে সদাক্গাগ্রত ছিল | 
সেজন্য ‘হাতে কলমে” প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন--“হাতে কলমে এক একজন করিয়! দেশীয়ের সাহায্য 
করিতে হইবে।” o 
l জাতীয়-জীবনের এই অসঙ্গতি দূরীকরণ কল্পে ১৯০১ সালে মানবিকতার পরিপোষক রবীন্দ্রনাথ 
নিজন্য ভাবধারায় wea প্রতিভা বলে শান্তিনিকেতন ত্রহ্মচর্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ! করেন। অনুকুল 
প্রাকৃতিক পরিবেশে সবাঙ্গীণ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য । আমাদের, দেশে 
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৪১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েই শিল্প শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। নবীন ভারতের শিক্ষা বিবর্তনের 


মা ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষ ভাৎপর্যপূর্ণ। এ কথা স্মরণীয় যে সর্বভারতীয় আদর্শে শাস্তিনিকেতনের নিভৃত 


_ 


আশ্রমিক পরিবেশে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রচেষ্টা যেদিন আরম্ভ হয় সে. দিন পরাধীনতায় মলিন ভারতে 


4 মৌলিক শিক্ষাচিন্তার রূপদান ও বিস্তারের ক্ষেত্র কতই না agia ও সংকুচিত ছিল, ANTAA 


অন্তর্জীবন কতই al সুপ্ত ছিল। বিদেশী শাসককুল কোন মৌলিক ও স্বাধীন শিক্ষা্রচেষ্টাকে কতই না 
সন্দেহের চোখে দেখতেন ।। রাজকর্মচারীর ছেলে মেয়েরা যাতে শান্তিনিকেতনে যোগ না দেয় সেজন্য 
বিদেশী সরকারের গোপন নির্দেশ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সূর্য কিরণের ম্যায় উজ্জল | 
রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে ইংলগুবাসী স্বনামধন্য দীনবন্ধু vow ও শ্রদ্ধেয় পিয়ারসন শান্তিনিকেতনে 
যোগ দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
প্রথম ও প্রধান পরিচালক ছিলেন ইংলগুবাসী ডক্টর এলম্হার্ট। পাশ্চাত্যের একাধিক খ্যাতনাম! 
গ্রাচ্যবিষ্ঠাবিশারদ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করে গেছেন! দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পরও বন্থদেশের শিক্ষাত্রতী বিশ্বভারতী পরিদর্শন করে গেছেন। আজও আসছেন অনেকে । ১৯৫৪ 
সালে আমেরিকার একজন শিক্ষাব্রতী (Jay B. Nash) ভারত Afama এসেছিলেন। তিনি 
“Skill learning and child education” প্রবন্ধে বিশ্বভারভীর শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পচর্চ। সম্পর্কে 
দীর্ঘ আলোচন! করেছিলেন । প্রবন্ধটির স্চনায় ও উপসংহারে তিনি al লিখেছিলেন তার সার মর্ম নিয়ে 
দেওয়া হল £ - 

“১৯৫৪ সালে শান্তিনিকেতন দেখার পর থেকে আমি ভারতীয় শিক্ষা! পদ্ধতির উপযোগিতার 
কথা ভাবছি। পৃথিবী-ভ্রমণের সাক্ষ্য হিলাবে আমার মনে প্রাথমিক ধারণার a করেছে এটি | 
দক্ষতার সঙ্গে অভ্যাসে মনের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে আর সেই সঙ্গে মস্তিক্ষেরও, চিন্তাশক্তিরও, কারণ 
মস্তিষ্কের দ্বারাই আমর! চিন্তা করি-_-সত্যি কথা বলতে কি, হাতই মস্তিক্ষের চোখ, প্রত্যেকটি আঙ্গুলের 
যোগ আছে মস্তিফ্ধের সঙ্গে ; হাতের দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়ালে _চিন্তা করার 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে 1৮ 

[ পরিশিই ১ দ্রষ্টব্য ] 
' প্রবন্ধর উপসংহারটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

“এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। যোগ্য শিক্ষিত এবং বিশ্বাসী 

silent প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত ও তণ! পৃথিবীতে একটি বিশেষ 


স্থান অধিকার করেছে। পাশ্চাত্য দেশে এই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব দেশগুলির চেয়ে 
বৈশাখ +৮১-৭ 


৫০ অয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


অনেক বেশী, কারণ আমরা as cafes লী হারিয়ে ফেলেছি। আর এগুলিই প্রাথমিক 
দক্ষতা 1৮ : 

| [পরিশিষ্ট ২ দ্রব্য] 

শিক্ষানৈতিক, সমাজনৈত্িক ও অর্থ নৈতিক জীবনে এই ‘fundarhentals’® বোঝ! প্রয়োজন | 
প্রবন্ধটির লেখক পাশ্চাত্যের জীবনদর্শন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন ' আমর! অনুরূপ গ্রতিধবনি 
স্পইতরভাবে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ডক্টর পল ব্রানটন-এর (Dr Paul Brunton) রচনীয়ও দেখতে পাই। 
ডক্টর glada সত্যান্থসন্ধিংস্থ হয়ে পৃথিবীর বহুদেশ পর্যটন করেছেন। ভারতেও ঘুরেছিপেন | 
‘A Message from Arunachal’ গ্রন্থে পাশ্চাত্যের 085 অর্থনীতির সমালোচনা করে 


লিখেছেন ঃ . 
্ইণ্ডাস্ ট্ৰিয়ালিজম্‌’, অভীষ্ট ফলোঁৎপাদনের জন্য কলকব জার প্রয়োজনীয়তা আছে।' কিন্তু 


মানুষের আত্মাকে যেন যন্ত্রে পরিণত করা না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। মেশিনের চাকার 
শব্দ' যেন মাঁমুযকে তার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত না FTA | : 
“বর্তমানে ইণ্ডাস Bataa দানের অস্থুপাতই শুধু লক্ষণীয়'নয়--তার আধ্যাত্মিক প্রতিফলনও 


দেখতে হবে। আমরা শুধু আয়তনের দিক থেকে বিচার করব ন।, মানুষের হৃদয় দিয়েও বিচার করব। 


যার! এই যন্ত্রদেত্যের চক্রদস্তে পরিণত হয়েছে তারা এর ক্ষতি বুঝতে পারবে না--যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার! তাদের wa) শক্তি কি করে নির্মমভাবে পিষ্ট হচ্ছে তা না বুঝতে পারছে। যে মানুষ 
স্বয়ংক্রিয় কুঁদযন্ত্রের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে, অন্ত কোন কাজ জানে ন।--তার AINA 
বিকাশ হয় না, সে পূর্ণ মানুষ নয়, এবং সে তার ঝুঁদ WERE একটি অঙ্গ। তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ 
শ্রম-বিভাগ কথাটি হাস্তকর। অর্থনীতিবিদদের একে মানুষের মধ্যে বিভাগ বল! উচিত, এটি 
মানুষের সত্তাকে বিভাগ করে।. A- আঁদলে যা, তার একটি অংশে পরিণত হয়। হস্তশিল্প বর্জন ও 
অন্তর্থানের ফলে মানুষের অবস্থা শেষ সীমায় এসে পড়েছে। একটি লোক জুতার কারখানায় শুধু 
জুতার ফিতে লাগাবার a? প্রস্তুত করে। সারাজীবন ধরে সে এই একই কাজ করছে। "পূর্বে 
একজন লোক ost সম্পূর্ণ gel নিজের হাতে তৈরী করত। সেইজন্য সে তার কাজ তৃপ্তির সঙ্গে 
করত। কিন্তু এখন তার a আনন্দ এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনভাবে কিছু we করার সুখ সে 
হারিয়ে ফেলেছে । জীবিরা অর্জনের .প্রতি আগ্রহের ফলে সে তার স্জনীশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, 


এবং সে হয়ত তার এই ক্ষতির সম্বন্ধে অবহিত নয় । সে এখন যন্ত্র দৈত্যের চক্রদস্তবিদ্ধ | যন্ত্র তাঁর ' 


ব্যক্তিত্বকে পিষ্ট -করে তাকে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে -সাহাধ্য করেছে। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে সে 
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ছিল শিল্পী ;__তার কাজের মধ্যে ছিল আনন্দের প্রকাশ, এবং ভাঁতেই পেত তার পুরস্কার । কিন্ত 
আক ইত্ডাস্ট্রিয়ালিজিমের যুগে amperes. হারিয়ে সে পণ্ডত্বে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমে ate 
লক্ষ লক্ষ লোক ইগ্াস্টট্রয়ালিজিমের বাহুল্যের, জন্য মনুয্যত্তবকে পিষ্ট করছে, হত্যা করছে, stad তারা 
যান্ত্রিক জীবন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না» [ পরিশিষ্ট ৩ wea ] 

রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে আমেরিকার প্রখ্যাতনামা শিক্ষাশাস্ত্রী বিল পেটিক বিশ্বভারতী 
পরিদর্শন করতে এসেছিংলেন। শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে স্থজনমূলক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা দেখে তিনি 
বিশেষ আনেন্দ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রজগীবনীর চতুর্থ খণ্ডে শরীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় fon 
পেটি,কের মন্তব্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন Sta কিয়দংশ উদ্ধৃত কর। হল, 

“জন ডিউই-এর পরেই শিক্ষাশান্ত্রীদের মধ্যে নামজানা অধ্যাপক কিল পেটি, ক ;. ইনি ভিউই- 
এর শিশ্বু। ইনি ১৯২৬ সালে ভারতে আসেন ; মোগাস্কুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিবার জন্য 
আমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে তিনি শাগ্তিসিকেতন দেখিয়া যান। চারি বৎসর পর ১৯৩০ সাঁ!লর ৪ঠা 
নভেম্বর নিউইয়র্কের ‘International House’ এ ভিনি “Educational Situation in India 
and Tagore School” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 

“সেই সভায় আরিয়ম উইলিয়ম ( আর্ধনায়কম্‌ ) Rite সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।” 

“বিল cafes শাস্থিনিকেতনের শিশুবিভাগের ছাত্রদের ছারা নির্মিত “মুকুট”, ঘরখানি দেখিয়া 
খুবই AS হন। : তিনি বক্তৃতায় বলেন যে শিশু বিভাগে যে আদর্শ তিনি দেখিয়।ছিলেন, তাহাই-বথার্থ 
ভাবে শিক্ষার মূল কথা অর্থাৎ activity! স্কুলবিভাগে যে পাঠক্রম ও পদ্ধতি পরীক্ষা পাশের জন্ত 
শান্তিনিকেতনে অনুসরণ করিতে হয় সে সম্বন্ধে কিল পেট্রিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,__ 

“আমি আশা করছি এমন দিন আসবে যখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় যা হৃদয়ের বিকাশকে 
ব্যাহত করে, তা পরিত্যক্ত হবে। আমি আশ! করি সেদিন অবশ্য আসবে এবং আমি নিশ্চিত যে কবির 
বিদ্যালয় সেদিন অগ্রদূত হবে ৷” 

[ পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য ] 

‘রবীন্দ্রজ্জীবনী'র এই থণ্ডেই আছে, “রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজে জাতীয় শিক্ষ! উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে 
যে ভাষণ দান করেন তাহা ‘The Centre of Indian’ Culture’ নামে.স্ূপরিচিত। ,এই ভাষণে 
তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে ভাবীকাঁলের Pri ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র মানসিক 
বা ARIS fata কেন্দ্র হইবে না, সেই কেন্দ্র হইবে অর্থ নৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র । রবীন্দ্রজীবনীকার 
লিখেছেন-_-“অতি স্পষ্ট ভাষায় কবি তাহার শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করিলেন। তবে ইহাই হইল ‘broad 


৫২ জয়, বৈশাখ ১:৮১ 


principle” | সমসাময়িক এক ‘রচনায় দেখতে পাই--“যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও TE 
পরিচয় ঘটে আমাদের আশ্রমে ছেলেদের সেই রকম শিক্ষা দিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি | 
“আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই স্থান থাকবে না অর্থনীতিও থাকবে । এখানে 
কৃষিকার্ধ ও গবাদি পশুপালন করা. হবে ছাত্রদের জন্য । বিজ্ঞানের সাহায্যে শ্রেষ্ঠ উপকরণের দ্বারা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য নকল এখানে উৎপন্ন হবে | এর অস্তিত্ব ইণ্ডাস ট্রয়ালিদমের সার্থকতার' উপর নির্ভরশীল | 
সহযোগিতার ফলে ছাত্র এবং শিক্ষক একস্ুত্রে আবদ্ধ হবে এবং লাভের প্রতি প্রত্যাশা না করে 
Zaf atasay শিখবে 1৮ [ পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য ] 
“সেইজন্য প্রায় মাঝে মাঝে অর্থ সাধ্য আয়োজন করা গিয়াছে । সফলতা ate করিতে পারি 
নাই, তাহার একমাত্র কারণ পু'থিগত বিদ্যা আমাদিগকে কেবল যে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে তাহা নহে; 
পু'থির বাহিরে যাহ! কিছু আছে তাহার প্রতি আমাদের Aega চলিয়া গিয়াছে । বই পড়াইবার 
ক্লাস আমরা সহজে 'চ।লাইভে পারি কিন্ত cece শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী করিয়া করা যায় আমর। 
ভাবিয়া পাই না এবং সে সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা যায় না।” [ রবীন্দ্রজী বনী চতুর্থথণ্ড, পুঃ ১৪৪ ] 
রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষ। পরিকল্পনার বাধাগুলি নিয়েও মালোচন। করেছেন; 
»শিক্ষ। সৰাঙ্গীণ করিতে হইলে তাহা যে কর্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া উচত এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষা্জিজ্ঞ।সার বস্কালের। ১৯০৪ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিথিয়াছিলেন, 
“এন্টেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে ।” (স্মৃতি 
পৃঃ ৪০) কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে এই ভাবনা কার্যকরী কারবার সুযোগ পান নাই। শান্তিনিকেতন 
্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাঁধা; কারণ বাঁধ! রাস্তায় চলিতে 
ও চালন করিতে পারিলে শিক্ষকেরা খুশী, মামুলি ধারায় সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিলে অভিভাবক- 
গণ নিশ্চিন্ত |” 
রবীজ্জনাথ ‘A poet's school’ এ (Visva Bharati Bulletin No 9) বলেছেন, 
“তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত ধারণা, অভিভাবকদের আশ। আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষাধারা, 
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁদর্শ সবই আমার আদর্শের পরিপন্থী 1” [ পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য ] 
রবীন্দ্র্জীবনীকার প্রভাতকুমর মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। “কবি আদর্শবাদী 
হইলেও প্রত্যক্ষবাদী ; বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না; তাই তিনি বলিয়াছেন, 
“আমি এটি দিতে বাধ্য হয়েছি কারণ তা না হলে আমার বিদ্যালয়ে একটিও ছাত্র থাকত না 1” 
[ পৰিশিষ্ট ৭ দ্ৰষ্টব্য ] 
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এ কথা অতি সত্য। কারণ আমরা 'রিবীন্দ্রীবনী'তে পাই, 

«“অভিভাবকপণের মধ্য বেশীর ভাগই শান্তিনিকেতনে ছেলে পাঠান তথাকার কতকগুলি সুবিধা 
সুযোগের জন্য । বাহিরের এই সব বাধা বাধ্যবাঁধতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি তাহার পরিকল্পনা মত 
শিক্ষাদানের পরিবেশ স্থ্টি করিবার জন্য শিক্ষাসত্রের পত্তন করেন। এই শ্রেণীর special school 
কেন স্থাপন করেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় ‘মেলেকভে’' কবি বলেন যে শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা অধিকাংশই 
আসে ধনী ঘর হইতে, সকলেরই পরীক্ষ। পাশ ও ডিগ্রীলাভ করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে এই মাত্র 
BBS | সেই জন্য সেখানে সর্বাঙ্গীণ আদর্শে শিক্ষ'দান কর! সম্ভব হয় ন। |” [ পরিশিষ্ট ৮ দ্রষ্টব্য ] 

“গভর্ণমেন্ট প্রথম দিকে এ বিদ্যালয়ের প্রতি আদৌ সহাহুভূতি পূর্ণ ছিলেন না।...গভর্ণমেন্টের 


. সহায়তা ও সহানুভূতি নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী শিক্ষা পরিকল্পনা কর্মে রপায়িত করা অসম্ভব জানিয়া তাহাকে 


দীর্ঘকাল অপেক্ষা! করিতে হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে Stet সীমামিত রাখেন 1” 
“গ্রামের বালকদের জন্য বিদ্যালয় বা সত্র স্থাপনের কথা কেন উঠিয়াছিল, কেন তিনি such 
distinction al পার্থক্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তরও তিনি দিয়াছেন তাহার ধারণা 
যে class a বিশেষ শ্রেণী ব| বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিত্তের জন্য ca শিক্ষা! প্রদত্ত হইতেছে, তাহ! 
ক্রমেই পিছাঁইয়া পড়িবে, ও class এর স্থান mass এর জন্য এই গ্রাম্য শিক্ষালয় দেশব্যাপী হইবে ।৮ 
“১৯২২ লালে এলমৃহাষ্ট বিশ্বভারতীভে যোগদান করেন। কবির বনছকাল-ঈন্সিত সাধারণের 
উপযোগী শিক্ষার্শকে প্রকাশ করিবার seat মিলিল। এলম্হা্ট' আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী, . 
তিনি অর্থ আনিলেন বিদেশ হইতে বিশ্বভারতীর-জন্, নিঞ্জ কর্মে ব্রতী হইলেন কবির আদর্শকে বূপদান 
করিবার জন্য । কবি লিখিতেছেন যে এল্ম্হার্ট “শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সামগ্রিক ব্যক্তিস্ব/তন্তের 
বিকাশ এবং শারীরিক. ও মানসিক উদ্দীপনাকে জাগ্রত করিতে ইচ্ছক।” [ পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য ] 
বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছিলেন। ‘হাতে কলমে’ প্রবন্ধ ও নিজের জমিদারীর পল্লী অঞ্চলে বিবিধ জনহিতকর 
কল্যাণ প্রচেষ্টাই তার নিদর্শন । কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দর্শন বুঝতে 
হলে প্রথমেই তার. কর্মদর্শনেরও সামাম্য আলোচনা করতে হয়। শাস্তিনিকেতনের মন্দিরের ভাষণে 
একদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন | 
“মানুষ যতই কর্ম করছে, ততই সে আপনার স্বুদূরবর্তী অনাপতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে । এই 
উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলেছে-_মান্ুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে 
সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক “থকে দেখতে পাচ্ছে 


৫৪ জয়গ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


“এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। 
অস্পষ্টতীকে ভেদ করে 'উঠবাঁর জন্যই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াল। 
অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট করার aw আমাদের চিত্তের ভিত্তরকার ভাবরাশি বাহিরে 
আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনিপিষ্টতার কুহেলিক! থেকে আপনাকে 
মুক্ত করে বাহিরে আনবার জন্য কেবলই কর্ম স্থষ্টি করছে, যে কর্মে তার কোন প্রয়োজন নেই, যা তার 
জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্যক তাকেও সে তৈরী করে তুলেছে । কেননা সে মুক্তি চাঁয়। সে আপনার 
অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। ঝোঁপঝাঁড় কেটে দে যখন বাগান তৈরী করে তখন কুরূপতার মধ্য 
থেকে সে যে শৌন্দর্যকে যুক্ত করে তোলে, সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্ধয--বাহিরের ডাকে মুক্তি 


দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে স্থনিয়ম স্থাপন করে, - 


অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তিদান করে, সে তাঁরই নিজের ভিতরকাঁর কল্যাণ 
বাহিরে তাকে মুক্তি দিতে ন! পারলে অন্তরেও সে মুক্তি লাভ করে ali এমনি করে মানুষ নিজের 
শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, vere, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধন মুক্ত করে দিচ্ছে 
যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে, ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 
“মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ এই যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য! এ 
কথা বলতে পারব না, এ আমাদের মোহ, একথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা 
ধর্ম সাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্ম সাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম জগতের বিচ্ছেদ ঘটানে। 
কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের faea কর্মপ্রচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য 
করে দেখো 1,****, $ 
1! “কমের 'স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে । - একথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে__ত্ার একদিকে দায় আছে, আর 
একদিকে সুখ আছে। কর্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর একদিকে স্বভাবের পরিতৃষ্ডিতে | 
এই জন্যই মানুষ AGE সাতার বিকাশ করছে, ততই আপনার নৃতন ৃত্তন কর্মকেই সে ইচ্ছা করেই WP 
করছে” : ( শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড ‘কৰ্মযোগ’ | 
(ক্রমশঃ) 


একবার তাকিয়ে 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


একবার তাকিয়ে দেখি সেই মহিলাটির দিকে 
মহীয়ান হবার জন্তে ধিনি 
faces ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্বত্রস্থাণ্ডে ; 


দিনের agá রাতের নক্ষত্রমালায় 


যিনি খুঁজে ফিরেছিলেন একদিন 
আপন মহিমাঁর উচ্চারণ | 


একবার তাকিয়ে দেখেছি সেই মহিলার দিকে, 
শুভ্র বসনা, আরোপিত বিশ্বাসে উচ্চকিত ; 
যেন প্রাচীন গ্রীস দেশের সেই ARS, 

যার দণ্ডের ছোয়ায় মানুষ বশ হয়ে যায়। 


তাকিয়ে দেখছি সেই মহীয়সীর দিকে, 

যার পায়ের কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষের DSPE 
উৎসগীকৃত ; 

যিনি মানুষকে নাড়িয়ে দিলেন প্রচণ্ডভাবে 

অথচ জাগাতে পারলেন al | 

তাদের মমুয্যত্বকে ॥ 


t 


> 


আম এখন: ১৯৭৪ 
~ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


এখানে সুতে! গুটিয়ে রেখে এসেছিলাম 
সুরু করলাম সেই খণ থেকেই 
কোকিল পাহারা দিচ্ছিল সারাবসস্তের দিনগুলি 
যে কোন atasi থেকে আরম্ভ কর। যায় 
" পথে থাকলে এ বড় FIA 
চোখ বাজিয়ে অহঙ্কারী হওয়। যায় 
অভিমানে দুদিনের বন্ধুকে ছেড়ে. যেতে পারি 
যে কোন দেশের নারী পাশে থাকতে পারে 
ভাষা সে ত বানানো বাধাই 
আমি পথিক, গৃহস্থ, ভারতবাসী, বিশ্ববাসী 
নপরের, গ্রামের কিংবা নদীর বিষণ্ন তীরেও 
ঘুরে ঘুরে সবদিকে পায়ের ছাপের মত কিছু একটা 
রেখে গেছি 
AUG] গুটিয়ে রেখে এসেছিলাম যখন যেমন ইচ্ছে 
তুলে নেব ভেবে 
যেমন চরকার গান্ধী ইতিহাসে কার্পাস বসন্তের চিহ্ন 
যে কোন পাতায় যেমন ফুলের আভাস কিছু থাকে 
যে কোন বইয়ের মধ্যে শব্দের গভীর 
সেরকমই সুরু করা যায় যে-কোন জায়গায় 
সুরু করলেই সুরু হয় 
সময়ের পরিমাপ করে না বর্ষা কিংবা বসন্ত-কোকিল। 


আকবে! al 
দেবীগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


একজন এসে জীয়োষ আমায়, একজন 
মরণ পাড়িয়ে রেখে যায়। 


ছু-জনারই গালে AA করে ভাসছে আমর Pe 


PAA যাই আরশির মুখে দীড়াই, 
ফিরে আমি ফের তখন রোদের টহল আরশি fara i 


আকণ্ঠ চীৎকার করে উঠে জানাই--দেখ আমাঁয়-+ 
চোখ থেকে সব SY যায় চলে Ayes 


চুলে লেগে আছে জলের শেওলা, কপাল জুড়ে 

বনের ছায়া, 

পিরিপাথরের ক্ষত গায়ে, পিঠে কুশকীট! দাপা, তবু 
চোখ থেকে নব SIS যায় চলে যায়--- 


__দাও ছেড়ে দাও--আরশির Fico সাত চিড় লাগে আমারই 


আব চীৎকারে-_ 


আমি থাকবে! নাঃ চলে যাবো--আমি 


একা চুপ করে দাড়িয়ে থাকবে! আকদাশ-্রিষ্ট সিকতায়-_ 


গোরুর গাড়ির চাকা ধরে আমি ভুষো চেরাগের মতো! 
ঢুলতে ঢুলতে পার হয়ে যাবে! জামবনি গাঁ 


আমি থাকবো না গরিমান্যুন্জ ভাবুক কলম হয়ে... 


eat 4 


ই৮ 


তোমার জন্য এখন 
নচিকেতা ভর দ্বাজ . 
অথচ এই জীবন পেরিয়েই ` 
৭ তোমার কাছেও ah থেকেও 
সে খণ এখন আমার 
স্থায়ী জমা 
প্রিয়া এখন হয়েছে যে পরমা। 


তোমার জন্য যখন আমি বসেছিলাম 
এলে না তো! তখন তুমি 

এখন আমার জন্মভূমি 

অন্ত আকাশ জুড়ে আমি ছড়িয়ে দিলেম। 


sge তুমি A 
অন্ত রকম ভূমি, 

যখন আমি তোমার দিকে হাত বাড়ালাম 

আমার সকল সত্তা জুড়ে তরু আমি ভাবিনা 
উচ্চারিত তোমার জয়ী নাম | চিতা 
দি আমার আত্মার শরিক কেউ নয় 
একটি নদীর প্রস্তাবনা সকলেই আসে প্রয়োজনে 

একটি মাত্র দূর গোমুখীর থেকে অতি পোপনে রাখে 


মৃত্তিকার পাত্রে কিছু জল 


gaa আমার অস্থায়ী অন্তরা |: p 
ভবিষ্যৎ এর gE সঞ্চয়। 


কিন্ত এখন অন্য রকম 


অন্য আরেক enmity বিবেকে আমি বাধা পড়ি তাই 
এখন আমি দেখছি যে প্রহরা আমার নিজন্ব চিন্তার পথে 
লক্ষ ঢেউয়ে লক্ষ নদীর ধারা | এদের মেলা মেশায় প্রতিদিন 
' অবাক আত্মহারা তবু আমি ভাবি না এদের 
এখন তোমার | BAHT 
ধুসর মাটির উপকূলে ধরা ছোঁয়ার " : এর! আমার বন্ধুও নয় 
প্রত্যহ-সত্তার i এর! আমার কষ্টি পাথর 
পরিচয়ের চেনার জানা শোনান যাচাই করার একমাত্র উপকরণ | 
নেই, প্রয়োজন নেই । এরা চোরাবালির ধ্বস 
। এখন আমি অন্য রকম। | - লুকিয়ে থাকে এক অজ্ঞাত ভূমিতে | 


বৈশাখ ৮১-৮ 


= fea 
A বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


শান বাঁধানো মেঝের উপর হাভ থেকে ফসকে 
যাওয়া কাচের গেলাসটা পড়ব। মাত্রই cme খান্‌ 
খন হবে এ বিষয়ে আমাদের কারও মনে কোন 
সন্দেহ নেই। ভাঙা গেলাসের দিকে তাকিয়ে 
আমাদের মনে কোন ছূর্ভাবনা জাগে নাঃ তা 
অনায়াসে কাচের টুকরে। গুলোকে বেঁটিয়ে বিদেয় 
করি। যদি ফস্‌্কে যাওয়া গেলাসট! মাটিতে-পড়ে 
একটা চিড় খেয়ে দাড়িয়ে যায়, তবেই হয় ভাবনার 
কারণ। . ফাটা গেলাস ব্যবহারে ত লাগে না, 
একেবারে অঞ্জাল বলে ফেলেও দেওয়। যায় না। 

কীতিকরের অবস্থা-ষখন এঁ ফাট! গেঙ্গাসের মত 
সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে | অবশ্য 
ফাট। গেলাসের সঙ্গে তুলন! দেওয়া যায় ন:। কারণ 
কাতিকর তো আর কাঁচের তৈরী নয়। মানুষ | তাই 
চিড় খায় নি হয়তো, কিন্ত একটু দুমড়ে গেছে। কি 
করে তার এ অবস্থা হ'ল, তা কখনও তার মুখ থেকে 
শুনি নি। .তবে ভাবে ভঙ্গিতে সে আমায় জানিয়ে 
দিয়েছিল । সোজা কথায় না বললেও | 

কিছুই নয়, কীতিকরের জীবনটা যখন নান 
মোড় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সাতাশ কোঠার দিকে মোড় 
ফিরিয়েছে, এই সময় কীতিকর অকস্মাৎ হোঁচট 
খেল। গাছে, পাহাড়ে, ঘরের চৌকাঁঠে হোঁচট খেলে 


বলবার কিছু ছিল না, এতো! আমাদের অপ্রত্যাশিত 
নয়। কিন্তু ক্বীর্তিকর হোঁচট খেল চটকদার একটি 
রঙীন পুতুলের সঙ্গে | 

বিশ্বকর্মর তৈরী বাহারে পুতুল । সে যে আর 
কখনও দেখেনি তা ag, অকম্মাৎ কেন যে তার এই 
বিভ্রাট ঘটলো তা যদি বুঝতেই পারত, তবে বিভ্রাট 
আর বিভ্রাট থাকত ai | 

রঙীন পুতুল তার বিচিত্র গঠন, অপরূপ ভঙ্গি 
আর বর্ণের কূলক ছড়াতে ছড়াতে অক্ষত দেহে 
কীতিকরের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হল। কেবল রইল, 
তার চোখে কিছুটা ava dha আর তোবড়ানা 
অস্তিত্ব। বুঝতে পারি, বুদ্ধির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে 
কীতিকর তাঁর টোল খাওয়! তুবড়ে যাওয়া 


জীবনটাকে ঠিক আগের মত সুডৌল করে তোঁলবার : 


প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বুঝতে পারি, রঙীন Via তার 
চোখ থেকে তখনও যায় নি।' আমি যা বুঝি তা 
কখনও স্পষ্ট করে কীন্তিকরকে বলি নি, তাই 
কীত্তিকর আমার সঙ্গ উপভোগ করে। আদত কথা, 
কীতিকর মানুষ চায়, সঙ্গ চায়, কিন্তু ঘনিষ্ঠৃতা 
চায় ALL পাশে বসতে দিতে গ্রস্ত, কিন্ত Aiara 
গেলেই তার বিরক্তির অস্ত থাকে all মেজাজ তাঁর 
fey যায়। 
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কীতিকর 

কীতিকর- সমস্ত সমস্যা তালগোল পাকিয়ে 
বাক্যের জঞ্জালের মত আমার কাছে উপস্থিত sas | 
আমি বুঝতে পারতাম, সে যা বলতে চায়, তা বঙ্গভে 
পারছে না বলেই কথার এত অপব্যবহার । এই 
সময়টা! কথা কইতে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু কথা 
শুনতে কারোরই ধৈর্য থাকে না। কীন্তিকরের কথার 
কোন আগামাথা ছিল না । কখনও গল্প, কখনও 
কাহিনী, কখনও উপাখ্যান, নানারকম ছুতো করে সে 
একই কথা আমাকে বার বার শোনাত। 


কীত্তিকরের গল্প বলবার ভঙ্গি সত্যি মনে রাখবার 
মত। আমরা কথা বলি চেয়ারে হেলান দিয়ে, 
একটু আরাম করে। কিন্তু কীতিকরের কথা বলার 
সময়ের ভঙ্গিটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কথা 
বলবার আগহ যতই ASS, তত দে আরাম কেদারার 


NE সামনে এগিয়ে এসে ক্রমে একেবারে চেয়ারের ফ্রেমের 


কাঠটার উপর বসে, ঘাড়টা হেট করে, মেঝের দিকে 
তাকিয়ে, এক হাতের পাতার উপর অন্য হাতের 
আঙুল দিয়ে নানা রকম ঢে'র! কেটে AG যেন সে 
নিজের কথাকেই আঁচড় কেটে বাতিল করে দিচ্ছে। 
কীতিকর যে সব গল্প আমায় বলেছিল তা 
সিগারেটের ধোয়া । তার কণ্ঠস্বর, এবং তার অবস্থ। 
কিছুট। অনুভব করে আমি বেশ উপভোগ করতাম। 
আজ সে সবের অনেকথানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 
তার BBS কল্পনার WE একটা কাহিনী আজও 
আমাঁর মনে আছে। বোধহয় কীন্তিকরের জীবনের 
গ্রতিবিদ্বই তার সেই নিজ কল্পিত কাহিনী | 


à ঠিক কি ভাবে সে গল্পট। বলেছিল তা আজ 


আমার স্পষ্ট মনে নেই। কাজেই কাহিনীটা কিছুটা 
তার এবং কিছুটা আমার মিলেমিশে যা তৈরী হয়েছে 
Bl হ’ল এই ঃ 

অনেকদিন আগে 'রাজস্থানে মরুভূমির মাঝখানে 
একটা ছোট গ্রাম ছিল। আমি কীত্তিকরকে 
বলেছিলুম -“কীতিকর were নিয়ে গেলে কেন? 
গ্রামটা তে| এখানেই ওঠাতে পারতে।*' কীতিকর 
বলেছিল, ‘তা নয়। ঘটনাটা একেবারে খাটি সত্য 
কি না তাই কিছুটা ভৌগোলিক পরিস্থিতি তোমার 
জেনে রাখ! দরকার ৷” 

সেই গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা মস্ত গাছ ছিল | 

সে অঞ্চলে ওরকম গাছ কেউ কধনও দেখে নি। যে 
APT তার আকার, তেমন তার শ্রী। এত শ্রী, এত 
সৌন্দর্য এবং আকারের মহিম! সত্তেও গাছটার মনে 
শাস্তি নেই। গাছের ইচ্ছে, সে আরও বড় হবে। 
আর বড় হয়েও চলেছে তেমনি | কিন্ত সবের তো 
একটা শেষ আঁছে। কিন্তু গাছের আশার কোন শেষ 
নেই। তার ইচ্ছে আকাশ gry মেঘের উপর চড়ে 
যায়। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে ক্রমে গাছট। 
ভুলেই গেল যে, মাটির সঙ্গে নে বাঁধা আছে। সে 
যে মাটি থেকেই একদিন উঠেছিল, এ কথা সে প্রায় 
তুলেই গেছে। আর SAMAR কথা। কারণ ডাল- 
পালা মেলে মাটি প্রায় অদৃশ্য । নে দেখতেই পায় 
না। কোথায় ভার মাথা । আর কোথায় মাটি। 
দিনের বেলা গাছের Reg তেমন থাকে না। দিনের 
বেল! অনেকটা সে স্বস্তি পায়। মনে হয়ঃ যেন সে 
গিয়ে আকাশে মাথ! ঠেকিয়েছে। কিন্তু agata রাত্রে 


৬০ IA, বৈশাখ ১৩৮১ 


তার মনে কেবল সন্দেহ জাগে যে সে তেমন AG হতে 
পারে নি। কালো আকাশটা মনে হয় যেন অনেক 
অনেক উঁচুতে | তারাগুলো বেন আরও আরো দুরে। 


বলেছিলুম, Afega এ কী গাছ? সে বলেছিল, . 


‘এ গাছের কোন নাঁম নেই$ বলেছিলুম, ‘গাছ! 
অথচ তার নাম নেই? 

কীঁতিকর মারাঠী bat পরা বঁ। পাটা একটু 
সামনের দিকে এগিযে দিয়ে, ঘাড়ট। একটু ফিরিয়ে 
বলেছিল--'কেন? তুমি Abstract art এর তথ্য 
জান না? বুঝেছিলুম। শুধিয়েছিলুম 'তারপর কি 
হ'ল গাছের? কীত্তিকর বলতে লাগল--তারপর 
দিন যায়। ইতিমধ্যে গাছের গোড়ায় ঘুণ ধরেছে। 
গাছ তার বড় হওয়ার আশঙ্কা! নিয়ে এমনই. ব্যস্ত ষে 
সে কথা সে ভুলেই গেছে। তারপর একদিন অভি 
সামান্য কারণে একটু ঝড় Ail লেগে গাছট। হুড়যুড় 
করে, যাকে বলে ঘাড় মুচড়ে, মাটির উপর উল্টে 
পড়ল। যেখান থেকে সে উঠেছিল ঠিক সেইখানেই। 
এতদিত গাছটা! ছিল অকেজো। কিন্তু যেই গাছটা 
উল্টে পড়ল, ওমনি চারিদিক থেকে লোক ছুটে এল। 
যার গাছ সে নীলাম চড়াল। হতুড়ী এলো, FRA 
এলো, করাত এলো ৷ গাছটা! কেটে টুকরো টুকরো! 
করে, কেউ কীধে, কেউ গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে; 
অকেজে! গাছের কেজো শরীরটা নিয়ে চলে গেল। 


পাছটা যেখানে ছিল, সেট! ফাকা হয়ে গেল। ক্রমে 
গাছের তলায় যে ভ্যাপসা ভিজে মাটি, তা ক্রমে 


শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠল। কোন চিহ্নই আর. 


রইল না তার। 

দিন কেটে ধায় । একদিন এক বুড়ো যখন তার 
নাতিকে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বুড়োর 
নাতি তাকে জিজ্ঞাসা করল-_-“সে-ই বড় গাছটা 
কোথায় ছিল? বুড়ো আঙ ল এগিয়ে দিয়ে বলল 
"ANU! নাতি বলল--“কই ওখানে তে কিছুই 
নেই৷’ বুড়ো ব্গল-“এ হোথ।। এ হোথা--এঁ 
অন্দর পর্যন্ত, আকাশ পর্যন্ত গাছট| উঠেছিল ।” ! 

কীতিকর বলেছিল, ‘বুঝলে ? বস্তু যেটা সেটা 
অসাড়, সেটা অনিত্য । আর এ ফাক cad সেটাই 
নিত্য ? 

হ্যা। এ গল্প যেদিন কীতিকর বলেছিল, তারপর 
অনেক দিন কেটে গেছে। বলতে ভুলে গেছি, 
কীতিকর মরেছে। তাক PRN, চাদরে, তোষকে, 
বালিশে জড়িয়ে চিতায় চড়িয়ে শেষ করে দেওয়া 
হয়েছে। কীতিকর আঁর নেই। বোধ হয় নেই 
বলেই তার কথা' আমার মনে হয়। সেই সঙ্গে 
আবছা কথ! ওঠ! বসার সঙ্গে কীতিকরের তৈরী এই 
অদ্ভুত গল্পটা আমার মনে পড়ে । 


পুস্তক পরিচয় | 


David Burg and 
George Feifer: Abacus Edition: 
Sphere Book Ltd: 30/32 Gray’s Inn 
Road, London WCIX 8JL 2 95p (U.K) 


Solzhenitsyn : 


নির্বাসিত রুশ সাহিত্য স্রষ্টা আজেকজান্দার 
সঙগবেনিটসিনের এই পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি আমাদের কাছে 
লণ্ডন থেকে এক বন্ধু পাঠিয়েছেন। ৩৭টি অধ্যায়, 
গ্ৰন্থপঞ্জী, ঘটন! পঞ্জী ও বিষয় নির্ঘণ্ট নিয়ে ess 
পৃষ্ঠা ব্যাপী এই জীবনীতে সলঝেনিটসিনের বংশ 
পরিচয়, শৈশব থেকে সুরু করে তার BANIA, 
সামরিক জীবন, গ্রেপ্তার, কারাবাস, নির্বাসন, প্রথম 
সাহিত্য স্ষ্টি, ক্রুশ্চেভের আমলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
কালীন অভিযোগ থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে 
নাগরিক জীবনে পুনর্বাসন, সোভিয়েত রুশের লেখক 
ংঘের সঙ্গে সংগ্রাম/ তার ww সাহিত্য Ra 
প্রকাশে লেখক ATTA অবরোধ, লেখক সংঘ থেকে 
বহিষ্কার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ, 
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং সমসাময়িক রুশ 
জীবনের মূল ya—~---“The principle theme 
of our recent history’ নিয়ে রুশ-বিপ্রব পুর্ব 
মহাকাব্য ate—“August 1914’—asal পর্যন্ত 
ঘটনা-পর্পর! সন্গিবিষ্ট হয়েছে | 


Fa 


t 


সলবেনিটসিনের পিতা ও মাতার প্রভাব তার 


জীবনে ags পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে, বিশেষ- 


ভাবে পিতার প্রভাব। কৃষক পরিবারের সন্তান 
হয়ে বংশগত পরম্পরা ডিডিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা 
গ্রহণের অনমনীয় সঙ্কল্প এবং সাহিত্যের ছাত্ররূপে 
টলষ্টয়ের মানবতাবাদী শিক্ষার প্রবল আকর্ষণ নিয়ে , 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পিতা সলঝেনেটসিন 
মহাযুদ্ধে যোগদান করে আহত হন। যুদ্ধের পর এক 
আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর 
ছয়মাস পর ১৯১৮ ই ১১ই ডিসেম্বর আলেকজান্বার 
সলঝেনিটসিনের জন্ম হয়! সলবঝেনিটসিনের কল্পনায় 
তার না-দেখা পিতার মূতিই তার কাছে একটি 
সুস্থ, সবল, পরিচ্ছন্ন এবং মহত্তর জীবনের প্রতীক- 
রূপে তার জীবনব্যাপী সাহিত্যসাঁধনায় তাকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে এবং পিতাকে অনুসরণ করে টল্য়ের 
অনুরাগী লেখকের পথ 'অন্ুলরণে নিজেকে নিয়োজিত 
করেছে । তার মাতা যদিও সেদিনকার একজন 
আধুনিক শিকঞ্ষিতাদের ADE ছিলেন? স্বামীর মৃত্যুর 
পর তার জীবনের FRB, AAT, কষ্টসহিফুতা ও 
tad সলঝেনিটসিনের মানসিক গঠনকে বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করে। বিশদশকের রুশ-বিপ্লবোস্তর 
জীবনের দারুণ অর্থ নৈতিক সঙ্কটের অভাব-অনটনের 
gas জীবনও সলবেনিটনিনকে পরবর্তা জীবনে 


৬২ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১ 


রাষ্ট্রীয় নিগীড়ন সহা করবার প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ 
CHE | 

নয়-দশ বছর বয়সে সলঝেনিটসিন জীবনে লেখক 
হবার প্রবল অনুপ্রেরণা বোধ করেন, যদিও লেখক 
কাকে বলে, কেনই বা সে লেখে, CFARE তার 
কোনো ধারণাই জন্মায় নাই--2100 could not 
possibly understand even what a writer 
was or for what purpose he wrote.’ 
পরবর্তীকালে সঙ্গঝেনিটসিনকে তার সমকালীন 
কোনো কোনো লেখক ‘Conscience 02 Russia’ 
বলে অভিনন্দিত করলেও, ছাত্রজীবনে তিনি অঙ্কের 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এটাই তার জীবনের 
বৃত্তি হবে বলে তার কখনও মনে হয় নাই— ‘But I 
did not feel it was my life’s vocation.’ 

সলঝেনিটসিনের সত্যের প্রতি গভীর MRI 
তার চরিত্রের অম্ুপম বৈশিষ্ট্য । তাকে একবার 
জিজ্ঞাসা কর! হয়েছিলো, জীবনে সব চাইতে বেশী 
অপছন্দ কয়েন কোন্‌ fafai অসহিষ্ণু উত্তর 


এসেছিলে।--021301900+-- মিথ্যাচার। ভার, 


চরিত্রের এই দিকটি তাকে স্টালিন আমলের 
পার্জ-এর রহস্ত উদঘাটনে প্রবৃত্ত করে। ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় লেনিনের উদ্ধৃতির যাথার্থ যাচাই করতে 
সলঝেনিটসিনকে মূল লেখার সঙ্গে মলিয়ে দেখতে 
অভ্যস্ত করে। সে-সকল উদ্ভৃতিতে লেনিনের 
লেখার বিকৃতি দেখে তিনি স্তম্ভিত হন। তারপর 
থেকে ‘returning to original sources’— 
মূলের অনুসন্ধান তার সারাজীবনের একটি অভ্যালে 


পরিণত হয়। একই অভ্যাসের ফলশ্র/তিরূপে অন্যতম 
রুশ মহিলা-সাহিত্যিক ও সলঝেনিটসিনের 
etaa লিডিয়৷ 
Chukovskaya— বলেছেন ‘he solved the 


- riddle of Stalin as a young man, earlier 


than others’—aifacaa ধাধা অনেকের চাইতে 
অনেক আগে তিনি সমাধান করেছেন | 
সলঝেনিটসিন সময়ের বাঁধা ছকে তার দৈনন্দিন 
জীবন পরিচালনা করেন। সেখানে আরামের কোনো 
অবকাশ নেই, বিশ্রামের Fie নেই। অপরিচিত 
আগস্তকদের সঙ্গে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার 
পর, তার মুখের ওপর তাকে দরজ। বন্ধ করে দিতে 
দেখা গেছে। ভাই সনঝেনিটসিন সম্বন্ধে ভূল ধারণ! 
আছে যে তিনি অসামাঞ্জিক, নিভৃতচারী, একরোখা, 
কিছুটা বদমেজাজীও বটে। কিন্তু বন্দীশাগার কঠোর, 
রুক্ষ, মানবেতর জীবন তাকে প্রতিবাদহীন, বাক্যহীন 
আত্মদমনের শিক্ষা: দেয়--90121101169909 
principal apprenticeship was in 
silence and self-effacement ; he had to 
subdue the part of him he liked best : 
his intellectul individuality.” (Pp90), 
fee বন্দীশাপায় সরকারের পক্ষে গোয়েন্নাগিরির 
জন্য gáz চাপে যারা নতি স্বীকার করেছে, 
বাঁচবার তাগিদে তারা নররাক্ষসে পরিণত হয়েছে; 
সেখানে সঙগঝেনিটসিন ভার ভাগ্যবিড়ুম্বন! লাঘব 
করবার জন্য বিবেককে বিকিয়ে দিতে দৃঢ়ভাবে 
অস্বীকার করেন। কিন্তু বন্দীজীবনের বর্বরোচিত 


চুকোভস্কায়া-_ [019 রঃ 
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পুস্তক পরিচয় 


পরিবেশে সলঝেনিটসিন আত্মমাবিদধারের প্রবেশ পথ 
খুজে পেলেন। তাকে মৃত্যুর মুখোমুখী দাড়িয়ে 


৬৩ 


k ‘To take him to death or to victory 


শা 


b 


over ৫৪, হয় মৃত্যু বরণ, না হয় তো তাকে 
অতিক্রম করে স্রষ্টার Tey? আয়ত্ত করতে' হবে | 
জার্মাণ সাহিত্যিক টমাস ম্যান যেমন নিজের 
জীবনবরেদ-এর সন্ধান দিয়েছিলেন Bags সৃষ্ট এক 
চরিত্রের মধ্য দিয়ে “---one must die in life to 
be utterly a creator”  সলবেনিটপিনও 
উপলব্ধি করলেন তার জীবনে সাহিত্য-সথট্টিই তার 
GS এবং এই AS পালনের জন্য তার ছূর্বহ জীরন 
থেকে সহজ মুক্তিলাভের GI মৃত্যুর কোলে আত্ম- 
সমর্পণের প্রবণতা তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে 
হবে । মৃত্যুকে জয় করবার এই অপূর্ব মানসিকত্তাকে 
সলবেনিটসিন বলেছেন “মানুষের মহত্তম পরিচয়’ 
“the true greatness of man which I 


had learned in [0715010৮--এই মানসিকতার 


একমাত্র পরিচয়—_‘...the fearlessness of men 
who have lost everything —a fearless- 


ness difficult to attain, but solid.» 


(p 112) 

সলঝেনিটসিন তার স্থষ্টির উপাদান সংগ্রহের 
জন্য বার বার মধ্য রাশিয়ায় ফিরে যেতে চেয়েছেন | 
সেখানকার আকাশ, গাছের ফাঁকে ফাকে রোদের 
আলো, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-মাটি, সেখানকার মানুষদের 
মেলা, তাদের কথাবার্তা, সলঝেনিটসিন চোখ চেয়ে 
দেখতে চেয়েছেন, কান পেতে শুনতে চেয়েছেন--এই 


পরিবেশে তন্ময় হয়ে সষ্টা-সাহিত্যিক যেন শাশ্বত 
রুশদেশের প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছেন। এই 
একাস্ত, তীত্র রুশ মানসিকতা তাকে উনবিংশ 
শতাব্দীর দিকৃপাল সাহিত্য-অষ্টাদের সমগোত্রীয় 
করে তুলেছে, ধার! তাদের লেখনীর অজ্রভ্রধারার 
মুখে মানবিকতাবাদের চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য 
নিজেদের, উৎসর্গ করে গেছেন। সলঝেনিটসিনের 
রচিত প্রাকৃ-বিপ্লব রুশের মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড 
‘Agust 1914--টলষইয়ের ‘War and Peace’ 
এর ATES ন! হলেও, এই কারণেই সমগোত্রীয়রূপে 
স্বীকৃতি পেয়েছে | শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় 
করে সলঝেনিটপিন বলেছেন “Good literature 
arises out of pain”— বেদনার মধ্য থেকে 
সার্থক সাহিত্যের স্থষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল 
সাহিত্যিকদের সার্থক Ba উপাদানকেই তিনি 
এখানে অনাবৃত করেছেন। সল/ঝনিটসিন আরও 
স্পষ্ট করে বলছেন “Russian literature has 
always addressed itself to those who 
suffer, Sometimes the opinion is offered 
in our country that one should write 
about what is coming tomorrow, 
But 
this is falsification—and justifies lie: 


touching up where necessary. 


This kind of literature is cosmetics.” 
এখানে সাহিত্যের রূপসজ্জার প্রতি সলবেনিটসিনের 
ঘৃণ। উপচে পড়ছে । স্রষ্টার প্রাথমিক আনুগত্য কার - 
প্রতি? কেবল সমাজের প্রতি দায়িতবিচারে তার 


৩৪ জয়ী, বৈশাখ ১৩৮১ 


কর্তব্য নিঃশেষিত হবে, না, বাক্তি-জীবনের প্রতি তার 
অলঙ্বনীয় দায়িত্ব পালন দিয়েও তাঁকে বিচার করতে 
হবে। সলঝেনিটসিন et তুলে তার উত্তর 
দিয়েছেন: 

“An individual’s life is not always 
the same as society’s. The collective 
does not always assist the individual, 
Each person: ‘has an abundance of 
problems which, the collective cannot 
resolve. A person is a physiological 
and spiritual beirig before he becomes 
& member of his society. A writer's 
duty to the individual is no less than 
to society-” (p 290) 

বাক্তিসত্তা সমাজসত্তার সঙ্গে সম্পুক্তও বটে 
আবার তা বিশি্ও বটে। সমূহবাদীরা ব্যক্তিসত্তার 
বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করেন না। সলঝেনিটসিনের 
সঙ্গে এটাই তাদের বিরোধের অন্যতম মূল | 

সলঝেনিটসিন রুশ সাহিত্যে উনবিংশ শত্তাববীকে 
বহন করে বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে এগেছেন, 
ভবিষ্যতের দিকে আরও এগিয়ে দেবার অন্য । 
সমাজে মামুষের কাজের মাপকাঠি একটাই-__তা! 
শুভ কি না, কল্যাণকর কি a,—‘how ethical 
it is’) তিনি আরও বলেছেনঃ দেশের মাটির 
ওপর দিয়ে তিনি সারা জীবন হেঁটেছেন, সেই 
মাটির বেদনা কান পেতে শুনেছেন এবং সেই 
বেদন1কেই ভাষা দিয়েছেন। সাহিত্য অঙ্টাদের স্মরণ 
রাখতে হবে যে তারা বিশ্বমানবগোষ্টির অন্তর্গত! 
যে মাননগোষ্ঠি চিন্তা ও ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবেতর 
জগৎ থেকে বিবতিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের চিন্তা 


ও ভাষার অবাধ মুক্তি চাই। অন্যথা মানুষ পশুতে 
অবনমিত szz—“After all it is time to 


\ 
t 


{ 


remember that, what we belong to first 


of all is mankind. And mankind has 
emerged from the animal world 
through thought and speech. And in 
the nature of things these must be 
free. And if we chain them, we will 
return to animals.” (Pp 351) . 

মৃত্যুভয়লেশহীন, সত্যানুসন্ধানী, বিশ্বমীনবতা- 
বাদী, অথচ একান্তভাবে রুশ জাবনাশ্রয়ী সাহিত্য- 
ay সলঝেনিট সিন তার জীবনব্যাপী সাধন! দিয়ে, 
বরিস পান্তেরনাক যাকে বলেছিলেন— “unarmed 
power of naked truth’—aq সত্যের নিরন্তর 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে পেছেন। Sta জীবিত- 
কালে তাঁর জীবনী প্রকাশে তিনি প্রবল আপত্তি 
জানিয়ে বিবৃতি দিতেও feat করেন নাই। কিন্ত 
গ্রন্থকারঘয় প্রকাশিত দলিলপত্র থেকে, সলেঝিনটি- 
সিনের গ্রন্থ থেকে প্রায় সকল উপাদান সংগ্রহ 
করেছেন! BSI গ্রস্থকারদের মতে এই গ্রন্থে 
অনুমানের অংশ সামান্যই রয়েছে। স্লবেনিটসিন 


আত্মিক-শক্তি সম্বল করে প্রবলপরাক্রান্ত 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের হ্যায়-নীতির বিরুদ্ধে অন্তহীন 
প্রতিবাদের আলোড়ন তুলে ১৯২৭ সালে 


ট্রটস্কির নির্বাননের পর দ্বিতীয় নির্বাসন দণ্ড 
শিরোধার্য করে নিয়েছেন। বিংশশতাব্দীর এই 
অমিতবিক্রম, শাতুলনীয় মানবতাবাদী শিল্পী ও সষ্টার 
এই ,জীবনীটি এই এঁতিহাসিক কারণেই বিশ্বের 
মানবতাবাদীদের অবশ্য পঠনীয় মনে করি। 

সমদর্শ 
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[ শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠার পর ] 
জার্মাণীর পক্ষ থেকে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে 
গ্রেপ্তারের পর, অতক্কিতে পদত্যাগ করলেও, 
জার্সাণীতে ইনফ্রেশনের ফলশ্রতিরূপে তার সোস্যাল 
ডেমোক্রাটদলগ কয়েকটি প্রাদেশিক নির্বাচনে পিছু 
হটছিল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গলপস্থী 
প্রার্থী চ্যাবান-ডেলমাস-এর ৫ই মের প্রথম 
ভোটে পরাজয়ের পেছনে ইনফ্রেণানের আঘাতও 
Sle করেছে। ১৯শে মে গিসকার্ড g এইট্রাঙ্গ- 
এর ফরাসী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ছ্যগলপন্থীদের 
১৬ বছরের শাসনের: অবসান হোলো । সুতরাং 
রেল ধর্মঘট দমন করে সরকার যেমন রেল- 
কর্মীদের মন বিষিয়ে দেবেন, সংগঠিত শ্রমিক 
আন্দোলনকে উগ্ভত-আঘাত্তের ভয় দেখিয়ে 
তাদের পণতান্তিক অধিকারকে বিপন্ন করবেন 
এবং বিরোধী-শক্তির সমাবেশে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে প্রতিকারের পথরোধ করে তাদের 
অগণতান্ত্রিক পন্থাগ্রহণে প্ররোচিত করবেন, 
তেমনি সরকার ক্রমবর্ধমান ইনফ্রেশনের ঝড়ের 
মুখে' ক্ষমতার আসন থেকে ছিটকে পড়বেন 
কিন, না, নানা চমক দেখিয়ে জনসাধারণের 
মনকে বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে 
নেবার চেষ্টা করবেন, না, সাহসে ভর করে 
চরম অর্থনৈতিক প্রতিকারের পথে ‘ভিমনিটাই- 
জেশনকে--টাকার অবমুল্যায়ন-_আশ্রয় করবেন, 
অথবা গণতান্ত্রিক ঠাটবাট বিসর্জন দিয়ে স্বৈরতাস্ত্রিক 
ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসবেন-_রেলধর্মঘটের 
বৈশাখ -৮১-৮৯ 


পরিণতি ভারত্তবর্ধকে ইতিহাসের এই চৌমাথায় এনে 
দাড় করাবে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, CTH ধর্মঘট; GAB 
ইনফ্রেখন, রাজ্যে রাজ্যে সংঘাত ও অস্থৈর্ধের সমসময়ে 
গত ১৮ই মে সকাল আটটা পাঁচ মিনিটে রাজস্থান 
মরুভূমির পে।কারাঁনে মাটির ১০০ মিটার নীচে 
১০ থেকে ১৫ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন আণবিক 
বিস্ফোরণে ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও 
প্রয়োপিক উৎকর্ষের ঘোযণা ছাড়া আর কিছু অব্ক্ত 
ঘোষণাও রয়ে গেলো কিনা! ১৯৬৪ সালে 
ভারতবর্ষে ট্রন্বের আণবিক pail, ( রি-একটার ) 
আণবিক বিস্ফোরণের উপাদান a tfaa উৎপাঁদন 
করতে সুরু করে। সে-সময় ডঃ ভাবা বলেছিলেন 
ভারতবর্ষ ১৮ মাসে আণবিক বোমা তৈরী করতে 
পারে। ১৯৭০ সালে ডঃ বিক্রম Haters বলেন 
শান্তিপূর্ণ উদ্যোগে প্রয়োগের জন্য আণবিক 
বিস্ফোরণের প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণ 
প্রয়োগের জন্য ১৮ই মের বিস্ফোরণের আর আণবিক 
বোমার বিস্ফোরণে কোনো প্রকৃতিগত fpg পদ্ধতি- 
গত প্ৰভেদ কোনো দেশই স্বীকার করবে না। 
আসলে বৈজ্ঞনিক-গ্রয়োগিক দৃষ্টি থেকে এই ছুই 
বিস্ফোরণে আরো কোনো প্রভেদ নেই। ভাই 
১৮ই মের আণবিক বিস্ফোরণে ভারতের অস্তিম 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক রাষ্ট্রের মনে--তার মধ্যে 
প্রতিবেশী রাই পাকিস্তান রয়েছে-_সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে । ভারতবর্ষ ষ্ঠ আণবিক শক্তির অধিকারী 
রাষ্্। কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন না করেই 
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ভারতবর্ষ এই মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Pié 
বিস্ফোরণ ছাড়া জলে-স্থলে বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে 
১৯৬৩-এর Test Ban Treaty চুক্তিতে ভারতবর্ষ 
শ্বাক্ষরকারী হলেও আণবিক সম্পদের বিস্তার নিষেধেক 


১৯৬৮ সালের non-proliferation চুক্তিতে ভারত ` 


স্বাক্ষরকারী নয় ; কানাডার সহায়তায় টরদ্বের প্রথম 
আণবিক চুল্লীটি স্থাপন করলেও, এই.চুল্লীর অস্ভিম 
উপাদান ্টোনিয়ামের ব্যবহারের ওপর কাঁনাভার 
খবরদারী আরোপে ভারভ স্বীকৃত হয় নাই। 
সুতরাং সেই pala প্ুটোনিয়াম-দিয়ে ভূগর্ভে আণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত saver, ১৯৬৮র Fal 
ক্যানাডার সঙ্গে আণবিক pal সম্প্কত চুক্তির 
কোনোটাই লঙ্ঘন করে নাই। - তা সত্বেও অতঃপর 
ভারতে শান্তিপূর্ণ আণবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কানাডা 
হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, জাপান তে! ভারতের 
বিস্ফোরণকে তীব্র নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয় নাই, 
ভারতকে আর আধিক সাহায্য দেবে কিনা সে 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমেরিকা অসুখী ; অথচ 
আন্তর্জাতিক ভারত-সহায়ক সংস্থার--0019-4১10 
Consortium— আগামী ১২ জুনের প্যারিসের 
বৈঠকে আমেরিকা সাহাঁধ্যদানের সব চাইতে বড়ো 
FAL আণবিক বিস্ফোরণ ভারতের আন্তর্জাতিক 
wifes সাহায্য অনিশ্চিত করে তুলেছে | তাঁই আবার 
প্রশ্ন ওঠে আণবিক বিস্ফোরণের জন্য এই সময় 
নির্বাচন কেন? আণবিক কমিশনের চেয়ারম্যান 
ডঃ শেঠন। এবং ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের 
ডিরেক্টর ডঃ রমান্না গত ২০ মে তারিখে বোদ্বাই-এ 


সাংবাদিকদের সময় নির্বাচন সম্বন্ধে যা বলেছেন 
“...It was our decision and the choice 
of timing was 0U15.”— তা অবিশ্বাস্য | বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে এই আণবিক বিস্ফোরণের muta রাজনৈতিক 
প্রতিক্রিয়া পরিমাপের ভার এবং তাকে সামলাবার 
দায়িত্ব নেবেন দেশের রাজনৈতিক নেতারা, 
বৈজ্ঞানিকররা নন। স্থুতরাং প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ 
ছাড়! বিক্ফোরণের সময় নির্বাচনে ডঃ শেঠঅ।র দাবী 
একেবারে হাস্তাস্পদ। | i 

Cen পাকিস্তান, Set চীন এবং সোভিয়েত 


রুশের স্মিত অনুমোদনের মধ্যে atag বিধানের ' 


সূত্র ভারত-রুশ মৈত্রীর কাঠামোতে নিহিত রয়েছে 
কিনা, সেটাও ভেবে দেখবার । রুণ-চীনের সীমান্ত 
বিরোধের 
অন্তিক্রমকারী সোভিয়েত হেলিকপটার ও রুশ 
সামরিক বাহিনীর স্দস্ত তার তিনজন অরোহীকে 
চীন আটক করবার পর এই উত্তাপের পরিমাণ 
আরও বুদ্ধি পেয়েছে । সুতরাং, রুশ-মিত্র ভারতের 
আণবিক বিস্ফোরণ, চীনের যেমন উদ্বেগের কারণ হবে, 
তেমনি চীনের সঙ্গে সংঘাত প্রতিরোধে এই বিস্ফোরণ 
রুশের সহায়ক পরিবেশ স্থষ্টি করবে ; JOAN 
এই বিক্ফোরণের সময় নির্বাচন, ভারত সীমান্তের 
সমীপবর্তী চীন-রুশ সংঘাতের সঙ্গে পরোক্ষভাবে 
সম্পর্কিত কি না, বন্ধু সোভিয়েতের কোনে ইসরা 
রয়েছে কিনা এই সময় নির্বচনে,-এই প্রাসঙ্গিক 
প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হতে হবে ভারত সরকারকে। 


উত্তাপ গত মার্চ মাসে চীনের সীমানা, 
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৬৭ সম্পাদকীয় 


ভারতবর্ষের অনুকূলে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও সব মিলিয়ে বলতে হয়ঃ ১৩৮১ সালের প্রথম 
পরিবর্তিত হয়েছে । সুতরাং চীন ও পাকিস্তানের প্রহরে আভ্যন্তরীণ ও সীমান্তের সমীপবর্তা ‘সংগ্রামের 
দিক থেকে এই বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া ভারতকে সংঘাত” দিগন্তে উকি দিচ্ছে। 

সীমান্তবর্তী কোন আন্তর্জাতিক ছন্দের আবর্তে টেনে ২৩শে মে, ১৯৭৪ 
নেবে কি না সে প্রশ্নও অবান্তর az | 
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আপনাকে আমর! টাকা দিয়ে থাকি। 
“অন্যায় যে করে আর অন্তায় যে ALB — 
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।* সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কে ` 
--ববীল্্রনাথ সেভিংস একাউণ্ট খুলুন ) 
এবং 
8 সুদ যোগে আপনার টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখুন 
স্ীদরস্বতী প্রেস লিঃ সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক 
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লেখক বিষয়. পৃষ্ঠা বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
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সম্পাদকীয় 


Beas শন্্বত| 


উড়ন্ত মুর ্কীতি ‘runaway inflation’ — 
Raw yaaa গতিবেগ স্থষ্টি করেছে। যার! 
শাসনক্ষমতায় রয়েছেন, তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করেই 
যেন বল্পাহীন মূলাবৃদ্ধি তরতর করে এগিয়ে চলেছে। 
শাসকদল বঞ্চিত অনজীবনের বিক্ষোভকে দমন 
রতে সিদ্ধহস্ত, মূল্যবৃদ্ধির লাঞ্ছনার সঙ্গে প্রশাসনের 
লাঞ্চন! যুক্ত করে তারা প্রতিকারের পথ YETER | 


p আর এই মূল্যবৃদ্ধির স্বর্গরাজ্যে ভেজালের, চোর- 


কার বারের, মুনাফাবাজ্ীর, ঘুষের এবং সামূহিক 
দুনীতির অবাধ ব্যবসা চলছে। এই ঘটনা ঘটছে 
সুরঙ্গপথের SRPA নয়, গোপন IRALA নয়, 
দিনের আলোর উন্মুক্ত গ্র।জণে | 

Zapia বা মুদ্র/স্ফীতির ভয়াবহ পরিণতির 
সঙ্গে ইতিহাসের পরিচয় রয়েছে। প্রগৈতিহাসিক 
ইতিহাস নয়, বলতে গেলে সমকালীন ইতিহাস। 
“ann বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধস্ত দেশগুলিতে 
ইনফ্রেশনের ভয়াল রূপ দেখা গেছে, কি করে 
মানুষের সাবাজীবনের সঞ্চয় নিমেষে নিঃশেষ হয়ে 


যায়, সমকালীন ইতিহাস তা প্রত্যক্ষ করেছে। কি 
করে বিশ্বব্যাপী মন্দা এসে ত্রিশদশকের গোড়ায় 
বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের টু'টি চেপে 
তানের শ্বাসরোধ করে দিয়েছিলো, সে-অভিজ্ঞতার 
রক্তক্ষয়ী ইতিহাসও বেশী দিনের কথা নয়। 
এবারকার ঘটনা-পম্পরার সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর দিন- 
গুলির নিকট-সাদৃষ্ট রয়েছে। বিশ্ববাজারে AIA, 
সারের, নিউজপ্রিণ্ট এবং অন্যান্য কীচামালের ঘাটতির 
সঙ্গে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর, যুদ্ধের হাতিয়ার- 
রূপে পশ্চিম এশিয়ায় তেলের উৎপাদন হাঁস ও 
তেলের JJA যেমন বিশ্বেরবাঞ্জারে মূল্যৰ দ্ধ 
গতিবেগ বছর খানেকের মধ্যে দূরস্তভাবে বুদ্ধ 
করেছে, তেমন একথাও সত্য যে বর্তমান মূল বৃদ্ধি 
শুধু পশ্চিম এশিয়ার agana T তেল-সঙ্কট 
থেকেই সুরু হয় asi তার গোড়াপত্তন হয়েছে 
তারও আগে। পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন শর্থমন্ত্রী 
এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল শিলারের মতে 
ইনফ্রেশন অনেক সময় ধবে গড়ে ওঠে, এটা কোনো 


৭* BAS, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


হঠাৎস্ঘটা সঙ্কট নয় “Inflation is something 
that develops over a long period of 
time, it just does not appear in one fell 
Swoop.” 

মুদ্রার অতিরিক্ত যোগান, পণ্যেব উৎপাদনের 
চাইতে সম্ভোগের (consumption) ভ্রুততর হার, 
ats উন্নয়নের (economic growth) হারের 
শ্রথগতি, এই শ্লথগতির দরুণ জাতির স্বল্প- 
উৎপাদিত সম্পদের সিংহভাগ দখলে আনবার 
By সমাজের বিভিন্ন অংশের তীব্র প্রতিযোগিতা, 
মুদ্রান্ফীতির জনক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
লেনদেনেও একদেশের মুদ্রাক্মীতি আর এক দেশে 
আমদানী কর! হয়ে থাকে। এ-ছাড়। আহিক উন্নয়নের 
ক্রমবৃদ্ধি (rate of economic growth) এবং 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বুদ্ধির ee কিছুটা yl 
ক্ষীতি ঘটতে পারে। কিন্তু বল্পাহীন yells 2. 

১৯৭৩-এ বৃটেনের মুদ্র/ক্ষীতির হার শতকরা 
১২ থেকে ১৯৭৪-এ শতকরা ১৫২ তে উঠতেই 
সেখানে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডকে 
শতকরা ৪৫ ভাগ WH এবং তার কাঁচামালের 
শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশ ধেকে আমদানী করতে 
হয়। তাই বিশ্বমূল্যস্তর ইংল্যাণ্ডের পণ্য মূল্য 
স্তরকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রক্ষণশীল 
দলের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের বেতন 
ও মূল্যনীতি ব্যর্থ হলে সেখানকার কয়লার খনির 
শ্রমিকর। ধর্মঘট করলে শ্রমিক মন্ত্রীসভা এসে তাদের 
বেতন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করে ধর্মঘট মেটালো 


বটে, তাতে মুদ্রাস্ফীতির সুযোগও বাড়িয়ে তুলেছে | 
উইলসনের নূতন সংখ্যালঘু শ্রমিক মন্ত্রীসভা 
সেধাকা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। WAR 
উইলসনের শ্রমিক সরকার ই.তমধ্যে কমন 
সভায় BIA বার বিরোধীদের AWA Ge 
কাছে পরাজিত হয়ে আর একটি নির্বাচনের: 
মুখোমুখী দড়িয়েছে। ইনফ্লেশনের গতিবেগ রোধই 
বর্তমানে যে কোনো 'ব্রটিশ সরকারকে অগ্রাধিকার 
দিয়ে মীমাংস। করতে হবে। 

ফ্রান্সের নূতন সরকার শতকরা ১৮ ভাগ 
ইনফ্রেশনের মুখোমুখী হয়েছেন | ১৯৭১-এর হার 
ছিল শতকরা দশের TT] এই মুদ্রাম্ফীতিকে কাবু 
করতে ফ্রান্সের ব্যান্কের সুদের হার শতকরা ১১ 
থেকে ১৩ তে বুদ্ধি কর! হয়েছে, বাজেটের কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ, করপোরেট BAW ও আয়কর বুদ্ধি ক্র! 
হয়েছে। 
O ইতালীতে, মারিনো রুমারের ম ত্র বার সপ্তাহের। 
পুরানো সরকার দুরন্ত ইনফ্লেশন ও APIs 
আধিক সঙ্কটের আঘাতে “ত ১১ই জুন পদত্যাগ 
করেছে। সেখানকার gager হার শতকরা 
২০ ভাগ। 

স্থাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিও ইনফ্লেশনের চাপে 
Sire! Bas শ্লথগতি আধিক বিবৃদ্ধি এবং 
মূল্যবৃদ্ধি। মাঞক্িণ মুলুকেও গত বছর ভোগ্যপণোর, 
HEE শতকরা O'S ভাগ বেড়েছে, গত ২৩ বছরের 
মধ্যে এটাই নাকি সেখানকার মৃঙ্গযবৃদ্ধির উচ্চতম 


FJ | 
l 


ad 


ad সম্পাদকীয় 


আর ভারতবর্ষ 2 এবার ২৮ শে capatat 


লোকসভায় বাজেট পেশ করবার পরের মাসেই, . 


অর্থাৎ শুধু মার্চ মাসেই, ভ্রবামূলা শতকরা ৩ ভাগ 
, বুদ্ধি পেয়েছে! আর ১৯৭৩-এর মার্চ থেকে ১৯৭৪- 


+; মার্চের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার কল্পনাতীত গতিতে 


a 


t 


) 
$ 
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o এগিয়ে শতকরা ২৮৭ ভাগে পৌচেছে! সরকার 
< বাজারে ব্যাঙ্ক থেকে সরবরাহ করা 
”- যোগানের মাত্রা বার বার সীমিত করবার চে 


টাকার 


করেও ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যাঙ্কের সুদের হার 
শতকরা ১৫ টাকায় বুদ্ধি করা সত্বেও বাজারে 
ASA টাকার যোগানের ঘটনাট। অঙ্গুলরণ করলে 


` দেখা যাবে, ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে বাঙ্জারে 


a 


1 


| 


ব্যাঙ্কের টাকার যোগান শতকরা ১৪ wit বৃদ্ধি 
পেয়েছে,-১৯৭২-৭৩ সালে যার পরিমাণ ছিল 
. শতকরা ১৫'৫ ভাগ - সেখানে এবছর সরকার 
শতকরা মাত্র ৫ ভাগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার 
যোগান সীমিত রাখবার AFA করেছিলেন। অথচ 
গত এপ্রিল থেকে জুন মাসের ৭ তারিখের মধ্যেই 
অর্থাৎ মাত্র ছুই মাসের মধ্যেই টাকার যোগান শতকরা 
ea ভাগ বৃদ্ধি পেবেছে। অর্থাৎ গত বছর এ একই 
সময়ের মধ্যে যেখানে ব্যাঙ্কের, যোগান ৪৯০ কোটি 
টাকা ছিল, ' সেখানে এবছর তা ৬৩৮ কোটি টাকায় 
ঈড়িয়ছে। গত ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হল, সেই 
একটি মাত্র সপ্তাহে ব্যাঙ্কের টাকার যোগান ১১৪ 


hey টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে সরকারী খাতে ব্যান্কের 


k 


+ 





টাকার যোগানের পরিমাণ ১০০ কোটি টাক! ! কিন্ত 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগ্ছলিতে টাকার যোগানের হার আরও 


চমকপ্রদ | এবছর এগ্রিল থেকে এই জুন পর্যন্ত এই 
টাকার ধোগান ৪৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, 
যদিও পূর্বেকার বছরে একই সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক- 
গুলিতে টাকার যোগানের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৪২ 
কোটি টাকা । কিন্তু সব চাইতে আশঙ্কার বিষয় এই 
যে বাঙ্জারে aiga ষোগাঁনের হার যদিও অত্যধিক 
মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও ব্যাঙ্কে আমানতের সুদের 
হার বৃদ্ধি করা সত্বেও, ব্যান্কের আমানতের গতি শ্লথ 
হয়ে গেছে। ফল দীড়াছে বাজারে ব্যাঙ্কের ধোগান 
বাড়ছে, নোটের যোগান দ্রেততর হচ্ছে, কিন্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের হার হান. পাচ্ছে। এরই 
পরিণতিতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে এবং ব্যাঙ্কের 
যোগানে। টাকা দিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের মাল-মশলা 
মজুদ করে ইনফ্লেশনে বৃদ্ধিতে সায় দেওয়া হস্ছে। 
আগাঁমী অক্টোবর মান থেকে পরের মার্চ মান পর্যন্ত 
আথিক গেনদেনের ব্যস্ততার (busy season) 449A 
OF হবে, সেই সময় ১৯৭৩-৭৪-এর শতকরা ১৪ 
ভাগের পরিবর্তে আধিক যোগানের হার শতকর! 
৫ ভাগে বেঁধে রাখবার শুভ HEH যে BBs বিনষ্ট 
হবে, এ বছরের এপ্রিল থেকে ব্যাক্কের টাকার 
যোগানের হারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে তারই স্বাক্ষর 
রয়ে গেছে। শিল্প-উৎপাঁদন বৃদ্ধির হার পরিকল্পনায় 
নির্ধারিত শন্তকরা ৮ থেকে ১০ ভাগের পরিবর্তে 
শতকর ১ ভাগ পৌঁছাবে কিনা সন্দেহ-_বিহ্যাৎ ও 
কাচামালের সরবরাহের ঘাটতির জন্য, সারের 
ঘাটতির জন্য এবং বিদ্যুতের অভাবে পাম্পের জল 
তুলে সেচ ব্যবস্থায় ঘাটতির wy কৃষি উৎপাঁদনেও 


n3, sant ১৩৮১ 


apie হবে} ফলে আথিক বিবৃদ্ধির নির্দিষ্ট হার 
শতকরা ৭ ভাগ পৌঁছানো একেবারেই অবাস্তব 
ঘটনা | ' 

আর একটি stata দিয়ে ইনফ্লেখনের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাবলিক cascada শিল্প- 
ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশে এই ধরণের ইনফ্লেশনের 
aie নিহিত রয়েছে । হিসাবে মজুদ-মালের (stock) 
CARE খাঁতায়-পত্রে দেখানো হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে 
তার অস্তিত্ব খতিয়ে দেখা হয় না agata (Physi- 
cal verification) 1 ফলে মজুদ মাল, নেই অথচ 
সেই বাবদ টাকার লেন-দেন চলে থাকে, ফঙ্গশ্রুতি 
ইনফ্লেশন। মাল সরবরাহকারীর|! কম মাল দিয়ে 
পুরো। টাকা নিচ্ছে এবং তার এক অংশ সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারীদের ঘুষ দিচ্ছে | এ-ও ইনফ্লেশনের AFTA | 
ইনফ্লেশন ও Fale যমজ ভাই। তারা হাত 
ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে! এমনি আরও 
অজস্র কেন্দ্রবিন্দু ছড়িয়ে রয়েছে, ইনফ্লেশনের Sora 
ব্যাপকতর ও বিস্তৃতত্বর প্রয়োগের F | 

ইনফ্রেশন রোধে তাই শক্ত ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্ধ হয়ে পড়ে। অন্তান্য দেশে 
তাই হচ্ছে। কিন্ত আমাদের দেশে? শাঁদকদলের 
কার্যকরী কমিটির বৈঠক গেলো! মে মাসের শেষ 
সপ্তাহে | খাদ্যশস্তের মূল্যবৃদ্ধির গুঞ্জন এবং ভাসা- 
ভাসা প্রস্তাব ছাড়া সেখানে ইনফ্লেণনের বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ দেখা গেলে! না। প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে ১) একটি যুক্তিনির্ভর বেতন ও আয়- 
নীতির বূপায়ণ চাই । কিন্তু তার রূপরেখা আকবার 


৭২ 


কোনো চেষ্টা নাই। কেবলমাত্র অতীতে শ্রমিকদের 
জন্গীনীতির নিকট আত্মসমর্পণ ও খণ্ড খণ্ডভাবে কোনো 
কোনে। আথিক ক্ষেত্রে বেতন বুদ্ধির সমালোচন। 
করা হয়েছে ২) DGLA সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থা 
মারফত ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টন খাদ্যশস্য বণ্টনের 


yS 


উল্লেখ কর! হয়েছে । . এব WY বড় ভোর ৬০ লক্ষ, 


টন আভ্যন্তরীণ MIRAZ থেকে যোগাড় হতে 
পারে । অবশিষ্ট ৩০1৪০ লক্ষ টন খাছ পরোক্ষে 
আমদানী করতে বলা ETSI ৩) আর জরুরী 
ভিত্তিতে atg উৎপাদনের কর্মস্চীর উল্লেখ 
রয়েছে। ১৯৭৩-এর দেড়শ কোটি টাকার 'ক্র্যাশ 
প্রোগ্রাম'"এর তিক্ত অভিজ্ঞত। রয়েছে। ১৫০ 
কোটি টাকার বিনিযোগ করে তার পূর্বেকার 
বছরের চাইতে এক. ছটাকও বেশী খাছ 
উৎপাদনে সেবার সরকার বার্থ হয়েছে। 
উচ্চক্ষমন্তাসম্পন্ন প্রায়োগিক কমিটির চূড়ায় প্রধান- 
মন্ত্রীকে বসিয়ে দিলেই প্রস্তাবে যা বল! হয়েছে-_ 
যদি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, তাহোলে 
সমস্যার জটিলতা গত ছুই বছরে দ্রুত বৃদ্ধি পেলো 
কেনো 1- প্রধানমন্ত্রী তো ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে 
ARAUA ক্ষমতার অধিকারীরূণপে ata হয়েই 
রয়েছেন! | 

জুনের ১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন বৈঠক 
করে ইনফ্লেণন প্রতিরোধের ay খণনীতি, আধিক 
নীতি, ডেফিলিট ফিনান্সিং, পণ্য উৎপাদন প্রভৃতি 
af? সকল বিষয় আলোচনা 
সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণে 


করে সকল 
FAFA হয়েছেন 


D S 


A 





৭৩ সম্পাদকীয় 


যার গোড়ার কথা হোলে।, aaasta বাজেটে 
নিদিষ্ট একস পঁচিশ কোটি টাকার ডেফিলিট 
ফিনান্সিং-এর সীম! লঙ্ঘন দেওয়া 
হবে না। আর পরিকল্পনার ‘inescapable’ 
need5’—অপরিহার্য প্রয়োজনের খাতিবে যে 
প্রয়োজন অনিবার্ধ নয়—‘escapable needs’— 
তাকে খৰ করা হবে | 

এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে 
মহার্থভ।তা পাওনা হয়েছে তা বদ্ধ রাধা হয়েছে। 
কতদিন বন্ধ রাখা হবে তা অম্পঃ, তবে রেল ধর্মঘট 
জবরদস্তি ভেঙে দেবার পর এবং নীতিগতভাবেও 
রেল শ্রমিকদের দাবী স্বীকার না করে সরকার এই 
ইশারাই দিতে চান যে তার! ধর্মঘট সাময়িকভাবে 
বন্ধ করে দিয়ে বেতন-মজুরীর স্তর বৃদ্ধি আইন করে 
বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন। বেতন-মজজুরীর 
ga — ‘wage freeze’—aw aly আয়- 
নীতির সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখে নির্ধারত না হয়, 
'সরকার সংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে আর একবার 
মুখোমুখী সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাবেন | ইনফ্রেশন 
সামলে, মূল্যস্তর না কমিয়ে বেতন-মজুরীস্তর- 
বন্দীতে হাত দিলে CAB বারুদের সপে হাত দেবার 
সামিল হবে। 

কেতাবী পথেই হৌক feral বে-পরোয়া পথেই 
হৌক, আগামী দুইমাসের মধ্যে মূল্যস্তর হ্রাসে 
সরকারী ব্যর্থতা দেশের যেমন ঘোঁর gA ডেকে 
আনবে তেমনি শাসকদলেরও দারুণ দুর্যোগের মহড়া 
নিতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির লোৌহকঠিন 


করতে 


বেষ্টনী ভেঙে সমাঞ্জজীবনকে নূতন খাতে প্রবাহিত 
করে জাতীয় জীবনে নৃতন মূল্যবোধ Wa উদ্দেশ্যে 
জয় প্রকাশ নারায়ণ বিধান সভা বিলে।পের প্রতীকী 
সংগ্রাম শুরু করেছেন । ইনফ্রেশন, GAS ও সকল 
প্রককাব মুল্যবোধকে অস্তিম আঘাতে জর্জরিত করে 
যারা গণতন্ত্রের ঠ।টবাট বঞ্জায় রেখে ক্ষমতা করায়ন্ত 
করে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, বৈষম্য ও পীড়ন অব্যাহত 
রাখতে চাঁন, মুষ্টিমেয়ের আত্মকেন্দরিক ক্ষমতা-, 
সস্তভাগের খাতিরে যারা গণতন্ত্র বিপন্ন" বলে 
আর্তনাদ করেন তাদের হিলাব-নিকাশের দিন দ্রুত 
এগিয়ে আসছে । জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রতীকী 
সংগ্রাম, গণতন্ত্রের নামে দলীয় বা মুষ্টিমেয়ের taz- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করেছে। তাই 
প্রগতিশীলতার নামে, পরিষদীয় রাজনীতির নামে 
উচ্চকিত বিপন্ন শ্বৈরতন্ব শেষ সংগ্রামের জন্য তৈরী 
হচ্ছে | তাই এদেশে সোভিয়েত রুশের অনুসারী 
বারা, যাদের ওপর অযাচিতভাবে ‘distinguished 
arm of the International Communist 
movement’- a4 শিরোপা বধিত হয়, তাদেরও 
দেখ। যাচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সাধারণ 
মানুষের জীবনে মূল্যবৃদ্ধির শৃঙ্খল মোচনের যে 
সংগ্রাম, সে সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মহড়া 
নিতে তাঁদের কু নেই-_-জয়প্রকাশ নারায়ণের 
বিকদ্ধে উত্তেজক কট,-কাটব্য উচ্চারণের কথা না হয় 
ছেড়েই দেওয়া হল? 

গুজরাতের সংগ্রাম বার্থ হয়েছে কিনা, জয়প্রকাঁশ 
নারায়ণের সংগ্রামের কর্মসূচীর পারম্পর্ধ স্বস্ছতা 


was}, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


আছে কিনা, অর্থাৎ বিধান wel বিলোপের পর 
নির্বাচন হবে কিনা, নির্বাচন হলে তাতে Stal অংশ 
গ্রহণ করবেন, জয়গ্রকাশনারায়ণ 'পার্টিবিহীন 
sqsg —partyless | democracy—w ত্বের 
কোনো গ্রয়োগিক মুলা আছে কিনা__বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এই সংশয়সুচক প্রশ্নগুলি অবাস্তুর হয়ে 
গেছে। শাসক CUB ও তাদের প্রগতিশীল সহ- 
যোগীদের নির্মম স্বৈরাচারী erm থেকে বন্ধনমুক্তির 
সংগ্রামই AMF সব চাইতে অব্যবহিত PÍT) | 
কারণ, এই সঙ্কট যদি আরও কয়েকমাস অব্যাহত 
থাকে__গ্রগিশীলত। ও গণতন্ত্রের Bed মেকী 
আবেদনের আড়ালে- ভারতবর্ষের জননধারণ 
মনুষ্যুত্ের ন্যুনতম দাবীর শেষ রেশটুকু খুইয়ে বসবে | 
তার পূর্বেই সর্বন্পণ সংগ্রামের আহ্বান চাই। 
জয়প্ৰকাশ নারায়ণ সংগ্রামের সেই দুন্দুভি 
বাঁজিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগ্রামের কৌশল 
ও কর্মসুচী রচিত হবে--তার কোনো! বাঁধাধর! ছক 
থাকতে পারেনা | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সংগ্রামের উপাস্তে পৌছে 
সংগ্রামীদের তৃতীয় শিবির রচনা করেছিলেন। 
সে-শিবির সাম্রাজ্যবাদীদের যেমন বিরোধিত৷ 
করেছে এবং সেই - সূত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের 
afasta দোসর রুশপন্থীদের বিরোধিতা 
করেছে, তেমনি সম্ভাব্য জাপ-অধিকারের 
বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনমানসকে প্রস্তুত করেছে। 
ভারত সীমান্তের অদূরে চীন-রুশ সংঘাতের যে 


৭৪ 


ভারতের স্বাধীনত! 
নেতাজী স্বাধীনতা 


শিবিরের 


পটভূমি ১৯৬৯ সাল থেকে গড়ে উঠছে তারই 
পৃষ্ঠভূমিতে শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য ভারতের 
সাম্প্রতিক আণবিক বিস্ফোরণ! প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর দ্বার্থহীন প্রতিবাদ সত্বেও ভারতের এই 
চঃকগ্রদ সাফল্য, আণবিক অন্ত্রবলে বলীয়ান হবার 
প্রাথমিক পদক্ষেপরূপে পাকিস্তান ও চীনের মত 
অমিত্রম্থলভ দেশগুলির কাছে অভিব্যক্ত হয়েছে। 
সোভিয়েত নির্দেশেই ভারত এই হৃঃসাহসিক পদক্ষেপ 
করেছে--এই ধরণের সরাদরি অভিষোগ তুলতে 
চীনের বাধে নাই। সুতরাং চীনের বক্তব্য থেকে 
স্পষ্টই বোঝ! যায় তাদের দৃষ্টিতে ভারত ও সোভিয়েত 
রুশের শিবির এক এবং অভিন্ন। কংগ্রেস এবং 
ভারতীয় sya পার্টির মধ্যে সম্পর্কে এখানে- 
সেখানে অল্প স্বল্প হেরফের হলেও মূলত তারা একই 
যাঁত্রী_ছুই পক্ষই এ-তথ্য বার বার 
বিজ্ঞাপিত করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রশ্রেসিভ 
ডেমোক্র্াটিক এলারেন্স থেকে কম্যুনিষ্টদের বিদায় 
গ্রহণও আপোষ-মীমাংসার মধ্য দিরেই সম্পন্ন 
হয়েছে। এটাও কম্যুনিঃদের এবং কংগ্রেসের 
মস্কৌপন্থীাদের কৌশল বিশেষ । আপাতত কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে মস্কৌর প্রভাব ঃবিস্তারের এটাই সহজতর 
পদ্থারূপে উভয় পক্ষ গ্রহণ করেছেন মস্কৌ সম্মতি- 
ক্রমেই। পশ্চিম বঙ্গে ওয়াংচু কমিশন গঠন করে 
yang) সিদ্ধার্থপঙ্কর রায় তার মন্ত্রীনভাকে কলুবমুক্ত 
করতে চেয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ বিরোধেও মস্কোর ছায়াপাত রয়েছে। 
( শেবাংশ ১২১ পৃষ্ঠায় ) 
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সুনীল দাস 


[ গত ১২ই জুন বিপ্লবী দেশনেত্রী লালা রায়ের 
চতুর্থ স্মৃতি-বাধিকী উদযাপিত হয়েছে। গত বছর 
বেতারে Sta জন্মদিনে নিবেদিত শ্রদ্ধার্থ্যাটি প্রকাশ 
করে অয়শ্্রীর পক্ষ থেকে তার স্মৃতির-প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য 
অর্পণ করা হল। জঃ সঃ] 


RAI দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৪তম aT- 
বাধিকীতে আমার প্রণাম । ছুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে 
তার জদ্ম। উনবিংশ শতাব্দীর Gata মানবতাবাদ 
মানুষকে ভালবাসার এবং বিংশ শতাব্দীর বিপ্লববাদ 
তাকে সর্বন্বপণ সংগ্রামের দীক্ষা দিয়েছিলো | 
লীলা রায়ের জীবনে এই দ্বৈত-আ'দর্শের অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটেছিলো | 


মানবতাবোধের অন্থপম পারিবারিক পরিবেশে 


Sta কৈশোর কেটেছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 


হয়েও পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ তেজন্বী ও আদর্শবাদী। 
মাত৷ Fans দেন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সেবার 
শিক্ষা। 

প্রতিভার শার্ণিত দীপ্তিতে ছাত্রীজীবন অতিক্রম 
করে এলেন ১৯২৩-এ | ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বেথুন কলেন্জের ছাত্রী-নেত্রীর 


আনমনীয়তার কাছে ইংরেঞ্জ উপাচার্য হার মানলেন। 
মেয়েদের সহশিক্ষার নীরব সংগ্রাম জয়ী হোলে! | 

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার” অধিকার 
অর্জনের দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে ‘দীপালী সংজ্ঘ'র 
গ্রতিষ্ঠাত্রী লীল! নাগের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব, চারিত্র্য- 
শক্তির তেজ ও মাধুর্য উপকথার মত গোট! 
বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছে। বাংলার জনজীবনে 
সেদিন উচ্চকিত জিজ্ঞাসা_“কে এই নেত্রী”? 

দীপালীর দীপশিখা সহত্রশিখায় সকল স্তরের 
মেয়েদের জীবনকে eias করলে! | টাকার 
পথে পথে মাঙ্গলিক সঙ্গীতের সুর “দীপালি 
দীপালি মঙ্গল দীপ ম্বালি/মন্দিরে আগমনী a 
বাজায় 1” 

কিন্ত পিছিয়ে-পড়া নারী-সমাজের বন্ধন-মুস্তি 
কী রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ছাড়া সম্ভব ? মনে 
নানা eat) পথ জিজ্ঞাসার সমাধান করে নিলেন। 
সকল প্রকার gás এশ্বর্যের অধিকারিমী হয়েও 
লীলা নাগ সাংসারিক জীবনে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার 
মস্থণ পথ বর্জন করে ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্ম- 
নিবেদনের পথ বেছে নিলেন। aae কন্ত! 
পিতাকে লিখলেন * ‘আমার উদ্দেশ্য নয় এই 
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প্থিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া, কিন্তু এই পৃথিবীতে 
খাটি হওয়া | 

সেদিনকার প্রখ্যাত বিপ্লবীদল ''গ্রীনজ্বের” 
প্রতিভাধর নেতা অনিল রায়, লীলা নাগের প্রতিবেশী- 
সতীর্থ । 'দীপালির” নান! কাজে ‘Baez ও তার 
নেতার সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে। দীপালি 
aega কাজের ফাঁকে ফাকে লীলা নাগের মনে মুক্তি 
সংগ্রামের পথ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হলো। কোন 
পথ প্রশস্ততর ? অহিংস অসহযোগ না সর্ববপণ 
বিপ্লবসাধন।? গোপন বিপ্লবীদলের লৌহকঠিন 
কাঠামোতে তার যুক্তিবাদী ব্যক্তি-মানস পরিপূর্ণ 
বিকাশের সুযোগ পাবে কি? না, এই কাঠামোর 
নিধিচার আনুগত্যের দাবী মানতেই ভার ব্যক্তিসতু। 
নিঃশেষিত হবে? অনিল রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ 
আলোচনা চললে। | ছুই প্রথর ব্যক্তিত্বের চুলচেরা 
বিতর্ক । অবশেষে লীলা নাগ PAAA দলের সদস্য, 
বিপ্লবী নেত্রী | 

কলকাতা কংগ্রেসে বাংলার বিপ্লবী দলগুপি 
FOIA চারপাশে সমবেত হয়েছেন | সহকর্মীদের 
সঙ্গে Aawa নেতা অনিল রায় ও লালা নাগ 
সেখানে উপস্থিত। লীলা! নাগ বিপ্লবী দলের 
নেপথ্যে । প্রকাশ্যে নারী আন্দোলনের অবিসন্ব।দী 
নেত্রী। কানাকানিতে Sta বিপ্লবী দলে উত্তরণ, 
বিপ্লবীমহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে|। 

বিপ্লবী দলে নারী-নেতৃত্বের ARB এই প্রথম | 
কঠিন পরীক্ষী। নারী-পুরুষের সমানাধিকার উচ্চ- 
শিক্ষিত মহলেও তখনও তাত্বিক পর্যায়ে সীমিত। 


বিপ্লবী মহলও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁকে কেন্দ্র 
করে দলে এক afas ও সঙ্কর্ণতার অবির্ত দেখা 
গেল। তার সঙ্গে যুক্ত হোলে! তাত্বিক ঘন্ব-_সম্ত্রাস 
না fara? সেই আবর্ত দলকে দ্বিধাবিভক্ত করে 
দিলো । Aaea একাংশ নূতন দল গঠনঃকরলেন | 
লীলা! নাগও সর্বন্বসমর্পণের তীব্রতর আবেগ নিয়ে 
agia দীপ্তিতে বললেন £ “নিগ্ধেকে ভেঙেচুরে ঢেলে 
সেঞ্জেছি। আনার জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন 
এলো 1” 

দীপালি মজ্বেরও বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গেলে।। 
এটি মেয়েদের বিপ্লবী দলে সংগঠনের ক্ষেত্র হলে | 
দলে দলে মেয়েরা বিপ্লবী-মন্্বে দীক্ষিত হলেন। 
শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদার দীপালি aeaa 
সদস্ত-রূপে তাঁর বিপ্লবী জীবনের গোড়ার পাঠ 
নিয়েছিলেন | 


বিপ্লবী নেত্রী গণমান্দোলনেরও নেত্রী । ঢাকায় 


Sa গণ আন্দোলনের সঙ্গে 'মহিল! সত্য গ্রহ 


কমিটি গঠন করে লবণ মাইন ভঙ্গ করলেন। 
পুপিশের চোখে ধুলো! দিয়ে প্রকাশ্য গণ মান্দোলনের 


আড়ালে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের দায়িত্ব বহন, 


করে চলেছেন। ১৯৩০ এর এপ্রিলে অনিল রায়ের 
গ্রেপ্তারের পর দলের সর্বময় দাঁয়িত্ব লীলা নাগের 
উপর এলো | 

তার সকল কাজের সহায়ক দুই আত্মগোপনকারী 
সহকর্মী--অনিল দাস ও অনিল ঘোষ। FASE 
বিশ্রাম নেই। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহে কলকাতা যাচ্ছেন, 
সঙ্গে অমল রায়, রেণু সেন। শৈলেশ রায়, ক্ষিতীশ 


এ 
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রায়ের সঙ্গে বোমার যর্মূলার প্রয়োগের ফলাফল 
নিয়ে আলোচনা করছেন । কলকাতা থেকে আসছেন 
-৮ অন্তীন বন্ত, নরেন সরকার প্রভৃতি । কুমিল্লা থেকে 
এলেন বীরেন ভট্টাচার্যা। কমলাকান্ত cata 
একসানের পরিকল্পনা আনলেন। তরুণ কর্মীর! 
আসছেন। সকলের BR চাই। ধীরভাবে অথচ 
Wester নেত্রী দায়িত্ব পালন করছেন। গঠন- 
মূলক seer ভার দিয়েছেন তারই প্রতিষ্ঠিত 
‘নারী শিক্ষা মন্দিরের অধ্যক্ষা Bal রায়ের উপর | 
এরই মধ্যে ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হলেন। 
বিনা বিচারে প্রথম মহিল! রাজবন্দী। সহবন্দিনী 
রেণু সেন। 
বন্দী হবার কয়েক মাস পুর্বে আর এক 
_ছংসাহসিক-প্রচে্টা-নিজ সম্পাদনায় মহিলা 
পরিচালিত মাসিক পত্রিকা প্জয়্ত্রীর” প্রকাশ। 
কবিগুরু নামকরণ করলেন। আশীর্বাদ জানালেন — 
“বিজয়িনী নাই তব ভয়।' ইতিপূর্বে ঢাকায় 
‘দীঁপালি’র অভিনন্দনে অভিভূত কবি বলেছেন 
“এশিয়ায় এতো বড় মহিলা! সমাবেশ আর দেখি 
নাই৷ “জয়শ্ত্রী'র সহ-সম্পাদিকা ২ রেণু সেন, 
শকুস্তলা চৌধুরী । পর পর সম্পাদিকা! Gat রায়, 
বীণা রায়। সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দিল। 
১৯৩৭ এর শেষে মুক্ত পেলেন। অনিল রায় 
॥ মুক্তি পেয়ে এলেন। : কর্মধারার পরিবর্তন হোলো 
_-কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক গণ আন্দোলন ; লক্ষ্য £ 
সমান্র-বিপ্লব। এরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মী | | 
জ্যৈষ্ঠ "৮১-২ 


‘জয়শ্রী’ পুনঃপ্রকাশিত হোল নূতন মতাদর্শের 
বাহক হয়ে। কবিগুরু আশীর্বাদ জানালেন লীলা 
নাগকে--“কারাবাস থেকে যুক্তি পেয়ে বেরিয়ে 
এসেছো শুনে আরাম বোধ করলুম-***শপশুশক্তির 
Cree’ aN হোক তোমার আত্মার শক্তি ” 

রাজনীতির গতিবেগের মধ্যে ১৯৩৯ এর মে 
মাসে লীলা নাগ ও অনিল রায় পরস্পরকে জীবন- 
সঙ্গীরূপে গ্রহণ করলেন | দুইটি faa À আত্মার মহা- 
মিলন হোল | 

জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে নারীসমাঞ্জের ঘনিষ্ঠতর 


সংহতি সাধনের জন্য সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে কংগ্রেসে. 


প্রথম “কংগ্রেস মহিল! সংঘ” গঠন FAAA | 
সুভাষচন্দ্ৰ গ্রতিটিত ম্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির মহিল! 
উপসমিতির সদস্য হলেন। স্ুভাবচনন্দ্রর ALATI- 
হীন সংগ্রামের পাশে এসে দীড়ালেন লাঁল। রায়, 
অনিল ata; গঠিত হোলো! ফরওয়ার্ড ব্লক, 
বামসংহতি। জলপাইগুড়িতে প্রাকৃ-ত্রিপুরী রাজ- 
নৈতিক-সম্মেলনৈ Ultimatum প্রস্তাবের উত্থাপক 
সুভাষচন্দ্র, সমর্থক লীলা রায়। সংগ্রামের ডাক এলো 
রামগড়ের আপোষহীন সম্মেলনে, ১৯৪০ এর জুনে 
নাগপুর ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে । নাগপুরে চুড়ান্ত 
আঘাতের ages লীলা. রায়। সভাপতি 
সুভাষচন্দ্র । সংগ্রামের SF ভেরী £ “All power 
to the Indian people.” 

সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করলেন ১৯৪১ এর 
জানুয়ারীতে। লীলা রায় ও অনিল রায়কে ভার 
দিয়ে গেলেন উত্তর ভারতে সংগঠন ও সংগ্রামের | 
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সংগ্রামের প্রস্ততি চলছে, ভারত AHL আইনের 
বেড়াজালও ক্রমশ ঘিরে ফেলছে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় যুদ্ধ গড়িয়ে এলে সাস্রাজ্যবাদীদের সহচরের! 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো | শরৎ বসুর গ্রেপ্তার সংগ্রামীদের 
ay বিপদের লাল-সঙ্কেত। অনিল রায় গ্রেপ্তার 
হলেন | AA রায় সহকর্মীদের বললেন--““বাইরে 
থাকব, জেলে যানোনা, ব্যবস্থা কর» নেতাঙ্জীর 
সহকমীর্দের 'ফ্যাসিষ্” . অপবাদ দিয়ে তাদের গুলি 
করবার প্ররোচনা যে!গাচ্ছে সাআঙ্গ্যবাদীর চরের! ও 
মুখপত্র! রাস্তায় রাস্তায় প্রাচীরপত্র এটে দিচ্ছে 
‘Shoot মুখপত্র সম্পাদকীয় স্তন্তে 
লিখলো--৮05 penalty for 
India must be death.’ 

এতো বড় Ai ! ধারা সবন্ষপণ করে দেশের 
স্বাধীনতার জন্য ত্রতী হয়েছেন তারা বিশ্ব।স- 
ঘাতক? আর যারা সম্রাজ্যবাদীদের পদলেহন করে 
যুদ্ধের শরিক হয়েছেন তারা দেশপ্রেমিক? “এই 
Sass জবাব দিতে হবে? । লীলা রায় শাণিত 
বিদ্যাত ঝলকের মত গর্জে উঠলেন । চোখে ঘুম নেই | 
দৈনিক পত্রিকায় জবাব দিলেন ঃ ‘We shall not 
standit? avta আন্ুগাঁমীরা সাহস ফিরে 
পেলেন। 

আত্মগোপনের পূর্বেই ১৯৪২ এর এপ্রিলে 
গ্রেপ্তার হলেন। জয়শ্রী’ বেআইনী হলো | দিনাজপুর 
cam থেকে ছিনিয়ে ataata আয়োজন হচ্ছে 
সরক'র টের পেয়ে গেলে সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে জেল 
ঘিরে রা» হোলে|। যে ওয়ার্ডারটির we বাইরের 


them’ | 


traitors to 


সমন্বয়ী বৈপ্লবিক দর্শনের বাহক রূপে। 


সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তাকে পদচ্যুত করে বন্দী 
করা হল। মুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল লীলা রায়ের বাড়ীতে 
সে আশ্রয় , পেখেছিলো। লীলা aa তার 
Loyaltya xám দিলেন। বরাবরই বলতেন 
‘যাদের aces ‘Loyalty’ দেখবো) “Like a rock’ 
তাদের পাশে দাড়াবো। 

জেলে বর্মী বন্দীদের কে 
বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করেন। 
দূত অমৃত সিং গিল তখন কনডেমভ CAM Al 
গোপনে সাক্ষাৎ করেন। 


আজাদ হিন্দ 


১৯৪৬ এর মাঝামাঝি মুক্ত হয়ে এলেন। দেশে 


তখন নেতাজী-যুগ | কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
দাঙ্গায় আত্মপ্রকাশ করলো । জঅন্প্রদায়-নিবিশেষে 
বিপন্নদের উদ্ধারের আবেদন এসে পৌছালো ঢাকা, 
কলকাতা, নোয়াখালি থেকে । কলকাতায় নেতাজীর 
সহকর্মী আশরাকউদ্দিন আহমেদ পৌধুরীকে উদ্ধার 


করে নিয়ে এলেন বাড়ীতে । সৈয়দ নৌশের আলিকে 


উদ্ধার করলেন। নোয়াখালির সব চাইতে বিপর্যস্ত 
এলাকা রামগঞ্জে শিবির খুলে angel নারাদের 
উদ্ধার করলেন। সঙ্গে অনিল রায় এবং মহিলা -পুরুষ 
সহকর্মীবুন্দ | গান্ধীলী তখনও রামগঞ্জে পৌছান 
নাই। 

জয়শ্রী, পুনঃপ্রকাশিত হোলো, নেতাজীর 
এক সময় 
লীলা নাগ ও দঁপালিসজ্ঘ ছিল afer) এবাগ 
জিয়গ্রী' ও লীলা রায় অভিন্ন | 


লীলা রায় কনষ্রিটিউয়েন্ট এপেম্বলীর সদস্য - 


নেতাজী প্রেরিত | 


| 
¥ 


~ 


৭৯  শ্রন্ধাতপঁণ 


নির্বাচিত হলেন। দেঁশ-বিভাগের কানাঘুষা! শোনা 
গেলে।। বিপ্লবীদের সারাজীবনের সাধন! চুরমার 
হয়ে যাবে! লীলা রায় ও আরও কয়েকজন সদস্ত 
এবং অনিল রায় গেলেন, জহরলাল নেহরুর কাছে। 
নেহরু জানালেন 5. ‘Yes, everything is 
settled.’ gera ছুটলেন গান্ধীজীর কাছে। তিনি 
বললেন £ 

ছুই RANA বেদনার্ত মন চলে গেল. পূর্ববঙ্গের 

ভাগ্যহত হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্য।লঘুনের পাশে। 


“My lips are sealed.” 


কোথায় Constituent Assembly ? কোথায় 


উৎসব মুখর কলকাতা? পূর্ববঙ্গে নিপীড়িত 
মানবাত্মার দুঃস্বপ্নের সঙ্গী হবার জন্য সেখানেই 
চলে গেলেন ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পুরে | 


p কিন্ত সেখান থেকে চলে আদতে বাধ্য হলেন। 


এখানে পশ্চিমবঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সেবায় 
আত্মনিয়োগ -করতে চলে এলেন AA রায় 
প্রতিষ্ঠিত ‘East Bengal Minority Welfare 
Central Committee’-র এবং 'জাতীয় মহিলা 
সংহতির আর্তত্রাণ সেবা ও পুনর্বাননের উদ্যোগ 
তারই ফলশ্রুতি । 'জাতীয় afer সংহতি’ তার 
মামুষকে ভালব।সাগ স্মারক | 

বিপ্লবী লীলা রায় কখনও  থামেন নাই। Sta 


' জীবন সঙ্গী অনিল রায়ের দুরন্ত রোগে ১৯৫২ এর 


জামুয়ারীতে অকালে লে।কাস্তরের নিদারুণ আঘাতও 
ভাকে সংগ্রাম থেকে বিরত করেনি। ক্ষমতা 


হস্তান্তরের পর অর্থ নৈতিক মুক্তির সংগ্রাম । জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত Sta নিরলস সাধন! চলেছে সমাজ- 
বাঁদী বিপ্লবে উত্তরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয়, 
এতিহাবাহী aa আদর্শ, জুভাষবাদের প্রতিষ্ঠীয়। 
‘জয়ী’ তার সংগ্রামী আদর্শের স্মারক | 

শেষবারের মৃত সংজ্ঞাহীন হবার কয়েকমাস Ac 
তার বিপ্লব সাধনার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন কয়েকটি 


কথায় £ 


“জয়-পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা ব্যর্থতায়, 
এসবে কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তার 
চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে | 

Achievements কি? কোন Alea]? ভেবে 


` ভেবে দেখেছি অনেক, তাতে আমার কোন আকর্ষণ 


নেই। 
অনস্তের হাতছানিতে পথচলা, রক্তাক্ত এ পথ, 
কত লাঞ্ছনা, কত বঞ্চনা, কত আত্মত্যাগ, কত A- 
শিগ্রহ, কিন্ত পথ আর শেষ হয়না 1৮ 
'বিপ্লবী দেশনেত্রী তাই শেষবারের মত দৃপ্ত 
আতুপরিচয় ঘোষণ। করে গেছেন £ 
“আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, 
পিছুটান আমি রাখি aii? * 


~ বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রারের ৭৪-তম জন্মদিন, 
২রা অক্টোবর, ১৯৭৩-এর AGL ৮৪* টায় কলকাতা বেতার 
কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শ্রন্ধার্থ।টি কলিকাতা বেতার কেনের 
hares প্রকাশিত হে।লো। জঃ সঃ 


eae gAn ভুক্ত 


সমর, 


[ নেতাজী তদন্ত কমিশনের দায়সারা গোছের 
সম্পুর্ণ” তদস্তের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
অধ্যাপক সমর গুহ লোকসভায় যে বিবৃতি দেন 
তারই .সারাংশ এই প্রবন্ধে বাংলায় দেওয়া হল। . 
জঃ সঃ] 


বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই, এই 
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই লোকসভার সকল দলের সদস্যদের 
সহযোগিতায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু বিচার- 
বিভাগীর তদস্তের মধ্য দিয়ে অপ্রমাণ করবার জন্য 
নেতাজী say কমিশন গঠনে উদ্যোগী 21 কিন্ত 
এই তদন্ত 'অসম্পূর্ণরূপে' সম্পন্ন কর! হয়েছে । তার 
কারণগুলি এখানে বিবৃতি করবো | 


গভর্ণমেন্ট কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
ইচ্ছুক নয় এই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে লিখি। প্রধানমন্ত্রী 
সে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে দেন উত্তব দেবার জন্য ৷ কিন্ত 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোনো উত্তর দেন নাই। তদন্তে 
সহযোগিতায় গভর্ণমেন্ট কতটা টি ছিলেন, 
তার নজীর দিচ্ছি £ | 


১। ফরমোসা ছাড়! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং 
জানানে তদন্ত শেষ করবার পর গভর্ণমেট কমিশনকে 


গুহ 


অনেক বিলম্ব কতগুলি দলিল দেন, যার মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। কিন্তু সেগুলি কমিশন কাজে 
লাগাতে পারেন নাই, বিলম্বে পাওয়ার দরুণ | 
উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ 


সেনানায়ক জেনাবেল তারাউচি, কর্ণেল stae 


নেতাজীর পলায়নের গোপন পরিকল্পনা রচনার ভার 
দিয়েছিলেন ? 


. কমিশন 


জাপানে তদন্তের সময় কমিশন কর্ণেল. 
.তাদার জবানবন্দী নিতে পারেন নাই। 


টোকিওতে মিঃ কিশিকেও পরীক্ষা করতে পারেন», 


" নাই, awe. মিঃ কিশি শাহনওয়াজ কমিটিকে 


জানিয়েছিলেন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নেতাজী 


যে জীবিত ছিলেন, সে-সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত। 
নেতাজীকে নিরাপদ স্থানে পৌছে -দেবার ভার যার 


: ওপর ছিল এবং তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় যার, 


নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় বলে কথিত আছে, 
সেই জেনারেল পিদাই জীবিত আছেন বলে যে 
জাপানী ভদ্রলোক দাবী করেছেন, তাকেও কমিশন 
পরীক্ষা করবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই । 


২। গভর্ণমেন্ট জাপান সরকারের কাছ থেকে 
নেতাী-সম্পফ্িত দপিল-পত্র সংগ্রহের জন্য বিশেষ- 


ভাবে BÑ হন নাই। জাপানের বর্মা sate 


সক 


না 


by একটি “অসম্পূর্ণ” তদন্ত 
এর সেনাধ্যক্ষ দ্েনারেল কাওয়াবের লেখা নেতাজীর 
স্বৃতি-চারণ সম্বলিত পুস্তকটি মাত্র sedata 
জাঁপ-সরকার দেন | 

©) ব্রিটিশ, আমেরিকান, রুশ কিন্বা টান! 
সরকারের কাছ থেকে নেতার্গী-সম্পঞ্কিত যুদ্ধকালীন 
দলিল সংগ্রহের জন্য গতর্ণমেন্ট কোনে। চেষ্টা 
করেছিলেন কি না তা কমিশনকে জানানো হয় 
নাই।. ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার নেতাজীর 
তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার সন্ত্যাসত্য যাচাই করে 
জানবার চেঃ! করেছিলেন যে ওটা নেতাজীর 
পল।য়নের কোনো ছলনা faali ম্যাকআর্থার 
মাউণ্টব্যাটেনকে যে টেলিগ্রামে জানিয়েছিলেন “.বাস 
আবার পালিয়েছেন” (“Bose has again 
escaped”), সেই টেপিগ্রামটি উদ্ধারের কোনে 
চেষ্টা হয় ।নাই। রুশ সরকারের সঙ্গে নেতাজী 
অনেক পত্রালাপ করেছেন, কারণ নেতাজীর শেষতম 
পরিকল্পনা ছিল, রাশিয়ায় যাবার ৷ গভর্ণমেন্ট 
রাশিয়ার মত বন্ধুভাবাপন্ন সরকারের নিকটও 
নেতাজী-সম্পকিত যুদ্ধকাঁপীন এবং TITY তথ্য চেয়ে 
পাঠান নি, .যদিও সাঁইবেরিয়ার বন্দীশিবিরে 


নেতাঁজীকে আটক' রাখা হয়েছে, এই মর্মে অনেক, 


সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে | | 

si লোকাস্তরিত পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত 
ফাইল কমিশনকে সরবরাহ করা হয় নাই। তার 
মধ্যে রয়েছে নেতাজী সম্পর্কে চ্যাং-কাই-শেকের 
তদন্ত রিপোর্ট, নানকিং-এ অবস্থিত ভারতীয় মিশনের 


je । নেতাজী সম্পর্কে রিপোর্ট, মাঞ্চুরিয়া থেকে পণ্ডিত 


নেহেরুকে স্বয়ং নেতাজীর লেখ! সম্তাব্য 63, 
আমেরিকার *চিকাগো ট্রিবিউন -এর সংবাদদাতা 
আলফ্রেড ওয়াগের রিপোর্ট ইত্যাদি । 

.৫। এফিডেভিটবিহান কয়েকটি মূল দলিল 
taqta? কমিশনকে দিয়েছেন। এই দলিলগুলির 
অনেক পৃষ্ঠ! হয নষ্ট করা হয়েছে, নয়তো হারিয়ে 
গেছে, অথবা কমিশনকে দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কয়েকটি ফাইলের উল্লেখ করা. যায়, যে 
ফাইলগুলি “নষ্ট, করে (“destroyed”) ফেলা 
হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ই 

ক) গোপন' ফাইল নম্বর F. 23 (156) 

[51-PM | 

খ)- S. Nos 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 6-A 

8A 

a) S. Nos 16 A No Note No DIS 

8666 date 24 th August, 1953 
from PM’s Sectt to Shri Mohd 
Yunus MEA 

ঘ) No 27-A No Note No D 3788- 
SEA/53 Shri Mohd Yunus, 
MEA (SEA. BR) to P. M’s 
Sectt. 

ও) No 27-A Memo No 2/53/19713/ 
601/(151) dated 13th October, 
1953 from Shri Mohd Yunus 
US. MEA to PM’s Sectt and 

- Notes Nos 11, 12, 13, 14, 15, 
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18, 19, 24, 25, 16 এবং 29 (ab 

করা হয়েছে ) “Since destroyed” } 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কিত GIN- 
সন্ধানে প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট ফাইলটিও 12/(226) | 
50-PM নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে | এরকম আরও 
অনেক নজীর হাজির কর। যায়, যা থেকে বোঝা 
যাবে AIAG এ-সম্পর্কে সব তথ্য জানাতে 
চান নি। 
৬। কর্ণেল হবিবর রহম'নের--ষিনি বর্তমানে 


পাকিস্তানে রয়েছেন-সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সরকার 


কোনে! উদ্ভোগ করেন নাই।--লালকেল্লায় আই, 
এন, এর বিচারের সময় হবিবর রহমান প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দাবিভাগের নিকট যে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন ত| নষ্ট করে ফেল! হয়েছে। ke 

৭। ভারত সরকারের সমর সচিব কর্তৃক ব্রিটিশ 
সরকারের সমর বিভাগীয় সংযুক্ত তথ্য কেন্দ্র-এ 
(Combined Services Detailed Informa- 
tion Centre) নিযুক্ত শ্রী বি, সি, চক্রবর্তীর 
৭৫-পৃষ্ঠা রিপোর্ট কমিশনে দেওয়া হয় নাই । এই 
রিপোর্টে কর্ণেল হহ্বির রহমানের, তাইপে 
হাসপাতালে যে সব ডাক্তার e TA নেতাজীর 
পরিচর্যা করেছেন তাদের, ASAA পলায়নের 
পরিকল্পনা যে উচ্চপদস্থ জাপ সামরিক কর্মচারীটি 
করেছিলেন তার এবং আই, এন, এ অফিসারদের 
জবানুবন্দী লিপিবন্ধ ছিল। রিপোর্টটি ১৯৪৫-এর 
oom ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারের নিকট ব্রিটিশ 
সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সর্বোচ্চ অফিসারের 


' দিতেও প্রস্তুত রয়েছেল। 


স্বাক্ষরিত হয়ে ' দাখিল কর! হয়েছিলো । তাই 
রিপোর্টটি হারিয়ে গিয়ে feel ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে 


y 


থাকলে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে তার agfa %৮ 


সংগ্রহ করা যেতো, ভারত সরকার সে চেষ্টা করেন 
নাই। অথচ, দজিলটি নেত্তাজী-রহস্তের উপর 
অনেক আলোকপাত করতে পারতো | 

নেতাজী সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু. ও 
চ্যাং-কাই-শেকের - পত্রালাপ, চ্যাং-কাই-শেকের 
নির্দেশক্রমে তাঁইপের মেয়রের তথাকথিত বিমান 
দুর্ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের রিপোর্ট al নেতাজীর 
মৃত্যু সংবাদ সমর্থন করে নাঁ-তা৷ কমিশনের কাছে 
afaa কর! হয় নাই। ফরমোজা সরকারের 
মহাফেখানায় এই দলিলগুলির নকল এখনও রয়েছে 


t | 


এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকার তাদের কাছে T 


চিখলে এই দলিলগুলির নকল তাইপে agata 
কিন্ত ফরমোজ। সরকারকে 
কিছু লিখতে ভারত সরকার অন্বীকৃত হয়েছেন। 

a1 তাইওয়ান সফরকালীন wre কমিশনকে 
ভারত সরকার অবাধে কাজ করতে বাধা দিয়েছে। 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ নিং-এর আমাকে লেখা ১৯৭৩- 
এর ১৪ই আগষ্টের চিঠিতে বল! হয়েছে যেহেতু 
তাইওয়ান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের 
কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, সেহেতু আমুষ্ঠানিকভাবে 
কমিশন, তাইওয়ান সরকারের সাহায্য চাইতে 
পারে al | 

কমিশনও এই বাধা মেনে নিয়েছেন। অথচ 
সরকারী স্তরে (STC, MMTC) তাঁদের সঙ্গে 


bie 


4 


Aa 


Oras, একজন আপ সৈন্যের ; 


এপ" দিয়েছিলেন। 


id 
তাইপে বিমানবন্দরের . আবহাওয়ার 


৮৩ একটি 'অসম্পূর্ণ তদন্ত 


আমাদের কোটি কোটি টাকার বাণিঞ্যিক সম্পর্ক 
রয়েছে। 

তাঁইপে সরকারের সাহায্য নিলে কমিশন 
রিপোর্ট, 
ফোটোগ্রাফ পেতে পারতো, al থেকে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হোতো যে নেতাজী, সমেত বিমান gáa 
নিছক কল্পনা মাত্র। কমিশন আরও জানতে 
পারতেন জাপ সামরিক অফিসর 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাঁজীর মৃত্যু হয়েছে বলে 
প্রচারিত, সে বিমান হূর্ঘটনাটি ১৯৪৪ সালে 
ঘটেছে, ১৯৪৫ সালে নয়। নেতাজীর তথাকথিত 
শবদেহের মৃত্যুকালীন সার্টিফিকেট, দাহক্ষেত্রের 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলে কমিশন জানতে 
পারতেন যে এ সংশ্লিষ্ট শবদেহটি নেতাজীর 
তাইওয়ান সরকার 
কতৃক অনুষ্ঠিত বিমান gba সম্পর্কে একাধিক 
তদন্তের রিপোর্ট এবং পণ্ডিত নেহেরু এবং চ্যাং-কাই- 
সেকের পত্রগুলি পেতে পারতেন এবং নিঃসংশয়িত- 
ভাবে আনতে পারতেন যে নেতাজী সমেত বিমান 
দুর্ঘটনার পরিকল্পনাটি নেহাজীর পলায়নের সুযোগ 
করে দেবার waz রচিত হয়েছিল | 

১০। চিকাগো  ট্রবিউনের সংবাদদাতা] আলফ্ৰেড 
ওয়াগ তাইপে এবং সায়গনে বিমান দুর্ঘটনা সম্পকিত 
অনুসন্ধানের রিপোর্টটি ১৯৪৬-এ পণ্ডিত নেহেরুকে 
এই রিপোর্টে বিমান দুর্ঘটনার 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ GBA করা হয়েছে। তাছাড়া 


» তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার তারিখের পরে তোলা 


সমেত যে. 


J] 


নেতাজীর একটি ফটোগ্রাফও ওয়াগ নেহেরুকে 
দিয়েছিলেন | তার কোনটাই গভর্ণমেন্ট কমিশনকে 
দেয় নাই। | 

১১। নেতাজী-রহস্ত সম্পর্কে অনেক তথ্য 
‘জানেন এমন একজন উচ্চপদস্থ জাপ সামরিক 
অফিসার ‘ভিক্ষু তাতে!’ ga নাম নিয়ে রাঁজগীরের 
জাপানী বুদ্ধ মন্দিরে বাস FARA | গভর্ণমেন্ট 
Wits কমিশনের সামনে হার্জির করাবার কোনো! cost 
করেন ate | 7 

soj ভারত সরকার হিমালয় সীমান্তে নেতাজী 
সম্পর্কে কয়েক বছর ব্যাপী তদন্ত পরিচালন! করেন। 
১৯৬২ সালে SAS Hla সংঘাতের পর বিশেষভাবে 
এই তদন্ত কর! হয়। এই রিপোর্ট কমিশনকে দেওয়া 
হয় নাই। ' অনেক সাধু-সন্যানী সম্পর্কে সরকার 
তদন্ত করেন, যার আংশিক রিপোর্ট কমিশনকে 
দেওয়া হয়েছে। } 

১৪। নেতাজ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগ 
আছে কিনা সে-সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য সংবাদ 
সংগ্রহের চেষ্টাও ভারত সরকার করেন নাই। 
নিয়লিখিত গোপন ফাইলগুলির বিবরণীই তার 
প্রমাণ £ ক) No 136/ASW~dated 20-12, 
1967 খ) No 375-PS/67 s) NO HAG 
151/2167 ঘ) NO NY (PM) 352 (14) 
167 E 

১৫) ক্ষমতা হস্ত।স্তরকালীন দলিগে নেতাজী - 
সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং মৌলানা আজাদের 
“India Wins Freedom” fa পুস্তকের 


i 
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অপ্রকাশিত অধ্যায়ে নেতাজী-সম্পর্কিত অংশগুলিও 
কমিশনের কাছে গোপন রাখ। হয়েছে। 

১৬। গত তিন বছরে গভর্ণমেণ্ট সন্দেহজনক 
ভাঁবে কমিশনের তিনজন সেক্রেটারীকে এবং অনেক 
কর্মচারীকে কমিশন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং 
তাজ্জবের বিষয় এই যে কমিশনেরই কান্ধের উপান্তে 
এসে সরকার কমিশনের প্রায় সকল কর্মচারীকেই 
পরিবর্তন করেছেন। অথচ, এর কোনে সঙ্গত কারণ 
দেখ'ন নাই। is os 

নেতাঙ্গীর আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে জাপ 
সরকারের যোগাযোগ-বিভাগের সর্বোচ্চ অফিসর 


জেনারেল ফুজিয়ারা৷ কলকাতায় আমার এক বন্ধুকে 


' বলেছেন £জাপ সরকার নেতাজী সম্পর্কে অনেক 


ইশার। ব্যক্ত করেছেন। ভারত সরকারেরই দায়িত্ব 
ছিল সেই AAA ধরে অগ্রসর হবার। 

দেশবাসী জানেন ভারতীয় স্বাধীনতার এই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী-পরিব্রাজকের জন্য স্বাধীন ভারত 
সরকার কি করেছেন। 

১৯৪১-এর সতেরই জানুয়ারীর মধারাত্রে ফ্রণ্টিয়ার 
মেলে এতিহানিক যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে ্ষণকালের aD 
থমকে নেতাজী তার ভ্রাতুদ্পুত্রকে বলেন £ হয় যুদ্ধের 
মধ্যেই ফিরবো, অথব। ফিরতে যুদ্ধের পর কুড়ি বছরও 
অতিক্রান্ত হতে পারে । a 

নেতাদীর সৃত্যু-সংবাদ নিছক একটি Basal | 
তিনি মর্তভূমিতেই রয়েছেন, এই বিশ্বাস নিয়ে 
আছি। ; 


yA 


ae 


Ws, 


a 


vv 


নাট্টীকৃত ইতিহাস 


[১৯৪৩ সালের gat জুলাই। সিঙ্গাপুর 
( জাপ অভিধা-শ্যোনান ) বিমান বন্দরে যুগমানবের 
প্রতীক্ষারত বিশাল জনতা। উত্তেজনতায় ফেটে 
পড়ছে জনত! | আজাদ হিন্দ ফৌজের শৃন্খসাপরায়ণ 
সৈনিকেরা আশায় বুক বেঁধে এসেছে এবং রাণওয়ের 
চারিদিকে পাহারা দিচ্ছে। স্বয়ং রাসবিহারী অপেক্ষা 
করছেন লাউঞ্জে! i i 


ae পর্দা উঠলে বক্তৃতার বেদী ও মাইক সহ মঞ্চে 


দেখা যাবে আজাদ হিন্দের কয়েকজন রিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
এবং জনতার ক্ষুদ্র .একাংশকে |— HAY Brats । ] 

ভাক্করণ।--যাই বলুন না কেন! 
আমাদের ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে এবং 
আজাদ হিন্দ ফৌজে যে ভাঙ্গন এবং অনিশ্চয়তা 
দেখ। দিয়েছে, তার অন্ত দায়ী মোহন fae, Sta 
মনোগত ইচ্ছা ছিল, যেহেতু তিনি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সংগঠক, সুতরাং তিনি হবেন লীগেরও 
কর্তা | ৮ 3 

বিশ্বস্তর--( সামরিক পোষাক পরণে। কিন্ত 
নিষ্ঠাবান হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সকল চিহ্ন তার 
অবয়বে )__কিন্তু আঁঞ্জাদ হিন্দ ফৌজ গড়ল! কবে 
জ্যৈষ্ঠ ৮৮১৩ 


আজ - 


ভাক্করণ সা’ব, কে তাভাঙ্গবে। আমর! কয়েকজন 
মাত্র টিকে আছি, আশা-নিরাশার দোলায় gale | 
মোহন "সিংকে তীর্‌ সহকর্মী অফিসাররাও গোড়া 
থেকেই বিশ্বাস করেনি। P একজন তো ইংরেজ- 
পক্ষেই ফিরে গেছে । উচ্চাকাঙ্খার. গুদ্ধত্যে মোহন 
সিং মনে করতেন সর্ববিষয়ে ভার কথাই হবে শেষ 
কথা। অবজ্ঞা করলেন, অমান্য করলেন সবাধিনায়ক 
রাসবিহারীর aya আদেশ |. 

. নাজির আহমেদ ।-_( তরুণ কবি সৈনিক) তার 
ফলও . পেয়েছেন মোহন সিং। সর্বাধিনায়কের 
আদেশে তিনি আজ কারাগৃহে। 

বিশ্বস্তর।-_আমার আশঙ্কা হচ্ছে নাজির ভাই, “ 
আজাদ হিন্দকে কি আর .বীচানো! যাবে! স্বয়ং 


 রাসবিহারী উৎকঠায় ও উদ্বেগে এতোটা ভেঙ্গে 


পড়েছেন যে মনে হয় তিনি আশিবছরের বৃদ্ধ। ভার 


'বয়স তো ৫৭1৫৮ বছরের বেশি an) মহাবীর 


বজরলবলী আমাদের রক্ষা করুন। 

নার্জির।--ভয় নেই বিশ্বস্তর ভাইয়া। এঁযে 
কার নাম নিলে, তিনিই তো পাঠাচ্ছেন যুগপুরুষকে 
আমাদের কাছে। তিনি শুধু বাঁচিয়ে তুলবেন না, 


f 


a) 
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আজাদ হিন্দ ফৌজকে অপূর্ব সংহতি দান করে অন 
ইতিহাস রচনা! করবেন। বলিষ্ঠ হন্তে অপসারিত 
করবেন রাত্রির নিবিড় আঁধার, উঠবে হিন্দুস্থানের 


স্বাধীনতানুর্ধ এই পূর্বাচলে অপূর্ব জ্যোতিতে otan. 


হয়ে |— Sia অপেক্ষাতেই তো আমরা মুহূর্ত |e fe | 

বিশ্বস্তর।-_নাজির ভাই, তুমি. কবি, তাই 
এতোবড় সম্ভাবনার ছবি একে গেলে । আমি 
সাদামাটা ফৌজী, পারিনে তোমার মতো এমন মধুর 
স্বপ্নের জাল বুনতে | আমার পোড় খাওয়া মনে A 
সন্দেহই জ্ঞাগে। 


আইয়ার ।-_বিশ্বস্তরজী, ate দির 


স্বপ্ন আর আপনার বাস্তব-_-এই.ছুটি প্রান্তিক সীম 
রেখায় আমাদের মনের CHORIN দুলছে ।_-ততে 
সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা 
পারি, সুভাষচন্দ্র একজ্রন অসামান্য শক্তিধর নায়ক 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৷ এ-যাব অনেক 
অনাধ্যসাধন তিনি করেছেন। ' এখানে এসেও 
তিনি তা করবেন। আমি বাস্তববাদী হয়েও 
নাজিরের স্বপ্নময় বিশ্বাসের অংশীদার হতে চাই, 
বিশ্বস্তরজী | 

forsa atata কথা সত্য হয়ে উঠুক 
আইয়ার সা'ব। নেতাজী gela আমাদের 
এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা! করুন| মহাবীর 
বজরঙ্গবলী আমাদের আশীর্বাদ করুন | 

সর্দার সিং।-_(মস্ত চেহারা, মাথায় চুড়ে। 
করে বাঁধা cat, একপাল দাড়ি পরিপাটি 
করে ' জীচড়ানো ও বেঁধে রাখা, হাতে 


4 


. লোহার বালা, 
eet শ্রিখ ব্যবসায়ী )--আমি মশাই, ব্যবদায়ী 


থেকে আমি বলতে 


আপনার স্দীরজী ! 


কোমরে ঝোলানো রুপাণ__ 


লোক, টাকা পয়সার হিসেব আমার সকল 
কর্মের নিরিখ I 
অটোমবাইল BGR সাপ্লাই দিয়ে, ভাঙ্গাগাড়ী 
মেরামত করে বেশ ছু'পয়সা কামাচ্ছিলাম। এখন 


তা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। সিঙ্গাপুরের atel- 


ঘাটে আজসকাঁপ থেকে সবার মুখে একটি কথা 


শুনছি-_-নেতাজী আসছেন, আর ভয় নেই 

ভাঙ্করপ।_-আপনি ভাই বুঝি ভেবে নিলেন 
সর্দারজী, আপনার ব্যবসা আবার চুটিয়ে চলবে, 
নেতাজী এসে আজাদ হিন্দে যখন আবার প্রাণসঞ্চার 
করবেন। দাই আশায় আশায় ছুটে এসেছেন 
বিমান বন্দরে | 

সর্দার ।--ঠিক মে কারণে নয় ভাস্করণ সা’ব |». 
নেতাজী যে আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি আসছেন, 
বহুদিন পরে তাকে আবার দেখবো এই আনন্দই 
আমার বেশি ।, 

নাজির ।--আপনি নেতাজীকে দেখেছেন ! তাঁর 
সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল? কী. সৌভাগ্য 
কোথায় তাকে দেখেছেন 
বলুন নট. 

সর্দার।-.কেন? কলকাতায়। আমার বাড়ীতে 
কলকাতায় ভবানীপুরে একটা মস্ত বাজারের গায়ে 


í 
! 


মোহন সিং-এর মুক্তিফৌজকে ৮ 


আর নেতাজীর বাড়ী ভবানীপুরে এলগিন রোডে-_ ২১/ 


আমাদের আস্তানার কাছে। কনে! দেখেছি তাকে। 
তখন অবশ্য তিনি নেতাজী হননি, শুধু সুভাষবাবু 


A 


৮৭  নেতাজী-সুভাষ ও 
., ভাস্করণ।_-আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হোলে! 
কী সুত্রে স্দারজী ? 

Me সর্দার কী যে বলেন ভাস্করণ সা’ব । আমি 
তো তখন কিশোর বালক, আর Boag মস্ত 
কংগ্রেস নেতা । আমি তার কাছে হেঁষবো কী 
পরিচয়ে বলুন তো? তবে অনেকবার তাকে কাছে 
পিয়ে দেখেছি। 

-ভাস্করণ। (হেসে) SBS হবে Latah 
তিনি এসে আপনার পরিচয় পাবেন, আপনার ' 
ব্যবসা আবার জেঁকে উঠবে | fasat aa আর 
. কি পারবেন কম্পিটিশনে আপনার সঙ্গে ? 

-_ ব্রিজ্লাল।--( সিঙ্গাপুরে গুজ্জরাটী ধনকুবের | 
নান! ব্যবসার মালিক, অটোমবাইলগুড স্‌ সাপ্লাই 

ভার একটি )-__উহ্নঃ1 তবুও আমার. সঙ্গে এটে 

AE উঠতে পারবে না সর্দার সিং। একথা! আপনাকে 
এখনই বলে রাখছি ভাস্কর সা'ব। কোনদিন 
পারেনি! সর্দার সিং ধা কোটেশন দেয় আমার. 

৮ লোকেরা.তা আগেই জেনে ফেলে । এবং আমার 

| কোটেশন তার চেয়ে কম হয়। অবশ্য তাতে সময় - 
সময় .আমার ক্ষতি যে না হয়, তা নয়। কিন্ত 

. আধেরে ' আমার একচেটিয়া! কারবারে লাভ হয়; 

প্রচুর eng পরিচয়-টরিচয় ব্যবসায়ে বিশেষ 

কাজে লাগে Al | 
সর্দার ।-_ব্রিজল!লজী, আপনার কেন যে এতে৷ 
রাগ আমার উপর, বুঝিনে। আপনার এতে! টাকা 
কী কান্দে লাগবে fa go থাকার মধ্যে তো আছে 

8 একটি মেয়ে FORI । 


A 


/ 


 .আইয়ার1-ও সব কথা থাক সর্দারজী। 
নেতাজী আপনার পূর্বপরিচিত,. আপনি 'ভাগ্যবান। 
আসুন, নেতাদীকে যোগ্য সম্বর্ধনা জানাতে 


আমরা প্রস্তুত হই।- 


সর্দার ।__-তাইতো আমি এখানে এসেছি আইয়ার . 
সা'ব। ব্রিজলালজীকে জিজ্ঞাসা! করুনতো উনি কেন 


এসেছেন? সেফ আমার সঙ্গে রেষারেষি করে। 


কেন যে তিনি এমন করেন, জানি নে। আমি শিখ, 
থালসা যুবক। তবুও ওঁর উপর প্রতিশোধ নিতে 
পারিনে। ওঁর মেয়ের-- | 

বিলাল ।-_-( ধমকের সুরে ) চুপ, আর একটি 
কথা নয়। 


।( গট, পট, করে চলে গেলেন। সর্দার সিং অপ্রস্তুত | 


আস্তে আস্তে তার প্রস্থান। একটি বিষাদময়ী 
afe— Bas) নায়ার এগিয়ে এলেন |) 

শ্রীভী।_একটু দূর থেকে আপনাদের 
কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম । আমি আপনাদের 
অপরিচিতা, যদিও আমি সিঙ্গাপুরের. মেয়ে--নাম 
শ্রীমতী atata | | sä 

আইয়ার —( Sire নিরীক্ষণ করে )--আচ্ছা, 
আপনি কি রবিনসন্স, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর্সের 
চীফএকাউটেন্ট মিঃ নায়ারের sy] ? 

শ্রীমতী-হ্যা। আপনি কি আমার বাবাকে 


চিনতেন? 


ভাস্করণ--মিঃ আইয়ার ন! চেনেন কাকে ? উনি 
বিখ্যাত সাঁংবাদিক। ইংলণ্ডের রয়টারের প্রতিনিধি 


'ছিলেন মালয় ও লিজাপুরে, যখন ইংরেজ এখানকার - 


g 


৮৮ জয়ন্তী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


মালিক ছিল। এখন আই, আই, লাগ এবং আই, 
এন, এ'র প্রধান প্রচার সচিব। আপনি নিশ্চয় 


ওঁর নাম শুনেছেন | 


শ্রীমতী-শুনেছি বইকি।_ কিন্তু দূর থেকে. 


-আমার “el গ্রহণ করুন মিঃ 
আপনাদের সবাইকে জানাই নমস্কার | 

আইয়ার_-ভোমাকে আর আপনি বলবো না 
শ্রীমতী । তোমার বাবার সঙ্গে আমার্‌ বিশেষ পরিচয় 
ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে যখনই সিঙ্গাপুরে আসতাম 
কর্মোপলক্ষে, তখনই যেতাম তোমার বাবার 
ঠোর্সে। তিনি মাদ্রাজী খৃষ্টান, আমিও তাই। 
একটা আত্মীয়ত! গড়ে উঠেছিল. আমাদের yaaa 
মধ্যে। i 


আইয়ার । 


চিঠিপত্রের মাধ্যমে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। 
কিন্তু ওই পর্যন্তই ।' আসর্লে আমরা ছিলাম 
সিঙ্গাপুরের অভিজাত পল্লীর সাহেব-মেম। বলতে 
পারেন নকল কষ্ণবর্ণ সাহেব-মেম। '( হেনে ) জানেন 
তো, আসলের তুলনায় মেকির জৌলুস বাইরে থেকে 
বেশি জোডালে। দেখায়! অভিজাত পরিবারের 
মেয়ে বলে আমার অহসঙ্কারের সীম! ছিল না। (দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ছেড়ে )-সে অহঙ্কারের প্রচণ্ড আঘাত 
একদিন অতক্কিতে নেমে এলো 1-- 

- 'নাজির-_ আমাকে একটা কথা বলবার অনুমতি 
দেবেন? আমি আজাদ হিন্দের একজন ফৌজী। 
নাম- নাজির আহ মেদ । নামেই বুঝতে পাচ্ছেন 
আমি মুসলমান । আমার বাড়ী সেই দেশে, যেখান 


Q 


থেকে আপনারা হিন্দু জাতি এই অভিধা লাভ 
করেছেন, সমগ্র ভারত নাম ধরেছে হিন্দুস্থান। 

শ্রীতী_কিন্ত আমি তে! হিন্দু নই, আমি 
deta হিন্দুস্থানের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে 
একদা আমার সঙ্কোচ বোধ হোতো ।-_কিন্ত আজ ! 
আমি গর্ববোধ করি ওই পরিচয়ে। আপনাদের 
নেতাজী আমারও নেতাজী--একথা ভাবতেও বড়ো , 
ভালে! লাগে। . 

নাঞ্জির__-কবে eater এই ভারতীয় চেতন! 


আপনাকে অনেকদিন দেখেছি--সাগর 


কোন সুদূরে_কে জানে? মমতা জেগেছে আমার 


5 


yy 


আপনার ? ব্যক্তিগত প্রশ্ন fara করছি, ক্ষমা : A 
'করবেন। 
জলে বিষাদময়ী প্রতিমার ছায়া ফেলে আপনি সাগর 


. o পারে বসে আছেন।. মন আপনার উধাও হয়ে গেছে 
প্রীমতী- স্ঠ্যা, মান্রাজী অভিমান তার fer 


fore: ভেবেছি, আপনি সমুদ্রের অপর পারে ৯২ 


মাধুর্ধময় স্বদেশের চিন্তায় 'বিভোর হয়ে আছেন। 
আমিও সর্বদা ভাবি, সুদূর fag একটি 
ছোট্ট পল্লীর বুকে আমার মাটির ঘরখানির 
কথা, যেখানে আমার মা পরম Berta 
বসে আছেন গালে হাত দিয়ে, ভাবছেন 
কার হারিয়ে যাওয়া নাজিরের কথা, চোখ 
বেয়ে তাঁর ঝরছে অবিরল অশ্রুধারা। নাজির 
আহমেদের gpa ফৌজী চিত্ত ছল্‌ ছল্‌ করতে 
থাকে। 
নিঃশব্দ কান্নার স্থর। নিজের অজ্ঞাতসারে এগিয়ে 
যাই আপনার দিকে, sye উঠে আবার পিছিয়ে 


চিত্তে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আপনার a 


| 


নি 


যাই। মনে পড়ে বায়_আমি যে cate, oh 


৮৯ নেতাজ্জী-সুভাষ . 
$ : হিন্দৃস্থানের মুক্তি যোদ্ধা। আমার আর তো কিছু 
৷ ভাবতে নেই। | 
১৯৮ আইয়ার--তুমি কিছু মনে কোরো না শ্রীমতী । 

" নাজির ভারি দিলখোলা মানুষ! আসলে ও কবি, 
পথ তুলে এসেছে CAEI ওর মনে কোন 
আবিলতা নেই । ওকে আমর! সবাই ভাঁলবানি । 

বিশ্বস্তরস্-নাজির ভাইকে আর আস্কারা 
দেবেন না আইয়ার সা'ব। ওতো দেওয়ানা ফৌজী | 
এক্ষুণি তা হলে কবিতা আবুতি সুরু করে দেবে। 
+ মিস্‌ নায়ার আমাদের অপরিচিতা উনি কী ভাববেন 
‘'_ বলুন তো! | 
শ্রীমতী--না না, আমার ভালই লাগছে।--মিঃ 
আহ মেদ, বলুন না একটি কবিতা। 
বিশ্বস্তর--এই রে! 
ae দলে | NE 
নাজির--( হেসে ) বিশ্বস্তর ভাইযা, তুমি একা 
পড়ে রইলে নীরস siege জগতে ।__মিস্‌ নায়ার, 
তাহলে শুনিয়ে দি একটি èg বয়েৎ-আপনার 
£  অন্থমতি যখন পেলাম ।__ 
Scat লবজোমে পুশিদ! এক মেরি কহাঁনী হায় £ 
এক লব্জ AAS হায়, এক লব_জ জওয়ানি হায়। 
SIC মেরে লে-কর দামন পে জর৷ @ 1b Ol 
BT যায়ে তো খুন্‌ হয়, বহ যায়ে তো পানি wa ।” 
শ্রীমতী--ভাল, লাগলে। আপনার আবৃত্তি। 
কিন্তু আমি তো BQ” জানিনে। . এর মানে বুঝিয়ে 
দেবেন? | 
৯ ভাস্করণ-সভাপ্যিস্‌ জানেন না Gy দেওয়ান 


আপনিও তাহলে ওই 


নাজিরের পাঁপলামির কি শেষ আছে মিস্‌ atata 1. 
ওর মানেটা উহাই থাক। | 

নাজ্জির--তবে থাক্‌ ভাস্করণ সা’ব। যদি অভয় 
দেন মিস্‌ নায়ার, তবে আর একদিন আপনাকে মানে 
বুঝিয়ে দেবে। সিঙ্গাপুরের সাগর তটে বসে। আরও 
আরও শোনাবো উদ্বিয়েৎ। 

শ্রীমতী-- ( হাসিমুখে ) বেশতো । দিলুম অভয় | 

বিশ্বস্তর--এরপর afaa ভাই আপনাকেও 
পাগল করে দেবে। Fal! সবারই দেখছি মাথা 
থারাপ। ( সবাই হেসে দিলেন ) 

ভ্রীমতী--আমি আমার ভয়ঙ্কর অতীতকে ভুলতে 
চাই, মিঃ বিশ্বস্তর। হা, পারবো। তা ভুলতে 
আবার নৃতন করে ভারতের AAG হয়ে জন্মাতে। 
তাইতো এখানে এসেছি ভারতের প্রাণপুরুষ 
নেতাজীকে দর্শন করতে | 

আইয়ার--আমি জানি শ্রীমতী, তোমার বিষাদের 
কাহিনী ৷ সিঙ্গাপুর দখলের প্রাক্কালে জাপ বিমানের 
বোমা বর্ষণে তোমাদের বাড়ী ধূলিনাৎ হয়ে যায়, 
মিঃ নায়ার এবং তার পরিবারের আর সবাই নিহত 
হন। একা তুমি বেঁচে আছো । কর্মব্যস্ততার 
দরুণ তোমার কোন খোঁজ নিতে পারিনি । 
ভেবেছি, তুমি কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিরাপদে 
রয়েছো। 

শ্রীমতী--আমার কোন আত্মীয়ের বন্ধন তো 
নেই। আমি একা, একেবারে একা! জানেন? 
কতোবড়ে। বেদনা জমাট বেঁধে আছে আমার বুকে, 
আমার সব হারাণোর পশ্চাৎ পটে | ৩১শে জানুয়ারী 

/ 


৯০ জয়ন্তী, barb ১৩৮১ 
১৯৪২ এই দিনটি,আমার অন্তরের গভীরে কাটার 
মতো বিধে রয়েছে। 


ভাস্কর__সেদিন বিশেষ কী. ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে ? 
মনে পড়ছে না তো। 


প্রীমতী-না। সেদিন ঘটেছিল আমাদের 
পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড বিপ্লব । আপনাদের তা 
জানবার কথা নয়। 


নাঞ্জির_-কী রকম, কী রকম! আমাদের বলবেন 
সে কথা? 

শ্রীমতী ।_একথ| বলতেই তো চাই মিঃ 
আহমেদ | বললে যদি আমার বুকের ভার লাঘব 
ZA I— Fas ঝড়ের বেগে জাপবাহিনী সমগ্র মালয় 
দখল করে সিঙ্গাপুরের উত্তর দোরগোড়ায় পৌছে 
গেছে। ব্রিটিশ শক্তির ুর্ভেছ রস সিঙ্গাপুরের 
আকাশে বাতাসে “সামাল সামাল' রব। 

বিশবস্তর fes সামলাতে আর পারলে কই 
ব্রিটিশ বীর পুরুষেরা! ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
ভেঙে পড়লো géo নৌধীটি সিঙ্গাপুর তাসের 
ঘরের ATS | 

ভাষ্করণ।--এবং জাপ অধিকারে সেদিন থেকে 
সিঙ্গাপুর হোলো শ্রোনান। তার আগেই অবশ্য 
পালিয়ে গেল শ্বেতকায় বীরপুঙ্গবের। আমরা 
কৃষ্ণকায় ভারতীয়গণ রইলাম পড়ে জাপানের কৃপা 
ভিখারী হয়ে। | ; 

শ্রীমতী ।--সে কাহিনীই বলতে চাই মিঃ 
ভাস্করণ।-_-৩১শে জানুয়ারি তারিখে সিঙ্গাপুর বন্দর 
থেকে ইংরেজের কয়েকটি জাহাজ ছাড়ে রেফ্যুজিদের 


. নিয়ে ভারত অভিমুখে । আপনাদের মনে পড়তে, 


পারে। চরম সম্কটমুখে ইংরেজ সরকারের ওই প্রথম 


এবং ওই শেষ কর্মতত্পরতা। আমার বাবা স্থির ' 


করলেন, সপরিবারে স্বদেশে ফিরে যাবেন। সিঙ্গাপুরে 
atata সাহেব নামী লোক, খাঁটি সাহেবদের অন্তরঙ্গ 
সাহচর্য সর্বদাই তিনি পেয়ে আসছেন । অতএব 
জাহাজে আসন যোগাড় করা তার অন্ভুবিধে হবেনা | 
Aga মালপত্র নিয়ে এলাম সিঙ্গাপুর হোয়ার্ফে। 
রবিল্সন্সের বড়ো সাহেব বাবাকে আগেই টিকিট 
প্রাপ্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন fee তখন আর 
তাকে কেউ চিনছে পারেন als, সারাদিন ছুটোছুটি 
করলেন হোয়াফেরি বিরাট এধর থেকে ওঘর | 
কেউ Sia অপরিচিত নন। কেউ কেউ অনুগৃহীত। 
কিন্ত সবাই রইলেন মুখ ফিরিয়ে । অবশেষে শুনলেন 
যাবার 'প্রায়রিটি’ শ্বেতকাঁয়দের ; 
অপেক্ষা করতে হবে। বিষণ্ চিত্তে অবসন্ন দেহে 
আমাদের নিয়ে দিনের শেষে গৃহে ফিরে এলেন। 
_-তার সাতদিন পরে জাপ বোমার আঘাতে 
সবার মৃত্যু । এক! আমি পড়ে আছি! : 
(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন ) | 
নার্জির-_না, না। আপনি পরে থাকবেন কেন। 
আল্লা আপনাকে দুঃখানলে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে 
দিয়েছেন। আপনি আসন্ন না আমাদের “আজাদ- 
হিন্দে' নেতাজী 'এসে নিশ্চয় মেয়েদেরও কাজের 
স্থযোপ করে দেবেন। তাই না, আইয়ার সা"ব ? 
আইয়ার-হ্্যা। নেতাজীর পথ চেয়ে আমরা 
যেমন রয়েছি, তুমিও তাই করো শ্রীমতী | 


কৃষ্ণকায়দের 


A 


পি 


Oe সেদিনই হোলো আমার ভারতীয় চেতনার উন্মেষ ।, 


A 


৯১. Ua aR 
গ্রীমতী--মিঃ আইয়ার! ওই অপমানকর 


৩১শে জামুয়ারী শেষ পর্যন্ত আমার নবজম্ম লাভের 
গভীর বেদনায় পরিণত হোলো। মিঃ আহ মেদ, 


শুধু মানচিত্রে এতোকাল যে বৃহৎ দেশটিকে দেখেছি, 
যে দেশের নদী মাটি পাহাড় বনানী, বিচিত্র নরনারীর 


বিরাট বিরাট মিছিল এতোদিন. শুধু আমার পাঠ্য 
পুস্তকের বিষয় বস্তু ছিল - সেদিন হঠাৎ জেগে উঠে 


দেখলাম, সবই যেন আমার নাড়ীর সঙ্গে আমার প্রতি 
রক্তকণার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমার অনাবৃত 
চিত্ত দেববাণীর মতো বলে উঠলো-_“ভ!রতবর্ষ 
আমার দেশ, ভারতবাসী তোমার সর্বস্ব, ভারতের 
মাটি তোমার af! cena দেশ পরপদানত 
'শোধিত লাঞ্থিত। : বিরাট মুক্তিবজ্ঞের প্রস্তুতি চলেছে 


৮ তোমারই প্রবাস ভুমে। এগিয়ে এসে গহণ করো! 


) 


‘ 


তোমার যোগ্য আসন ।'--এই আহ্বান অহরহ 
aire হচ্ছে আমার কর্ণে। এই আহ্বানেই 
আমি এসেছি স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞ/তবান থেকে সিঙ্গাপুর 
বিমান বন্দরের মুক্তিষজ্ঞের প্রধান afte নেতাজীর 
পদতলে AY নিবেদন করতে | 


 ভাস্করণ-_কোন চিন্তা নেই মিস্‌ নায়ার। 

নেতাজী আপনার ভক্তি বিনস্রচিত্তের অর্ঘ্য নিশ্চয়ই 
গ্রহণ করবেন | | 

শ্রীমতী--আপনাদেরও সান্নিধ্যে এসে, আপনাদের 
গীতি লাভ করে আমি ধন্য হলাম | 

বিশ্বস্তর- আপনি তাহলে আমাদের এখানেই 
থাকুন নেতাজীর আগমন অপেক্ষায় । 

ভাস্করণ-_আগমন নয় বিশ্বস্তরজী, আবির্ভাব। 


গ্লেন থেকে নেমে লাউঞ্জে একটু বিশ্রাম করে তিনি 


এখানে আসবেন মহানায়ক রাসবিহারীর সঙ্গে । এই 

বিশাল জনতা এখানেই তাকে বরণ করবে। 
আইয়ার-্থ্যা, তুমি আমাদের কাছেই থাকো! 

শ্রীমতী । নইলে এই প্রচণ্ড জনসমুদ্রে তুমি হারিয়ে 


যাবে। * 


(ক্রমশঃ) 





*, নাটকটি লিখতে গিয়ে বর্তমান লেখক প্রীনারায়ণ 
সান্তালের ‘আমি নেভাজীকে দেখেছি” - গ্রন্থধানা থেকে 
তধ্যের দিক দিয়ে অনেক সাহায্য পেরেছেন। 


| Biase, sera 
। EA t -2 
aA সাহিত্য 
অরুণকুমার সেনগুপ্ত ; 
“১২৭৯ সালে, আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ বন্ধিমচন্ত্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক | গেজদা 
করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকণ নির্বাহ সপ্জীবচন্দ্র প্রেসের কাজ দেখাশোনা করতেন। বাবা 
করি।-.....এী চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন বাংল! যাদবচন্ত্র হিযাব পরীক্ষার কাজ করতেন। বঙ্কিম" 


সাহিত্যের ইতিহাসে, যেমন সামান্যই হউক, একটু 


স্থান লাভ করিয়াছে eee অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার ' 


জন্যে বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বার! সর্বাল সম্পন্ন 
সাহিত্য স্থ্তির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা 
অবলম্বন করিতাম চি যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়। 
দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি -সেন। 
লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন। আমি সেইরূপ 
সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল 
প্রদেশের পথ খুলিয়! দিবার চেষ্টা করিতাম i” 
- | এ বঙ্কিমচন্দ্র 

সেটা ১২৭৭ সাল । বন্ধিমচন্ত্র একখানা মাসিক 
পত্রিতা প্রকাশ করার stl ভাবছেন। তিনি 
চাইছেন, বাঙ্গালীর! বাংল! 'ভাষার সমাদর করুক ৷ 
১২৭৭ সাল কাটল। ১২৭৮ সালের শেষাশেষি। 
বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করে ফেলেছেন, তিনি একটি মাসিক 
পত্রিকা বার করবেন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে 
বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। | 


চন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিখ্যাত 
কবি সাহিত্যিকর! 
বঙ্কিমচন্দ্র একটানা চার বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা 
করেছিলেন। = 


নে লেখা দিতে astra 


- ৭ 


বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ১ 


আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতমূর্য বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংল। সাহিত্য ক্ষেত্রে 
আলো! এল, আশা এল, সঙ্গীত ও বৈচিত্র্য এল | 
বঙ্গদর্শনের প্রাণপুরুষ বঞ্ধিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ 
সালের ২৬শে জুন তারিখে নৈহাটির কীাটালপাড়া 
গ্রামে। বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি 


ম্যাজিস্ট্রেট । যাদবচন্দ্রের চার ছেলে । বড় শ্তামাচরণ 


মেজ ala, cre বন্ধিমচন্্র, ছোট Aaea 
সবচেয়ে বড় কথা চার ভাঁই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 


হয়েছিলেন। আর চার ভাই-ই সাহিত্যচৰ্চা করেছেন | 


বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে পড়া AF করেন। ১৮৫৬ 


সালে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে 


a 


i 


৯৩ yqa, বঙ্গদর্শন ও বাংলা! AES 


তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং প্রেসিডেন্সী 
কলেজে পড়াশোনা স্থরু করেন। ১৮৫৮ AA 


E সরকার বাংলা দেশে বি. এ. পরীক্ষা চালু করেন। 


re 


 বঙ্ধিমচন্ত্র মাত্র দুমাস পড়াশোনা করে বি, এ. পরীক্ষা : 


দিলেন। দুজন পরীক্ষার্থী পাশ করলেন। বঙ্চিমচন্দ 
হলেন প্রথম, যছুনাথ Ty হলেন দ্বিতীয়। 
ংল! বিহার উড়িস্তার শাসনকর্তা তখন মিঃ 


হাালিডে। মিঃ হালিডে ব্ধিমচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 


পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃভক্তি 


ছিল অসাধারণ। তিনি জানালেন, বাবাকে জিজ্ঞেস : 


না করে এ পদ গ্রহণ করতে পারেন না। যাদবচন্দ্র 
বঙ্িমচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দিতে 


বললেন। বঞ্চিমচন্্রকে যেতে হল যশোরে | বঙ্কিমচন্দ্র 


যশোরে এলেন। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল। 

বঙ্কিমচজ্্র যশোর থেকে মেদিনীপুরে বদলী 
হলেন। বন্ধিমচন্দ্র মেদিনীপুর থেকে খুলনা, খুলনা 
থেকে চব্বিশ পরগণায় বদলী হন। খুলনায় তখন 


নীলকরদের. সত্যাচার চরমে উঠেছিল । বঙ্কিমচন্দ্র 


1 নীলক্রদের অত্যাচার দমন করেন। তাই'মহাযোগী 


৬ 


অরবিন্দ ভার বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 
বন্ধিমচন্দ্রের ভাষাশিল্পের দিকে যেমন টান, তেমনি 
আবার আইনের নিখুঁত বিচারের দিকেও টান; 
সরকারী নথীপত্র লিখতে জানেন রীতিমত মুন্দীয়ানার 


- “সঙ্গে, আবার সাহিত্যিক প্রবন্ধও লেখেন চমৎকার ; 


নিরীহ ভালে! ছেলের wel পরীক্ষাও পাশ করেন, 
আবার শাসকের বন্তযুদ্টিভে অত্যাচারী দন্াদেরও 


দমন করেন। 


জ্যেষ্ঠ ৮১-৪ 


বঙ্গদর্শন নিয়মিত বেরুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ | 


লিখলেন, “পূর্বে কি ছিল, এবং পরে কি পাইলাম 


তাহা হুই কালের সন্ধিশ্থলে দীড়াইয়া' আমর! এক 
মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল 
অন্ধকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই EAT, ' 
সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক giai 
কথা--কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত 
আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য । : বঙ্গদর্শন 
যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত সমাগতো 
রাজবহুন্নত ধ্বনি ।*,**বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল 
হইতে যৌবনে উপনীত হইল ৷” 

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় বন্ধিমচন্ত্র প্রবন্ধ 
লিখলেন। Sta এই প্রবন্ধটি stent সাহিত্যে 
অবিশ্মরণীয়। প্রাবন্ধটির নাম ‘ভারত কলঙ্ক ৷ 
বঞ্ছিমচন্দ্র লিখলেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই 1 নইলে 
বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।***"প্বাঙ্গালীর 
ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে 
লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই 
লিধিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। 
মা যদি মরিয়া যান, ভবে মার গল্প করিতে কত 
আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের 


al জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার” গল্প করিতে কি 


আমাদিগের আনন্দ নাই !» : 

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ প্রেম ছিল অসাধারণ | তিনি 
যেমন বাংল। দেশকে ভালবাসতেন, বাংলা ভাষার 
প্রতি ভার ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বাংলা ভাষার 


ary তার মনে গর্ব ছিল, তিনি বাংলা দেশের 


৯৪ জয়ন্তী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


কবি সাহিত্যিকদের কথ! fowl করে মনে আনন্দ 
পেতেন। ' 

বন্ধিমচন্দ্র নিজের চাকরীজীবনকে মেনে নিতে 
পারেন নি। তিনি জানতেন যদি তাকে চাকরা না 
করতে হত, তিনি দিনের বেশীরভাগ সময়ই সাহিত্য- 
চর্চা করতে পারতেন, আর চাকরী বজায় রাখতে 
গিয়ে তিনি বেশী সময় লেখায় মন দিতে পারেন 
all বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, চাকরী আমার জীবনের 
অভিশাপ, আর শ্রীই আমার জীবনের কল্যাপস্বরূপা | 

বঙ্টিমচন্দত্র যখন বহরমপুরে, তখন তার 
সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। তখন 
বহরমপুরকে সাহিত্য-তীর্ঘ বলা চলে। সেরা 
সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটেছিল বহরমপুরে। 
বহরমপুরে তখন ছিলেন লালবিহারী দে, ধার ইংরেজী 
সাহিত্যে ছিল অপাঁধ পাণ্ডিত্য, এছাড়া রামদাস সেন, 
পলাচরণ সরকার, অক্ষয় সরকার বহরমপুরে 
ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে পরপর কয়েকখান! 
উপন্তাস লিথেছিলেন। 

বাংলা সাহিত্য বন্গদর্শনের কাছে: চিরকাল খণী 
হয়ে থাকবে আর বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে 
বক্কিম্চন্দ্রের দান অবিস্মর্ণীয়। বঞ্চিমচন্দ্র' বঙ্গদর্শনে 
শুধু Brains -লেখেননি, তিনি লিখেছেন অনেক 
সুচিন্তিত বলিষ্ঠ প্রবন্ধ ৷ . বঙ্কিমচন্দ্র ‘বাঙ্গালা ভাষা” 


ব্যথা বুঝিতে পারে। তবে আমর! একথাও বল্িতেছি , 
যে, বঙ্গীয় গ্রস্থকারগণ আর একটু ঘাতসহিষুট হইলে 
ভাল হয়। মুৎকলস al সহিতে পারে না, ধাতু কলম 
চারিদিকে টোল পড়িলেও আপন কার্য করিতে? * 
থাকে। সকল স্বর্ণ ঘা ‘সহিতে পারে ন! বলিয়া 
কাটিয়া যায় ; খাঁটি সোনা যত পিটিবে ফাটিবে না, 
চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে al 1» 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখ! ছাপা হয় সংবাদ 
গ্রভাকরে। লেখাটি ছিল একটি. কবিতা । সেটা 
১৮৫২ সাল। বঙ্চিচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ 
বছর। পরের বছরেই তিনি ললিতা ও মানস 
রচনা করেন। ১৮৫৬ সালে ললিত ও মানস 
প্রকাশিত হয়। ছু বছর পরে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় 
তার ইংরেজী উপন্যাস 'রাজমোহন ওয়াইফ’ প্রকাশিত 
হয়। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ep, 
১৮৬৭ সালে কপালকুণডলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 
১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। বস্কিমচল্জ্ 
বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিষবৃক্ষ উপন্যাস লিখতে সুরু 
করেন। 

বহ্কিমচন্দ্র বদর্শনের পত্রস্থচনায় লিখেছিলেন £ 
বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার 
অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গাল! 
রচনায় বিমুখ বলয়! সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা 


' নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “গণ্ডার স্থুলচর্মধারী বলিয়া 
SPAY তাহাকে সর্বপ্রধান বলি না। বরং 
আমরা ইহ! বলি, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গে আঘাত 
লাগিলে বিশের্য ব্যথিত হয়, সে-ই পরের ব্যথার 


রচনা-পাঠে বিমুখ ।' সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গালা- _ 
পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙলা ~~ 
রচনায় বিমুখ । IEAA বঙ্গদর্শনের মত এক, 

নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য -) 


৯৫ বন্ধিমচল্্, বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য 


ছিল বাংলা ভাষার প্রচার বাড়ানো, বাঙ্গালীদের 
না বচন! পড়ার সুযোগ করে দেওয়া | 
শ্রী অরবিন্দ বঞ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। 
তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বন্কিমচন্স্রের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন। তিনি বঙ্িমচন্দ্রকে পৃথিবীর 
একজন শ্রেষ্ঠ SMITE বলে গেছেন। অরবিন্দ 
লিখেছেন, বক্কিমচন্দ্রের fray বৈশিষ্ট্য কেবল সাহিত্য, 
অর্থাৎ গগ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে, এ কথা তিনি খুবই 
জানতেন। তাঁর গীতিকাব্য-রচনাও মনোরম ছিল, 
কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই কম; দর্শনতত্বও তার 
প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে তিনি লিখেছেন কেবল 
শেষ জীবনে, আইনবিদ্যাও তার প্রিয় ছিল, কিন্ত 
তা নিয়ে চর্চা করেছেন কেবল প্রথম জীবনে ; এদিকে 
Za কিছু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক জ্ঞান তিনি আয়ত্ত 
করতে পেরেছিলেন সমস্তই কাজে লাগিয়েছিল্গেন 
“সবার অনুপম সাহিত্য স্থষ্টির মধ্যে। জগতের সকল 
। শ্রেষ্ঠ লোকই A করে থাকেন। - ! 
afer যখন খুলনায় চাকরী করছেন, তখন 
তিনি প্রথম Grain হূর্গেশনন্দিনী লিখতে সুরু 
করেন। তিনি খুলনায় ছুর্গেশনন্রিনী শেষ করতে 
পারেন নি। তিনি বারুইপুরে বদলী হয়ে যান। 
তিনি এখানে ছুর্গেশনদ্দিনী শেষ, করেন, কপালকুগুপা 
ae মৃণালিনী লেখেন। এরপরে তিনি বিষবৃক্ষ লিখতে 
সুরু করেন। তিনি বহরমপুরে গিয়ে বঙ্গদর্শন বার 
করলেন, Rar 'বঙ্গদর্শনে” ধারাবাহিকভাবে 
. প্রকাশিত হতে লাগল। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে AG পড়ল। বাংল! 


~~ 


সাহিত্যের তুর্লসীমঞ্চে বন্ধিমচন্্র বঙ্গদর্শন নামে যে 


. প্রদীপটি স্বালিয়ে দিলেন, একটানা চারবছর তিনি 
. সেই প্রদীপটি নিবে যেতে দেননি | 


১৮৭৩-৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যুগলা্দুরীয় 
লিখলেন। : এরপর তিনি চন্দ্রশেখর লেখা সুরু 
করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন'ধরণের 
গ্রবন্ধও লিখতে লাগলেন। ১৮৭৪ সালে তার 
যুগলানুরীয় ও লোকরহস্ত বই দুইটি প্রকাশিত হয়। 
১৮৭৪-৭৫ সালে তার অমর উপন্যাস চন্দ্রশেখর 
বঙ্গদর্শনে শেষ হয়। এরপর তিনি রজনী লিখতে 
সুরু করেন। ১৮৭৬ সালে কমলাকান্তের HAA 
প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরের বছর রজনী ' 
প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ সালে AMITHA সম্পাদনায় ' 
বঙ্গদর্শনে মুচিররাম গুড়ের জীবনচর্রিত ও ১৮৮১ 
সালে অবিস্মরণীয় উপন্যাস আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়। 

বাঙ্গালীর যে এতিহ্থ ছিল, বাঙ্গালীর যে পুর্ব- 
গৌরব ছিল, বঙ্ষিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ 
লিখে সে সব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
afer ভার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে এক ঘুমন্ত 
জাতিকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন। বাংলা 
সাহিত্যে afsta. নাম অবিল্মরণীয় AA 
সাহিত্যে বঞ্ষিমচন্দ্রের দান অপরিপীম। তিনি 
বাংল! সাহিত্যের অধিনায়ক । তিনি পরম নিষ্ঠার, 
সঙ্গে সাহিত্যচ$1 করেছেন | 
ফাকি ছিল না। ata সাহিত্য Sty হাতে প্রাণ 
পেয়েছিল। বাংল! সাহিত্য তার লেখনীর মুখে 
wala হয়ে উঠেছিল। তিনি বাংলা সাহিত্যকে 
নতুন সাজে afaa দিলেন। বঙ্গদর্শন তাঁর এক 
স্মরণীয় কীতি, মহৎ প্রচেষ্টা | 


ভার সাধনায় কোন ' 


gA] 


ES | বাঙালীর ইতিহাস-চেতনা. ১, 


চৈত্র সংখ্যার পর 


নৃপেন্দ্রণাথ ঘোষ , 


১৯০৫ এ অরবিন্দ ঘোষ ও তার ছোট ভাই 
বারীন ঘোষের নেতৃত্বে আরম্ভ হল সশস্ত্র বিপ্লবের 
আয়োজন | এই বারীন ঘোষকে যখন একজন। 
বাঙালী তাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস লিখতে 
অনুরোধ করেন তখন তিনি বলেন, “বাঙালী 
ইতিহাস লেখেনা, ইতিহাস স্থষ্টি করে|” বাঙালী 
তখন থেকে মৃত্যুবিলাসীঃ ফলে বিগতশস্কা এবং 
মৃত্যুঞ্জয়ী : l 

ক্ষুদিরাম বন্দু ঃ ফীসীঃ . - ১১.৮,১৯০৮ 

aga চাকী 8 সম্মুখ যু, মে ৮. 

সত্যেন বু ঃ ফাঁসী ১০,১১ ৮ 

কানাইলাল দত্ত £ টিং: s 

১৯০৮ এ ফাঁসী, সম্মুখ যুদ্ধ ও দ্বীপাস্তরে ইংরেজ 
সামরিকভাবে পরাক্তিত হয়নি |কন্ত সে 
“জাতগোলাম” বাঙালীর ' গগনচুম্বী সাহস দেখে 
আতকে উঠেছে। সারা ভারত বাঙালী জাতিকে 


শ্রন্ধানিবেদন করেছে | একজন অবাঙালী নেতা 


লেখেন," 'আজ বাঙালী যা ভাবে,_সারা উপমহা- 
দেশ কাল সেই কথা ভাববে |” 

; ১৯১৪-১৯১৮ মহাযুদ্ধের সময় মানবেন্দ্রনাথ 
রায়, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ( স্বামী বিবেকানন্দের 


l 


t 


ছোট ভাই ), বিপিনবিহাঁরী গাঙ্গুলী, যতীন মুখার্জি, 
( বাঘ! যতীন ), ঢাকার অবনী- মুখার্জি প্রভৃতির 
চেষ্টায় জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক্‌-এ বঙ্গোপসাগরে 
অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবন্থা হয়। Brda সরকার এই 
ষড়যন্ত্র আগেই ধরে ফেলে । ১৯১৭র ৯ই সেপ্টেম্বর 
Serta বালেশ্বরে বুড়ী বালাম নদীর তীরে যতীন 
মুখাঞ্জি ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর 


T 


v 


খণ্ডযুদ্ধ হয় যতীন ও অন্যান্য সঙ্গীর! নিহত হন N ~ 


মনোরপ্রনের ফাঁসী হয়। কলিকাতার মানবেন্দ 


' নাথ রায় পালিয়ে যান মেক্সিকোতে এবং সেখানে 


বৈপ্লবিক যুদ্ধে জাপাতা ও গাঞ্চোভিয়ার অশ্বারোহী 
রাহিনীতে যোগ দেন। এই সব ঘটনার আগে ও 
পরে অনেকে মৃত্যু বরণ করেছেন। যেমন বরেন্দ্র 
দত্তগুপ্ত (ফাঁসী ), বসন্ত বিশ্বাস (apt), নলিনী 
'বাগ্চী (সম্মুখ যুদ্ধে), তারিণী মজুমদার ( সম্মুখ 


শি 


যুদ্ধে'),. গোপীনাথ সাহ! (FIA), রাজেন্্রনাথ -. 


লাহিড়ী (ফাঁস! ), মেজর'যতীন দাস (লাহোর _. 


'সেণ্টাল দেলে ৬৩ দিন অনশনে )। 
১৯৩০*এ ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অর্ধশত 
বাঙালী বিপ্লবী ইস্কুল 


মাষ্টার TAAA - 


১১৯ 


(aiaa) নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন। চার 


‘på 


অতীত-্পরণ 


দিন পরে ব্রিটিশ গুর্থা ও পাঠান সৈচ্ছের সমবেত 


আক্রমণে এরা পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ হন! 


7 তিনবছর গ্রপ্ত যুদ্ধ চলে । ১৯৩৪ এর ১২ জানুয়ারী 


সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দক্তিদারের ফ'সী হয়। 
এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের শাস্তি দেওয়ার 
কারণে অনেক বাঙালী শহীদ হন। রামকৃষ্ণ 
বিশ্বাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, ক্যাপ্টেন বিনয় বোস, 
লেফটেনাণ্ট সুধীর গুপ্ত (বাদল) লেফটেনাণ্ট 
দীনেশ গুপ্ত, eate ভট্টাচার্য্য ' অনাথ পাঞ্জা, 
ব্রজগোপাল চক্রবর্তী, নির্মপলজীবন ঘোষ, ভবানী 
ভট্টাচার্য্য, cafeta ভৌমিক, মৃগেন দত্ত, কালীপদ 
ভট্টাচার্য, অনিল দাস, কানাই ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি | 
অনেকে ভাবেন যে মুষ্টিমেয় বাঙালী বিপ্লবী 


Spice abeta. কিন্ত হোলেটো কি? হয়েছে 


goi জিনিষ--(১) সার! তৃ-ভারতে ইংরেজের 


দো প্রতাপকে মানুষ আর পরোয়া করত না। 


, “ অবাঙালী বলত, যার! corel বাঙালীকে শায়েস্তা 


cv 


করতে পারে না তারা শিখ, মারাঠা, রাজপুতকে 
শাসন করবে কতদিন £ (২) শাসন তান্ত্রিক সংস্কার 


আইন প্রচলিত হয়েছে 2--১৯০৮-এ ক্ষুদিরাম, ' 


কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকার আত্মদান ; ১৯০৯ এ 
মর্লে-মিন্টো আইন। ১৯১৭ য় বালেশ্বরে খণ্ডযুদ্ধ ; 


১৯১৯ এ মণ্টেগু-চেমস ফোর্ড আইন ; ১৯৩০ এ 


চট্টল বিদ্রোহ, চার বছর গুপ্ত যুদ্ধ, ১৯৩৪ এ 
সূর্যসেন ও তারকেম্বর দস্তিদারের TPT: ১৯৩৫ 
এভারত শীসন আইন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ 
স্থভাষ,বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর 


bl 
£ H 


যুদ্ধ; ১৯৪৭ এ-ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা 
লাভ। . 

আগেই বলেছি আদর্শ ছাড়া বাঙালী ace 
দাড়াতে পারে না। ১৯৫২ সালে এল সেই আদর্শের 
আহ্বান'। বাংলাদেশ বাংলা ভাষার জন্তে রুখে 
ধাড়াল। সেই পুণ্য দিবস হল ৯ই ফাল্গুন বা ' 
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালী জাতীয়তাবাদ : 
ভাষাভিত্তিক।, এই ভাষা কোন যাছ্বিষ্ঠাবলে 
বাঙালী জাতিকে করেছে অনন্ত । উপমহাদেশের 
অন্তান্ত গোষ্ঠীর ভাষার এই অপুর্ব বিস্তার . ঘটেনি, 
ফলে অন্যের পক্ষে বাংল! ভাষার মাহাত্মা, মাধুর্য, 
ও যাদু বোঝা! দায় | ' বাঙালীর কাছে বাঙলা ভাষা 
ছাড়! বাঙালীত্ব অর্থহীন এবং অবান্তর । বরকৎ, 
সালাম, জব্বর চরম ত্যাগের মারফত নতুন ফাল্গুনী 
রচনা করলে.। “ইতিহাস” সৃষ্টি করলে । এই প্রথম 
বাংলাভাষা হল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা । এই ঘটনার . 
এ্রতিহাসিক মহাসস্তাবনার কথা, বুঝেছিলেন'একজন - 


বৃ ` 


বাঙালী | তিনি তখন ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার 


হয়ে ঢাকার জেলে। তার নাম শেখ মুজিবর 
রহমান। এ বছরেই ২৯শে মার্চ এক অধ্যাত 
বাঙালী সাংবাদিক লেখেন, আজ যার! ভাষার 
জন্যে প্রাণ দিচ্ছে, কাল তার! জাতির জন্যে প্রাণ 
দেবে।” এই লেখার ১৯ বছর পরে আরস্ত হল 
বাঙালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ। . 

আগে বাঙালীর সাহস ছিল আদর্শ-অন্ুপ্রানিত 


একক, AVA, প্রয়োজন ছিল ANIS সাহস, 


সমবেত যুদ্ধের সাহস। ' ১৯৭১ এর ১১ই VBA 


>b AÑ, ৈষ্ট ১২ ১৩৮১ 


সেই নতুন সাহসের মহরৎ হল। আরম্ভ হল 
বাঙালী সৈম্বাহিনীর যুদ্ধ৷ 

এই যুদ্ধ অধিকাংশক্ষেত্রে ছিল গুপ্ত যুদ্ধ কচিৎ 
কখনও সম্মুখ যুদ্ধ। গুপ্ত যুদ্ধের মধ্যে মুক্তিবাহিনী 


সম্মুখ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তবে শেষ, 


অবধি তাকে ময়দানী সম্মুখ যুদ্ধেই শক্রকে পরাজিত 
করতে হয়েছে। বারভূ'ইয়াদের ভূল বাঙালী এবার 
করেনি। atag Zata সংখা! ছিল, Gay ছিল 
aN »৭১ এর যুদ্ধে বাঙালীর সৈম্যবাছিনী একটা, 
তার নেতৃত্ব এঁক্যবদ্ধ। মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় বেশী 
না হলেও এঁকে, দেশপ্রেমে ও শিক্ষায় দড়। 
saw eae হুচারজন বিদেশী অফিসার নিযুক্ত 
করেছিলেন, যেমন গ্রতাপাদিত্যের নৌ-সেনাপতি 
রডা এবং কেদার রায়ের নৌ সেনাপতি SÉRE | 
মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ওসমানী থেকে 
সাধারণ সৈনিক অবধি সবাই বাংলা ভাষাভাষী 
বাংলাদেশ-প্রেমিক। 'দেশ, সৈন্যবাহিনী, সরকার 
আজ এক ভাষাভাষী, একমনা ৷ 

অন্যেরা অন্যের মতন যুদ্ধ করে. বাঙালী 
বাঙালীর মতন। গত মহাযুদ্ধে যুগোক্পোভিয়ায় 
মার্শাল টিটোর গুপ্ত বাহিন সমগ্র. মিত্ৰশক্তি 
বাহিনীর জল? স্থল, ও বিমান শক্তির প্রত্যক্ষ 


সহায়ত! লাভ করেছে । কোরিয়ার যুদ্ধ শেষে 


১৯৫৩ লালে চীনের বহু কামান উত্তর ভিয়েতনামে 
সেনাপতি ভে জিয়াপের সমর্থনে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ফলে, আমরা দেখেছি ১৯৫৪য় দিয়েন-বিয়েন-ফুতে 
সিপ্তাহব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ এবং ফরাসী 


- হয়েছে চূড়ান্ত | 


বাহিনীর tater: আলজিরিয়ার গুপ্তবাহিনী ' 


(১৯৫৪-১৯৬২ ) ২৩টী আরবরাজ্যের আধিক 'ও 
সামরিক, সাহায্য পেয়েছে। তাছাড়া অন্তাষ্য 
জাতিও আলজিরিয়ার wast. যুদ্ধকে নৈতিক 
সমর্থন জানিয়েছে। 

মিত্র শক্তির সমবেত আক্রমণে জার্মণী পরাজিত 
হয় এবং ফ্রান্স মুক্ত হয়। একই ভাবে জাপান 
পরার্জিত হয় ১৯৪৫ সনে এবং চীনে কমিউনিষ্টরা 
তার চার বছর পরে ১৯৪৯ তে চীনের রাজধানী 
পিকিং এ পৌঁছয়। ফরাসী a চীন মিত্র শক্তির 
সহযোগিতায় অনুতপ্ত নয়। 

যুগোশ্লাভিয়া, আলঙ্জিরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
লক্ষ লক্ষ নরনারী নিকেশ হয়েছে। নৃশংসতা 
এই দিক দিয়ে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে এই তিন দেশের খুব মিল 
আছে। সবচেয়ে বেশী মিল আলজিরিয়ার সঙ্গে 
এই কারণে যে ১) বিদেশী সৈম্তের দখলে থাকা 
অবস্থায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে 


, ২) বৈদেশিক সাহায্য প্রথম দিকে বাঙালী পায়নি। 
বাঙালী twaa আর একট! দিক হল তারা . 
এটাও বাঙালী এতিহের কথ|।, 


জ্ঞানমুখী ৷ 
ক্ষুদিরাম Srila মঞ্চে দাড়িয়ে পান গেয়েছেন; 
অন্যান্য রাজবন্দীর। বন্দীজীবনে বিগ্তাভ্যাস 
পুরোদস্তর বজায় রেখেছিলেন। সুভাষ বোস 
নির্বাসনে লিখেছেন “তরুণের স্বপ্ন” এবং রোপশয্যায় 
wal রোগের ক্লিনিকে লিখেছেন “ইণ্ডিয়ান Bite” | 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ. দিয়েছেন “উনপঞ্চাশী” 


ye 


A 


~ 


৯৯ 


অতীতম্স্রথ . 
ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত “ডেটিনিউ*। সবার বড় নাম 


- হুল নজরুল ইসলাম--স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক, কবি, 


a 


I~ 


' দার্শনিক ও সঙ্গীতকার। 


আগেই বলেছি অন্যের! 
অন্ত, বাঙালী বাঙালী । উপমহাদেশের তথাকথিত 


সামরিক জাতির! সামরিকত্ব বজায় রেখেছে কিন্তু 


নিজ নিজ এভিহোর সেবা করেনি। বাঙালী 
স্বাধীনতার ঘুদ্ধ, এঁতিহোর সাধনা ও জ্ঞানের চর্চা 
এককালীন বজায় রেখেছে ও রাখবে | 

জ্ঞানের দুটো মহান দিক আছে। প্রথম হল, 
জ্ঞানের ফলে সৈনিক হয়, এতিহা-চেতন। দেশের 
ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানবান। 
দ্বিতীয় হল, ইভিহাঁস-চেতন অর্থাৎ ইতিহাসের 
তাগিদ, ইতিহাসের ইঙ্গিত এবং যুগের দাবী সম্বন্ধে 
ছাশিয়ার। এই ছুঁশিয়ারীর অভাবে ae রণছূর্মদ 
জাতি আজ পরমুখাপেক্ষী এবং সামরিক শক্তি 
হিসেবে qe) বাঙালী, সৈশ্বাহিনী জ্ঞানধর্মী। 
সেকারণে তার বিনাশ নেই। আগে রবীন্দ্রনাথ ও 
নজরুলের ভাষা ছিল কিন্তু বাঙালী সৈন্যবাহিনী ছিল 


' না। আজ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙল! ভাষা ও বাহিনীর 


এককালীন afew! আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও 
সাহায্য * এখনও পায়নি । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে হয়ত পেতে পারে কিন্তু তার 
আগে বাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা একমাত্র ভরা | 
বাংলাদেশের জমি যত মুক্ত হবে, শক্রসৈম্ঠ যত 
মরবে এবং বন্দী হবে তত মুক্তি বাহিনীর প্রতি 


_ আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়বে । সমরোপকরণের দিক 
* এই প্রবন্ধের শেষাংশ মুক্তি বুদ্ধ চলাকালে পিধিত। লাধারণত; নৈন্যবাহিনীতে ঢোঁকবার চেষ্টা করত না। 
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দিয়ে আন্তর্জীতিক সমর্থন এখন পাকিস্তানের পক্ষে ; 
অবশ্য তার একমাত্র কারণ ঢাকার আন্তর্জাতিক 
বিমান বন্দর। এই বিমান বন্দর অচল হলে 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক মতামত 
বদলাবে | সভ্য বলতে কি বাংলাদেশ, মুক্তিবাহিনী, 
এশিয়। ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ ঢাকার 
বিমানবন্দর-এর ওপর নির্ভরশীল। আপাততঃ মুক্তি 
বাহিনীকে একক লড়তে হবে “যদি ভোর ডাক শুনে 
কেউ না আসে, তবে একলা! চঙরে |” 

মুক্তি বাহিনীর ৫০ হাজার সৈনিকের হাতে 
বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ, উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ, 
এশিয়ার গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ | এই ধরণের গুরু দায়িত্ব 
"এশিয়ার কোনও সৈন্যবাহিনী বহন করেনি। এই" 
যুদ্ধ এশিয়ার ইতিহাসে মহত্বম যুদ্ধ; কারণ এর 
নেতৃত্ব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের হাতে । এই বিপ্লবে 
বিদেশী ভাবধারার কোনও দান নেই, কোনও স্থান. 
নেই। এই যুদ্ধে সমগ্র বাঙালী জাতি বাঙালী 
সৈম্তের পাশে। সেইখানে আসে জাতিপ্রেমের 
গুরুত্ব, ভাবার গুরুত্ব, জাতীয় এতিহোর গুরুত্ব, 
জাতির ইতিহাসের গুরুত্ব 

পলাশীর পর কেন ছু'শ বছর বাঙালী CAT- 
বাহিনী গড়ে ওঠেনি সেট! বিবেচনা করা দরকার | 

১৭৫৭র পর ইংরেজের উপমহাদেশ জয় করতে - 
লেগেছে ১০০ বছর ৷ এই সময় এবং পরে ১৯৩৯ 
এর আগে অবধি সাধারণতঃ বাঁঙালীকে tay 
বাহিনীতে ঢুকতে দেওয়া হতনা এবং বাঙালীও 


পা 


| 


GAA, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


অথচ বাংলার রাজন্বে ইংরেজের ভারতীয় সৈন্যদল 
'রক্ষাঁয় ব্যয় হত। ১৮৫৭ র আগে ইংরেজের রাজন্ব 
বলতে ছিল বাংলার চাষী, বাংলার পাট, বাংলার 
নীল, বাংলার চা। এই রাজন্বের জোরে ইংরেজ 
ভারতীয় try রাখত এবং তাদের পেন্সন ও জমি 
দিত। মোগলরাও এই ভাবে বাংলায় সৈন্য রাখত। 
ফলে বাঙালীর টাকায় মোগল ও ব্রিটিশ লক 
বাহিনীর খেদমৎ হত। 

১৯১৪-য় প্রথম বাঙালী রেজিমেন্ট গঠিত হয়। 
এই রেজিমেন্ট প্রথম মহাযুদ্ধে ইরাকে পাঠানো 


Seo | 


ছিঙ্গেন শিক্ষিত । ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্টের 
একজন হলেন কবি Faw ইসলাম |: একই সময়ে 
শিক্ষিত বাঙালীদের দিয়ে গঠিত হয় “ক্যালকাট! 
লাইট হর্স নামক অশ্বারোহী বাহিনী | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিক্ষিত বাঙালীদের নিয়ে 
কোষ্টাল আর্টিলারী গঠিত হয়। এরা ৪২ এর 
আন্দোলনের সময় মাদ্রাজে বিদ্রোহ করে এবং এদের 
নৈতাদের Vial হয়। সংক্ষেপে, BID প্রদেশের 
লোকদের যুদ্ধের অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকত! 
বজায় ছিল.। বাঙালী tra বলে কিছু ছিল না) 
সুতরাং অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, ধারাবাহিকতা কোনওটাই 
ছিল না। ইংরেজ যুগে বিশ্ববিস্ভালয় গুলোতে 
ইউনিভার্সিটী ট্রেনিং কোর এ যোগ দেওয়ার সুযোগ 
ছিল। '.কিছু বাঙালী বিপ্লবী এর সুযোগও নিয়েছে 
কিন্তু বাঙালী ছাত্ররা সাধারণভাবে সামরিক মন লাভ 
করেনি। আর একটা ঘটনা ভাববার কথা। 


পরিচালনার অন্যতম পরিচালক | 


পলাশীর পর বাংলার জমিতে বাঙালী সৈশ্য ময়দানী 
যুদ্ধ দেখেনি ad সব এঁতিহাসিক কারণ salty 
করে যে সব বাঙালী ইংরেজের সৈম্যবাহিনীতে যোগ 
দিয়েছিলেন তারা পরবর্তী কালে উপ-মহাদেশে 
সর্বোচ্চ পদ পেয়েছেন । যেমন--সেনাপতি ওসমানী 
১৯৬৫ র যুদ্ধে হয়েছিলেন পাকিস্তানের যুদ্ধ 
নাটোরের জয়ন্ত 
চৌধুরী হন ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রধান ; 
সুব্রত মুখার্জি ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর 


' এবং এ, কে চক্রবর্তী ছিলেন নৌবাহিনীর গ্রধান। 
হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধে নিযুক্ত হয়নি। এঁদের সবাই | 


শিক্ষিত বাঙালীদের মনে সামরিক অভিলাষ 
সর্বদাই দেখা গেছে। এর কারণ কি? শিক্ষা তাদের 
দিয়েছে ইতিহাস-জ্ঞান এবং তার প্রধান শিক্ষা হল 
এই যে বাঁডালীর সবই আছে এক যুদ্ধ ক্ষমতা ছাড়া | 


. এই লঙ্জাকর অক্ষমতা পূরণ করবার জন্য শিক্ষিত 


বাঙালী সর্বদা এগিয়ে গেছে; Bear থেকে 
আরম্ত করে সেনাপতি ওসমানী তার প্রমাণ। 
এদের ভেতর যোগাযোগ 'কি? যোগ্নাযোগ 


হল এই যে অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, সুভাষ 


বোস ও সেনাপতি ওসমানী সবার Stal বাংলাভাষা | 
ধারা ' এই পুণ্যভাষা বলেন তারা এই ভাষায় 
TS যাবতীয় ধ্যানধারণার প্রভাবে : প্রভাবাস্বিত 
হন | i 

পাকিস্তান zÈ হওয়ার পর কর্ণেল ওসমানীর 
উদ্ভোগে ও বানায় বাঙালী রেজিমেন্ট গঠিত 
হয়। '১৯৬৫ তে পাক-ভারত যুদ্ধে এই রেজিমেন্ট 
লাহোরের রণক্ষেত্রে ভীম বিক্রমে লড়ে। পাক 
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১০১. অতীত-্ম্মরণ 


বিমান বাহিনীর বাঙালী বৈমানিকরাও অনুরূপ 
বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। | 

ven যুদ্ধে পাকিস্তান বাংলাদেশ রক্ষার জন্য 
পরোয়া করেনি। তৎকালীন বৈদেশিক মন্ত্রী ভুটো 
বলেন যে চীনের দয়াতেই ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ 
করতে সাহস পায়নি। ' এট! হয়ত সত্য কিন্তু 
বাংলাদেশের ই. পি, আর, আনসার, মুজাহেদ এবং 
ও টিসি’র যোদ্ধার! স্বভাবতঃই ভাবলেন যে তাদের 
দেশপ্রেমের ওপর পাকিস্থানের কোন আস্থা নেই | 
স্বাধীন দেশের মানুষের প্রতি শাসকদের এই 
অপমানকর উক্তি আদর্শপ্রেমিক বাঙালী যোদ্ধাদের 
হৃদয়ে যে তিক্ততা ae করেছিল, যে ন্যায্য 


- জাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলেছিল তার ফসল 'হল 
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' জ্ঞাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস yR করে। 


om, 

: 
“of 
$ 


১৯৭০-এর নির্বাচন | 

বাঙালী মহাপ্রতাঁপশালী ইংরেজকে পরোয়া 
করেনি। Afad, FRA, শেকভৃহীন 
পাকিস্তানী তার কাছে তুচ্ছ। বিদেশের উস্কানিট! 
পাকিস্তানীদের মিথ্যাভাষণ। কারণ আদর্শ, গণতন্ত্র 
বিপ্লব ও স্বাধীনতার বাণী বাঙালীই প্রথম 
উপমহাদেশকে শিখিয়েছে । ১৮৮৫ তে বাঙালীই 
১৯১০এ 
বাঙালীই শাসনভাম্ত্রিক উপায়ে প্রতিরোধ আন্দোলন 
আরম্ভ করে। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু, সূর্খসেন, ফজলুল হক, 
এবং সুভাষ সবার রাষ্ট্রীয় মনীষা আজ প্রতিভাত 
খ্হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুজিবের চরিত্রে, যুক্তিবাহিনীতে | 
যে সব দেশভক্তরা অতীতে মৃত্যুগহন, me দহন 
তুচ্ছ করেছে, যারা ফাসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান 
গেয়েছে, তাদের পবিত্র আত্মা আজ সবার অলক্ষ্যে 
সমাধি ছেড়ে এলে দাড়িয়েছে মুক্তিবাহিনীর পাশে। 

cass 1৮০৫ 


তাদের ত্যাগ, বীরত্ব, রণক্ষমতা আজ বাঙালী জাতির 
উত্তরাধিকার | মুজিবের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর 
সংগ্রামে এশিয়ার নবজন্ম ge হয়েছে।. অনির্দিষ্টতা, 
বিশৃঙ্ঘল। ও উদ্দেশ্হীনতার মধ্যে মুক্তিবাহিনী এনেছে 
নিদিষ্টতা, শৃঙ্খলা, লক্ষ, আশা, আত্মবিশ্বাস, od | 


, এই এঁতিহাসিক দান মুক্তিবাহিনীর দান। বাঙালী 
tay: আজ এশিয়ার ছুর্যোগভরা আকাশের eq 


তারা। সারা এশিয়া বাংলাদেশের দিকে চেয়ে 
ভাবছে--কি হয়, কি হয়। | 
মেসোপটেমিয়ার মরুশিবিরে হাবিলদাঁর নঞ্জরুল 
ইসলামের কবিত্বের বিকাশ হয়। এই একটী চরিত্রে 
বাঙালী. চরিত্রের ছবি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। 
কবি বলতেন, “বাঙালী হল কবি আর কৃষকের 
জাত।” আজ বাঙালী এককালীন কবি, কৃষক ও 
সৈনিক। অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আজ 
তার নজীর । এই জাতীয় বিবর্তনে বাঙালী কবিদের 
দান অপরিমেয়। এই শতাব্দীর প্রারস্তে কোনও 
,এক অখ্যাত বাঙালী কবি লিখেছিলেন : 

“আবার উজ্জল হবে, নব গুজ্জলিত ভবে 

বাঙালী উন্নতি শোতে চলিবেরে siaa ; 

afaa পুরুষগণ বীরযোদ্ধা অগণন, 

'রাখিবে বঙ্গের নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আকিয়! 1৮. 
মহাভারতের কাল থেকে বাঙালীর অন্তরের অন্ত্ররতম 
প্রদেশে যে দুর্জয় আশা লুকিয়ে ছিল, মুজিবের 
নেতৃত্বে আন্ত নেই আশা মুক্তি বাহিনীতে মূর্ত। 
কবিকল্পনা আজ প্রাণবন্ত সত্য । বাংলাদেশের বীর 
সৈন্যবাহিনী আজ যুদ্ধরত, উপমহাদেশ ধন্য, এশিয়া 
আশাম্বিত is (ক্রমশঃ) 


+ এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন | তারপর স্বাধীন 
বাংলাদেশের পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। লেখক 
সে-সময় মুক্তিযুদ্ধের যে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন, 
বাস্তবের সঙ্গে তার FIA প্রতেদ রয়েছে। জঃ সঃ 


আজকে সাকিন coos Pies প্রশ্থাল stat 


আমেরিকার চিঠি 


দীপঙ্কর রায় 


মনে করুন আজকে সকালে খংরের কাগজ 
খুলে আপনি দেখলেন যে গত কাল কলকাতার 
' তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে তিনটি ছেলে বাবা-মার কাছে 
বেধড়ক মার খেয়ে মারা গেছে। বলুন ত তখন 
আপনার মনের কি অবস্থা হবে? আপনি অত্যন্ত 
স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হবেন তাই নয় কি? 
নিউইয়র্কের লোকেরা কিন্তু এরকম পড়ে, একটুও 
SPURS হন না, এমন' কি কাগজে এরকম কোন 
ঘটনার উল্লেখ থাকলেও সচরাচর পুরোটা পড়ে 
দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না । কেন না নিউইয়র্কে 
এট! নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । এমন কি কাগঞ্জ- 
ওয়ালারাও এসব খবর আজকাল আর. বড় একট! 
ছাপাতে চান Al] এত রোজই হচ্ছে, এর মধ্যে 
আর নতুন কি আছে ; এরকম একটা ভাব। বড় 
ভাই বাবা-মার কাছে মার খেয়ে মারা যাবার কয়েক 
বছর বাদে ছোট ভাইও একই ভাবে মার! গেল, 
এরকম পরিবারও নিউইয়র্ক শহরে একেবারে বিরল 
নয়। শুধু নিউইয়র্কে নয়, গোটা! মাফিন .দেশেই 
অবস্থা মোটামুটি এই। ও 

আঙ্গকে মাকিণ দেশে শিশু মৃত্যুর এটাই বৃহত্তম 
একক কারণ। যদিও ঠিক কতজন বাচ্চ। ছেলে-মেয়ে 
এভাবে মারা যায় ভা বল! একটু শক্ত। গত বহর 
শুধু নিউইয়র্ক সহরেই ছু'শ জন AP] ছেলে মেয়ের 


এই ভাবে মার! যাওয়ার খবর পাওয়া 'গেছে। 
এছাড়াও বহু ছেলে মেয়ে চিরতরে, বিকলাঙ্গ হয়ে 
গেছে বলেও জানা গেছে। তবে সরকারী JATIA- 
কারীদের মতে যে কটি 'খবর পাওয়া গেছে তা মোট 
ঘটনার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, সম্ভবতঃ দশ বারো! 
ভাগের এক ভাগ । কেননা প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিহত 
বা আঘাত-প্রাপ্ত fier পিতামাতা মৃত্যু বা 
আঘাঁতকে আকস্মিক ছুর্ঘটনাজনিত বলে চাপিয়ে 
দিতে চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সক্ষম 


ya 


হন। সমস্যাটি এখানে এমনই গুরুতর আকারের 


যে প্রত্যেক সহরে যেমন আগুন লাগলে GS দমকল 
ডাকার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে তেমনি কেউ যদি দেখেন 
যে কোন বাবা-মা, ছেলে বা মেয়েকে বেধড়ক মার 
দিচ্ছেন তবে যিনি দেখলেন তিনি যাতে তক্ষু'ণ পুলিশ 
Bere পারেন তারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে এদেশে | 
রেডিওতেও নিয়মিত ঘোষণা করা হয় যে ছেলে- 
মেয়েকে বেধড়ক মার দেবার ঘটনা দেখলেই পুলিশে 
খবর দিন। 

এই ধরণের যে সমস্ত ঘটনা ধর! পড়ে তার 


অধিকাংশই হল অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে । ২ 


এর থেকে অনেকের ধারণা যে সমস্ত।টি প্রধানতঃ 
অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ! fee 
'অমুসন্ধানকারীর! মনে করেন যে 'আমলে তা নয়। 


Sys, 


+ 
j 


ঘটনা সহজে ধরা পরে না। 


JY 
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শিক্ষিত মধ্যবিত্তর৷ লোকরসমক্ষে ছেলে-মেয়েদের 
ওরকমভাবে মার দেন না বলে তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
তাছাড়া শিশু নিহত বা 
গুরুতরভাবে আহত হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নানা ? 
কৌশলে তা.চাঁপা দিতে পারেন যা অশিক্ষিত দরিদ্র 
লোকের! পারেন না। শিক্ষিত মধ্যবিভ্তদের ক্ষেতে 
তাঁদের পরিচিত চিকিৎস state ঘটনাটি চাপাদেবার 
কাজে সহায়তা করে থাকেন বলে অন্ুসন্ধানকারীদের 
ধারণ । চিকিৎসকদের এই সহায়তার ফলে পিতা- 
মাতা রেহাই পেয়ে ata ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই 
শিশুর জীবন আরও বিপন্ন হয়। : 

যে সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এভাবে মারা যায় 
বা গুরুতরভাবে জখম হয় তার মধ্যে অনেক সময়ে 
কয়েক মাসের বা একবছরের বাচ্চাও থাকে; সে 
হয়ত খুব কান্নাকাটি করছিল, রেগে গিয়ে বাব! 
বা মা এমন মার দিলেন যাতে বাচ্চার জীবন 
সংশয় হল। আর মার দেওয়া অর্ধেও যে শুধু 
হাতে হাতে মার দেওয়া তা নয়, ইলেক্‌ ট্রিক শক 
দেওয়া, জলে ডুবিয়ে মার! ইত্যাদি: বহু কিছুই এর 
অন্তর্গত | 

সমস্তাটি নিয়ে যে পুলিশ বিভাগ সক্রিয় সে কথা 
আগেই বল! হয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সমস্তাটি 
শুধু পুলিশ বিভাগেরই সমস্ত! নয়, মনোবিজ্ঞানী ও 
মনোরাঁগ বিশেষজ্ঞদেরও বটে। সুতরাং সমস্তাটি 
সমাধানের চেষ্টায় তাদেরও সাহায্য নেওয়! হচ্ছে । 

মনোবিজ্ঞানীর! বলেছেন যে যে সমস্ত পিতামাতা 


শিশুদের উপর এই ধরনের অত্যাচার করেন Stat - 


পাকে মাকিন দেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক বিকারগ্রস্ত না হলেও 
নানাবিধ মানসিক সমস্তাক্িষ্ট। এঁদের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে মায়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সমস্ত মায়ের! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হলেন নিঃসঙ্গ বন্ুবান্ধববিহীন ধারা 
শিশুকে সঙ্গলাভের উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। 
সুতরাং শিশু যখন সেই অভাব পুরণ করতে পারেনি 


তখন সেই হতাশার ফলভোগী হতে হয়েছে শিশুকে | 
এছাড়াও এই সমস্যার মধ্যে একটি GB চক্র আছে 
বলে মনোবিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ শিশু 
অবস্থায় যারা এইরকম. অত্যাচারের সম্মুখীন হয়, 
তাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবশতঃ রক্ষা পায় তারাই 
বড় হয়ে অনুরূপ অত্যাচার করে দেখ। গেছে। . 
'_ ভবে উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসার দ্বার! অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বাবা-মার মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা! দুর 
) করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। সেই উদ্দেশ্যে 
* নানা fay ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, উপরোক্ত 
নিঃসঙ্গ মায়ের যাতে কিছুটা সঙ্গ পেতে পারেন তার 
দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে । সেই সঙ্গে ক্ষেত্রেবিশেষে 
উপযুক্ত চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়া পৰ্যন্ত এবং অত্যন্ত 
গুরুতর ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে শিশুকে A ধরনের বাবা- 
মার কাছ থেকে সরিয়ে রাখার গ্রয়োজনীয়তার কথা 
বিশেষভাবে বলেছেন | যদিও সেই দিকে আশানুরূপ 
অগ্রগতি এখনও সম্ভব হয় নি। 

প্রখ্যাত দার্শনিক বাট্রাণ্ড রাসেল, মামব সভ্যতার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন | 
তিনি বলতেন যে গত পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতায় 


মানুষের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও এই ক্ষমতার 


সত্ব্যবহার মানু নেই অনুপাতে শেখেনি। যে 
দেশে'রোগ ও অপুষ্টিজনিত শিশু মৃত্যু প্রায় নেই 
সে দেশেও এত শিশু নিয়মিত অসহায়ভাবে মার! 
যায় শুনলে সেই কথাই মনে হয়। 


বৈশাখ সংখ্যার পর 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
efssacera Pia Pissa sfa 


ete ` লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ! 


রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শন ও কর্মযোগের বাণী একদিন মন্দিরে শাস্তিনিকেতনের কর্মী ও 
' বিদ্যার্থীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল । এ বাণীর মধ্যেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
দূরদর্শা আত্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই তিনি শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর আলোচন! 
করেছেন। আর সেই আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে | রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন ঃ 
“শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিদ্যালয়ের aat করে তুললে তার 
অনেকখানি আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এদের জীবনারস্তের Yt দীর্ঘকাল প্রতিদিন মন ক্লিষ্ট হয়ে তার 
স্বাভাবিক শক্তি যে কতখানি নষ্ট হয়, আমরা তার হিসাব স্পঃ আকারে দেখতে পাইনে বলেই বুঝতে 
গারিনে। 


“শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এই যে এখানে ছাত্ররা বিষ্তাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণ ও 
প্রকৃতির ও মনঃগ্রকৃতির বিচিত্র লীলার অঙ্গরূপেই যেন গ্রহণ করতে পারে | 
“এই লক্ষ্যে যদি আমর! বথার্থভাবে সাধন করি তবে এখানকার ছাত্র-ছাত্রী, এখানকার শিক্ষক 
ও তাদের পরিবারবর্গের পক্ষে এই বিদ্যালয় যথার্থ আশ্রম হয়ে উঠবে। ইস্কুল হয়ে থাকবে না” 
প্রাচীনকালে একদিন ভারতবর্ষে এই আদৰ্শই প্রচলিত ছিল |” - 
( পাঠভবন পত্রমাল! ১, বিশ্বভারতী ) 

' বিশ্বমানবতার ধারক রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের এই অনিন্দ্য আদর্শকে ভাবীকালের শিক্ষা 
নীতির আদর্শরূপে স্থাপন করে গিয়েছেন, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় শিক্ষা ও জীবনের 
আদর্শ দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। ফলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে 
বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্ভালয় গড়া সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বমানবতার একটি বাস্তবরূপ ক্রমে 


Rs 
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A 


K 


ক. 


১০৫ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


গড়ে তোল! সম্ভব হয়েছিল, আর বিশ্বমানবতার একটি রূপক্রমশঃ নানাবাধা বিপন্তির ভিতর দিয়েও 
মূর্ত হয়ে উঠেছে, পরাধীন ভারতে শান্তিনিকেতন, প্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর জন্ম । এখন 
স্বাধীন ভারতে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়। বস্তুতঃ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 
শিশুজীবনের আন্তরিক যোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন। গাছপালা ও পাখীর 
জগতের সম্বন্ধে প্রাত্যহিক সেবার দিক, লোকালয়ের সঙ্গে যোগসাধন ; ত্রতীকুত্য; লোকব্যবহার 
বা সামাজিক রীতি পালন ; শিক্ষক গুরুঙ্জনি ও ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র ব্যবহার ; অতিথি সেবা, সময়ানু- 
বতিতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দ্ঘচ্চা ; কিছুই শান্তিনিকেতন Rataa আদর্শ ও শিক্ষা প্রণালী থেকে 
বাদ পড়েনি ৷ ' 


দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতামূলক শিক্ষার অভাব রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য 
করেছিলেন। সেইজন্য তিনি অনাগণ্ত কালের জন্য বাণী রেখে গেছেন ঃ 


` “মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে, 
পরস্পরের সহায়তায় তারা Vr ATS করে। 

৷ প্দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পু'থিগত কয়েকটি faa 
বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি',....**তাই নোট নেওয়া মুখস্থ কর! বিদ্যায় তাদের 
মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে প'রমাণ খান্ত পার না। 

“দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহ বেগ পায়না, অনেক 
ছেলেকে ক্লাসে জড় বুদ্ধি দেখি; তার কারণ এই যে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই 
আমল পায় না। সেই অনাদরে তাঁদের মনের U ঘটে। 

দেহের চর্চা বলতে আমি বায়াম বা খেলার ool বলছিনে, দেহের দ্বারা আমরা যে সকল 
কাজ করতে পারি, সেই সব কাজের চর্চা ; যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়, 
সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ ঘটে | 

আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন 
হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় 
মনও HHA হয়ে উঠে। .যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই ze 
চিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে । দেহের অশিক্ষ। মনের 
শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যতবড় পণ্ডিতই হোক, 
সংসার ক্ষেত্রে! অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়_-সে অসম্পূর্ণ মানুষ, 


১০৬ > waa, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচতে হপে। এ সম্বন্ধে কোন কোন অভিভাবকের A 
কাছ থেকে আমরা বাধ! পাব; সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য হবে না” 4 
( পাঠভবন, পত্রমালা ১, বিশ্বভারতী) > 

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষ!র ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা আমরা ১৫. 
শাস্তিনিকেতনের আদি যুগের প্রাক্তন ছাত্রদের রচনায় দেখতে পাই। ভারতের প্রাক্তন sate 
বিচারপতি Agtage দাস শাস্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র ছিলেন ) 

“আমাদের শান্তিনিকেতন” নামে তান একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে আমর), ` 
দেখতে পাই £ i | . 

আমাদের প্রত্যেকের একটি করে কাঠের কাজের হাতিয়ার ভরা বাক্স ছিল। একজন 
জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, তার কাছে আমরা, ছুতোরের কাজ খানিকটা শিখেছিলাম, নিজেদের | 
জন্য ডেক্স, শেলফ ও ছোট আলনা চলনসই রকম তৈরী করে নিতে শিখে গেলাম। সেই জাপানী ৬ 
ভ্রলোক--নাম তাঁর ভুলে গেছি, . একবার ছুটি নৌকা তৈরী sata আয়োজন করে ফেললেন। .. 
ভার নির্দেশমত আমরা কাঠগুলি ধরে থাকতাম তিনি সেগুলিকে চেঁছে ছুলে করাত দিয়ে প্রমাণসই 
করে কেটে নৌকাতে লাগাতেন, মাঝে মাঝে আমাদের দিতেন হুই .একট! মেটা, কাজ, যেমন র্যাদ! 
দিয়ে একমেটে করে ছা, পরে তিনি সেটাকে মনের মতকরে মন্থণ করে চেঁছে নিতেন, যখন $ 
নৌকা ছুটি সম্পূর্ণ তৈরী হল তখন-তাঁর আর আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমরা এমন ভাব করতে * 
লাগলাম যেন কাজট! আমরাই হাসিল করে ফেলেছি। একটি নৌকার মাম হ'ল, “সোঁনারতরী” 
সেটি ছোট, তার খোলটার আকৃতি ছিল সমুদ্রের জাহাজের মত, asha নাম ' দেওয়! হ'ল 
চিত্রা? ; সেটি ছিল আকারে বড়, তার তঙ্গাটা চ্যাপটা। নৌকা ছুটির নিজ নিজ নাম গলুয়ের 
একপাশে লিখে তাদের তালদীঘতে ভাসান হ’ল | স্টার দিনে, নৌকা বিহার করার অনুমতি . Y 
পাওয়। যেত |” 

সেই আদিযুগের setae শুধু কাঠের কাজ শেখবার ব্যবস্থা ছিল, তা নয়, তখন 
ছেলের! রীতিমত বাগান করত--অধ্যাপকদের পরিচালনায় । , ছেলেরা যাতে গোপালন শেখে, সে 
জন্য গাভীও রাখা হয়েছিল। পরে তাতের see শেখান হ'ভ। ব্যায়াম খেলাধূলা বরাবরই ছিল, 
আজও আছে। শিক্ষার্থীরাও প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে পশ্ুপাখী, গাছপালা, খতু পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে G 
প্রত্যক্ষ mante করত। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি কুয়া ছিল, সেই কুয়ার 
উপর রবীন্দ্রনাথ উইণ্ডমিল বনিয়ে দিলেন; উইগুমিলের সহায়তায় মাঝে মাঝে জল তোলা হত। 
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বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আদি যুগেই নানাবিধ কাজ ও শিপ শেখাবার ayes আয়োজন 
করেছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণ ফলবতী হয়নি সত্য ; কারণ কোন মৌলিক 
' শিক্ষা প্রচেষ্টা দেশবাসীর নৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সহজে অতিক্রম করতে 
পারে না, করতে গেলে 'সমাজ-জ্ীবন থেকেও অন্ততঃ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হতে হয়। আসল কথা 
শাস্তিনিকেভনের সর্বাজীণ শিক্ষাপ্রচেষ্টা তখনকার বিদেশী সরকার সন্দেহের চক্ষে দেখতেন আর 
প্রগতিহীন সমাজেরও যথোচিত সমর্থন লাভ করতে পারেনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনওই হাল ছেড়ে 
দেননি। একদিন যে দেশ, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করবে-_সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়- 
নিশ্চয় ছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টাই করে গিয়েছেন। 


বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকায় বাংল! ভাষায় 


' “বিশ্বভারতী” প্রবন্ধটি প্রকাশ 'করেন। প্রবন্ধটি ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে_-১৩২৬ সালের বৈশাখ 


z 


মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উল্লেখ কর! হল £ 


তৃতীয়কথ। এই যে সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ Jamie যোগ আছে। 
আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণীগির, দারোগাগিরি, ye প্রভৃতি ভদ্রলমার্জে প্রচলিত 
ব্যবসায়ের MAI আমাদের . আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ । যেধানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি 
কুমারের, চাক! ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্থকোন শিক্ষিত দেশে, 
এমন দুর্যোগ ঘটতে দেখা যায়না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্তালয়গুলি দেশের মাটির 
উপরে নাই ; তাহা পরগাছার মতো প্রদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ' ভারতবর্ষে যদি সত্য 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তরে গোড়া হইতেই সে বিষ্ঠালয় তাহার adele, তাহার কৃষিতত্ব, তাহার 
্বাস্থ্য-বিদ্ভা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুদিকবর্তাঁ পল্লীর মধ্যে 
প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্র স্থান অধিকার করিবে । এই বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট 
আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আথিক সম্বল লাভের. জন্য 
সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া! ছাত্র, শিক্ষক ও চাঁরিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার 
যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে । এইক্নপ আদর্শ বি্ভালয়কে' আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছি ।” 


(শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫৭ £ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ) 


১০৮ জয়প্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ ? 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 


১৯০৫ সালে বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন হয়েছিল। 


বস্তুতঃ বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে জাতীয়তাবাদের অভু/খানের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরও '০' 
জন্ম হয়েছিল, “The Origin of the National Education Movement’ (রচয়িতা: 


অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়) নামক গ্রন্থে এর এঁতিহাসিক 
বিবরণ আছে! জাতীয় শিক্ষণ-পরিষদ দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং 
বহুঞ্জাতীয় বিষ্তালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | 


জাতীয় বিষ্ভালয়ে শিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের এক অধিবেশনে | 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “জাতীয় বিদ্যালয়” প্রবন্ধটি পড়েছিলেন । “বজদর্শন*-এর ‘নতুন’ ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৩ 


সালে অর্থাৎ আগষ্ট ১৯০৬ সাপে, পরে ভাণ্ডার আশ্বিন ১৩১৩ বা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে প্রবন্ধটি . 


প্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রবন্ধটি Dawn magazine (Sept-Oct issue, 1906. Part III 

- Bengal portion)-এও পুন মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় এ জাতীয় শিক্ষার জাগরণকে 

স্বাগত জানিয়েছিলেন। AARAA সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ এমনি তুলে দেওয়া হল ঃ 
“আমাদের দেশের একটা মুস্কল হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের 


= an 


উপর যে কিছু নির্ভর করিতেছে, একথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলেম। অতএব এসকল বিষয়ে E 


আমাদের বোঝা না বোঝা দুই প্রায় সমান ছিল, আমর! জানি সমস্ত দেশের মঙ্গল সাধনের ATAN 
গভর্মেন্টের ; অতএব আমাদের অভাব কি আছে না আছে তাহা বোঝার দরুণ কোন কাজ 
অগ্রসর হইবার কোন সম্তাবনা' নাই। এমন দায়ত্ববিহীন আলে।চনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। 
ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরে! বাড়াইয়! তোলে 4 

“স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার Aaa কর্মী, এমন কি, অন্তে 
HATES যতই আমাদের কর্মভার লাঘব aera, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকৈ যতই aq 
করিবে, ততই আমাদের বঞ্চিত করিয়া তুলিবে-_-একথ| যখন নিঃ সংশয়ে বুঝবে তখনই আর কথ! 
বুঝিবার সময় হইবে," 

“বিধাতার প্রসাদ আজ কেমন করিয়া সে পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলাম, ইহাই ঈশ্বরের AAA সমস্ত স্থষ্টির গোড়াকরি-কথা-_ইচ্ছা, যুক্তি নহে, তর্ক নহে, স্থৃবিধা 
অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙ্গালীর মনে কোথ! হইতে একট! ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং 
পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধা সংশয় বিদীর্ণ san, অখণ্ড পূণ্য ফলের ম্যায় আমাদের 


ae 


! 


1 


১০৯ পশ্চিমবঙ্গে কি কা ক্রমবিকাশ 
জাতীয় বিদ্যা ব্যবস্থা a গ্রহণ Fal দেখা দিল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের ইচ্ছায় যজ্ঞ হুতাসন 


afan উঠিয়াছিল এবং সেই fafa হইতে sa হাতে করিয়া আজ দিবা পুরুষ উঠিয়াছেন_আমাদের 


বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে".. 

“অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে কিছু পা এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে. 

একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে। ইহা.আমাদের একট! শক্তি। আমাদের পাইবার ক্ষমতা 

আছে সে ক্ষমতা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। “এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে 

আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল । আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমর! নিজের 
সত্যকে পাইলাম । 

. “আমি আপনাদের কাছে a সেই আনন্দের, জয়ধ্বনি তুলিতে চাঁই। আঁদ বাংল! দেশে 

যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা! যেন আমর! না ভুলি | | 

“ “আমাদের বঙ্গমাতার সূতক! গৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে,_-সমস্ত দেশের 

প্রাণে আজ যেন আনন্দ শঙ্খ বায়! উঠে-_-মাজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন 


কৃপণতা না করি ।* এ 


“১৯০৬ সালের ১৪ আগষ্ট টাউন হলের va ES টি রবীন্দ্রনাথ একটি মনোরম 
ভাষণ দেন। শ্রীবিনয় কুমার সরকার . সেই সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন। তার বিবৃতি থেকে জান! যায় 
ভাষণটি কাবোর মত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ১৯০৬ সালের আগষ্ট .মাসে রবীন্দ্রনাথ দেশী সমাজ” এর 


‘লেখক রূপে, আত্ম প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে লিখিত এবং gala 


গঠিতও হয়। তার মতে. বাঙ্গালীর শাদনভন্ত্রকে উপেক্ষা করে রাজনীতি ও সাময়িক ক্ষেত্র থেকে দূরে 


মরে গিয়ে গঠনমূলক কাজ করা উচিত ।” ৮ i [Aa ১০ দ্রষ্টব্য ] 


একই গ্রন্থেরই “বাংলা দেশের জাতীয় বিদ্যালয়” [Nass Schools of Bengal 
(Ref: page 113 )] এই অধ্যায়ে afte, ঃ . 

“জাতীয় মন্ত্রণা সভার কার্যকলাপ শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে aha দেশের 
সমস্ত মফন্বলে ছড়িয়ে পড়া উচিত। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় (১৯০৫ সালের ৮ই নভেম্বর) ছাড়া 
অন্যান্য জাতীয় formats জাতীয় শিক্ষ!-পরিষদের সহায়তায় গঠিত। ১৯০৭ সালের ডিযৈম্বর 
পর্যন্ত যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ 

রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় (১৯০৫ সালের  ৮ই , নভেম্বর) 

ঢাকা WR ae Ue এষ '_ ডিসেম্বর ) 


gagi ৮১-৬ - e বে 


১১০ nA, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


দিনাজপুর জাতীয় faster (১৯০৬ ৮ই  ১০ই এপ্রিল), 
চাদপুর i hE (” উই e y ২৬শে * ) 
ময়মনসিংহ * ks (> > >» ৩০শে » ) 
কুমিল্লা a g W eo . » জুন ) 
কিশোরগঞ্জ ৮. (৮ » o sat আগষ্ট ) 
মওরা j ” (> ? i ২৮শে নভেম্বর ) 
মাঝপাড়া (ঢাকা) ৮ (১৯০৭ ৮ sat এপ্রিল )' 
সিলেট m ” ae A » , » জুন ) 
মালদা. ৮ (৮ ৮ marny 
খুলনা » » (> z » জুলাই ) 
যশোর i j C2 7 সেপ্টেম্বর) 
' শীস্তিপুর * (১৯০৬ ৮ i ay 
"নোয়াখালি ” ” ee ০ | 
জলপাইগুড়ি * 7৯ CE fe 4 = 
কামারগ্রামা £ hi CF » a 
| | এবং BHD 1” 


*[ পরিশিষ্ট ১১ দ্রষ্টব্য । ] 
শ্রীহট'জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন মনীষী'বিপিনচন্দ্র পাল। "* 


/ জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ে যে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হত, সে. সম্পর্কেও এই গ্রন্থে * 
i ' \ 


- বিবরণ CHER হয়েছে। ie 
“জাতীয় শিক্ষণ পরিষদ” : 
জনসাধারণকে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি আকু্ট করার জন্য বাংলাদেশের কলেজের 
পরীক্ষাপারে এবং কর্মশালায় যে সব আঁপবাবাদি প্রস্তুত হয়, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে 
সেগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল। ‘ডন সোসাইটি”তে ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এটি খুব জনপ্রিয় 


ÁN, 


হয়। ১৯০৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত? ‘Ga’ পত্রিকায় ২রা থেকে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত ' 


যে প্রদর্শনীটি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া ata! emfas ১৩০টি দ্রব্যের মধ্যে নিয়পিখিত বত্বৃগুলি 
, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — | | 


x 


Y 


r 


t 


"~ 


} 


১১১ পশ্চিনবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
১। পদার্থ বিচ্ভার যন্ত্রাদি ; 
২1 রসায়ন বিষ্ভার উপকরণ ও যস্ত্রাদি.; 
৩। অঙ্কন ও চিত্রাঙ্কন ; 
81 কার্ডবোর্ডের মডেল, Cay পত্রাদি রাখার ara ইত্যাদি ; 
৫1 আসবাবপত্র £--যেমন_-ভাজকরা টেবিল, আলমারি ইত্যাদি 1২ 
৬। আকার যন্ত্রপাতি-_যেমন-_ ডয়িংবোর্ড, সেট-স্কোয়ার, টি স্কোয়ার, কম্পাস ইত্যাদি ; 
৭। রান্নার সরঞ্জাম) ২ 
৮। বিভিন্ন ধরণের কাঠের কাজের নমুনা যেমন ia (Gane) | die (brackets) . 


‘ইত্যাদি ; তাছাড়া ক্যালিপার (callipers) ষ্টিল stata (Steel Squares ), হাতুড়ি, বাটালি 


(chisels) ছিদ্রকরার ay (drill), চিমটা, নেয়াই, টানিং যন্ত্র (turning tools); এবং মোলডিং-এর 
oy হুড়কা, পরিষ্কার করার কাণিক ইত্যাদির প্রয়োগ 1» [ পরিশিষ্ট. ১২ দ্রষ্টব্য |] 
বস্তুতঃ ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরি যদের উদ্ভোগে "জাতীয় শিক্ষণ চিন্তা সে সময়ে 
বাস্তবরূপ নিয়েছিল। দেশের শিক্ষা ও শিল্প উন্নয়নের অন্ত জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ./বাংলার জাতীয় মহা- 
‘বিদ্যালয় ( Bengal National College) ও জাতীয় বিদ্ভালয়গুলি (National Schools) স্থাপন 
করেছিলেন! জাতীয়, শিক্ষা পরিষদের দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে। 
এই প্রদর্শনীর একটি বাস্তব বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে আছেঃ x 
"১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দ্বিতীয় বাঁধিক প্রদর্শনী টি হয়। 
১৯০৮ সালে বাংলা জাতীয় মহাবিষ্ভালয় এবং জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের অন্তভূক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন 
জেলার শিক্ষায়তনের পরীক্ষাগার ও কালি থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি etfs হয়। ১৯০৯ সালের 
এপ্রিল মাসের ‘ডন? পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার ৩০-৪২ পৃষ্ঠায় প্রদর্শনীটির একটি পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়।, 
প্রথম অধ্যায়ে বাংলার জাতীয় মহাবিদ্যালয় থেকে যে সব গ্রিনিন এসেছিল তার রণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। ' 
(প্রত্যেকটি সামগ্রীর ক্রমিক সংখ্যা, কোন বিভাগ থেরে এসেছে তার নার্ম, enfe বস্তুর নাঁম, 
পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি দেওয়া আছে ।) সেই বিবরণ থেকে জানতে পারি যে মহাবিদ্যালয়ের কার্যকরী 
শিল্প বিভাগ থেকে ৩২টি, পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে ২৬টি, রূপায়ন বিভাগ থেকে ৬৭টি অঙ্কন বিভাগ 
থেকে ৪৬টি দ্রব্য গ্রদণিত হয়েছিল । মোট ২৮৫টি সামগ্রী বিভিন্ন বভাগ থেকে সংগৃহীত ও গ্রদগ্লিত 
হয় |” [ পরিশিষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য]. 
টি নু (ক্রমশঃ) 


SI শ্রত্যগাকজ্জানন্দ Tees secs goleg 


l অমিয় কুমার মজুমদার ot 


তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য হলে। পূর্ণলাভ করা 
এবং এই YG লাভের জন্যে প্রয়োজন অপপিচ্ছিন্ন 
শক্তির সঙ্গে সর্বদা সংযোগসাধন। শক্তির সংকোচের 
ফলেই আসে জীবের বন্ধন, তার অপূর্ণতা আর 
বিকাশের মধ্যেই আসে তার পূর্ণতা A মুক্তি। 
তান্ত্রিক সাধনায় অগ্রসর হতে গেলে প্রথমেই 
জানতে হবে 'কুগুলিনী যোগ’কে। সাধকপ্রবর স্বামী 


ASNT A সর্বতী ছিলেন তান্ত্রিক এবং বৈদিক" 


উভয় শ্রেণীর সাধনায় ,সিদ্ধকাম। কুগুলিনী যোগ 
নিয়ে বিখ্যাত mate ও প্রচারক 'সার জন 
উড রোকের সঙ্গে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর পত্রাদির 
আদান প্রদান হয়। সেই সুদীর্ঘ পত্রীবলী থেকে 
ত্বামীজীর বক্তব্য তুলে ধরবো | 

কুণ্তলিনী «fe fe সে সম্পর্কে সামান্য বলে নেয়া 
উচিত। কুগুলিনীর অন্য নাম হলো আধারশক্তি। 
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, এই শক্তি যাবতীয় 
পদার্ণকে আশ্রয়. দিয়ে সকল পদার্থের, মূলসত্তারূপে 
বর্তমান আছে। কুগুলিনী শক্তির Cosy সম্পাদন 
করলে তা নিরাধার হয়ে যায়। আর কুগুলিনী যখন 
নিরাধার তখন সব বস্তুই নিরাধার | কুগুপিনী যখন 
চৈতন্যময় হয়ে যায় তখন বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড চৈতন্তময় রূপ 
ধারণ করে। 


রা 
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জন উড্‌রোফ চিরাচরিত প্রথায় কুগুলিনী .. 


শক্তিকে মূল ai আদি শক্তির স্থিতাবস্থা বলেছেন। 
স্বামী প্রত্যগাত্থানন্দ বিশ্বশক্তিকে ( কসমিক cathe ) 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। 
তিনি বলেছেন, বিশ্বশক্িকে তার অবস্থাভেদে 
স্থিতিশীল বা গতিশীল বল! যেতে পারে। শক্তি 
য়খন সাম্য।বস্থায় থাকে তখন হলে! স্থিতিশীল আর 
খন. তার স্থান পরিবর্তন করে তখন তা গতিশীল ! 
প্রাণীর Gea বা কোষের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও 


দেখা যায় যে ক্রিয়াশীল শক্তি (যাকে বলা যেতে 
, ভাইটাল ফোর্স) ঠিক একইভাবে দুটি ভাগে 


বিভক্ত হয়__একটি হলো আযানাবলিক, আর একটি 
ক্যাটাবলিক | 

একটি শক্তি wea বা কোষের মধ্যে পরিবর্তন 
আছে, আর অপর শক্তি Ger অবস্থাতে স্থিতিশীল 
রাখতে চে! করে। আমরা পরমাণুর sel চিন্তা 
করলেই বিষয়টিকে আরো AESA বুঝতে 
পারবে! ।'ছোট পরমাণুটি' আমাদের এই সৌরজগতের 
মতো। 
বাহী প্রোটন এবং তার চারপাশে বিভিন্ন কক্ষ- 
পথে রয়েছে খণাত্বক ভড়িতর্মী ইলেকট্রন 
সমূহ । ঠিক যেমনি সর্ষের চারপাশে ঘুরছে গ্রহের 


/ 


পরমাণু কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক তড়িৎ- 


eo.” 


ITN 


-A 


ae স্থিতিভূমি | 
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' দল নির্দিষ্ট কক্ষপথে | 
উভয়ে উভয়কে বেঁধে রাখে, যার ফলে পরমাণুর মধ্যে 
“থাকে তড়িতের ভারসাম্য অবস্থা। সাধারণ অবস্থাতে 
পরমাণুর মধ্যে তেজের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। 
তবে রেভিয়াম থেকে com বিনির্গত হলে আমরা তার 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি | 
অথবা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রকে যদি 


আঘাত হান! যায়, তাহলে রুদ্ধ তেজ ছড়িয়ে পড়ে।, 


- এই সব ক্ষেত্রে কি লক্ষ্য করা যায়? এখানেও শক্তি 
তুই অবস্থায় থাঁকে--স্থিতি ও গতি । কেন্দ্রতে যে 
ধনাত্মক তড়িৎ ' থাকে তাহলো স্থিতিশক্তি আর 
ইলেকট্রনের আবর্তন হয় বলে খণাস্মক তড়িৎ হলে। 
গতি-শক্তির গ্রতীক। 
স্বামীজী বলেন, এই ব্রঙ্গাণ্ডে “fs নিজেকে 
ছুই মেরুতে paa রাখে, স্থিতি ও গতি-শক্তিরূপে | 
স্থিতাবস্থায়- যখন শক্তি থাকে তখন তাকে বলা হয় 
FONTS শক্তি। একটা wae উদাহরণ দিচ্ছি | 
৷ ঘড়িতে দম দেওয়া! হলে স্প্রিং গুটিয়ে যায়, কুণ্ডলী 
পাকিয়ে থাকে, তারপরে ঘড়ি, যতই চলে ততই 
কুণ্ডলীর প্যাচ খুলতে থাকে। প্রথম শক্তি হলো, 
‘স্থিতি’, পরেরটি পিতি? । 

তান্ত্রিক এবং পৌরাণিক ‘কালী’র অবয়বের ও 
_ চিত্রপটের ব্যাধ্য। করেছেন ব্বামীজী। তিনি বলেন 
aaf স্থিতি ও গতিশক্তির মূর্ত প্রতীক। 
সদাশিবের বুকের উপরে নিরাবরণা, কৃষ্ণবর্ণা কালী- 
১- মতি নৃত্ঠচঞ্চলা। এই সদাশিব হলেন বিশুদ্ধ foe- 
সদাশিব waad এবং নিশ্চল 


YS ও খপাত্বক তড়িৎ 


easter, ata, ‘fae? 
fad) বলা হয় কুণ্ডলিনী শক্তি সাড়ে তিন পাঁক 


: স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর দৃষ্টিতে কুুলিনীতত্ব 


( শবরূপ ), কারণ বিশুদ্ধ “চিৎ নিজেই স্বপ্রকাশ 
এবং fafa) আবার চৈতন্তের ওপারে বা তার 
থেকে স্বতন্ত্র ভাবে শক্তি’ থাকতে পারে না। তাই 
কালী শিবের বুকে দাড়িয়ে আছেন। al নিজেই 
সকল কর্মের স্বরূপ এবং “গুণময়ী”। Sta নিরাবরণত। 
প্রকাশ করে যে তিনি সকল আবরণের অতীত। 
অর্থাৎ কোন আবরণ দিয়ে Stee আচ্ছাদিত কর 
ata না। তার বর্ণ ঘোর বা কৃষ্ণ, কারণ তিনি হলেন 
‘অবাঙ আনসগোচর”। কাজেই Sta বর্ণের" কি 
পরিচয় আমর! দিতে পারি? “চিৎ, হলো! “শক্তি? y 
শিবই শক্তি আবার শক্তিই শিব । ' একে বলা যায় 
এবং একই সঙ্গে 


জড়িয়ে আছে মূলাধারে। স্বামীজী তাই আমাদের 
দেহকে চুম্বকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, এরও 
হই মেরু আছে। qata হলো! স্থিতিশীল মেরু 
দেহের বাকী অংশের তুলনায়। মূলাধার ছাড়া অন্ত 
অংশ হলো পতিশীল। মূলাধার হলো স্থিতিশীল 
শক্তির মূল আশ্রয়তৃমি। মূলাধারের উধ্বেকার স্থানে 
যে শক্তি থাকে ত| গতিশীল এবং তার বিকাশ | 
ক্রমাঘয়ে' হতে থাকে । মূলাধারকে বলা হয় পৃথিবী" 
__পঞ্চভূতের সর্বনিষ্ন “ভূত? । এখান থেকে শক্তি 
পতিপ্রাপ্ত হয়, বিকশিত হয়ে Cea হয়। কাজেই 
মূলাধারকে স্থষ্টি এবং স্থষ্টির বিকাশ উভয়েরই আদি- 
ভূমি বলা যেতে পারে'। 

প্রতিটি স্জনশীল ক্রিয়া মুলাধারস্থ শক্তির 
উপরে বিক্ষোভের স্থষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ 


১১৪ AJ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 
স্বামীজী শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা বলেছেন। প্রতিটি 
শ্বাস-প্রশ্বাস মূলাধারস্থ শক্তির উপরে ক্রিয়া করে 
fee তাতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্ত 
'প্রাণায়াম’ কুগুলিনী শক্তিকে ( সুপ্ত শক্তি ) জাগ্রত 
ক'রে তাকে বিভিন্ন চক্রের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে 
যায়। CR বা অন্যান্য যোগ শাস্ত্রে বল! হয়েছে 
কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হয়ে al বেয়ে উধ্বগামী 
হয় মূলাধারকে পরিত্যাগ ক'রে। স্বামীজী বলেন, 
এই কথাঁটিকে ভালভাবে যাচাই করে দেখতে ZT | 
যোগের দ্বারা কুগুলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে 
সমূলে উৎপাটিত করা যায় না। তিনি বলেছেন, 
“বোপক্রিয়ার ফলে কুুলিনী থেকে ভার নিজের 
সত্বার বিচ্ছ,রণ হয়, Fare fas শক্তি বিভিন্ন চক্র 
অতিক্রম কারে সপ্তম চক্র al সর্বোচ্চ চক্রে শিবের 
মহাকুণ্ডলীতে গিয়ে বিমিশ্র হয়। কিন্তু যে ঘনীভূত 
শক্তি যুলাধারে সদাবিরাজমান, সেই শক্তি যূলাধার 
থেকে সমূলে উৎপাটিত হয় al’? whe এই 
প্রক্রিয়াকে বলেছেন মেসিন থেকে পার্ক বেরোনোর 
মতো) 

স্বামীজী বলেন ইলেকট্রোনম্যাগনেটিক মেসিন 
“ থেকেও রেডিয়ামের উপমা আরো অনেক লাগসই ।' 
রেডিয়াম থেকে confers বিছ্ছ,রণ হচ্ছে, কিন্ত 
আপাতদৃষ্টিতে রেডিয়ামের cata তারতম্য হচ্ছে না; 
gafa) থেকে শক্তি বিনির্গত হয়ে সপ্তম ভূমিতে 
যায় সত্য কিন্তু কুগুলিনী শক্তি একই রকম থাকে। 
উপনিষদের কথায় পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলেও 
পূর্ণই থাকে। মূলাধারস্থ Fo হলো পূর্ণ 


আছ্ঠাশক্তি বীজাকারে, তাই সে pampe! 


কুগুলিনী থেকে যে শক্তি বীজমন্ত্রেচ্চারণ বা প্রাণায়াম্‌ 
অথবা অন্ত কোন প্রক্রিয়ার ফলে গতিশীল হয়ে নাড়ী 


বেয়ে উর্ধ্বে চলে যায় এবং সহস্রারে গিয়ে মিলিত 

হয় দেই শক্তিও পূর্ণ, আবার সহত্রারও পূর্ণ। ' 
স্বামীজী বলেন, মূলাধার চক্র অসীম শক্তির 

আধারস্থান। 


অসীম সুপ্ত বা স্থিতিশক্তি যদি অসীম গতিশক্তিতে 
পরিণত হয় অর্থাৎ মুলাধারের কুণ্ডলীকৃত শক্তির 
সবকটা ‘পাক’ যদি খুলে যায় তাহলে ga, লিঙ্গ 
এবং কারণ দেহের লয় হয়। এই অবস্থাকে বলা 


হয় বিদেহ মুক্তি, যেহেতু স্থিতিশীল ভিন্তিভূমির * 


সম্পূর্ণ রূপাস্তর হয়েছে। “কিন্তু 'মহা-কুগুলী” বর্তমান 


থাকে। তাই ব্যক্তিবিশেষের বা 'জীবদেহের মুক্তি - 


মানে সংসারের বিলুপ্তি নয়। অস্ত্রের গীতা Aral 


পুনঃ Aes মানে ব্রহ্মতালু থেকে যে অযৃতক্ষরণ হয় { 


সাধনার ফলে তা অনুভব করেন সাধক। সেই 
অমৃতরস পান করে সাধক ভাবোম্মত্.হন ৷ স্বামীজী 
বলেন Nel গীত্বার মানে হলে! কুগ্ডলিনীর বারংবার 
জাঁগরণ। - | 


/ এর আর একটি ব্যাখ্যাও স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী c 
আবেশের _ 


দিয়েছেন। এবারে feta পদার্থবিচ্ঠার 
সূত্রের’ (ল’ অব ইনডাকশন ) সাহায্য নিয়েছেন। 


এই আধারের সুপ্ত শক্তি কথনো' 
নিঃশেষিত হয় alt অনিঃশেষিত এই শক্তির শ্রেণীগত' 
আংশিক রূপান্তর ঘটে মাত্র। 


কুণ্ডলিনীন্থিত Y 
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একটি তড়িৎশচুন্বকীয় যন্ত্রের সামনে যদি উপযুক্ত aw E 


রাখা যায় তাহলে এ বস্তুটিতে সপরিমাণ কিন্ত 


-Š 


১১৫ 


বিপরীত ধর্মী তড়িৎ আবিষ্ট হয়। অধচ যন্ত্রের 


Y নিজন্ব শক্তির হাস হয় all আর পরিবহনের 


( কণ্ডাকশন ) ক্ষেত্রে শক্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে 
বালিত হয়, ফলে দাতার বা৷ উৎসের ঘাটতি হয় 
এবং গ্রহীতা লাভ করে Bay লাভ এবং ঘাটতি 
সমপরিমাণ । কিন্তু আবেশের বেলাতে তা হয় al! 
ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট উৎস তার: সন্নিকটবর্তী 
নিস্তড়িং বস্তুতে সমপরিমাণ খণাত্মক আধানের সঞ্চার 
_ করে অথচ নিজের কোন ঘাটতি নেই। তেমনি 
মূলাধার যখন অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত হয়ে যায় খন 
' তার ates সাধিষ্ঠান চক্রকে আবিষ্ট করে এবং 
এমনিভাবেই চক্রপরম্পরায় আবেশের কাজ চলতে 
থাকে। এই হলো কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ | ২ 
কুণডলিনী যখন চৈতন্যময় হয়ে যায় তখন বিশ্ব- 
বন্মাণ্ডই চৈতগ্কময় রূপ ধারণ করে। জাগরণ সম্পূর্ণ 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর দৃষ্টিতে কুগুলিনীতত্ব 


হলে, মোহনিদ্রার সম্পূর্ণ বিদুপ্তি ঘটে, তখন 
পরিপূর্ণ অদ্বৈতসি'দ্ধ লাভ হয় তার আগে tae fo 
অবশ্স্তাবী | অন্ত্রশান্ত্ে একেই পূর্ণাহস্ত। বলা হয়েছে। 
_ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরন্বতী সাধন! করতে গিয়ে 
আধুনিক বিজ্ঞানকে ঠেলে সরিঠয় দেননি, এখানেই 
ভার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানাশ্রয়ী 
তাই এই জ্ঞানমার্গের পথ দিয়েই স্বামীজ্জী আমাদের 
নিয়ে যেতে চেয়েছেন জ্ঞানাতীত অবস্থায়] তাই 
দেখা যায় কুগুলিনী তত্ব বোঝাবার সময়েও তিনি 
সাহায্য নিয়েছেন বিজ্ঞানের পরিচিত ঘটনাকে, তার 
was) বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ! করিয়ে 
তিনি ভবিষ্যৎ সাধকের চিন্তভূমিকে উপযুক্ত করে 
তুলেছেন। কর্ণের কাজ শেষ হলেই, শুরু হবে বীজ 
বপনের পালা। 
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টন 


' চৈত্র সংখ্যার পর 


cali c> ভাঙতেলা . > y 


যতীন সরকার 


Lb 
“বাঙালী জাতির এমন সৌন্দর্য বেঁচে থেকেও 
যদি স্বচক্ষে না দেখতে চাও তবে বুঝতে হবে, যে 
পরাঞ্জিতের মনোভাব নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলে 
তার গ্রাস থেকে তুমি নিজেকে আজো মুক্ত করতে 
পারো fa a 
দাদার লেখা চিঠিখান। পড়তে পড়তে প্রবীরের 


চোখ ভিজে গেল৷, পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব দৃশ্য : 
. কল্পনায় সে দেখছে প্রতিক্ষণ, সংবাদপত্রে বিস্তারিত ` 


Raaf গিলছে গোগ্রাসে, বাবার চিঠিতে 
খোকাকে একটিবার নিয়ে দেখানোর আহ্বান বার 


কয়েকই পেয়েছে কিন্তু তার মন চলেছে, পা চলে নি। . 


কোথায় যে আশঙ্কা তা বুদ্ধি দিয়ে বিচার কর! চলে 
না। ধারা স্থানীয় Stal স্থানের নিরাপত্তার আশ্বাস 
দিয়েছেন, এমন কি স্বচক্ষে সংবাদপত্রে আদ দেখছে 
. শেখ মুজিবর রহমান সমস্ত অসামরিক প্রশাসন কর্তৃত্ব 
আপন অধিকারে রেখেছেন . অনায়াসে । তবু যে 


শঙ্কা মনের গভীরে, তাকে এড়ানো! যায় atl. 


পুরানো দেওয়ালের ফাটলে অস্বথ চারার মত পল্লব 
সমারোহহীন হলেও শিকড় প্রবিষ্ট গভীরে । সংস্কার। 
আর শঙ্কা এক হয়ে গেছে তার চিত্তে । যতোবার 


r 


সে তাঁকে উচ্ছেদ করতে যায় ততোবার তার পুরাণে! 
শিকড় পুরাণ স্মৃতিইটের মধ্যে আত্মরক্ষা করে 
চলেছে), | 

কি ক্রবে প্রবীর? কি কর! উচিত সুজাতার ? -" 

। চিঠিখান! হাতে নিয়ে দু'জনে বনে থাকতে 
থাকতে রাত একটা বেজে পেল ।, ছুটে! বাজল। 
আড়াইটার সময় সুজাতা বলল, . R 

‘বসে বসে ছবিই আঁকবে, শোবে না? 

. প্রবীর তাকাল হাতের চিঠির দিকে। কলমের - 
টানে আকার্বাকা রেখায় সেটা ভরে গেছে। এ 
setadi তার বিগত , বোব।-জীবনের | যখনই 
কোন সমস্তার সমাধান পাওয়া যেত না তখনই সে 
কাগজের উপর কলমের টানে রেখার পরে রেখ। 
জাকত। আজ ত' মনে ছবির অভাব নেই! আজ + 
তাই রেখার মাত্রা কিছু বেশীই ছিল। ' সেই দিকে 
লক্ষ্য করে প্রবীর বলল--'কি এ'কেছি বলতে 
পারো? | 

সরল ও বাঁকা রেখাগুলো এমনি পরস্পরের ঘাড়ে - 


চেপে ছিল যে নিকৃষ্ট কোন চারুকলাবিদও তাকে ~ 


ছবি আধ্যা দিতে FER পেত। কিন্তু হৃলাতা বলল 
_ গুলে! হচ্ছে নৌকো, এটা হাল, আর এগুলো ~j 


১১৭ বোবা ঢেউ ভাঙলো. 


নৌকার পাল।. আমর! দেশে যাচ্ছিত। যেমনি 
পাল তেমনি হাল! 
$ আনই সে এমন স্পষ্ট করে দেশে যাওয়ার কথা 
উচ্চারণ করল। এর আগে যখনই প্রবীর জানতে 
| চেয়েছে তার মতামত, ‘সে বলেছে তুমি যেতে চাও 
যাও, খোকাঁকে নিয়ে আমি যাবোনা। 
কিঞ্চিৎ সমর্থন পেয়ে প্রবীর আবার SSAA 
ঘনসংবদ্ধ রেখার দিকে নির্দেশ করে বলল এগুলে।? 
ঘাস? ভাঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা চলেছে 1” 
সুজাতা হেসে AA GUA আমন ধানের 
পাত।। আমাদের নৌকাটি চলেছে আমন ক্ষেতের 
ধার খেঁষে। কতগুলো Fess রেখ! দেখিয়ে 
প্রবীর হাসল, সুজাতা বলল-_এগুলে। বুঝতে পারছ 
Al ধোয়া, Syaa ধোয়া। জেলেদের নৌকো 
, খেকে ইলিশমাছ নিয়ে রাম! হচ্ছে | 
গ্রবীরের আনন্দ দেখে কে! 
সুজাতা আবার বলল--আর কিন্ত কিছু রান্না 
হয় নি পারবে না খেতে ? 
. এরপর প্রবামী বঙ্গসম্তান ঘরে ফিরে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত না নিয়ে পারে ! 
তবু যেতে যেতে দেরী হযে খেল। মার্চ মাসের 
বিশ তারিখে সীমান্ত পার হয়ে যখন এক ঝলক 
হাওয়া এসে লাগল? গায়ে প্রবীর শিউরে উঠল। 
A, মাঠে রাখাল ছেলেরা গাইছে 'সোনার বাংল! আমি 
তোমায় ভালবাসি ৷’ সহ্যাত্রীদের মুখে ‘জয় বাংলা)? 
প্রবীরের চোখে জল এল । একুশ, বাইশ, তেইশ, 


- তিনটি দিন তার! ঘুরে বেড়াল সহরময়। দেখ! 
জ্যৈষ্ঠ ?৮১--৭ 


ছিল তাদের বিশ্বাস। 


FIA বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আর ata খাঁড়া করে রইল 
কখন ইয়াহিয়াথানের সঙ্গে আলোচনার শেষে শেখ 
সাহেব স্বাধীনতা CHAT করেন। 

স্বাধীনতার এক তিল কম্‌ যে গ্রহণীয় নয় সেকথা 
জানেন শেখ সাহেব, জানেন ইয়াহিয়া খানও। তবু 
যে দু চার জন সন্দেহবাদী বিপরীত দিকে নির্দেশ 
করেন তাদের কথায় কান দেবার লোক নেই | 

সহসা সেই বিপরীত দিক থেকেই এল দমকা! 


 হাঁওয়া। দুপুরের দিকে একট! ছোট গাড়ী এসে 


ডাল তাদের বাড়ীর সাম'ন। গাড়ীর চালক 
স্থজাঁতার নামে একট! চিঠি প্রবীরের বাবার হাতে 
দিয়েই গাড়ী ছুটিয়ে চলে গেল | 

সুজাতা পড়তে লাগল-- 

“qasi পালাও-আঁঞ্জ রাতের মধ্যে সরে 
পড়তে না পারলে আর পারবে না। আমরা সবাই 
গৃহবন্দা, বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এই 
মাত্র 1” p 8 

লেখকের নাম নেই। কিন্তু হাতের লেখা দেখে 
চিনতে অসুবিধা হল না সেট! চামেলীরই । 

সুজাতা তাকাল প্রবীরের দিকে । প্রবীর ক্ষীণ 
স্বরে বলল _-আমি জানতাম, আমার মন বলেছে. 
বাকীটুকু তার মুখ .থকে বের হল লা। 

প্রবীরের বাবা ও দাদ! স্বীকার করলেন ভুল 
তাদেরই হয়েছে। আলোচনা ব্যর্থ হলেও শাসনযন্ত 
বাঙালীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। এই 


c 


ঘণ্টা ছুই কেটে গেলে দেখা গেল পথে সামরিক 





১১৮ জয়ন্তী, জো ১৩৮১ | 

যান চলাচল বেড়েছে, সশস্ত্র বাহিনী টহল দেওয়ার 
মাত্র! বাঁড়িয়েছে। প্রবীরের বাবা বললেন-_-একটি 
মাত্র পথ আছে, নদীর ওপারে যাওয়।। ওদিকে 
মুসলীম লীগের প্রভাব কম। ওপারে গিয়ে যদি 
গাড়ী ঘোড়া নাও পাই তবু পায়ে হেঁটে ধলেশ্বরীর 
তীরে কোন গ্রামে আশ্রয় নিতে পারবো । আর 


যদি সেখানে নৌকা পাওয়া যায় তবে আমাদের। গ্রামে: 


পৌঁছান কঠিন হবে ন!।- কিন্তু মুখে বলা যতোট! 
aza হল কার্যক্ষেত্রে যে তার সিকি Site za না 
একথাও সবাই মেনে' নিল । তবু পথ নেই, নেই 
কোন বিকল্প প্রস্তাব। সহরের বুকে ইয়াহিয়া 


বাহিনী, সহরতলীত্তে অবাঙ্গালীদের খাটি । কিবা. দেওয়া দরকার । আমি যাই ওঁদের সঙ্গে আলোচনা চি 
দিন কিবা রাত্রি। | করে alfa) যদি. Sal ধান তবে সবাই এক সঙ্গে 
কিন্তু এ জাল কেটে বেরিয়ে যেতেই ara | বেরিয়ে পড়বো y 
প্রবীর বলল-শেষ চেষ্টা করতেই হবে।. আমি (ক্রমশঃ) 
Sea এ্রক্ষাম্ণপন্লেন্ত চিরে, =3 ____ লী 
। নেতাজী প্রসঙ্গে £ _ অন্যান্য বই... A’ 
. সুভাষচন্দ্র £ পবিত্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে £ চারণিক ৬০০ 
১ম খণ্ড Broo ২য় খণ্ড ১২০০ ean চিত্তরঞ্জন 
_নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০০ 
সাধারণ ২৫০, বাধাই wee রামমোহন 
সুভাষচন্দ্র ও শ্যাশনাল প্ল্যানিং স্থরজিৎ wee Bre 
শঙ্করী প্রসাদ বসু Ges সমাজভন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ : 
NETAJI SPEAKS অনিল রায় সত: 
17508 i বাংলাদেশের বিপ্লব 
| - সুনীল দাস | * ১২৫ 
A collection of speeches & writings ধর্ম ও বিজ্ঞান ; & 
Paper back | 4/- Board 9/- অনিল রায় sis 
জয়শ্রী প্রকাশন । 


২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


/ 


দেখে আসি, নদীর ঘাটে কোন নৌকা পাওয়া যায়” 
কি ati তার ছোট ভাইপো বিদ্যন্তকুমার বলল i 
তুমি বসো কাকা, আমি যাচ্ছি। তুমি টি 


-দেশছাড়া, এখানকার লোকজন সবাইকে , চিন 


পারবে ati’ | 

বেশী কথার সময় নেই, fagrs কুমার বেরিয়ে 
গেলে প্রবীরের বাবা বললেন ‘রাত দশটার পর . 
রাস্তায় লোক চলাচল থাকবে না, মিলিটারী গাড়ী 
মাঝে মাঝেই টহল few! একটু আগেই বেরিয়ে 
পড়া ভাল ৷ 

aaa বলল ‘আমাদের বি ভূত খবরটা -. 








॥ | পুস্তক পরিচয় 


জলের আলপন! £ বিজয়কুমার we পরিবেশক £ 
' প্রফুল্ল গ্রন্থাগার । কলিকাতা-৯ : দাম তিন টাকা | 
এক দশকের কিছু সময় ধরে বিজয় কুমার দত্ত 
কবিতা লিখছেন | 
কাব্যগ্রন্থ | এর আগে তার কবিতা আমার ইতস্তত 
‘ভাবে পড়বার স্থযোগ হয়েছে। 
পর মনে হয়েছে, তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক অনায়াস 
ক্রবিতা লিখতে পারেন। এক শাস্ত কণ্ম্বরে, তার 
‘উচ্চারণ চারিপাশের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। 
এইখানে আমি Sia বিভিন্ন কবিতার থেকে 
কয়েকটি লাইন তুলে আমার "মতামতকে স্পষ্ট করতে 
চাই ঃ Z š i 
(১) শুধু ফুল কিংবা রাঙা ফলভারে আনত হবার 
পরিণতি জেনেছে এখন। - “দাহ 
R) তবু সেই ফিরে ফিরে বিগ্রহ আসক্তিময় 
সারাবেল! তার 
নিঃশেষ উৎসর্গে কাটে, মুহূর্তকালীন 
রক্তের দাগের পাশে ভুলের লিখন, 
| _যে কোন মুহুর্তে 
(৩) উদ্ভিদ অভ্যাসে শুধু দিন যায়, রাত্রি নেমে 
y Th আমে 
অরণ্যদভায়, ক্ষীণ পাতা কাপে শীতের বাতাসে 
--উদ্ভিদ অভ্যাসে 
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‘arora আলপনা” Sta দ্বিতীয়" 


Sta বই পড়বার 


(৪) এক উৎমর্গহীন যজ্জভূমির বেদীতে 

পা রেখে, আমাদের উল্লাস 

agea, 

আমাদের সৌরপ্রার্থনার উচ্চারণ 

কবে হবে শুরু ? উচ্চারণ 

শুধু ওপরের, কয়েকটি লাইনই ay) এরকম 

aag লাইন বইটিতে ছড়ানো রয়েছে। কিন্ত 
একজনকে তা খুঁজে বার করতে হয় ।- অবশ্য একথা 
সত্য, একটি কবিতায় একটি কি ge লাইনই ঘ্বলে 
ওঠে. যা আমাদের অন্ধকার চৈতন্যে, আলে! ফেলে, 
আমরা বুঝতে পারি স্্টু হয়েছে এক নতুন অভিজ্ঞতার 
ভূমি, যা আমাদের কাছে অনম্থীকার্য। তবু আমার 
মনে হয়, সং পাঠকের চোখে পড়বার জন্য একটি 
কবিতাকে নিজের পায়ে দাড়াতে হয়। না হলে, 
সেই কবিতার যথার্থ কয়েকটি লাইনও হারিয়ে ate | 
অর্থাৎ কবিতার শরীরকে করতে হয় নির্মাণ । 
তারপর ভার“বিশেষ একটি অংগের ম্বলে-ওঠা 
পাঠককে টেনে নেয়, পাঠক একাত্ম হয়, অপরূপ 
AG অসত্যের ভ্রভ্য-সীমায়। আমার তাই 
মনে হয়েছে, বিজয়কুমার দত্ত যদি আরও একটু 
মিতবারু হতেন, হতেন শব্দসম্পর্কে বেশী সচেতন, 
তাহলে তিনি পাঠকের কাছাকাছি আসার আরো 
সুযোগ পেতেন-+তার কবিতার দাবী হয়ে উঠতে! 


১২০ জয়তী, Card ১৩৮১ 
অমোঘ। যেমন তার ‘লিখন’, 'বিকিরণ’, ‘আদিম 
অন্ধকার, দুর্জয় শপথ’, Faea প্রভৃতি 


ক্ষয়ে-যাওয়া পুরনো শবাগুলির ব্যবহারে তার কবিতা 
বহু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তার 
ছন্দের হাত fag তিনি অক্ষরবৃত্তে লিখতেই 
অনায়াস বোধ WAI! এসব কথ! এইজন্য বললাম 
বিজয়কুমার দত্ত একজন সৎ কবি'। যে শান্ত 






উচ্চারণে Sta কবিষ্বভাব নির্মিত, আশা রাখি 
ক্রমশঃ মাস আর বছর পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তা 
হয়ে উঠবে আরো দঢ/। আরো খজু। আমি 


ভবিষ্যতের সেই কবি বিজয়কুমার wea oy t 
অপেক্ষায় রইলাম ! 


অশোক দত্ত চৌধুরী 


‘আমোদিত ক'রে তুলবে 
আপনার জীবন t হালকা মিষ্ট 
গন্ধের ছোয়ায় এনে দেবে 
[ পুলক রোমাঞ্চ vra আপনাকে 
ঘিরে রচনা করবে এক 
A সৌরভেব জগৎ-_মুগ্ধ হবে 

| সকলের মন। 


CCKA 5670৯ 





বাটি 


১২১ সম্পাদকীগ 

[ ৭৪ পৃষ্ঠার পর ] 
ওয়াংচু কমিশনকে তদন্তের fagta অধিকার দিলে 
পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের RZA 


© fers গরলে পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের বর্তমান পর্যায়ের 
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y 


অবসান অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠরে। তার শ্থলবর্তা কলুষ- 
মুক্ত সংগঠন গড়ে উঠলে কমিশনের তদন্ত সফল 
হবে। * তবে একথা! সত্য যে কংগ্রেসের মধ্যে যারাই 
wae কমু।িষ্টদের কৌশলের প্রতি gfi 
জানাতে দ্বিধা করবেন, বা অস্বীকার করবেন, তাদের 
প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ বহন করতে হবে। 
গমের পাইকারী ব্যবণায়ের রাষ্ট্রায়ত্ত পর্যায় থেকে 
বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যাবর্তনে গ্রধানমন্ত্রীকেও এই 
অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যদি 
ভারতবর্ষের স্বার্থে মাস্ধীপস্থীদের সঙ্গে জাতীয় কোনো 
প্রশ্নে সহমত না হতে পারেন, অপবাদের আরও কঠিন 
CHM তাকে বহন করতে হবে। তবে বিহারে 
জয়গ্রকাশ নারায়ণের সংগ্রামের বিরোধিতা করে 
যেভাবে কংগ্রেস দল SABHA সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে গেছেন, awis ata gafea বিরুদ্ধে 
অভিযান ' সুরু হলে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের 
স্বৈরাচারী জোট, আরও পাকাপোক্ত হয়ে, আরও 
সন্ত্রাস এবং নির্মম নিগীড়নে আত্মরক্ষার শেষ আশ্রয় 
থুঁজবে,। ব্রেজনেভ' পূর্ব ইউরোপে সীমিত aå- 


. ভৌমত্বের তত্ব দিয়ে limited sovereignty— 


চেকোশ্লোভাকিয়াকে দমন করে সোভয়েত সেনা- 


বাহিনীর পদানত করে রেখেছে। আর ভারতে প্রধান 


এ মন্ত্রীর এক পোষ্য, শশীমোহন, বছরখানেক যাবৎ 


É 


‘সীমিত ডিক্টেটেরসিপ'_ limited dictatorship 
তত্বের প্রচারকরূপে উচ্চকঠ হয়ে উঠেছেন। 
কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা কিন্তু শশীভূষণকে farg 
করতে বিরত রয়েছেন | wat প্রশ্ন উঠছে একার 
gbaa শশীভূষণের ? না, উচ্চনেতৃত্বমহলের কারুর 
কণ্ঠস্বর শশীভূষণের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছে? 

জয়গ্রকাশ নারায়ণের তৃতীয় শিবির atata- 
দৃষ্টিতে কঃকল্পনা মনে হতে পারে। এর উল্লেখে 
বিজ্ঞব্যক্তিদের ঠোটে হয়তো উপহাসের স্মিত হাঁসি 
ফুটে উঠবে । কিন্তু চীন-সোভিয়েত সংঘাত বাস্তবে 
রূপ নিলে এই তৃতীয় শিবিরই ভারতবর্ষের পরিত্রাতা 
হবে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সাংবাদিকরা প্রশ্ন 
করেছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে, চীন-সোভিয়েত সংঘাত 
বাধলে ভারতবর্ষ কি করবে । প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উত্তরে 
শুধু এইটুকু বলেছেন ভারতবর্ষ তার জাতীয় স্বার্থ 
রক্ষার জন্য যা করা, প্রয়োজন তাই FAA | 
কূটনৈতিক উত্তর বটে--তবে অনেক কথা না-বলা 
রয়ে গেছে | . 

গতবছর জুলাই মাসে চীন-সোভিয়েত সীমান্ত 
বিরোধ Matata রুশ আলে!চনাকারী লিওনিদ 
ইিলিইচেভ বার্থ মনোরথ হয়ে দেশে ফির গেছেন। 
চীনের সর্ত ছিল সোভিয়েত রাশিয়া রুশ-চীনঃসীমান্তের 
কোনো কোনো অঞ্চল থেকে একতরফা রুশ CH 
সরিয়ে নিলেই আপোষ-আলোচনা সম্ভব হবে। চীন 
সম্প্রতি আগের সেই প্রস্তাবের পুনরুক্তি করেছে | 
এদিকে পঞ্চাশ দশক থেকে মস্কৌতে বসবাসকারী, 
মস্কৌতে দীক্ষিত চীনা কম্যুনিষ্ট ওয়াং মিংএর মৃত্যুর 
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' দারুণ AED দেখ! দিতে পারে। 


১২২ জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


গর সম্প্রতি তার প্রকাশিত years ate. সে তুং-এর 


বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ তুলে সিং বলেছেন, মাও 


সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের এবং বিশ্বযুদ্ধের qag 
আয়োজন করছে। সম্প্রতি চীনে মাও-এর নির্দেশে 
লিন পিয়াও ও চীনের প্রাচীন জীবনধারায় ঝষিতৃষ্য 
দার্শনিক কনফুসিয়াসকে লক্ষ্য করে যে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব সুরু হয়েছে তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
চীন, সোভিয়েতের 
সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কি পরিমাণ 
Baye হয়ে উঠেছে, যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক 
প্রাক্তন উপ-সচিব ইউজেন রসটাও গত ১৩ই জুন 
প্যারিসে এাঁংলো-ফ্রেঞ্চ প্রেস এসোসিয়েশনের নিকট 


তাব্যক্ত করে বলেন যে রাশিয়া চীন-রুশ সীমান্তে 


৫০ ডিভিসন tas মোতায়েন করবার পূর্বেই চীন 
নিরাপত্ত'র জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দারস্থ হয়েছে । রসটাও 
বলছেন; দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শীত- 
গ্রীষ্মে ৫০ ডিভিসন সেনাবাহিনীকে তাদের সকল 
রসদ ও সরঞ্জামসহ মোতায়েন রাখা একটি aferig 


রাজনৈতিক ঘটনা; "it is an incredible 
political act, the most important politi- 
cal act in the world today.” 

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে হুর্যোগের ঘনঘটার সীমানা 


চীন-সোভিয়েড সীমান্তের Gea নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 


কিনা, তা. ভবিষ্যৎ বলবে । কিন্তু, জয়গ্রকাশ . 


নারায়ণের সংগ্রাম সেই সংঘাতের ঝাপ্ট। থেকে 
ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্য উপযোগী শিবির গড়ে 
তুলতে সাহায্য করবে।  - 

২৪শে জুন, ১৯৭৪ 


| প্রবীণ বিপ্লবী কমলাকান্ত ঘোষ 


আমাদের অম্যতম সুহৃদ, বিপ্লবী নেতা অনিল 
রায় ও লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম, 
প্রবীণ বিপ্লবী কবিরাজ কমলাকীস্ত ঘোষ গত ১৪ই 
জুন সধ্যরাত্রে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
লোকান্তরিত হয়েছেন | 

মৃত্ভাষণে, চিত্তাকর্ষক কথনে; ভারতীয় জীবন- 
তত্বের অনুপম ব্যাখ্যায় তরুণ কমলাকান্ত ঘোষ 
বিশদশকে যে-সময় কুমিল্লা জেলার AARTEN, 
ঢাকা শহরে, .বাকুড়ায় এবং কলকাতায় ছাত্রদের 
মোহিত করে সংগঠিত করছেন, ততোদিনে তিনি 
অবিভক্ত বাংলার বিখ্য/ত বিপ্লবী সংগঠন, ‘Blaze’ 
এর (একজন দায়িত্বশীল সংগঠকের প্রতিষ্ঠ। পেয়েছেন | 
তারই যোগাযোগে সেদিন বিশ্ববিস্তালয়ের শীর্ষস্থানীয় 
প্রতিভাধর ছাত্রনেতা ' রেবতী বর্মণ 'জ্রীসজ্ঘের’ সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিলেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও কলকাতায় 
Ra- aa যে গোড়াপত্তন করেছিলেন, ত্রিশদশকে 


" বাংলাদেশে বৈপ্লবিক তৎপরতা সুরু হলে এই 


শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত বিপ্পরী কর্মীরাও 
তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই 
বন্দীশালায় দীর্ঘকাল আটক থাকেন | | 
রি, এস, সি, পাশ করবার পর তিনি আয়ুবেদীয় 
চিকিৎসাশান্ত্র অধিগত করে বিপ্লবকর্মের পাশাপাশি 
আয়ুঁ্বেদীয় Seq পরিবেশন মনস্থ করে কয়েক বন্ধুর 
সঙ্গে এবিষয়ে উদ্চোগী হন। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই 
গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল বন্নীশালায় আটক থাকেন। 
জেল থেকে যুক্ত হবার পর আরুধেদীয় 


, কবির 


১২৩ . সম্পাদকীয় 


চিকিৎসায় মনোনিবেশ করলেও অনিল রায় ও লীলা 
রায়ের সহযোগীরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাজ- 
নৈতিক কৰ্মসূচী রূপায়ণে তাঁদের কর্মগ্ুচেষ্টার সঙ্গে 
সকল অবস্থার মধ্যেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন এবং এই সূত্রেই ১৯৪৩-এ সালে গ্রেপ্তার 
হয়ে যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে কারাস্তরালে থাকেন। 
গ্রেপ্তার হবার পুর্বে ১৯৪১ সালে জুলাই মাসে 
কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘের একান্ত সহকারীরূপে 
মাসাধিক্কাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আযুর্বেদীয় 
চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত হয়ে কবির নিকট-সান্লিধ্যে 
বসবাস করবার দূর্লভ সৌভাগ্য অর্জন FAA | 
লোকান্তরের পর ‘aaa পৃষ্ঠায় 
তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন। 


সে রচনা রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদায় অভিনন্দিত 


হয়েছে। 

১৯৪৬ সালে বন্দীজীবন থেকে যুক্ত হয়ে 
মাসাধিককাল অনিল রায় ও লীলা রায় সহকর্মী 
কমলাকাস্ত ঘোষের রাসবিহারী ema বাড়ীতে 
তাদের রাজনৈতিক শিবির স্থাপন করেছিলেন, অন্যত্র 
উপযুক্ত দপ্তরের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত । বিপ্লবী 
কমলাকান্ত এই রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে কমবেশী 
আজীবন সর্বদাই যোগ রেখেছেন, ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকার করেও | 

১৯৮৩-এর পর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
নির্দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তুর তথ্যান্ুসন্ধানের 
ay বিপ্লবী কমলাকান্ত ১৯৬৮-এর ফেব্রুয়ারীতে 
দেশনেত্রী সংজ্ঞাহীন ন! হওয়া পর্যন্ত কয়েক বছর 


এবং তারপর ১৯৭০ সালেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
পরিভ্রমণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন | 

আমর! এই বিপ্লবী-মুহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর 
স্মবেদন। জ্ঞাপন করছি। 


বিপ্লবী অসিত চন্দ্র ঘোষ 
প্রাক্তন বিপ্লবী অসিত চন্দ ঘোষ গত ৩০ মে 
ভারিখে হুগলী রিষড়া হাসপাতালে ৬৩ বছর বয়সে 
লোকান্তরিত ZAI তরুণ বয়সে ঢাকার ছাত্রজীবনে 
তিনি বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবী সংগঠন ‘শ্রীদজ্ঘ'-এর 
সঙ্গে wifes হয়ে বিপ্লব-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন | 
ঢাকা সহরের অনেক বৈপ্পবিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তার 


প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল ও তার মধ্যে শহীদ অনিল 


দাসের নেতৃত্বে ১৯৩২-এর ১৩ই মে দিন-ছুপুরে ঢাকা 
সহরের উপর ট্রেন থামিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো 
দিয়ে প্রচুর অর্থসংগ্রহের aia অভিযান সে-সময় 
দারুণ চাঞ্চল্যের gf করেছিল। বিপ্লবী অসিত 
ঘোষ দীর্ঘকাল দেউলী বন্দীনিবাগে আটক ছিলেন। 

পরবর্তাকালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায় করলেও Sia অমায়িক আচরণ, বন্ধু- 
বৎসল মানসিকতা, বৈষয়িক উন্নতিতে নিরাসক্তি, 
সর্বদাই সাধারণের চাইতে পৃথক সারিতে তার স্থান 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 

বিপ্লবী অসিভচন্দ্র ঢাকাব রাজার দেউরীর 
প্রখ্যাত ঘোষ পরিবারভুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বৈপ্লবিক পর্যায়ে এই পরিবারের বহু তরুণ 


১২৪ AJ, aye ১৩৮১ 


‘Brest sy সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী নেতা অনিল, রায় 
ও লীলা! রায়ের অন্যতম সহযোগীর দায়িত্ব পালন 
করেছেন। 

আমর! বিপ্লবী সতীর্থের স্মৃতির প্রতি aal 
নিবেদন করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ক্রছি। F 


Rad মণীন্দ্রকিশে.র সরকার 
মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে প্রাক্তন 
“ বিপ্লবী নেতৃঘ্বয় অনিল রায় ও লীল। রায়ের সহকর্মী, 
মণীন্্রকিশোর সরকার অন্ত্রক্ষতরোগের অকস্মাৎ 
আক্রমণে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নদীয়া জেলার দেবগ্রামে 
গত ১৪ই জুন লোঁকান্তরিত হয়েছেন |” 
কিশোর মণীন্দ্রকিশোর স্কুলে পড়াকালীন ঢাকা 
শহরের বক্সীবাজার পল্লীতে বসবাস করতেন এবং 


[| 


বিপ্লবী," 


বিশদশকের শেষের দিকে বিপ্লবী দল 'শ্রীসজ্ঘ'-এর 


.সঙ্গে যুক্ত হন। Aaaa ge নেত| অনিল রায় 
এবং. লাল! নাগও (রায়) এই পল্লীতে বসবাস ' 


করতেন | সেই অবধি' এই বিপ্লবী-গোতির পরিমণ্ডুলের 
প্রতি agis থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার ওপর প্রদত্ত 
ছোট-বড় নান! দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। গত 


যুদ্ধের সময় বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকাকালীন নিজ 


ভধ্যবসায়ে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
মুক্তির পর এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেবগ্রাম 
স্কুলে সহপ্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
আমর! এই নিষ্ঠাবান, নিরভিমান ও কর্তব্যপরায়ণ 
সতীর্ঘের অকাল বিয়োগে গভীরভাবে মর্মাহত বোধ 
করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি। | BO 


না হয়ে একটি জীবনধর্মে উন্নীত হয়েছে। 


fain comic নীলা Sis 
স্ঘৃত্তি-ন্বান্িক্ষী 


গত ১২ই জুন সন্ধ্যা vile জাতীয় মহিলা সংহতির 
উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা 
রায়ের চতুর্থ স্মৃতি-বাধিকী কলিকাতা তথ্যকেন্দে এক 


,ভাবগস্ভীর পরিবেশে দেশনেত্রীর zw aga, 


অনুসারী, গুণগ্রাহী মহিল! ও পুরুষের উপস্থিতিতে 
উদযাপিত হয়। এই স্মরণ-সভায় পৌরোহিত্য করেন 
চন্দননগর ইন্‌ষ্টিটিউট অব, এডুকেশন ফর উইমেন- 
এর অধ্যক্ষা শ্রীমতী শাস্তি দত্ত। 

সভার প্রারস্তে জাতীয় মহিল| সংহতির সম্পাদিকা 
শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ দেশনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য 
নিবেদন করে বলেন £ fale তার অবিচলিত দেশ 
প্রেম, আদর্শ উদযাপনের জন্য অন্তহীন ত্যাগ, 
অন্যায় ও অবিচারের বিরদ্ধে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম এবং 
মানুষকে ভালবাসার সাধনায় আত্মনিবেদনের মধ্য 
দিয়ে যে জীবননীতির প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, বর্তমানের 
ও ভাবীকালের ALAA কাছে তাকে তুলে ধরবাঁর 


দায়িত্ব রয়ে গেছে। এই পরিপূর্ণ জীবনবোধ 


ইতিহাসের পটে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাই 
তার রাজনীতি কোনে! সাময়িক বৃত্তিতে নিঃশেষিত 
ভার এই 


জীবনধর্মই তার চারপাশে একটি উষ্ণ পরিবেশ রচনা 
করেছিলো, যার সামিধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়সের 


বহুনরনারী সঞ্জাবিত হয়েছেন। 


১৯৭০-এর ১২ই জুন তাঁর শেষযাত্রায় এই 
পরিবেশেরই maths মানুষ এসে যোগ দিয়েছিলেন। 
সেদিন আর এক অনন্য বিপ্লবী নেতা, আমাদের দাদা 
-_অনিল রায়ের শোকযাত্রার দিনটি মনে পড়ে। 
১৯৫২-এর ৭ই ভ্রানুয়ারী এমনি অত্র মানুষের, 
স্রোত দেখেছি আর একটি দুর্লভ জীব্ননীতির প্রতি 
শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য । বিপ্লবীর জীবন সম্পর্কে 
দিদির নিজস্ব ধারণ! ছিল। চিরবিপ্লবীর জীবনের 
সঙ্গে মানুষকে ভালবাসার কোনে। বিরোধ তিনি 
দেখেন নাই। কারণ ভালবাসা তাঁর কাছে বন্ধন নয়, 
ছিল প্রেরণা ও আনন্দের Sex | তাই দিদির জীবনে 
বিপ্লবধাদের ও মানুষকে ভালবাসার এক অপুর সমন্বয় 
ঘটেহিল। 

ডঃ ফুলরেণু গুহ ways চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর 
আগে লীলাদি যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তার 
সংগঠনী প্রতিভার ও আদর্শনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে za | পরবর্তাকালে 
যারা সমাজসেবার কাজে ব্রতী হয়েছেন লীলাদির 
সংগ্রাম তাদের, চলার পথ সহজ করে দিয়েছে। . 
তিনি এক বিরাট নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী তৈয়ার 
করেছিলেন, আজকের সভাই তার প্রমাণ | 

অধ্যাপক ডঃ FAIA চক্রবর্তী বপেন ; অসীম 
মমতা নিয়ে লীল।দি আমাকে ‘জয়শ্রী’র পৃষ্ঠায় লেখার 


q 


১২৬ জয়ন্তী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 


সুযোগ করে দিয়েছিলেন । তিনি শুধু বিপ্লবী নেত্রীই 
ছিলেন at, তিনি ছিলেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও =f | 
aa পত্রিকায় Sta সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে শিল্পী- 
সাহিত্যিক-কবিমনের অজস্র স্বাক্ষর রয়ে গেছে | 

_ শ্রীমতী আগমনী লাহিড়ী বলেন 2 যে যুগে দিদি 
সমাজসেব্ায় পথিকৃতের কাঁঞ্জ করেছেন CA যুগে 
সমাজসেবার কোনে! বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ধারণা! না 
থাকলেও দিদি তার সমাজসেবা মূলক কাজকে একটি 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাড় - করিয়েছিলেন। 
সমাজসেবা "ভার কাছে কোনে।' দিনই অসহায়ের 
প্রতি দাক্ষিণ্য বা করুণ! প্রদর্শন ছিল না। সমাজে 
যারা বঞ্চিত, বিশেষভাবে ' 
হাত ধরে নিজের, পায়ে she করিয়ে দেবার 
উদ্ভোগ দিয়েই Sig সমাজসেবা শুরু হয়েছিলো | 


শুধু তাই নয়, যাকে আগু hig করিয়ে দিলেন, ভার, 


আস্তিম পরিণতি পর্যন্ত লক্ষ্য রেখেছেন, যাতে তাকে 


আবার সমাজের করুণার পাত্র না হতে হয়। বর্তমান ... 


সমাজসেবার পরিভাষায় একে বলে ‘follow up’ 
করা। দিদির আর একটি কথ! মনে গেঁথে রয়েছে। 


যখনই এই ধরণের সংশ্লিষ্ট কোনো মেয়ের আচরণে 


আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, দিদি আমাদের বলেছেন: 
“ওকে যদি তাড়িয়ে দাও, রাস্তার মেয়ের সংখ্যা আর 
একটি বাড়বে ; আরও একটু চেষ্টা. করে দেখো ওকে 
সংশোধন করতে পারো fea 
বিদ্যুৎ ay বলেন'ঃ সহকর্মীদের প্রতি এমন দরদ 


নারীরা, _তাদের 


খুব কম নেতার মধ্যেই দেখেছি। লীল।দি তাদের A 

মধ্যে সবাগ্রগণ্য। | . 
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেন । 

লীলা রায় ও অনিল রায় বাংলার জীবনে কঠিন 

মূল্যবোধের qe প্রতীক! গত পঁচিশ বছরের 

মধ্যে যখন একদিকে ইতিহাস ভেঙে পড়ছে, তারই 

পাশে দেখেছি Stal কি gay প্রয়াসে সমাজে JA- 

বোধ প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নৃতন 

ইতিহাস রচনায় নিবেদিত রয়েছেন! এই q- 

বোধের ক্ষয় নাই। 3 
‘শ্রীমতী বিভা সরকার ও' Agia বস্তু স্বরচিত + 


' কবিতা পাঠ. করেন | 


‘সভানেত্রী বলেন St নিকট-সান্লিধ্যে আসার . 
সৌভাগ্য আমার হয় নাই, কিন্তু তার জীবনে 
প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ অপার বিস্ময় নিয়ে 
দেখেছি । একদিকে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, অপরদিকে k 
তার মানবদরদী মন গঠনমূলক ই প্রবাহিত-. : 
হয়েছে। g 
Sas সুপ্ৰভা চক্রবতী 'ও শ্রীমতী an মাইতি 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। | 
oR hh 
৷ বিজ্ঞপ্তি | y 
অনিবার্ষকারণে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন » 
শীল্ত্রীর «বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায়? এবং | 
অধ্যাপক aa: ‘পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক 
সমস্তাঁর স্বরূপ ও সমাধান” এই সংখ্যায় প্রকাশিত, 
হোলো না। আগামী সংখ্যায় এই দুইটি প্রাবন্ধই 
প্রকাশিত হবে। কর্মাধ্যক্ষ রি 
জয়ী. + 


—— 
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অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর 
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কমলদ!’ প্রয়াণে ডাঃ নরেন সরকার 
( শ্রদ্ধাতর্পণ ) 
পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক 
সমস্তার স্বরূপ ও সমাধান 
অধ্যাপক রাখাল দত্ত 
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সমর বন্ধু 
রাজধি 


জয়শ্রী ঃ 


১৩৮১ 


১২৯ 
১৩৪ 


১৩৫ 


১৩৯ 


১৫১ 


স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা ১৫৪ 


সম্পাদক £ সুনীল দাস 


বিজ্ঞপ্তি 

fate প্রিন্টের দুল্রাপ্যতার -ছুমূ্পাতার কথা 
ছেড়েই দিলাম--দরুণ আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে 
অবিলম্বে সরকারের নিকট থেকে নিউজ প্রিন্টের 
মঞ্জুরী না পেলে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পথে 
fag দেখা দেবে। সে রকম পরিস্থিতি এড়াবার জন্য 
আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা safer কিন্ত বিষয়টি 
আমাদের হাতের বাইরে । এজন্য নিয়মিত পত্রিক! 
প্রকাশে কোনে ক্রুটি দেখা দিলে পাঠকদের নিকট 


algal চেয়ে রাখছি | 
কর্মাধ্ক্ষ 


জয়শ্রী 





বিজ্ঞপ্তি 
যতীন সরকারের ধারাবাহিক গল্প “বোবা টেষ্ট 
ভাঙলে!’ পরের সংখ্যায় যাবে । কাগজের ঘাটতির 
জন্য এই সংখ্যায় দেওয়া গেলো AI | 
কর্মাধাক্ষ 


জয়শ্রী 


পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
ছুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 


স্ষাশীনতাত্র Hie Aca 
যুল্যঃ পাঁচ টাকা 


চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাত্রতী, সাংবাদিক ও অন্যান্য যাদের fafiè 
অবদান আছে, তাদের চিভাকর্ষক erata এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ধার! 
পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত 
দের কাছে এই গ্রহটি মুল্যবান বলে বিবেচিত হবে। 


গেশ্িক্ম লেন্স cose ats 
মূল্যঃ সাড়ে পাঁচ টাকা 


লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি 
| অত্যাবপ্তক সংকলন-গ্রন্থ। 


॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 


প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকারী যুদ্রণালয় 
৩৮, গোপালনগর রোড, কহিকাতা-_২৭ 


প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র নিউ সেক্রেটারিয়েট 


১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা--১ 


প্‌, 4. ( তথ্য € জনসংযোগ )*"০০০""*২২০৬ ৭৪ 
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৩৯ বর্ষ ০ তৃতীয় সংখ্য।-০ আষাঢ় ১৩৮১ 


সম্পাদকীয় 


ASNA, ASNA T 


চারিদিকে সামাল, সামাল রব পড়ে গেছে। 
ection ঘনঘট! আর রেহাই দিচ্ছে না। কালক্ষেপণ 
করে আর সামলানো! দায়। একটা কিছু ন! করলে 

১ সবই অচল হ'বার উপক্রম হয়ে পড়েছে। 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাই অধীর 
য়ে উঠেছেন। কিছুদিন যাবৎই Sta কথাবার্তায় 


এই অধীরার লক্ষণ ফুটে উঠছিলো!। গত ses. 


জুলাই হাওড়া-আমতা-টাপাঁডাঙ্গা ব্রড গজ রেল 
. লাইনের পত্তন উপলক্ষে হাওড়া ময়দানের সভায় 
৷" ভার এই -অধীরতা তীব্র তিরস্কারে আত্মপ্রকাশ 
» করেছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে-বীয়ে, চতুর্দিকে 
দেশের বাইরে ও ভেতরে--যে যেখানে তার 


সমালোচকরা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে কষে ধমক - 
দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী সঙ্গতভাঁবেই বলেছেন. 


a, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা, আপবিক অস্ত্রের 
বিস্ফোরণ ঘটালে, তার সমালোচনা হয় না। কিন্ত 
ভারতের শাস্তিপূর্ণ আণবিক বিশ্ফোরণের বিরুদ্ধে 

১7 রাষ্ট্র সোচ্চার, হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত 


রুশের 'আণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণের উল্লেখ করতে 
অবশ্যি প্রধান মন্ত্রী- বিস্মৃত হয়েছেন- -রুশ-ভাঁরত 
মৈত্র নুন্প্তির জন্যই হবেও বা? পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধেও সঙ্গত কারণেই প্রধান মন্ত্রীর: উত্তপ্ত বিক্ষোভ 
উৎসারিত হয়েছে। পাকিস্তান, ভারতও আফগান 
সীমান্তে CAB সমাবেশ করেছে, এই অজুহাতে যে 
ভারত ও আফগানিস্থান পাকিস্তানের সীমান্ত-লগ্: 
অঞ্চলে নিজ নিজ দেশের tay সমাবেশ করেছে। 
বেলুচিন্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভূটো- 
বিরোধী আন্দোলন এবং পাঞ্জাবে আহমদিয়া 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী মুসলমানদের 
আক্রমণাত্মক আন্দোলনের ফলে ভূটে-সংক।র যে 
অন্রীতিকর, পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, সেই 
আভ্যন্তরীণ বিশুঙ্ঘলা থেকে পাকিস্তানীদের দৃষ্টি 
ফেরাবার জন্য BE ভ!রতের:.ও আফগানিস্তানের 
দিক থেকে সামরিক আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে 
থাকবেন। সেট।ই বোধহয় সবটা নয়। কারণ, 
ভুট্টোর, এই অছেলাকে উপেক্ষা করেও প্রধান মন্ত্র 


১২৮ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮১ 


হাওড়া ময়দানে বলেছেন--“We will have to 
te careful and if anything happens, 
we will have to face it” 

কাশ্মীর সমস্তার সঙ্গে পাক-ভারত সীমাস্তে 
CAD সমাবেশের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও 
ভেবে দেখা গ্রয়োজন। গত কয়েক মাসের মধ্যে 
প্রধান মন্ত্রী ইন্সির৷ গান্ধী একাধিকবার কাশ্মীরে 
গেছেন। সেখানকার বিভিন্ন সীমান্তে সেনাবাহিনীর 
অগ্রবর্তী খাঁটি পরিদর্শন করেছেন, নিভৃতে অবসর 


যাপন করেছেন; তাছাড়া গত তিন-চার মাস যাবৎ, 


শেখ আবছুল্লা e তার গোষ্ঠির সঙ্গে ব্যাপক রাজ- 
নৈতিক বোঝাপড়ার জন্য উচ্চপর্যায়ে আলোচনায় 
উদ্চেগী হয়েছেন। - একদিকে যেমন শেখ আবছুল্প। 
ও তার গোষ্ঠি কাশ্মীর সমস্য! মীমাংসায় গণভোটের 


দাবী বর্জন- করেছেন, ভারতবর্ষের অধিকুত কাশ্মীর ' 
রকম এক্তিয়াঁয় . 


এলাকায় পাকিস্তানের কোনে! 
অগ্রাহ্য বরেছেন, অপর দিকে তেমনি ১৯৫৩ 
সালের পর-যে বছর শেখ আবছুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী 
জহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার করে ক্ষমতাচ্যুত করেন 
কাশ্মীরে যে প্রশাসনিক এবং আইনানুগ পরিবর্তন 
হয়েছে, ত! পুনবিচার করে কাশ্মীরে স্বয়ং-শাসন 
প্রবর্তনের দাবী তুলেছেন | ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং TY ও. কাশ্মীরের সঙ্গে যে চুক্তি 
হয়েছিলো শেখ age সেই চুক্তির উল্লেখ করে 
বলেছেন, সেই চুক্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরের 
wey সত্বাও ' যেমন স্বীকৃতি পেয়েছে, 
তেমনি এই রাজ একটি বৃহৎ দেশের 


অংশরূপেও চিহ্নিত হয়েছে। ataga আর 
একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হোলো, ভারতরাষ্ট্রের 
সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তভুক্তির 
provisional—aaye cate. নাই । কারণ, 
১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের মুখে 
কাশ্মীরের তৎকাজ।ন মহারাজ! কাশ্মীরের ভারত- 
অস্তভূক্তির যে দলিল. স্বাক্ষর করে কাশ্মীরের 
প্রতিরক্ষা, tate ও যোগাষোগ-:এই তিনটি 
বিষয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে তুলে 
দিয়েছিলেন সেই দলিগটি নাঁকি এখনও জনসাধারণের 
মতামতের অপেক্ষায় রয়েছে। শেখ বলছেন £ 
‘I did it no behalf of the Party. It is 
yet to be placed before the. people’! 
এরই মধ্যে কাশ্মীরে কয়েকটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 


d 
{ 


সাময়িকত্ব_ i 


f 


সেখানকার saatat কাশ্মীর সম্পর্কে সাংবিধানিক 


ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ একই সঙ্গে 
আবদুল! বলছেন কাশ্মীরের ভারত BEE ie একটি 
গ্রশ্নীতীত ঘটনা | . 

aigal কি চান তা বেশ geta হয়ে উঠছে। 
সংবিধানের ৩৭০ ধার! অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্যের 
চাইতে কাশ্মীরের সাংবিধানিক স্বাতন্ত্র খুব সুস্পঃ- 
রূপেই ঘোষিত acme, তাই শেখ আবছুল্লার 
১৯৫৩ সালে প্রত্যাবর্তনের আলোড়নের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভাবত সরকার শেখ আবহুল্লাকে 


তাদের অনুগতরূপে কি মূল্যে পেতে চান সেই 


প্রশ্নটাই প্রবল উদ্বেগের. কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । গত 
( শেষাংশ ১৬৩ পৃষ্ঠায় ) 


4 


টি 
h 


চৈত্র সং খ্যার পর. - 


aria ভ্ঞা-্বিগৃীন্ন 2 ভিল বিলাল 


Afas সেন 


মনস্বী ভূদেব তাঁর “সামাঙ্জিক প্রবন্ধে! যথার্থ 
নেতার যে সকল লক্ষণ বিবৃত করেছেন, ভাতে 
আমরা তার দিব্যদৃষ্টির পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে 
আমর! বলতে পারি, যথার্থ নেতার দৃষ্টি হবে অন্রান্ত, 
তার সাধনা হবে সমম্বয়ের সাধন!, জাতির এঁতিহা 
ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি হবেন aata অথচ yst- 
দেবতার ইন্দিতও তিনি অগ্রাহ৷ কর্ধেন না। ভুূদেব 


/ বলতে চেয়েছেন, অনাগত যুগে যিনি ভারতের 


A 


অধিনায়ক হবেন, তিনি ভারত-ইতিহামের ভেতর 


দিয়ে ভারতাত্মার মর্মবাণীই শুনতে পাবেন | বিদেশী 
পণ্ডিতদের কোলাহলে যাদের কর্ণ বধির, সনাতন ও 


ga ভারতের মর্মবাণীর অর্থ ভারা উপলব্ধি করতে 
পারেন না। এই শ্রেণীর পণ্ডিতম্মম্য ব্যক্তিরাই বলে 
থাকেন,_স্বদেশপ্রেম,- স্বাজাত্যবোধ ও সংহতি- 
শক্তির অভাবেই ভারতবাসী waa দীর্ঘকাল 
পরাধীনতার বেদনা নেমে এসেছে, উপনিষদের 
সর্বতৃতে ত্রহ্মদর্শনের আদর্শ, নীতিশান্ত্রের ‘আত্মবৎ 


ARPE, এই ভূতদয়ার আদর্শ, শৈব সাধকের, 


রিতু ঝনকে স্বদেশ রূপে এবং A মানবকে ভাতৃরূপে 
ভাবন! করার আদর্শের ভেতর স্বদেশপ্রেমের সংকীর্ণ 
আদর্শ কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে | কেউ কেউ আবার 


রলেছেন, আমরা! পাশ্চাত্য জাতির নিকটেই স্বদেশ 
প্রেম ও স্বাজাতাবোধের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেছি! 
এঁর! অনেক সময়ে ভুলে যান, প্রাচীন ভারতবাসীর। 
‘স্বদেশপ্রেম’ বা “স্বাজাতাবোধ’ বলতে য। বুঝতেন, 
তা পাশ্চাত্যের ‘cage ai শ্যাশন্যালিজম্‌’ 
নয়। (মুল রামায়ণে বিভীষণের' প্রতি ayy’ 


" মেঘনাদের পতিরস্কারে ‘জাতি’ ক্থার ২ উল্লেখ আছে 
' কিন্তু সেখানে ‘জাতি’ অর্থ নেশন নয়। 


qaq} 
বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্থি aigi- এর বাংলা, 
করেছেন 'এক জাতীয়তা’ বা 'ভ্াতিপ্রতিষ্ঠা”। ) 
পাশ্চাত্য দেশ তার জাতীয়তার আদর্শ পেয়েছে 
গ্রীকদের কাছ থেকে, আর মানবতার আদর্শ 


পেয়েছে মহাপুরুষ যীশুর, নিকট থেকে কিন্তু সর্বত্র 


এই, ছুটি আদর্শের ভেতর সমন্বয় স্থাপন করতে 
পারে নি। প্রাচীন ' ভারতবর্ষের অন্তর থেকেও 
ব্বদেশপ্রেমের মহতী বাণী একদিন উচ্চারিতু 
হয়েছিল কিন্তু সে বাণী বিশিষ্ট রূপে ভারতের | 
"জননী জগ্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী’,--এই প্রসিদ্ধ 
উক্তিটি আধ রামায়ণে না থাকলেও ইহা ভারতের 
aeai থেকেই ae, উৎসারিত হয়েছিল।-_ 
Reya ও জীমভাগবতে ভারতবর্ষের মহিমা 


১৬১ জয়ন্তী, আষাঢ় ১৩৮১ 
কীর্তন করে বলা হয়েহেঃ ভারতভূমি দেবভূমি 
আর অবশিষ্ট AUA ভোগতৃ'ম, মানুষ বনু পুণ্যের 


ফলে এই দেবভূমিতে জম্ম গ্রহণ করে । ইহা কিন্ত 


বিশেষ সাধন, কোনো একট। মাত্র প্রামাণ্য শান্তর, 4 
কোনো একজন মাত্র দেবতা বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয়. | 
নাই। এ ধর্মের বহু শাস্ত্র, সকলেই নিজ নিজধ 


মিথ্যা আত্মাভিমান বা উদগ্র দেশপ্রেম নয়। 
পুরাণকার বেদব্যাসের দিব্যদৃষ্টিতে জগম্মাতা সতীর 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ভারতভূমির নানা স্থানে পতিত হয়ে 
এই মহাদেশকে মহাতীর্থে পরিণত করেছে। তাই 
ভারতের সংস্কৃতি ate, অবিভাঙ্গা, ভৌগোলিক 
বিচারে নিখিল বিশ্বের প্রতির্প, আর অধ্যাত্ম 
সাধনায় নিধিল বিশ্বের গুরু । যুগে যুগে ভারত 
খণ্ড, ক্ষুদ্র, এমন fs পরস্পর বিবদমান রাজ্যে 
বিভক্ত হলেও ভারতের তীর্ঘস্থানসমূহ, তার শান্তর 
প্রচারের ভাষা প্রভৃতি সমগ্র ভারতবাসীকে 


এঁক্বন্ধনে বন্ধ করেছিল, এমন কি, বিরোধ APE 


_ যুগে যুগে ভারতবর্ষ বহিরাগত জাতিকেও মৈত্রী- 
বন্ধনে আবদ্ধ করে সংস্কৃতি-সমহয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিল। আর হয় তো বাংলার সংস্কৃতি asi 
মিশ্র সংস্কৃতি বলেই পরকে আপন করার প্রতিভা 
বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে ছিল। ভারতের সাধন! যে 
বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুলাংশে 
সাফল্য লাভ করেছে, সে সম্পর্কে মনস্বী বিপিনচন্্র 
‘নবযুগের বাংলায়’ লিখেছেন-_ 

‘ভারতের দেবতা এক নহেন, AWS নহেন, 
কিন্তু তিনি সেই এক যাহার মধ্যে একের সঙ্গে 
বহর ও বহুর সঙ্গে একের সময় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ভারতের ধর্ম ঠিক একট! ধর্ম নহে, 
এ ধমে কোনো এক অনন্য পন্থা, কোনে! একটা 


অধিকারের, প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত, বহু spat, | 
কিন্ত নদীসকল যেমন এক সাগরে যাইয়া পড়ে, 
সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন পন্থা, যিনি ‘বৃপামেকো 
Hey তাঁহারই পদতলে পিয়া মিশিয়াছে। এত 
বৈচিত্রের মধ্যে এমন অপূর্ব একত্ব, এত বৈশিষ্ট্যের 


মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা, ব্যষ্টিকে সম্পূর্ণ 


রূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবচ্ছিন্ন এক্য এমন 
ভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই ন! । 

ভারতের সমন্বয়-সাধনা সম্পর্কে বিপিনচন্্র 
কলেছেন-- 

‘মতবাদের বিরোধ সত্বেও হিন্দু-মুসলমান 
সাধনার সার্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া 
লইয়াছে। মুসলমান যুগে এইরূপ হিন্দু- 
মুসলমানের একটা সমহয়-সাধনের বহুতর চেষ্টা 
হইয়াছিল ।’ ‘ 

আমরা জানি, এ প্রয়াস সর্বত্র সফল হয় নি, 
তথাপি ভারতীয় সভ্যতা ছিল গ্রসিষু তাই আর্থ 
ও Bitter সংস্কৃতি, IAY ও শ্রমণ সংস্কৃতি, 
বৈদিক, ওপনিষদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতি মিলিত 
হয়ে এক অথণ্ড সংস্কৃতি গঠন করেছিল। তিনিই 
ভারতবর্ষের জন-পণ-মন-অধিনায়ক ও ভাগ্য বিধাতা 4 


' হবার যোগ্য যিনি ভারতীয় সভ্যতার এই ঝ্বাঙ্গী- 


করণশক্তিতে বিশ্বাসী এবং যিনি ইতিহাস থেকে 
এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যে অতীত কালেও, j 


১৬১ বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 
AMG অশোক ও মহামতি আকবরের রাজদ্ব-সময়ে 
ভারতবর্ষে জাতি গঠনের প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ 
হয়নি ! তাই যথার্থ নেতার ভেতর চাই একটা 
প্রবল, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার ফলে তিনি নিষ্কাম ও 
নিঃস্বার্থভাবে জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সকল ভারত- 
বাসীকে এক 'জাতীয়তার আদর্শে দীক্ষিত করতে 
ANT! অবশ্য, এ কথ। সত্য যে, এরূপ নেতার - 
নির্দেশ শিরোধার্য করার জন্যে যদি সমগ্র দেশ. 
প্রস্তুত হয়, তবেই তার স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। 
তথাপি, স্বভাষচন্দ্র' যে এযুগে একজন যথার্থ সাম্য- 
বাদী ও সমম্বয়বাদী নেতা ছিলেন, ভার ব্যক্তিত্ব 
যে ছিল অনভিতবনীয় ও দৃষ্টি যে ছিল অভ্রান্ত, তার 
ছুঃদাহসিক জীবনের আলোকে এ কথা অজি 
অনেকের নিবটেই goe | 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে দেশমাতৃকার জন্যে 
হুখেবরণ ছিল ধর্মসাধনারই অঙগীতৃত। atdi 
প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি বীর পুরুষ- * 
গণ দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের বলিদান 
করেছিলেন | অষ্টাদশ শতাব্দীর মোহনলাল বা 
. মীর মদন, উনিশ, শতকের নানা সাহেব বা 
লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবন-কথাও আমাদের মনে দেশ" 
মাতৃকার Gow আত্মছুতিদানের প্রেরণা জাগায় | 

আমরা পূর্বেই বলেছি, শক্তিসাধক বাঙ্গালী 
সহজেই স্বদেশ-জননীর আরাধনাকে নব্য তান্ত্রিক 
ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু শক্তিসাধন! তো 
শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ নয়, ইহ! ভারতীয় সাধনার 


a একটি প্রধান ধারা । তাই আমর! দেখতে পাই, 


যশোহরের প্রতাপাদিত্য যেমন যশোরেশ্বরীর 
আরাধনা, করে নব চেতনায় Baa হতেন, তেয়ি 
শিবাজী মা ভবাঁনীর ও গুরু গোবিন্দ Bada 
আরাধনা করে নব বলে বলীয়ান হতেন । আবার 
*কমলাকান্তের দপ্তরে কমলাকান্ত দিব্য দৃষ্টির 
প্রভাবে অতীতের দেশমাতৃকার ভেতর wise 
দশগ্রহরণধারিণী ছুর্গাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর 
সত্যানন্দের চোখে দুর্গা |ছলেন অনাগত কালের 
দেশমাতৃকার CGS । আধার শ্রীঅরবিদ্দের চোখে 
দেবী ofl হচ্ছেন যুগপৎ সৌম্যা ও রৌদ্র, 
শত্রু সংহারিণী ও বরাভয়-দায়িনী, তার কাছে ake 
অরবিন্দ দেশবাসীর পক্ষ থেকে RIA IETT- 
লাভের জন্যে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন । 

নেতাজীও বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দের নিকট এই 
নব্য তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'তাই 
আমরা দেখি, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 
নিখিল বঙ্গ যুব সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতিরূপে নেতাজী যা বলেছিলেন, তার মূলে 
রয়েছে এক দিব্য চেতনার অভিব্যক্তি, যে 
চেতনা gad দেশমাতৃকাকে bad জগদ্ধাত্রী 
জগজ্জননীতে arigas aq; নেতাজী 
বলেছেন: 

‘একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখ, চারিদিকে 
ধ্বংসের ভূপীকৃত SAMMI উপর এক জ্যোতির্শয়ী 
মুৰি A বিরাট কী মহিমাময় ! 

শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়ুকুন্তুলা, -নদী- 
মেথলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয় বিধায়িনী 


aa, আষাঢ় ১৩৮১ 


সর্বাদী, সদা হাস্তময়ী, সেই তো আমার জননী | 
শারদ-জ্যোৎস্ন। মৌলি-মালিনী, শরদিন্দু নিজমনা, 
অসুরদর্প খর্বকারিণী মহাশক্তি, চৈতগ্থরূপিনী 
জ্বোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয় পাদগীঠে তার 
- অর্পক্তারাগ-রঞ্জত পা gafa. রেখে বল্চেন__ 
‘al ভৈ১- জাগুহি।। 

Rgl বলেছেন--যিনি অভয়দাতা, তিনিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা । ('সর্ব-প্রদানেষ ভয় প্রদানম্‌ ) 
এ যুগে Wa বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী 


১৩২ 


আমাদিগকে অভয় ও' আশার বাণী শুনিয়েছেন। ` 


আবার নেতাজী স্ব।মী বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জনের 
বাণী থেকে নরনায়ণের সেবার আদর্শ গ্রহণ 
করেছেন। তিনি বলেছেন £ 

‘যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দু্ভিক্ষ, যেখানে 
নির্ধ্যাতন, যেখানে অপমান,-_ সেখানে গিয়ে তাকে 
( নারায়পকে ) পুজা করতে হবে|” পুরাতন gf- 
পড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে না; আশার গান গেয়ে 
ডাকে শুনাতে হবে,যে আশার গানে রোগী 
o বিছানা থেকে বল পেয়ে উঠে দাড়াবে, খণভার 
জঙ্দরিত কৃষক সাহস করে কাধে লাঙ্গল তুলবে, 
অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবর্ষ সঞ্চিত দুঃখের গুরুভার লাঘব 
হয়েছে বলে মনে করবে ॥ 

নেতাজী শুধু শক্তি-সাধক তান্ত্রিক নন, তিনি 
অচিন্ত্য ভেদাভদববাদী cama) তাই, শুধু মানুষের 


নয়, ‘aa সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”, ` 


কারণ ‘জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস,’ 
ইহাই ছিল নেতাজীর জীবনের আদর্শ । নেতাজীর 


মানবতাবাদ পাশ্চাত্য দেশ থেকে ধার করা নয়, 


ইহা বিশেষ ভাবে ভারতের সামগ্রী | 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতাজী সমন্বয়ের আদর্শই 


স্থাপন করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ, স্বামিজীর শিক্ষার 


আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। 
স্বামিজী বলেছেন i 
‘Education isthe manifestation of 
the perfection already in man’ আর 
নেতাজী বলেছেন__ | 
aoa ফিরিয়া পাইতে হইলে মানুষ হইতে 
হইবে এবং MRT হইতে হইলে প্রকৃত শিক্ষা 


চাই ।% টে 


_ এ কথ সত্যি যে, পরাধীন ভারতে ভারতব।সী 


যে শিক্ষা লাভ করেছে, তা পূর্ণাঙ্গ তো নয়ই, বরং i 


অনেকাংশে tags, তথাপি 'এ যুগেও যে ভারত- 
বাসীদের মধ্যে কিছু tie মানুষ জনম্মেছেন, ইহা 
বিধাতার অনুগ্রহ | কিন্ত নেতাল্লী উদাত্ত কণ্ঠে 
বলেছেন-্বাধীন ভারতের জশ্যে আমাদের চাই 
qo শিক্ষা-পারকল্ননা, যাতে বহুলসংখ্যক আদর্শ 
নাগরিক ও খাটি মানুষ গড়ে উঠতে পারে নেতাজী 
বলেছেন 

'বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে 
একটা প্রকৃতিগত vides আছে। যে শিক্ষাপ্রণালী 
এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে 


e তুলনীয় =L want to preach a man-making 
religion— Swamiji, 


mm 


১৩৩ বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন অধায় 


শিক্ষাপ্রণালী কখনও সার্থক বা ফদদাযক হইতে 
পারে a | 

তাই, শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুরাতনকে অগ্রাহ্য করলে 
যেমন চলবে না, নতৃনকে উপেক্ষা করলেও তেমন 
চলবে AL) CAB বলেছেন 

'শিক্ষাপ্রণালী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও 
জাতীয় আদর্শের উপযোগী হওয়া চাই। আমাদের 
দেশে যে পুরাতন শিক্ষাপ্রণলী ছিল, তার সহিত 
আমাদের এই নৃতন প্রণালীর যোগ স্থাপন করিতে 
হইবে ।, 

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের আদর্শে, প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের মিলনের আদর্শে নেতাজী বিশ্বাসী 
ছিলেন। আমাদের সৌভাগাবশত পরাধীন 
ভারতেও অনেক আদর্শ শিক্ষাব্রতীর অভ্যুদয় 


A হয়েছিল, যেমন রাজনায়ণ বনু, UI লাহড়ী, 


| 


gaa মুখোপাধ্যায়, শিবনার্থ শাস্ত্রী, আশ্বনীকুমার 
দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ: ay প্রভৃতি । শ্বদেশপ্রেমিক 
সধারাম গণেশ দেউস্কর রাজনারায়ণ ও cal 
নাথের নিকটই স্বদেশ প্রেমের প্রথম দাঁক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । স্বয়ং নেতাজী শিক্ষাত্রতী বেণী- 
মাধব দাসের নিকট থেকে 
ছুঃখবরণের প্রথম প্রেরণ! লাভ করেছিলেন। কিন্ত 
সেযুগে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল, তার 


: মূলে মানুষ-গড়ার উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষা ত্রতীদেরও 


শিক্ষাদানের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। 
স্বদেশী যুগে যে জাতীয় শিক্ষা পর্ধৎ প্রতিষ্ঠিত 


দেশমাতৃকার জন্যে 


হয়েছিল, তাঁর উৎপত্তি ও পরিণাতর ইতিহাস তে! 
সকলেই জানেন! নেতাজী যে জাতীয় শিক্ষার 
পরিকল্পনা, করেছিলেন তাতে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের 
নায়কগণ ও গুরুগণের ভূমিক! বিশেষ গুকক্তপূর্ণ। 
এ সম্পর্কে নেতাজী বলেছেন — | 

‘শিক্ষাক্ষেত্রের নায়কগণ হইবেন জীবন্ত জাগ্রত 
মানুষ__অর্থাৎ বক্তৃতায় নয়,_-অধ্যাপনার নয়, তর্কে 
নয়, FSCS নয়,” আপনার স্বলস্ত চরিত্রের ys 
উদ্বাহরণের দ্বারা শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে সাহসী, 
সত্যবাদী, স্বদেশ-প্রেমিকঃ স্বার্থত্যাগী, এক কথায় 
চরিত্র মাহাত্মো অতুলনীয় করিয়! তুলিবেন। 

প্রত মূহুর্তের প্রলোভন হইতে, FAG! হইতে, 
কাপুরুষতা হইতে --সবার উপর নিরন্তর IIIA 
অপমান হইতে ছাত্রগণকে রক্ষা করিবে গুরুর 
জীবনাদর্শ ।” . 

হায়! Bie তথাকথিত স্বাধন ভারতে, শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের দিনে কোথায় সেই জিজ্ঞানু 
ও wang শিষ্য, আর কোথায় সেই ক্রিয়াবান 
আচার্য্য, (যনি-_‘আপান আচরি ধর্ম শিল্কেরে 
শেখান’ । | 

তাই এ যুগের একজন কবি ( পূরলোকগত 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী) আধুনিক শিক্ষাকে বলেছেন 
ERAS শিক্ষ।। এ সম্পর্কে তার উক্তি শুমুন-_ 

‘নাই SUNT, নাইকো ধৰ্ম্ম, যাদের শিক্ষামূলে, 
ছন্নমস্ত। শিক্ষা সে শুধু সয়তানী Sacer! 

(ক্রমশঃ) 


BSE ERES 


নরেন সরকার 


aaa নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের অন্যতম, বিশিষ্ট 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, 
বি. এস্‌. লি. বৈস্তশান্ত্রী গত ১৪/১৫ই জুন মাঝরাতে 
৭১ বৎসর বয়সে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! 
মৃত্যু অকালে ঘটলে! বলা চলবে না, তবে আকস্মিক- 
ভাবেই এসে গেলে।। তিনি ad ছিলেন,_ভিন্তরে 


পোষা কোনো রোগ ছিলো বলে শোনা যায় নি, 
দৈনন্দিন কাজকর্ম ঘোরাফের! সেরে 'নৈশভোজনাস্তে 


' ঘুমের মধ্যে বুকে চাপ! বেদনা বোধ করলেন, 
খানিকটা! শ্বাসকষ্ট হোলো, 'বলুলেন--ও কিছু নয়, 
ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। কবিরাজ হলেও 
হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস রাখতেন, ga হোমিয়ো 
ওষুধ খেয়ে নিয়ে কক্ষান্তরে শুয়ে পড়লেন। তারপর, 
দণ্ডমাত্র দেরী না করে মরণ চুপি চুপি কি কথা 
কয়ে গেলো, তার পর. সব শেষ। ত্বরায়িত ডাকে 
ডাক্তার এসেছিলেন, ততক্ষণে দীপ নিভে গেছে। 
যন্ত্রণা নিজে ভোগ করা ব। অপর কাউকে করানো 


দুই-ই রয়ে গেলো Bay .সবাই বলে,_এই তো 


সাধকের মৃত্যু, ক'জনেরই বা এমনট। ঘটে ! 

হ্যা, সত্যিই তো, সাধক তিনি ছিলেনই,__ 
নিঃসংশয়েই । ভার সাধন! ছিলো! বহুমুখী, সে সাধন- 
রহস্যের নিগুঢ় বার্তা অন্তরঙ্গেরা জানতেন, বাহ- 
রলেরাও অনুভব করতে পারতেন। আত্মারাম এই 


মানুষটির সব সাধন-ভন্জন-মনন ছিলো ভূমার সঙ্গে 
যুক্ত, অল্লে তার সুখ ছিলো ati তার ছিলো 
খুশ্বরীয় সত্বা, এখ্বর্যে ভরপুর ছিলো তা, ভাবনা 
ছিলে! “বিশ্বতে মুখ ।৮ ' মানবীয় আর অতিমানবীয়, 
অস্তিত্বের মাঝে তাঁর ছিলো অবাধ গতায়াত। 
সকলেরই তিনি কমলদা। নিরভিমানী, নির্বৈর, 
লোকহিতৈষণ।য নিত্যসংস্থিত, ত্যাগ-বীর্ষে স্ুপ্রতিষ্ঠ, 
সর্বজনার বন্ধু এই কমলদা একটি প্রতীকে পর্যবসিত 
হয়েছিলেন | শীস্তি-গ্রীতি-মাধূর্য-মরলতা-অমায়িকতা- 
WTS আনন্দ তার ব্যক্তিত্বকে একটা সামগ্রিক 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত রাখতে! | তার সংস্পর্শে, আসা 
মাত্রই লোকে আকৃষ্ট হোতো, অভিভূত হোতো। 
ভার অমোঘ WSN ছিলো। ভার aE সংগঠন- 
শৈলীর মুখ্য উপাদান। ত্রিপুরা, ঢাকা, কল্কাতা, 
বর্ধমান, বকুড়ায়, বহু জীবিত সতীর্ঘরা তার সংগঠন 
প্রতিভার সাক্ষ্য দেবেন। বাঁকুড়া শহরের “নুতন চটি’ 
পল্লীকে কেন্দ্র করে তিনি একটি সার্থক কর্মী-গোষ্ঠী 
ASS করতে পেরেছিলেন। পপারিজাত . ক্লাব’ 
নামীয় একটি (স্থানীয় |কশোর-যুবক সংস্থাকে তিনি 
শ্রীসজ্ব-নেত1 অনিলচন্দ্র রায়ের নির্দেশে এক বিপ্লবী 
গুপ্ত সমিতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তীর 
“কাঞ্চনস্পর্শে বন্ধ সভ্য সোনা হয়ে গিয়েছিলেন এবং . 

( শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়) 


চৈৱ সংখ্যাব Aa 


ofssacea aA pafas ASO TRP শু ASIANA 


" রাখাল দত্ত 


বিভিন্ন দিক দিয়ে নতুন উদ্চেক্ত ও প্রতিষ্ঠানের 
আপেক্ষিক গুরুত্ বর্তমানে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
সরকারী নীতি মোটামুটিভাবে বড় বেসরকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের আরও সম্প্রসারণের পক্ষপাতী নয়। 
এই নীতি ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নের ভেতর =! গিয়ে 
বলা চলে এই নীতির ফলে নতুন উদ্চে।ক্তাদের 
সামনে একট! সুযোগ তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য 
> QA কতটা প্রকৃত এবং কতট! তাত্বিক তা 
ভাবার কথ!। কিছু দিন আগে বর্তমান লেখকের 
পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন” কর্পোরেশনের (West 
Bengal Industria} - Dévelopment) এক 
কর্মকর্তার সংগে এ' বিষয়ে - আলোচন! হয়েছল। 
ওঁ কর্পোরেশনের একটি সমস্তার কথ! তাতে জানা 
গেল। সমস্তাটি এই £ পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন 
কর্পোরেশন কয়েকটি প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে 
এসেছেন এবং এসব প্রকল্পের sig অধিলন্থে শুরু 
করতে চান | ATAJA জনমতের সংগে সংগতি রেখে 
* কর্পোরেশন চান বাঙ্গালী উদ্যোক্তারা এই প্রকল্পগুলি 
হাতে নিন। মূলধনের প্রায় সবটাই কর্পে রেশন 
দেবেন ও BHD বহু সুবিধাও দেওয়া হবে । অথচ 
বাঙালী উদ্টেক্তাদের কাছ থেক সেরকম কোনও 

জব ঢ় '৮১-২ 


সাড়া পাওয়। যাচ্ছে না । এই নিস্পৃহতার stad- fe ? 
সবটাই. কি আমাদের চারিত্রিক ক্রট, না অন্য 
কোথায় গলদও রয়েছে? বর্তমানে বাঙ্গালী শিল্প- 
পতি বা উদ্ভোক্তাদের সংখ্যা নগণ্য । তাদের মধ্যে 
কয়েকজন আবার নান! মসুবিধার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। 
এদের বাদ' দিয়ে নতুন উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে 
এ সব প্রকল্প হাতে নেবার মন্ত অভিজ্ঞতা বা সাহস 
আশা.কর! কতটুকু বাস্তব সে রিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। 
তাছাড়া, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য কিছু মূলধনের 
জোগাড় উদ্যোক্তাকে করতে হবে। নিজেদের উপর 
আত্মবিশ্বাস ন! থাকায় এবং আভিজ্ঞতা সীমিত 
হওয়ায় এই ঝুঁকি নেওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব 
নয়। অন্য দিকে a কোনও বড় শিল্পপতি অনায়াসে 
এ ধরণের ঝুঁকি নিতে পারে। “কারণ, যে কোনও 
একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে Sia মোট qaaa সামান্য 
অংশই থাটে। বোধ হয় এই করণেই আমাদের 
উৎপাদনের দিকে যাবার চেয়ে বণ্টনের দিকে যাবার 
আগ্রহই বেশি। আমর! একট! RADR বা 
'ভীলার? হতে পারলেই সন্ত হই | 

বর্তমান আলোচনায় ছোট শিল্পের কথ! একা ধিক- 
বার তেল। হয়েছে। আমাদের রাজ patroa 


১৩৬ gy, আষাঢ় ১৩৮১ 


শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। কিন্তু এখানেও 
দেখতে পাচ্ছি অন্ত কয়েকটি রাজের অগ্রগতির 
তুলনায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ১৯৬৮ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
কয়েকটি রাজ্যে রেজিদ্রিতুক্ত Faas প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যার SAA করা যেতে NITA | 


(১), (২) (৩) 

রাজ্য সংখ্যা (৩১/১২/৬৮) সংখ্যা (5১/১২/৭১) 
অন্কগ্রদেশ ১২,৪৬৯ ২৫,৮১৬ 
বিহার ২,১০০ ১২,৪৭৪ 
aga ১০৮৯৩ ১৮,৯৩৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১১,১২৩ ১৯,৪৪১ 
মহারাষ্ট্র ২৫,৬৯৬ ৩১,৮৩৮ 
পাঞ্জাব ২০,১৭৪ ৩০,২১৯ 
তামিলনাড়ু ১৪,২১৪ ২৫,১৯০ 
উত্তরপ্রদেশ " ১৮,৯১৬ ৩২,২৬২ 
পশ্চিমবঙ্গ ১৪,২৬৫ ২২,২৩৭ 


এই ভালিকা খেকে সহজেই বোঝ! যাচ্ছে যে 
ক্ষুত্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও মহারাষ্ট্র 
“তামিলনাডু এবং পাঞ্জাবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি 
শুধু তাই নয় পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু ১৯৬৮ থেকে 
১৯৭১-এ, এই তিন বছরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্য। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে দ্রুত বেড়েছিল। 

' শিল্প এফ্টেটের ( ইণ্ডাষ্টিয়াল এস্টেট ) বেলায়ও 
আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। ১৯৬৯ সালের 


৩১শে মার্চ নাগাদ পরিশ্থিভির একটা হিসাব এখানে 
দেওয়া গেল। | 


(১) (২) (৩) (8) 
এস্টেটর  এস্টেটের  ২এর 
রাজ্য সংখ্যা সংখ্যা শতকর। 
- (stae) (সক্ৰিয় অনুপাত হিসাবে 
অন্ধ প্রদেশ ৪৩ ২৯ ৬৭ 
বিহার ২২ ৭ tR 
উড়িয্য। , ১৩ ৯ ৯০ 
ag ও কাশ্মীর ২০ ১৫ ৭৫ 
মহারাষ্ট্র ৬৯ ৩৫ ৫১ 
কেরল ১৮ ১৫ ৮৪ 
পাঞ্জাব ৩২ ১৩ ৪১ 
রাজস্থান ১৩ ১৩ Soo 
তামিলনাডু ৩৩ ২৮ ৮৫ 
উত্তরপ্রদেশ ৭৮ ৩৮ ৪৯ 
পাঁশ্চমবঙ্গ ৮ ৫ ৬৩ 


এই তালিকায় পশ্চিবঙ্গের জন্য অনুমোদিত শিল্প 
এস্টেটের সংখ্যার WIS! খুব সহজেই চোখে পড়ে | 
এক্ষেত্রেও রাজ্াসরকারের ব্যর্থতা প্রধানতঃ দায়ী 
মনে করার খে কারণ রয়েছে। শিল্প এস্টেটের 
সংখ্যা! আপেক্ষিকভাবে শিল্লোন্নত রাজ্যে কম থাকবে 
নীতিগতভাবে “Si মেনে নেওয়া হলেও কার্ধতঃ 
ayay ঘটেছে। ভারতের সবচেয়ে বেশি 
Frame রাজ্য মহারাষ্ট্র পেয়েছে '৬৯টি শিল্প 


ল 


t 


এস্টেটের অনুমোদন, আর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জুটে <" 


weet 
- সাম্প্রতিক কালে পরিস্থিতির fag. কিছু 


পরিবর্তন হয়েছে । দেরীতে হলেও রাজ্য সরকার a 


১৩৭ 
বুঝতে পেরেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বড় ও ছোট 
তুইই, কি ভাবে বহুদিন ধরে অবহেলিত হয়েছে এবং 
এই অবহেলার দায়িত্বের একটা বড় অংশ রাজ্য 
সরকারেরই | এই রাজ্যেও তাই আজ দেখতে পাচ্ছি 
মহারাষ্ট্রের মত বিভিন্ন স্বয়ং-শাসিত কর্পোরেশন 
প্রতিষ্ঠ। করে শিল্পায়ন তরান্বিত করার চেষ্টা। রাজ্য 
সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার 
দাবি করতে পারে । শিল্পোন্নয়নের জন্য ৮টি অঞ্চল 
বেছে নেওয়া, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
সাহায্য করে তাদের সংখ্যা উল্লেখষোগ্যভাবে বাড়িয়ে 
দেওয়া, এসব রাজ্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু রাজ্য 
সরকারও যে শিল্পের ক্ষেত্রে খুব বেশি আশার বাণী 
- শোনাতে পাচ্ছেন না তা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কথা থেকেই 
৯. বোঝ! যায়। তিনি একাধিকবার পূর্বাঞ্চলের প্রতি 
_ কেন্ত্রের অবহেলা, শিল্প লাইসেন্স বিতরণে বৈষম্য 
ইত দির উল্লেখ রুরেছেন। স্পষ্টতই ভারতের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা এত বেশি যে যথেষ্ট 
সদিচ্ছা থাকলেও রাজ্য সরকার সীমিত কর্মক্ষেত্রেই 
অগ্রসর হতে পাঁরেন। বর্তমান লেখকের মতে 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্প্রণারণে এটা একট! মস্ত বড় 
বাধা । স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পরিকল্পনা-প্রধান 
অর্থনীতিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা খুবই বেড়ে গেছে। 
কেন্দ্রের শিল্পনীতি গোড়া থেকেই বিদেশী পণা 
আমদানি বন্ধ করে সেগুলির বিকল্প দেশের মধ্যে 
তৈরী করার দিকে জোর দিয়েছে। এজস্কই আমর! 
দেখতেই পাই অধিকাংশ বিদেশী পণ্যের উপর এমন 
DYI হারে CF বসানো হয়েছে যে দেশী বিকল্পের 


পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্তার স্বরূপ ও সমাধান 


সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব |, আবার 
বছ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিদেশী পূণ্য আমদানি 
সম্পুর্ণ বন্ধ কর দেশের মধো বিকল্প জিনিসপত্র 
উৎপন্ন করার উৎসাহ দেওয়া SWE | 

একই সময় দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় মুদ্রার 
বিনিময় মূল্য al হওয়া Bios তার চেয়ে, বেশি করে 
রাখা হয়েছে এবং সুদের প্রকৃত হার খুবই কম কর! 
হয়েছে। এসব নীতির মিলি প্রভাবে বন্ধ জিনিসের 
বেলায়ই আমর! দেখতে পাচ্ছি বিদেশী পণ্যের বিকল্প 
ভারতে তৈরী করা হচ্ছে । এক অর্থে. আমরা 
শিল্পের ক্ষেত্রে এক ধরনের বৈচিত্র্য আনতে পেরেছি 
এবং আমাদের স্বনির্ভরতও কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বেড়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে আমরা - ate 


থেকে ২০ বছর আগে যতটা, স্বয়ংভর ছিলাম আজ 


তার চেয়ে বিন্দুমাত্র বেশি ন্বয়ংভর- নই। 
আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানি পণ্যের রিকল্প 
উৎপাদনে ব্যস্ত ছিলাম। প্রধান যুক্তি ছি যে এই 
নীতির ফলে আমাদের আমদাঁনি পণোর মোট মূল্য 
কমে আসবে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের অঞ্জিত 
বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে 
লাগাতে পারবে! । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তা হয় নি। 
এক ধরণের পণ্য আমদানির বদলে আমরা আরও 
বেশি মাত্রায় অন্যান্য পণ্য "আমদানি করছি এবং 
যথেষ্ট বৈদেশিক সাহায্য ও আমাদের রপ্তানি 


-e আমদানির বৈষম্য দূর করতে পারছে না। 


আর শিল্পের দিক দিয়ে তৈরী হয়েছে কয়েকটি 
ব্যয়বহুস অযোগ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও 


১৩৮ UAL আষাঢ় ১৬৮১ 


বেসরকারী মালিকানায়, যেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রতিযোগিতায় দীড়াতে পারবে ন1। 

এই শিল্পনীতির ফলে বিভিন্ন কারণে পশ্চিমবঙ্গের 
তুলনায় মহারাষ্র ইত্যাদি রাজ্য লাভবান হয়েছে। 
এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকাঁর যেমন দায়ী 
তেমনই আঁমরা নিজেরাও দায়ী । এই পরিস্থিতির 
সংশোধনের জন্ত দরকার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শিল্প- 
frags ব্যবস্থার অবলান। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে ভারতের সংবিধান শিল্পকে প্রধানতঃ রাজ্যের 
তালিকার Tay’ S বিষয় রাখলেও ১৯৫২ সালের 
শিল্প ( উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন রাতারাতি কেন্দ্রের 
হাঁতে তা নিয়ে আসে। অনেকে এই- পরিবর্তনকে 
“বৈপ্লবিক” বলে মনে করেন । ধারা এই পরিবর্তন 
সমর্থন করেন তাদের WS এ না হলে ভারতের 
অর্থনৈতিক একত্ব অক্ষুণ্ন থাকত না এবং বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ বেড়ে যেত। এই মত কতদূর 
agg সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে । উপরে উল্লিখিত 
আইন rge শিল্পের দিক থেকে ভারতের অনগ্রসর 
রাজ্যগুলি তেমন অগ্রসর হতে পারে নি। অথচ, 
মহারাষ্ট্রের মত শিল্পোম্নত রাঁজ্য আরও বেশি এগিয়ে 
গেছে। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে চলে আসায় 
স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রয়াসের ভূমিকা কমে গেছে মনে 
করারও যথেঃ কারণ আঁছে। যদি মেনে নেওয়াও 
হয় যে কেন্দ্রের এই ক্ষমতার এতিহাসিক যৌক্তিকতা 
ছিল, তাহলেও আজ ভেবে দেখ। প্রয়োজন বর্তমান 
পরিস্থিতিতে কি করে রাজ্য সরকারগুলিকে এসব 


ব্যাপারে আরও বোশ ক্ষমত| দেওয়া যায় কারণ, 
শুধু আমদানি পণ্যের বিকল্প পণ্য তৈরী করার জন্য 
শিল্প প্রতিষ্ঠার যুগের বোধ হয় অবসান হয়েছে | 
শুধু এধরণের শিল্প দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে যে 
খুব বেশি সাহাযা করতে পারে না তা আজ পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত । আজ তাই 
প্রয়োজন রপ্তানি বাড়াতে পারে এমন সব নতুন নতুন 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
বিদেশী চাহিদা অনুসারে শিল্পোৎপাঁদন সীমিত 
ক্ষেত্রেই সম্ভব । ভারতে যে শিল্পনীতি প্রায় ২৫ 
বছর ধরে ARS হয়েছে তার ফলে পণ্য ও 
উৎপাদনের উপাদানের বাজারে বহু বিকৃতি দেখা 
দিয়েছে | এসব বিকৃতি দূর করে শিল্পকে সুদক্ষ 
করে তোল।ই এখন প্রথম কাজ । ক্ষমতার বিকেন্দ্রী- 
করণ তাই আজ এত বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে, দেখা 
দিয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অনেকটাই রপ্তানি বাণিজ্যের 
সংগে Saf | কিন্ত এতে আত্মনস্তোষের কারণ নেই | 
নতুন ধরণের রপ্তানি শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে 
আমাদের শিল্পের পুনরুজ্জীবনের তথা অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সম্ভাবনা । এই চ্যালেঞ্জ আমর! কতটা 
গ্রহণ করতে পারব তার উপরই ভবিষ্যৎ আমাদের 
বিচরি করবে | 
প্রথম পর্ব সমাপ্ত। 
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cays সংখ্যার পর 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
Afsscea Pas Psst ভ্রেমন্ছিক্ষাম্ণ 


প্রীলক্ষীশ্বর সিংহ 


‘বস্তুতঃ এইটিই ছিল জাতীয় কলেজী শিক্ষার রূপ। সে সময় মাধ্যমিক জাতীয় বি্ভালয়ে 

কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া হত, সেই রূপটি এখানে বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়; | 

“প্রদর্শনী তালিকার fasta অধ্যায়ে আছে যে জাতীয় শিক্ষায়তনের সদস্ত ‘জাতীয় শিক্ষায়তন’ 
১৯০৮ সালে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির একটি প্রদর্শনী করেন 1 RAGI (ঢাক! জেলা), ঢাকা, শীন্তিপুর 
জাতীয় বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর দ্রব্যলকল আমদানী করা হয়। নোয়াখালি থেকে পাঁচটি, 
রংপুর থেকে এগারোটি, Says ও পাবনা থেকে তেরোটি, মাঁপদ ও যশোর থেকে ষোলটি, ময়মনসিংহ 
থেকে তেইশটি, কিশোরগঞ্জ থেকে ছত্রিশটি এবং কুমিল্লা থেকে যাটটি aay প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা হয়। 
মফস্বল জাতীয় বিদ্যালয় থেকে সব মিলিয়ে ১৯২টি wa পাঠানে। হয়েছিল। প্রদর্শনীটি চিত্তাকর্ষণ 
হয়েছিল খুব i” [ পরিশিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য ] 

উক্ত গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় তখনকার দিনের বিশিষ্ট নাগরিক ও শিক্ষাবিদের! কলেজের শিক্ষা 
প্রণালী দেখে কি রকম মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে; 

৭১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এইচ আর জেমস-এর 
সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ ঘণ্টা তিনেকের ow কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি পরিদর্শন 
করেন। এই কলেছের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ভালে ভালো! গ্রন্থ আছে। তাছাড় শ্রী অরবিন্দ 
ঘোষ এবং শ্রী সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাদের সংগৃহীত বছুমূলাবান গ্রন্থ সকল এই গ্রন্থাগারে উপহার 
দিয়েছেন। তিনি ভারতে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও হস্তশিল্প শিক্ষাদানের নীতিটিকে সমর্থন করেন। এই 
পরিকল্পনাটি জাতীয় পরিষদের । পুষ্ধীমুপুদ্খভাবে কলেজের প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি জিনিষ দেখে তিনি 
সন্তোষ প্রকাশ করেন” | 

[ পরিশিঃ ১৫ দ্রষ্টব্য । ] 


১৪০: জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮১ 


এই মুল্যবান ওঁতিহাসিক গ্রন্থে আছে, “সে যুগের DER নামক পত্রিকাটি ইংরেজ সমাজে 
খুব জনপ্রিয় ছিল এবং সেই কাগঞ্জে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-স্থচী 
এবং শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে অনুকুল সমালোচনা হয়েছিল। ‘ডন’ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় 
স্টাটিস্টের লেখার উপর মন্তব্য করেন,_-“আমর! আশা করি যে জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের পদ্ধতিই 
ভাল, তার কারণ এ শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের অধিবাসীর প্রয়োজনে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরী 
করা হয়েছে 1” 1] পরিশিষ্ট ১৬ দ্রষ্টব্য। ] 

কালক্রমে কলেজটি Bengal Technical Institute ও পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেঞ্জ 
রূপে পুরোদস্তরভাবে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রসিন্ধি লাভ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে 
জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের উদ্ভোগে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং বিদ্যালগুলিতে 
কারিগরী ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষ। দেওয়ার বাস্তব প্রয়াস হয়েছিল | বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসে 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অবদান অনাধ।রণ, একথা বলাই বাহুল্য | 

The Origins of the National Education Movement গ্রন্থের পরিশিষ্টে ppe 
dices) “wa সোসাইটির” ছাত্রগণের প্রতি রবাজ্নাথের উপদেশের মর্ম দেওয়া হয়েছে। মনে 
‘রাখতে হবে” তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ এসেছিল | সেই পরিবেশে "ডন “সাসাইটি, 
ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম হয়েছিল ; সেজন্য রনীজ্্রনাথের উপদেশের মর্মকথ। একটি এতিহাসিক 
দ্লিল। উপদেশের সামান্য অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য ; 

“আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি 
মুখ্য অবলম্বন | তাহার উৎসাহেই ইহ! অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে “ডন্‌ 
সোসাইটি” জড়িত রহিয়াছে একথ! বঙ্গা যাইতে পারে। এতদিন সনভাসমিতিতে ঝড়ের মুখে ধাহারা 
তরণী চালন! করিয়াছিলেন তাহারা এখন উহাকে ঘাঁটের মুখে আনিয়াছেন . একথা বলিতে পার! ata | 
এখন ইহাকে সফলতা দেওয়ার ভার আপনাদের উপর | 

আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনে যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য গর্ব অমুভব 
করিয়া থাকি। বাঙালী বড় 'জাতি, বাঙালী অপাধ্য সাধন করিয়াছে, সকলের মুখেই আজ কাল এই 


কথা শুনা যায়। ' কিন্ত আমরা ভাবি যে গর্বের সঙ্গে আমাদের লজ্জারও বিষয় আছে। এ কথা ভে 


আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যত বড় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমর! একাজে যোগ 
দিয়াছিলাম এত বড় ভাবের দ্বার অনুপ্রাণিত হইলে অন্যদেশের জন সম্প্রদায় যে রূপ ত্যাগ স্বীকার 


করিত; আমর! তাহার শতাংশের এক অংশও করিতে পারি নাই | আমর! ইতিমধ্যে যে যে অনুষ্ঠান a 


১৪১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


alas করিয়াছিলাম, আর যে গুলি উৎসাহের অভাবে মারা যাইতেছে বলিয়া ater. আক্ষেপ 
করিতেছি, সেগুলিকে সফল করিবার aa আমরা এমন কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি নাই যাহা 
ইতিহাসে উজ্জল হইয়া থাকিবে। এখনও আমাদের ত্যাগ স্বীকারের মাত্রা এতট। উঠে নাই 
যাহাতে জাতি যথার্থ ই গৌরবাঘিত হইতে পারে। এই বিদ্যালয়কে সফলতা! দান করিতে হইলে 
আমাদিগকে এই কর্মজীবন সমর্পন করিতে হইবে । জীবন সমর্পণ করার মত বড় কথা আমার মুখে 
শোভা পায় না কেনন। আমি নিজে বিশেষ কোন স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই। যিনি আপনাদের 
চালক তিনি আপনাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়। আছেন। Stata জীবন আপনাদিগকে এ Wea জন্য 
আহ্বান করিতে পারে । দেশের এই ভয়ানক EHS দূর করিবার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় আবশ্বাক'এবং 
তাহার জন্য আপনাদিগকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। সমস্ত দেশ এখন ইহাই চাহিতেছে। আমরা 
যদি তাহা দিতে না পারি, তবে দেশকে alee করা হইবে । আপনার! চৌমাথায় দীড়াইয়া' আছেন, 
এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই । আপনাদের,কাছে সমস্ত দেশের দাবী এখন বারম্থার উত্থাপন 
করিতে হইবে । এই যে শিক্ষার প্রচেষ্টা ইহা নষ্ট হইলে আমাদের কলঙ্ক এবং অপমানের সীম! 
থাকিবে না, এই কলঙ্কের হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার ভার আপনাদের উপর ! আপনারা যদি 
বলেন না, এ প্রচেষ্টাকে মরিতে দিবনা, ইহাকে রক্ষা করিবই করিব, বাঙ্গালীর অপমান, অগৌরব 
দূর করিব-_-তাহা হইলে এ চেষ্টা সফল হইবে, আমাদের মধ্যে fant থাকিলে হইবে না। আপনার! 
যদি অস্তুঃকরণের মধ্যে এই আহ্বান অনুভব করিতে না পারেন, sea জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য যত 
টাকাই সংগ্রহ হউক না কেন, এ উদ্যম কখনও সফল হইবে ali আমার বিশ্বাস দেশের যথার্থ 
কল্যাণের জন্ত এ পর্যন্ত বত উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই মুখ্য ; আর যাহ! তাহা 
ক্ষণিক, তাহা বাহিরের । নিজের শক্তিকে জাগ্রত করার একমাত্র উপায় শিক্ষা ৷: যে শিক্ষায় আত্মশক্তির 
বিকাশ হয়, বিদেশীদের নিকট হইতে সে শিক্ষালাভ করা আমাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। 
কাহারও কাহারও বিশ্বাস বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অসম্পুর্নতা “tee ইংরাজ তাহা ক্রমশঃ সংশোধন 
করিয়। দিবে । তাহা কখনো! হইতে পারে না। আপনার! এখন শিক্ষালাভ করিভেছেন। আপনাদের 
উপর এই জাতীয় বিদ্যালয় সফল করিবার ভার । এই ভার মাথায় তুলিয়া লইয়া দুর্গম পথে, কণ্টকাকীর্ণ 
পথে আপনাদের চলিতে হইবে । দিন দিন আমাদের পাপের বোর! বাড়িয়া যাইতেছে । যিনি জ্ঞান 
দিয়া, অমন দিয়া, দেশের ভিতর দিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, আমর! তাহাকে ভূলিয়াছি। এই 
পাপের ফল অপমান, লাঞ্চনা, মহামারী প্রভৃতিরূপে পুরুষ পরম্পরা ভোগ করিতেছি । আজ আমরাও 
কি এই বোঝা আমাদের উত্তরপুরুষদিগের হাতে তুলিয়া দিব? আমরা আর ভার বাড়াইব না 
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স্বদেশের ভিতর যে দেবতা রহিয়াছেন, যিনি আমাদের সর্বদা! রক্ষা করিতেছেন তাহার পৃজার আয়োজন 
আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। শুধু স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী বিদ্যালয় নহে, দেশের সকল কল্যাণ 
কর্মের ভার আপনাদেরই উপর। বিধাতা কালে কালে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার বিশেষ বিশেষ যুগের 
লোকের উপর অর্পন করেন । বখন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন হয়, তখন বিধাত। রামমোহন রায় 
গ্রভৃতিকে যে কাজের ভার দিয়াছিলেন তখনকার অবস্থায় যতদূর সম্ভব তাহারা তাহ! বহন করিয়াছেম। 

তাহাদের পর ধাহারা আসিয়াছেন —aferwy প্রভৃতি--তাহার! সাহিত্য, ভাষ! প্রভৃতির মধ্যে দিয়া 
বাঙ্গাশীর আশ-আক।জ্ষ! জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আপনাদের সম্মুখ আজ ধে ভার আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা এসকল ভারের চেয়ে কম নয়। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আপনাদিগকে ধীরভাবে, 
গম্ভীরভাবে, দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত দেশ হইতে আজ যে আহ্বান আসিয়াছে 
আজ আমি তাহ! আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । ক্ষোভ লোভ দূর করিয়া বিন বিনীতভাবে 
কর্তবাবুদ্ধির সঙ্গে, অমুরাগের সঙ্গে, ধর্মভাবের সঙ্গে আপনার! এ ভার মাথায় তুলিয়া সউন। আপনারা 
ঘে আহ্বান পালন করিতে ক্রটি করিবেন না তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে--দেশের জন্য যে শিক্ষার 
অনুষ্ঠান আজ উপস্থিত হইয়াছে আপন|দের মধ্যে অনেকেই নিঃসন্দেহে তাহার ভার গ্রহণ করিবেন।» 

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে "ডন" পত্রিকায় এই বক্তৃতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘ডন’ 
সোসাইটি'তে এই বক্তৃতা ১৯০৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রদান করেন | 

বাংলাদেশে জাতীয় বিষ্ভালয় আন্দোলন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োগ ও প্রসারের কথা আজ 
হয়ত আঁমর! ভু.ল গেছি কিন্তু বাংলার শিক্ষার স্বকীয় আদর্শে শিল্পকে স্থান দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তখন 
হয়েছিল, তা অবশ্যই দেশের শিক্ষার ইতিহাসের একট উজ্জ্ দৃষ্টান্ত । তাছাড়া বাংলার মহিয়সী নারীদের 
দানও এ বিষয়ে স্মরণীয় | 


নারী শিক্ষা সমিতি 
বাংলা দেশে লেডি অবলা বন্থ ১৯১৯ সালে নারী শিক্ষা সমি ত স্থাপন করেন। নারী শিক্ষা 
সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যতঃ দুইটি c—adi—(y) মাতৃভাষায় মেয়েদের ও বয়স্ক নারীদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করাঃ (হ) মেয়ের! যাতে উপযুক্ত গৃহিণী হয়, সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হতে পারে এবং 
প্রয়োজন হলে সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারে, এই উদ্দেশ্যকে যথার্থরূপ দেবার জন্য ক্রমে ক্রমে 
একাধিক প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করে গেছেন | যেমন :-- 
(৯) ১৯২৫ সালে বিদ্যাসাগর বাণী ভবন? 


t 


Ye 
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(২) ১৯২৭ সালে শিল্প ভবন ; 
(৩) ১৯৩৫ সালে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ট্রেনিং বিভাগ ; 
b (8) ১৯৩৮ সালে কো-পারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোন ; 

(৫) sage সালে ঝাডগ্রামে বাণীভবনের প্রধান com প্রতিটিত হয় । 

বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও নারীদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা! সমিতির দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
“ব্ৰাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় বাধিকী' ১৩৭২, লেডী অবলা ay জন্ম শতবাধিকী সংখ্যায় ডক্টর ডি. এম. 
বোস লেডী WAM বনুর সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও বিশদ বিবরণ লিখেছেন | 

( পরিশিষ্টঃ ত্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় বাধিকী, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯)! ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষা বাধিকীর 
উপরোক্ত সংখ্যার ভূমিকায় আছে £-- 

"ALA ১৮৬৫, আগষ্ট মাসের ৮ তারিখ সর্বজনবরণীয়া, সর্বকালে স্মরণীয়া, পরম শ্রদ্ধেয় লেডী 
অবলা! বন্ধুর পুণা আবির্ভাব জগ্নটির আজ শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, বঙ্গ অন্তঃপুরের রুদ্ধ বাঁতায়নখানি 
খু'লয়া, যুগ সঞ্চিত অন্ধকার ঘুচাইয়। বাংলার নারীকে আলোক তার্থের পথ দেখাইয়াছেন--বাংলার নারী 
যাহার প্রসাদে বাহিরের মুক্ত বাতায়নে প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইয়! Afte, তিনিই আমাদের 

৮ শিক্ষালয়টিকেও মাতৃন্সেহে কোলে তুলিয়! নিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের জননী স্বরূপা 
ছিলেন তিনি--তাহারই প্রসন্ন দক্ষিণে, সযত্র লালনে, সঙ্গেহ পালনে আমাদের শিক্ষালয় আজ 
স্বপ্রতিষ্ঠিত 1” : 

apani অবলা ay প্রতিঠিত বিস্তাদাগর বাণীভবন সম্পর্কে 'প্রবাসী” মানিক পত্রিকার ১৩৭৩ 
সালের মাঘদংখ্যায় শ্রীশোভন। গুপ্ত লিখেছেন s 

“বিদ্তাসাগর বাণী, ভবন সম্পর্কে একট। কথা বলার প্রয়োজন | বিধ্াগবন ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের 
প্রতিও অবল। aya Che দৃষ্টি ছিল। may প্রতি ছাত্রীর জন্য এক পোয়! দুধের ব্যবস্থা! ছিল। 
এখন কি কোন ছাত্রীর অস্ত পুষ্টিকর খান্ধের প্রয়োজন হলে তিনি নিজ বাড়ীতেই সেই ছাত্রীর জন্য an 
খাঁন্তেরও ব্যবস্থা করতেন i” 

“মহিলা শিল্পভবন সম্বন্ধেও এখানে এইটুকু বলার যে কেবল মাত্র কয়েকটি ছাত্রীর শিক্ষার 

r ব্যবস্থ! ছাঁড়াও সাধারণভাবে বাংলার এবং পল্লীর মেয়েদের মধ্যে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি বহু 

বছর নারী শিক্ষা সমিতির গৃহে মহিল! শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের 

হান্তের কাজের বিবিধ দ্রব্যাদি ছাড়াও সাধারণভাবে বাংলা মহিলাদের বহুবিধ হাতের কাজ এবং 

গ্রামের সমিতির অন্তর্গত প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির ছাত্রীদের নেগাই কর! ত্রব্যাদিও প্রদর্শন করা হত্ব 
আষাঢ় ৮১৩ 
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এবং এজন্ত বিশেষ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হত। প্রাণ দিয়ে ভালবেসে wate করতে চেষ্টা 
করায় ও তার সুমধুর স্বভাবে তুষ্ট হয়ে অনেক ভাল দরদী কর্মী তিনি পেয়েছিলেন। তাঁদের 
সকলের সাহাষ্যেও কপিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত জমিতে এবং মহামান্য হরিমতি দত্তের বিশেষ দানে 
১৯৩৩ সালে আপার সারকুলার রোডে সমিতির বর্তমান নিজ সুন্দর গৃহটি নির্মাণ হয়। 

“তিনি নারী সমবায় ভাণ্ডার নামে ছোট্ট একটি দোকান খুলেখিলেন, সেটাতে মেয়েরাই সব 
জিনিষপত্র বিক্রি করতে শিখেছিল, আর মেয়েদের নানা প্রকার হাতের ste বির্লীরও সুবিধা করা 
হয়েছিল। “অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স অর্গানিজেসনের' কর্মী কিরণ বাল! aga সাহাযো এই প্রতিষ্ঠানটি 
বেশ চগছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি agg হয়ে পড়ায় ও পরে বিদেশে চলে যাওয়ায় উপযুক্ত লোকের 
অভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়। নারী সমবায় ভাণ্ডার উঠে যাবার পর তিনি দমদমে নারী 
সমবায় প্রতিষ্ঠান ( Women’s Co-Operation Home ) গঠন করেন। সেইটি এখন ee 
“উদয়ভিল! উইমেনস্‌ কো অপারেটিভ হোম’ নামে পরিচিত 1” 

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৭৩--শ্রন্ধেয়া অবলা AX)! এই প্রবন্ধ শ্রদ্ধেয় বস্তুর কর্ম জীবনের 
পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিক! বলেছেন, 

“Sta বিশেষত্বের মধ্যে এটাও দেখেছি ca, তিনি যে এত কাজ করে গেছেন, তাতে লোকচক্ষুর 
আড়ালে থাকতে ভালবাসতেন। নিজেকে জাহির করবার তিলমাত্র চেষ্ট। কোন দিন দেখি নাই, বরং 
সহকর্মীদেরই প্রশংসা করতে ও কাজের গৌরব দিতে ভালবাসতেন । শুধু তাই নয়, তিনি তীর পরিচিত 
শিক্ষিত মেয়েদের_ ধার মধ্যে কোন দিকে তার কাজে সামান্য tea সাহায্য করার যোগ্যতা ও সময় 
আছে বলে মনে করতেন__তাদেরই বার বার কাছে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবেও ww 
শিক্ষিত মহিলাকে তিনি কর্মক্ষেত্রে টেনে এনে তাঁদের জীবনকে সংসাঁর-এর বাইরে ও দশের মঙ্গল কাজে 
সার্থক করে তোলার সুযোগ দিয়েছেন ।” l 

' লেডী অবলা বন্ধুর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের e মন্ত্রীর ARG উল্লেখ- 
ষোগ্য। তিনি লিখেছেন “শ্রীমতী aya নিকট আমাদের দেশের জাতির খণ অপরিশোধ্য | বাংলা- 
দেশে A শিক্ষ! প্রসারে তাঁহার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গ স্মরণীয়। আগ যে আমাদের নারী সমাজ্জে অক 
্বাবলম্থনের দৃঢ় সাবলীলত। বিদ্যমান, একদা তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল শ্রীমতী বস্তুর নারী . শিক্ষা 
সমিতি ও বিদ্যাসাগর বাঁণীভবন প্রতিষ্ঠায় * বাংলাদেশের ইতিহাসে লেডী 'অবল! ay কীতি একটি 
STEN অধ্যায়। 

[ পরিশিষ্ট ১৭ aka ] 


No 
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iz aA নারী মঙ্গল সমিতি - 

CAD) অবলা! WTA মত আর একজন সহৃদয়! স্বনাম-ধগ্ভ! বাঙ্গালী মহিলা ১৯১৩ -সাঁলে পাবনায় 
প্রথম মহিল। সমিতি সংগঠন করেন। এই সমিতিই পরবর্তাঁকালে «“নরোজ নলিনী. নারী মঙ্গল সমিতি” 
নামে পরিচিত হয়েছে । এই সমিতির ১৯৬৫-৬৬ সালের সংক্ষিপ্ত ste বিবরণীতে যে বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে, ত! এখানে তুলে দেওয়! হল ;_ 


“পাশ্চাত্য দেশের নারী সমাজের অগ্রগতির ভাবধার। স্বগীয়া সরোজনলিনী দত্তের হৃদয়কে 
বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল । সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের উম্নতি- 
কল্পে ১৯১৩ সনে পাবনায় প্রথম মহিল! সমিতি সংগঠন করেন। সঙ্ঘধন্ধ প্রচেষ্টায় মহিলারাও যে 
স্বাবলম্বী হইয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে 
পারেন তাহাই তিনি মহিলা! স'মতির দ্বার! প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু gaga বিষয় কার্য আরম্ভের 
সাথে সাথে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তাহার আরব্ধ প্রচেষ্টাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
মানলে তাহার সুযোগ্য স্বামী wits গুরু সদয় দত্ত ( আই. দি. এস ) পত্নীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
১৯২৫ সালে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। আজ আমাদের পক্ষে আনন্দ ও 
গর্বের বিষয় সমাজপেবামূপক কাজে বাংলা বা ভারত নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সরোজনলিনী নারী মঙ্গল 


| সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ॥” i 


মহিলা সমিতি 

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সাহায্য ও সহায়তা লইয়া গ্রামে এবং ভারে 
বিভিন্ন মহিলা সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতির মুখ উদ্দেশ্য হইতেছে মহিলাদের 
ভিতর আত্মনির্ভরশীলতাবোধ জাগাইয়। তোলা এবং অসহায় geal মহিলাদিগকে সমাজে: সুপ্রতিষ্ঠিত 
করা। বর্তমানে ৫২টি 'মহিসা সমিতি এই প্রতিঠানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে! ৬টি মহিলা সমিতি 
আলোচ্য বর্ষে অন্তর্ভুক্ত কর। হইয়াছে । মহিলা সমিতির মাধ্যমে নানাবিধ হস্তশিল্প, সামান্দিক, সাধারণ 
ও আক্ষরিক fam] দেওয়া হইয়া থাকে। সমিতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড়ে প্রায় ১০০০ -জন। 
শিল্প ও সাধারণ শিক্ষা ভিন্নও অনেক সমিতিতে রোগী-সেবা, শিশু-পালন, প্রাথমিক চিক্ষিৎসা, 
শারীর-চর্া, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । জনসেবা ও téa কাজেও সমিতি সাধ্যমুসারে 
চেষ্টা করিয়া থাকে! 


১৪৬ a], আষাঢ় ১৩৮১ 


সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পরীক্ষা 


নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী মহিলা সমিতির শিল্প শিক্ষার্থীদের জন্য সার্টিকিকেট ও ডিপ্লোমা 
পরীক্ষা কেন্দ্র সমিতির পরিচালনায় হইয়া থাকে। ১৯৬৫ সনে ২১টি সমিতি হইতে সাঁটিফিকেট 
ও ডিপ্লোমা কোর্সে ৭৬ ও ৩* জন পরীক্ষা! দিয়াছেন তন্মধ্যে যথাক্রমে ৩১ জন ও ১৮ জন উত্তীর্ণ 1. 
হইয়াছেন। 


পরিদর্শন ও প্রচার কার্ধ 
aaye মহিলা সমিতি পরিদর্শন এবং নতুন সমিতি গঠনে সাহায্য করিবার জন্য একজন 
বি:শষ কর্মী নিযুক্ত রহিয়াছে। 
কেন্দ্র সমিতির সদস্যগণ মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সমিতির উন্নয়ন কল্পে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 


আলোচ্য বর্ষে শ্রীমতী অমিতা সেন ও শ্রীমতী কল্পনা দেন মহিলা সমিতি বিভাগের gh- 
সম্পাদিকা! ছিলেন। 


সামাঁজক ( বয়স্কা ) শিক্ষা কেন্দ্র 4 

সরকারী পরিকল্পন! ও অর্থ সাহায্যে ১৯৫১ সাল হইতে aaye বিভিন্ন সমিতিতে সামাজিক 
(বয়স্ক) শিক্ষাকেন্্র পরিচালিত হইতেছে | ১৯৬৫-৬৬ সালে নিম্নলিখিত ১৭টি সমিতিতে উক্ত 
সামাজিক ( বয়স্ক ) শিক্ষা দেওয়া হয়। f 

(>) মনসা ce নারী কল্যাণ সমিতি, (২) চাঁকদহ নারী মঙ্গল সমিতি (৩) গোবিন্দ নগর 
মহিল। শিল্পাশ্রম, (8) রাহুতা মহিলা সমিতি (৫) ব্যারাকপুর মহিলা কর্ম মন্দির, (৬) খড়দহনারী 
কল্যাণ (৭) ভাঙ্গা পাড়া মহিলা সমিতি (৮) কীচড়া পাড়। মহিলা সমিতি (৯) হালিসহর মহিলা! 
সমিতি, (১০) নৈহাটি রেলওয়ে সমিতি, (১১) aren মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান (১২) মামুদপুর 
মহিলা সমিতি, (১৩) শুকদেবপুর মহিলা সমিতি, (১৪) শ্রীকৃষ্ণপুর মহিল। afate 
(১৫) আমতল। মহিলা শিল্পাশ্রম, (১৬) সরোজনলিনী কোচিংক্রাশ ও (১৭) গোবিন্দপুর 
মহিলা সমিতি | এই সকল কেন্দ্ৰে প্রায় ৫৫০ জন মহিলা লেখা পড়া ও সামাজিক শিক্ষা লাভ. 
করিয়াছেন | | | 


(ক্রমশঃ ) 


নাট্যীকৃত ইতিহাস 


CTS PTS 
তৃতীয় দৃশ্য 


অধ্যাপক অমূল্যভুষণ সেন 


সূত্রধর--তারপর নেতাজী কর্মসাগরে ডুবে 
গেলেন । সংখ্যাতীত ভাষণ ও রেডিওর মাধ্যমে 
আজাদ হিন্দের বলিষ্ঠ অস্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মপন্থা 
বিশ্বময় প্রচারের কাকে শুধু নয়, এক আশ্চর্য 
সংগঠন-যুলক se তিনি সদাই facatfas | 
সংহত হোলো, প্রসারিত হোলে! আজাদ হিন্দ 
ফৌজ, সর্বাধিনায়ক নেতাজীর কর্মতৎপরতায়। 
একটি নারী-বাহিনী গড়ে উঠলো--১৮৭ সালের 
way at রাণী লক্ষ্মীবাই-এর নামানুসারে 
এই রেজিমেন্টের প্রধানা লক্ষ্মী স্বামীনাথন-_সংখ্যায় 
নারীটসৈনিক দল ডালে! এক হাজার । AGUAS 
আজাদ হিন্দ ফৌজ হোলে! যাট হাজার নিবেদিত 
প্রাণ সৈনিকের একটি অপূর্ব সগঠন। সামরিক শিক্ষা- 
দানের বিরাট প্রতিষ্টান স্থাপিত হোলো মাঁলয়ে। 
২১শে অক্টোবর (১৯৪৩) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হোলো । রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী 
ত্বয়ং। অর্থসংগ্রহ, চর মাধ্যমে ভারতের সংবাদ 
সংগ্রহ, সৈনিক জীবনের অভিলাষী তরুপ-তরুণীদের 
সামরিক শিক্ষান্তে ফৌজে গ্রহণ করা, অন্ত্রাদি যোগাড় 


ইত্যাদি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভাগ তো ছিলই, wyrify 
ছিল স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ, নারী জাতর 
বিশেষ বিভাগ, জাতীয় শিক্ষা ও সক্কৃতি, প্রচার, 
পূর্ত, সরবরাহ, নৌবাণিজ্য, বাসস্থান, যাতায়াত 
প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তর, বিভিন্ন ক্যাবিনেট পর্যায়ের 
মন্ত্রীগণের দায়িত্ে। মালয়কে কেন্দ্র বরে আজাদ 
হিন্দ সরকার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পুর্ব 
এশিয়ার জাপ অধিকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়লো । এ অপূর্ব সংগঠনের সঙ্গীবতা ও কর্ম- 
তৎপরতা কর্মযোগী নেতাজীর অলৌকিক জীবন- 
ধারার যেন সম্প্রসারণ । «Seta বেগে ছুটেছেন 
নেতাজী__-আজ বিঙ্গাপুর, কাল মালয়ে, পরদিন 
সাইগন, তারপর Wess, capa এবং টোকিও | 
কতো৷ কূটনৈতিক আলাপন, যুদ্ধের Sieh 
নির্ধারণ, সভাসমিতিতে ভাষণ ।-_কাঞ্জ আর কাজ । 
জাপান, জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি নয়টি রাষ্ট্র ভার 
সরকারকে করলে! কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান। 

মেজর জেনারেল জামান কিয়ানী, হবিবুর 
রহমান, শাহ নেওয়াজ, ধীলন, শেহগল, CEEA, 


১৪৮ জয়্্রী, আষাঢ় ১৩৮১ f 


গুলজারাসিং, Aea, মেনন, আলাগাপ্লান, 
লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রমুখ সমরনায়কগণ এবং এস্‌, 
এ, আইয়ার, লোকনাথন, ভাস্করণ, রাজু, এসি 
DDE, দেবনাথ দাস, এ এন সরকার, আনন্দ 
মোহন সহায় প্রমুখ উচ্চপদস্থ বাক্তিগণ শুধু 
RAAI BEIRA নন, Slat ছিলেন নেতাজীর 
অন্তর সহযোগী ও সাথী । হিন্দু নয়, মুসলমান 
নয়, শিখ নয়, খৃষ্টান নয়--বাঙ্গালী নয়, মারাঠী 
নয়, মান্রাজী নয়, পাঞ্জাবী নয়--এদের এবং AVA 
সহস্র কর্মীদের একমাত্র পরিচয় এরা ভারতীয়; এক 
জাতি এক প্রাণ। এই স্বতঃক্ষর্ত জাতীয় সংহতি 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ কোন 
পর্যায়ে দেখা যায়নি te 

এই অসামান্য কার্ষধারাকে আনুকূগা ও 
সহযোগিতা দান করেছে জাপান--প্রভু হিসেবে 
নয়, মিত্র হিসেবে | জাপান ইংরেজদের অধিকার 


অধিকৃত হওয়ামাত্ৰ তা যাবে আঙ্গাদ 'হন্দ সরকারের 
সার্বভৌম অধিকারে | 'শহীদ ও স্বরাজ’ দ্বীপপুঞ্জের ' 
শাসন ভার আনুষ্ঠানিক ভাবে জাপানের হাত 


. থেকে ated করে নেতাজী সেখানকার চীফ L 


, কমিশনার কর্ণেল লোকনাথনকে নিয়োগ করলেন। 

' এই প্রথম ভারতের একটি বৃহৎ অঞ্চলে আজাদ 
হিন্দ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো জাপানের 
সঙ্গে সমান মর্যাদা পুর্ণ মিত্রতার ভিত্তিতে | 

আজাদ হিন্দ সরকার জাপানের কাছ হতে অর্থ 
সাহায্য কখনও নেয় নি। প্রবাসী ভারতীয়রা 
দিত কর। তাছাড়া নেতাজীর আহ্বানে করতে — 
অফুরন্ত অর্থদান। তিনি ঘোষণা করেছিলেন _ 
যতদিন ভারত পরাধীন থাকবে, ভারতীয়দের 
বাক্তিগত সম্পত্তি ততদিন আজাদ হিন্দের সম্পত্তি । 
আশ্চর্য সাড়া মিলেছিল তাতে । বিশ কোটি টাক g 
জম! পড়েছিল আজাদ হিন্দ ফাঁণ্ডে শুধু টাদা ` 


> 


হতে আন্দামান : নিকোবর AAJA কেড়ে নেয় বাবদ। মালয় থেকে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে 


-১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আন্দামানের 
রাজধানী, পোর্ট... ব্লেয়ারের সেলুলার কারাগৃহ 
ভারতের শত শত নির্বাসিত বিপ্লবীকে অঙ্কে ধারণ 
করে তীর্থীভূত। নেতাজী সেখানে যান ২৯শে 
ডিসেম্বর তারিখে । ওই ছুটি ছীপপুঞ্জের নৃতন নাম 
দিলেন-শহীদ ও স্বরাজ ।' জাপানের সঙ্গে মিত্রতার 
একটি শর্ত ছিল--ভারতবর্ষের ইঞ্চিপরিমাণ প্থানও 


* সিঙ্গাপুরে ‘নেতাজী সপ্তাহ’ পালনের বিভিন্ন সভায় 
ABA প্রদত্ত বক্তৃতামালার পারটুকুর Bay বর্তমান 
.লেখকের। | 


আজাদ হিন্দ সরকার চরম পত্র দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে কেন্দ্রীয় TAR- 4 

গুলি স্থানান্তরিত করা হল GAZAL ইংরেজ 

SI মুক্ত THM তখন ডঃ বা'ম'র নেতৃত্বে 

স্বাধীন মিত্ররাজ্য--অবশ্য জাপানের সার্বভৌমত্বে। 

৬ই জানুয়ারি (১৯৪৪) তারিখে নেতাজ। aga 
এসে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করলেন | , 
তৃতীয় gY A 

[ ২৪শে জামুয়ারি, 35881 নেতাজীর রেন্ুনস্থ 
বম ভবন। উপর তলায় তিনি থাকেন, পাশে ) 


\ 


5 


১৪৯ নেতাজী-ন্ুভাষ 


থাকেন তার বিশ্বস্ত Bral বা শুতি-লেখক ভাক্করণ। 
নিচে গ্রহরারত “eli, যাদের নায়ক বিশ্বস্তর 
পাণ্ডে।--সন্ধ্যাকাল। দৈনন্দিন অভ্যাসমত 
নেতাজী রুদ্রাক্ষের মাল। ঘুরিয়ে জপ কচ্ছেন। 
জপশেষে ETF নিবেদন করলেন আরাধ্য দেবতার 
উদ্দেশ্যে --এই সেই উল্লক্ষনরত aig APA 
(্ষ্প্রিংগিং টাইগার) পুরুষ-প্রবর যিন্ন ব্রিটিশ 
সিংহের চোখে ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, যিনি লক্ষ লক্ষ 
পূর্ব এশিয়া নিবাসী ভারতীয়দের হৃদয়ের রাজা, 
faa স্বদেশের শক্র, মদমত্ত ব্রিটিশ রাজকে ভারতের 
পূর্ব সীমান্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন আজান হিন্দের 
সর্বাধিনায়করূপে। AE, সমাহিত, ত্যাগের 
গৈরিক রঙে ভাস্কর তাপসপ্রবর শ্রীমন্তাগবদগীতার 


অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ অনুধ্যানে নিমগ্ন । 


SANNA গহনে প্রেরণা Laver কর্মযোগী 
নেতাজী | ] 
"FAFS: AAU ন শোচতি ন কাঙ্খতি। 
সমঃ সর্বেষু ভুতেষু মন্তক্তিং লভতে ANY I 
wer মামভিজানাতি যাঁবান্‌ বশ্চাম্মি তত্বতঃ। 


ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
# # * 


ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃন্দেশেহজুন ! তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সবভাবেন ভারত! 

তৎপ্রসাদ1ৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥ 

নেতাজী-_( প্রণাম করে গীতা রেখে দিলেন ) 
ভাসি, ভালি | (হাক দিলেন ) | 


+ 


ভাঙ্করণ--( প্রবেশ করলেন) আমাকে 
ভাকছেন ? 
নেতাজী__ শোনো । রাত আটটায় আসবেন 


সেনাপতি কাওয়াবে-চীফ Mawes কাটাকুরাকে 
সঙ্গে নিয়ে। কর্মপন্থা আজই পাকাপারি স্থির 
হবে। তুমি বিশ্বস্তরকে নিচ থেকে ডেকে নিয়ে 
এসে! । (ঠাস্করণের ARIAL নেতাজীর সেবক 
(cay বয়) কালী কফি ও খাবার নিয়ে এলো) 

কালী-_নেতাজী, কফি লে আয়ে" | 

নেভাজী- বাঃ! ভেরিগুড বয়! sate 
এনেছে! ! আজ বুঝি বাঞ্জারে কল! সস্তা কালী? 
কালী__নেহী নেতাজী । বহুৎ মাহাঙা হায় কেলা। 
কিন্তু cal আপনি ভালবাসেন! যত লোক 
আপনার কাছে আসে তাদের কে! খাওয়ান | 

নেতাঙ্জী--(কফি খেতে খেতে) কিন্তু 
কাঁলীচরণ, কমাতে হবে বাজেটে খরচের বরাদ্দ | 
বুঝলে তো ?--আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো। 
প্লেটটা তুলে রেখে দাও এখন। অ জব অনেক 
অতিথি আসবে । জাপ বড়োবাবুরাও আঁদবেন। 
জানে| তো, ওর! কলা থাবার যম। 

কালী--তা৷ একটা! কেল। তুলে রেখে কী আর 
ফয়দা হবে । আপনি প্লেটের খাবারট। সব খেয়ে 
ফেলুন। | 

নেতাজী-__ন। কালী, এটা তুলে রাখো। 
একসঙ্গে সবাই খাব। ( কফি খাচ্ছেন) 

কালী-আজ আপনার দিনের বেলা খাওয়াই 
হয়নি । শুধু শুধু কফি খেয়ে থাকলে 


, See 


CEE) আষাঢ় ১৩৮১ 


নেতাজী--কালীচরণ আমার অভিভাবক হয়ে 
উঠলো যে, an: | 

কালী-- (জিভে কামড় দিয়ে) ওকথা বলবেন 
নানেতাঞ্গী। আমি আপনার 'নোকর, eggi 
শুনলে আমার পাঁপ হবে। 

নেতজী-_শ্রীমান কালীচরণ, তবে al বলছি, 
তাই করে!। 


কালী_( অনিচ্ছায় )-বেশ, প্লেট! 


তুলে 


রাখছি। কিন্তু নেতাঙ্গী, তখন কিন্ত আপনাকে : 
আর ol’ দেবোনা | 

নেতাঙ্গী--চা’ না দাও, কফি দিও। তা! হলেই 
হবে। 


'কালী-_ না, কফিও না। আপনি বড্ড বেশি 

BY কফি-খান। স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা ভাল az | 
সুভাষ qa! আমার অভিভাবক এবার 
কর্ণেল রাজুর চাকরিট! খাবে। 

'কালী-_( অবাক হয়ে ) কেন! রাজুস!'ব এত 
বড়ো ডাক্তার, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তার কতো 
উদ্বেগ। তার চাকুরি কে খেতে পারে নেতাজী ? 

নেতাজী-_-( গভীর হয়ে ) A] আমার ঘরেই 
তো রয়েছে এতো! বড়ো ডাক্তার। রাজুর আর 
দরকার কী! 

কালী-_রাজু সা'বের মতো ডাক্তার আপনার 
ঘরে কে আছে নেতাজী 2 

নেতাঞ্জী--শ্রীমান কালীচরণ। 

কালীচরণ--( সঙ্কোচে জিভ কেটে ) 

-সরম কী বাত! 


কেয়া 


নেতাঙ্জী--( হাসছেন ) আচ্ছা কালী! তুমি 
গীত! পড়েছে।? 

কালী-_না নেতামী, AY তো আন্-পড় আদ্মি 
হায়। লিখা পড়া কিচ্ছু জানিনে। তবে দেশে 
থাকতে শুনেছি, গীতা আমাদের ধরম কী কিতাব। 
বিশ্বস্তর ates) কাজের ফাকে ফাকে যখন গীতা 
পড়েন, আমি শুনতে UF) পাণ্ডেজী তুলস দাসজী 
কা রামচরিত মানস’ ও পাঠ PTAR | 
যে লাগে নেতাজী, কা আর বলবো! 

নেতাজী__বিশ্বস্তর তো গীতা পাঠ করেন, আর 
তুমি শোনো । বেশ কথা কিন্তু শুনেছে কি মুখে 
গীতার একটি শ্লোকের মাহাত্ম্য ' যাতে আছে-- 
নিচাুক্তস্ত ভাবনা” ?--অর্থাৎ SPJF যে, চা” যে 
বেশি খায় তার কোন ভাবনা নেই। রামঙ্রীকে 
সে লাভ করবেই ৷--তধন তো এদেশে কফি 
ছিল না, তাহলে চা’র সঙ্গে কফিও জুড়ে দিতেন 
গীতাকার |. 

কালী--( অবাক হয়ে) তাই আছে নাকি 
Mia! বিশ্বস্তর জী তো আমাকে aaa fA 
তিনি face চা খান না, আমাকে শুধু বলেন 
আপনাকে কম কম চা দিতে ।--তাই CH অত 
বড়ো ধর্মগ্রন্থে চার কথা আছে --আজ্ই আমি 
fates জীকে জিগ্যেস করবো 

নেতাজী-_-( হো হো করে হেসে উঠলেন ) না, 
না। ওকথা আর বোলো ন! TISA কে | সে, 
রামানুচর বজরঙ্গবলীর ভক্ত, চাস্টা খায় না। 
এ কথা বললে বিশ্বস্তর কষ্ট পাবে । [ক্রমশঃ] 


কী সুন্দর 


A 


e 


+ 


La’ 


[ প্রগতির ধারণ! ও বিশ্বনংকট—concept 
of progress & world crises | প্রগতি বলতে 
আমরা কি বুবি। Material well-being কি 
প্রগতির উদ্দেশ্য ? না, প্রগতির অর্থ আলাদা ! ] 

রাজনীতিকে আশ্রয় ক'রে সমাজ-মানুষের উন্নতি 
সাধনে বিশ্বের চিস্তানায়কের! সচেষ্ট হঙ্গেন মাত্র 
কয়েক শতাব্দী আগে। 
সমাজ ছিল এবং তার উন্নতি বিধানে কতিপয় মানুষ 

a তখনও ছিল সচেষ্ট । কিন্তু তখন তাঁরা রাজনীতি বা 

এ অর্থনীতিকে আশ্রয় করেননি, আশ্রয় করেছিলেন 

NOB ধর্মনীতিকে । তাই ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল 
শাসনব্যবস্থা, সমাজের রীতিনীতি, বিধি-বিধান 
সব। 

উনবিংশ শতাব্দীতে -চার্লস ডারউইন প্রমুখ 
বিজ্ঞানী এবং প্রাণীতত্ববিদের৷ বিবর্তনের tyes 
জগৎসমক্ষে এমন ভাবে উপস্থাপন PTAA at 
মোটামুটিভাবে বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষ Nets করে 
নিয়েছে। যদিও এর অনেক আগে আমাদের 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে এবং 

। “তত্ব আরও বিস্তৃত ও পভীরতরভাবে আলোচিত 

হয়েছে এবং পিথাগোরাস্, আলেকজাণ্ার প্রমুখ 

ইউরোপীয় দার্শনিকগণ সেই ews স্বীকার ক'রে 

নিয়ে জগৎ-রহস্ত উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন | 
অ|য1ঢ?৮১--৪ 


” 


i 


তারও আগে মানুষ ছিল, . 


সাংখ্যদর্শনে বিবর্তনের 


তথাপি, 


Aaaeeeaa জ্পাক্তল্বীত্তি জিতু (২) 


সমর বন্থ 


গতশতাফীর বিবর্তনবাদের tre স্থষ্টির অন্তরালে 
কোনও স্রষ্টা. পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। ফলে এ 
তত্ব Matter (অড়)থেকে ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের 
Sea এবং তাদের গঠনগভ (physical forma- 
tion ) পরিবর্তনের বিশদ ইতিহসি শুনিয়ে থেমে 
গিয়েছে | জড়, প্রাণ এবং মন।--কিস্ত তারপর? 
এ erta উত্তর ইউরোপীয় বিবর্তনতত্বে মেলেনা | 
জড়বাঁদী চিন্তাধারা এরপর আর এগোতে পারেনি | 

আমাদের দেশের আচার্ষের বৈদিক ও 
গপনিষদিক যুগের উপলব্ধ সত্যকে fasta বিশ্লেষণ 
করে আমাদের উপহার দিয়েছেন কয়েকটি দর্শন | 
কিন্তু জগৎ ও জীবনকে ঘিরে যে-সব দুরূহ সমস্যা 
রয়েছে__জগৎ ও জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে--সেই 
সব সমস্তার সমাধান সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
সকল আচার্ধদের কাছ থেকে আমরা পাইনি । যে 
পরামর্শ পেয়েছি তা’ অপরার্ধকে ত্যাগ করে পরাদ্ধে 
উত্তরণের । জগৎ হল মিথ্যার তথা অজ্ঞানতার 
আশ্রয়, সেখানে আবদ্ধ থাকলে সত্যকে পাওয়া 
সম্ভব নয়। সত্যকে না পেলে মৃত্যুকে জয় করা 
যায়না। Bat উঠতে হবে পরার্ধে (upper 
179101871767০)--অপরাদ্ধীকে (Lower hemis- 
phre) ত্যাপ করে। 

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এইখান থেকেই IP | 


১৫২ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮১ 
বিবর্তনের তত্ব তিনি গ্রহণ করলেন-_অস্তরালে 
ae পুরুষকে স্বীকার করে নিয়ে। তাই বিবর্তনের 


পুর্বে যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ Involu- 


tion ( সংবৃতি )--সেই walt. বিশদভাবে ব্যাথা 
করে জড়ের.. স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বললেন, 
“What is inyolved is evolved—al Rgs 
হয়েছে, তা-ই বিবৃত হচ্ছে। বিবর্তন হ'ল চেতনার 
atien (unfoldment of consciousness) 1 
বাইরের কাঠামোগত পরিবর্তন শুধু নয়, চেতনার 
ক্রম-অভিব্যক্তিও বটে। এই অভিব্যক্তির গতিপথে 
__অচেতনার গভীর সুপ্তিতে আবিষ্ট জড়, 


অবচেতনার ঘোর বপ্নান্নতায় আচ্ছন্ন উদ্ভিদ এবং 


বহির্মধী জাগ্রত-চেতনায় আবন্ধ প্রাণীর পর ey et 
মনশ্চেতনা সম্পন্ন উধ্বগামী মানুষের আবির্ভাব 

একটি উল্লেখযো ‘7 —mile-stone—cairita হলেও 
শেষ সোপান নয়। এখনও যা অনভিব্যক্ত (Un- 
manifest) রয়েছে-_জগৎ ও জীবনের মধ্যে সেই 
বিশাল তুরীয় চেতনার qafas একদিন ঘটবেই, 


তার অন্য জগৎ ও জীবনকেও হতে হবে বিশ।ল।, 


_ জাতিগত জীবনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে মানুষকে হতে AA 
বিশ্বগত। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, 
, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পথ ও মত ধরে মানুষ 


. ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে সেই দিকেই, 


এপিয়ে চলেছে | এ-তার অনিবার্ধ গতি, আজকের 
বিশ্বপংকট তারই grid ইঙ্গিত। এবং এইটাই 
হল তার যথার্থ প্রগতি (progress) | 

প্রগতির ধারণা মানুষের মনে জম্মলা্ভ করেছে 


পরিবর্তন, লক্ষ্য করা গেল না। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ; অবশ্য অনেকানেক ইতিহাসকার । 
মনে করেন--লিওনার্দো ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) 1. 
অসাধারণ মনীযাই মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণাকে yu 
সঞ্চারিত করে'ছ--কেননা সর্বপ্রকার শিল্প বিজ্ঞানের ~ 


_ একট! মৌল উন্নতির পথ আবিষ্কারের ow ভার 
' মনীষা ছিল সব সময়েই সচেষ্ট | 


যাই হোক, পরবর্তী 
দুইশতাব্দীর মধ্যে আমরা দেখলাম সমগ্র ইউরোপ 
মানসিক চর্চার এক বিরাট. ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে 
উঠেছে। তার আগে সমার্জের যা অবস্থা ছিল তাকে 
বলা যেতে পারে" স্থবির অর্থাৎ গতিশীল নয় | সে- 
সময় বাবা-মার কর্মবৃত্তি পুত্রকল্তার! হুবহু অনুসরণ 

করে জীবন-ধারণ করত। বাঁচার জন্য, অর্থ - 
উপার্জমের জন্য অম্য কোনও পথ অবলম্বন করার কথা 

তারা ভাবতেই পারতন1। আমাদের দেশেও আমরা ও 
দেখেছি নাপিতের ছেপে নাপিত হত, ভাতীর coy 
তাঁতী aa fe সংস্কৃতভাষ! কিছুমাত্র আয়ত্ত না. 
করেই পুরোহিতের ছেলে পৌরোহিত্য করত 
সমাজের নানারকম পালা-পার্বণে, পরিবারের বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপে । বংশান্তক্রমে এই ধারাই চলত। Aa 
মানুষ সভ্য হল কত সাআজ্যের উত্থাপন পতন ঘটল « 
কিন্তু জীবিক! অর্জনের উপায়ের মধ্যে তেমন কোনও 
পঞ্চদশ শতাব্দীর 
ইওরে!পের সাধারণ মামুষের জীবন যাত্রার প্রণালীর 

সঙ্গে খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসবাসীদের ই 
যাপনের পদ্ধতির মধ্যে কোনও মৌল প্রভেদ ছিল না” 
বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে ন। | বর্তমান শতাব্দীর 
গোড়াতে আমাদের দেশের কৃষকের! যেভাবে চাষ্‌- রী 


l শ্রীঅরাবিন্দের রাজনীতি চিত্ত(২) 
৷ বাস করে জীবনের ate প্রয়োজন মেটাতে প্রায় 
> ৩০০০ বছর আগে তাদের পূর্ব পুরুষেরাও ঠিক সেই 
- ভাবেই জীবন যাপন করত। এর কারণ হল-_জড় 
প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে মানুষের বুদ্ধি ততটা ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠেনি । 
LAMPRECH-এর বিচার agata মানব- 
সমাজকে ক্রমবিকাশের ধারায় যে-চারটি মনস্তাত্বিক- 


১৫৩ 


স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে এবং হবে ( অর্থাৎ, 


Convenional এবং 

‘7 Rational) তার মধ্যে তখনও তার! তৃতীয় যুগে 

= অর্থাৎ conventinal age এর মধ্যে আবদ্ধ 
হয়েছিল। তখনও পুরোপুরি Rational age বা 

as যুক্তি-বুদ্ধির যুগ qe হয়নি | 

টি সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস 

7 চেতনার ক্রমোদ্মীলনের ইতিহাসও abi “চির 


Symbolic, Typal, 


সারথির” (Soul in Man) পরিচালনায় -বন্ধুর 


পন্থা বেয়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে মানবযাত্রী--একট! 
নির্দিষ্ট লক্ষোর দিকে। fae কি সে লক্ষ্য t— 
ইতিহাস সে-উত্তর দিতে পারে না। “ইতি-হ-আস” 
- যা ছিল তাই নিয়েই ভার কারবার। যা হবে 
যা হতে চলেছে,_সে সম্বন্ধে তার BR কোনও 
ধারণা নেই। 


কেননা, জার্মান এঁতিহাসিক তাত্বিক 


তাই ইতিহাসের উপর নির্ভর করে 


আমাদের গতি-প্রকৃতি আমরা সঠিক ভাবে বিচার ' 


করতে পারিনা । ইতিহাসে প্রকট হয়ে ওঠে বহিঃ- 
স্তরের ঘটনা রা, কিন্তু গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় 
অন্তঃস্তরের শক্তিরাজির etal তবুও ইতিহাস উদ্ধার 
করে-_বহিংকরের ঘটনাগুলোকে আমরা বিচার করে 
দেখতে পারি এবং তার থেকে পেতে পারি এমন সব 


তথ্য যা আমাদের বক্তব্যকে পুরোপুরিই সমর্থন 


করবে। eats সেই চেষ্টাই করা যাক--অবশ্ 
অতি সংক্ষেপে।- 

খ্ৰীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে ঘটেছিল গ্রীক সভ্যতার 
বিকাশ। মানবচেতনায়-সৌন্দধবোধ, আত্মবিকাশের, 
ক্ষেত্রে যে কতটা! সহায়ক তার সমর্থন. এই সময়কার 


ইতিহাস থেকে আমরা পেতে পারি। পরবর্তা যুগে. 


এমন কি বর্তমান যুগেও স্মরণীয় হ'য়ে আছেন. এমন 
অনেক দার্শনিক-মনীষী, যার! এই তুধণ্ডে এই সময় 
আবিভূতি হয়েছিলেন। তারপর গ্রীষ্ট-পরধর্তী ৫ম 
শতাব্দীর শেষভাগে ( ৪৭৬ খ্রীঃ) রোমান সাম্রাজ্য 
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইওরোপে যে যুগের 


সুচনা হয়েছিল তাকে বলা হয় Dark Age—at 


অদ্ধকারময় যুগ | ‘Dark Age’ কতদিন স্থায়ী ছিল 
তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। 
(ক্রমশঃ ) 


y 


fam ecaa fese] 
g রাজি 


সম্প্রতি আমাদের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে প্রচুর বিতর্কের R হয়েছে। বিতর্কের 
প্রধান কথাটা হলো ga শিক্ষাকাল দশ বছর, 
- এগারো বছর ন! বারো বছর কাল হবে। 


অনেকেই অনেক কথা বলে-সমস্ত ব্যাপারটা ঘোলাটে 


করে তুলেছেন। কিন্ত ছু’ একজন বাদে বিশেষ 
কেউই শিক্ষার আদর্শ তথা শিক্ষার উদ্দেশ্যর দিকে 
মনঃসংযোগ করছেন না। ফলে* সমস্ত আলোচন! 
. উদ্দেশ্যহীন বিতর্কে পর্যবসিত হতে চলেছে । এখানে 
তাই শিক্ষাদর্শ এবং অন্যান্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। 

স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের 
কর্তা-ব্যক্তিদের খুব একট! স্পষ্ট ধারণ! আছে বলে 
মনে হয় না। মেকলে সাহেব একদিন কিছু করণিক 
তৈরীর জন্য এক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন 
বুটিশরাজত্বের . প্রথম যুগে। সেটাই শতাব্দী ধরে 
আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার নামে চলে 
আসছে। এই পদ্ধতিতে কুঁড়ি ঝুড়ি বৃটিশ তল্লীবাহক 
সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নিয়মের বাতিক্রম 
হিসেবে ওরই মধ্য থেকে কিছু কিছু মননশীল 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বেরিয়েছিলেন | ওঁরাই আমাদের 
জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। প্রচলিত শিক্ষা 
পজ্ধতিতে এরা সম্ভঃ হতে পারেননি এবং বারে বারেই 


ঘোষণা! করেছেন বে এই শিক্ষণ পদ্ধতির আমূল 


/পরিবর্তন সাধন করা জাতীয় জীবন গঠনে অবশ্য 


প্রয়োজনীয় । ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই নিয়ে 


পা 


অবশ্য কিছু আলাপ-আলোচনা, কমিটি-কমিশন ' 


অবশ্যই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয়দশক 
থেকে যে প্রভাব আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে 
সমগ্রভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল, পরবর্তাকালে 
জাতীয় শিক্ষা! সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী এ 
একই প্রভাবে সম্পুর্ণ প্রভাবিত হয়েছিল । আমাদের 
চিন্তানায়কদের দৃষ্টি এ বাতাবরণ ভেদ করে স্ুদূর- 
প্রসারী হতে সক্ষম হয়নি। তারা প্রায় অসহায় 
ভাবেই ওয়ার্ধার দিকে আলোকের জন্ত তাকিয়ে 
রইলেন। তাদের হাতে তুলে দেওয়! হলে। গাস্কীয় 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকল্প । এবং ভারত সরকার দ্বার! 
নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেঃ। বোর্ড শিক্ষার 
প্রাথমিক স্তরের জন্য এই ওয়ার্ধা প্রকল্পকেই সুপারিশ 
করেছিলেন | 

SB গ্রহণকার্য থেকেই ভারত সরকারের 
শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, হয়ত কিছুটা বোঝা সম্ভব 
হবে। বিদেশী সরকার শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন 


“~~ 
Ne 
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bh 
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করণিক তথা তল্লীবাহক তৈরী করার জশ্য। 


বুনিয়াদী শিক্ষা দিয়ে আমাদের স্বদেশী সরকার কি 
গড়তে চেয়েছেন? এর সম্যক উপলব্ধির ey 


"১৫৫ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা 
প্রথমেই বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ ও চরিত্রটি বিশেষ- 
ভাবে অনুধাবন কর! প্রয়োজন | 

আপাতত অবিশ্বাস্ত মনে হলেও এই ওয়ার্ধ। 
প্রকল্পের আরস্ত কিন্তু শান্তিনিকেতনে । সকলেই 
জানেন যে শীস্তিনিকেতনের খধি-কবি শ্রিক্ষা নিয়ে 
বু পরীক্ষা-নিরীক্ষা় নিজের মনীষ। 
করেছিলেন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন 
ছিল--বুদ্ধিবৃত্তি এবং হাদয়বৃত্তির সম্যক ও পরিণত 
বিকাশের ছারা তার অন্তনিহিত অসীম সম্ভাবনাকে 
পরিস্ফুট করে তোলা |৮ এবং “রবীন্দ্রনাথ বুহ্ধি- 
বিকাশের কোনও সীমা মানেননি”। পরবর্তী- 
কালে অবশ্য এই মতের সামান্ত হেরফের করে 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন- আন্তর্জাতিক 
চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন 1 কিন্তু এটা! পরের 
কথা। | 

রবীন্দ্রনাথ তার মুল শিক্ষাদর্শন রূপায়িত করার 
জন্য শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্ধাশ্রম স্থাপন করেন। 
এই Satin শ্বাপনকালে প্রাচীন আরণ্যক 
সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল একথা 
মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। প্রকৃতির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগের একটা অস্তিরিক 
প্রয়াস তার প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রকাশমান। প্রকৃতির 
উন্মুক্ত অঙ্গনে, qaga অথবা আমলকীছায়ে 


ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাস প্রথাটি প্রকৃতির 
সামিধ্যচর্চার অঙ্গবিশেষ মাত্র । এবং এই সান্নিধ্যের 
মধ্যদিয়ে “শিক্ষাকে জীবনের পাঁচটি মৌল 


উপাদান_-বথ! মাটি, জল, আলো, হাওয়! 


নিযুক্ত. 


' খোলা রয়েছে। 


°° 


এবং .আঁকাশের সঙ্গে যুক্ত করার” একটা 
সক্রিয় আর HBA প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই 
ভাবেই রবীন্দ্রনাথ মুক্ত প্রকৃতির কোলে শিক্ষাকে 
টেনে নিয়ে গিয়ে কাঁধত শিক্ষাকে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভার আশ্রম-বালকদের এই 
ভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে সরাসরি পাঠ নিতে Gaa 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমর! পুথি মুখস্থ করে 
মরি । কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে, 
শিখি না” তাঁর পঞ্চক-মন তাই সারাদিন “তোটয়, 
তোটয়” মুখস্থ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে 
দ্বিধা করে নি। যাঁর স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যাবে Sta 
্রন্মচর্যাশ্রম শিক্ষা পদ্ধতিতে | 

অপর একটি মৌলিক চিন্তা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে-_তিনি 
বিশ্বাস saen এবং নিদ্বিধায় প্রকাশ করেছেন যে 
মানুষ বহু বিচিত্র পন্থায় নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। 
তার মধ্যে ভাষা কথ্য বা লিখিত, অবশ্যই বিশিষ্ট: 


স্থানের অধিকারী | fae তিনি মনে করেন যে 


famed হলেও এ ভাষা আত্মগ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম 
নয়। এর জন্য মানুষের কাছে, বহু বিচিত্র পথ 
গানঃ নাচ, অভিনয়, চিত্রকলা, 
ভাস্কর্য প্রভৃতি হরেক রকমের সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে 
মানুষ সহজেই“আপনাকে ব্যক্ত করতে পারে। তার 
এই বিশ্বাস যে কতট! সত্য তা তার আশ্রমিকের[ 
বারে বারে প্রমাণ করেছেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ 
ভার শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পকল।কে 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। এই ভাবে 


bd 


bes জয়শ্রী, আধাটু ১৩৮১ 


সুকুমার শিল্পকে শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার ফলে 
. চিত্তের যথোচিত প্রকর্ষের সঙ্গে, সঙ্গে ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের একাধিক পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। 
“কারণ সংগীত, নৃত্য, .চিত্রকলা, এগুলিতো শুধুই 
শ্রুতির বা "দর্শনের শিক্ষা নয়, একই সঙ্গে এগুলি 
পরিমিতি বোধেরও শিক্ষা, aaya শিক্ষা, 
ছন্দজ্ঞানের শিক্ষা, "জীবনকে সুন্দর ভাবে যাপন 


করতে হলে এই পরিমিতির সামপ্তস্তছন্দের বোধ. 


-অপরিহার্ধ 1” 

" তাই বলে পু'থিগতশিক্ষ! রবীন্দ্র-শিক্ষাপদ্ধতিতে 
মোটেই অবহেলিত হয়নি। পরন্ত রবীন্দ্শিক্ষায় 
আছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিক্ষা । জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
রসাম্বাদন এই শিক্ষাবর্তের প্রধান ও বিশিষ্ট অঙ্গ, 


মানসিক গঠন"ও পরিপুষ্টিতে যার রয়েছে প্রধান 


" ভূমিকা। বিশ্বের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে 
শিক্ষার্থীকে করতে হবে জ্ঞানার্জন। এই অঞ্জিতজ্্ন 
যোগাবে তার চিন্তার খোরাক, সে ভাবতে শিখবে, 
সে সক্ষম হবে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে । তবেইত তার 
মন পরিশীপিত হবে। ভাই রবীন্দ্রনাথ উন্মুক্ত 
করে দিয়েছেন বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার পু'ধি-পুস্তকের 
মাধ্যমে, যাতে করে সে বিজ্ঞানে Beata মণ্ডিত হয়ে 
বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পারে | 

শাস্তিনিকেতনে ব্রন্নচ্যাশ্রমের পুর্ণ অভিজ্ঞত৷ 
নিয়ে আশ্রমিক AR- শ্রীযুক্ত আর্ধনায়কম্‌ এবং 
Sia AN আশ্রমকন্া আশা -ওয়ার্ধায় প্রত্যাবর্তন 
করলেন। আর্ধনায়কদম্পতি তখন শান্তিনিকেতনের 
শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষাপদ্ধতি ওয়ার্ধ। আশ্রমপ্রধান 


> 
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গান্ধীজীর' গোচরীভূত করলেন। রবীন্দ্রনাথের 


প্রকৃতিনিষ্ঠা এবং গান্ধীজীর বন্তনিষ্ঠার মধ্যে একটা ' 


মৌলিক মিল সহজেই আবিষ্কৃত হল। qN 
রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনকে অবিলম্বে গান্ধিজীর দর্শনের 
ভিয়ানে চাপানো হল। গান্ধীজী জাতিতে গুলরাতি 
বনিয়া, ব্যবসাবুদ্ধি তার - মজ্জাগত। 
ব্যবমাদারী বুদ্ধি এই শিক্ষাক্ষেত্রকেও রেহাই দিল 
না। Wea যা. হবার তাই হলে । জম্ম 
নিল engi শিক্ষা প্রকল্প BUST দিয়ে অর্থনীতির 
সমাধানের অনুরূপ আর একটি. অর্থনৈতিক 


সমাধান এখানেও তিনি জুড়ে দিলেন। দেওবন্দ 


মানসিকতার উত্তরাধিকারী ডঃ জাকির হোসেনের 


‘হাতে পরিমার্জিত হয়ে অবশেষে, সৃষ্টি হল 


নঈ তাঁলিম--বুনি য়া দী শিক্ষা। বর্তমানে 
ভারতে শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা মাত্রেই: এই 
নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার উল্লেখ প্রায় 
অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পৌচেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষা প্রকল্পের কথা কচিত কদাচিত কাহারও মনে 
পড়ে দু’একজন নাছোড়বান্দা বঙ্গ সন্তানের বাদে। 
বুনিয়াদি শিক্ষার একটা মোটামুটি রূপ প্রকাশে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। 
গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী পরিকল্পিত এই বুনিয়াদ 
শিক্ষার মূল কথ। হলে। (১) এই শিক্ষাকাল অন্যান 
সাত বছর হবে (২) এই শিক্ষার মান, ইংরাজীবাদে 
তৎকালীন,  ম্যাট্রিকুলেশনের ARTA হবে, 
(৩) 'মাভৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদেওয়া হবে, 
(৪) শিক্ষার সঙ্গে সমাজের কল্যাণকর কোনও একটা 


৭০১ 


a 


১৫৭ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা 


উৎপাদনাত্বক কাজ থাকবে (৫) এই কাজের থেকেই 
বিদ্যালয়ের ব্যয়নিবাহের সহায়তা হবে) 
সমগ্র পরিকল্পনাটি আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চয়ই 

চলনসই মনে হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে 
গান্ধীজীর চাপে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত ঝৌক পড়ল 
গিয়ে শেষের ছুটি ধাপের উপর, উৎপাদনাত্মক কাজ 
এবং. তার থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের উপর। 
এই প্রকল্পের প্রধান AS হলে! এই যে শিক্ষার মাধ্যম 
হবে উৎপাদন কর্। শিক্ষালয় এবং শিক্ষার ব্যয় ছাত্র 
শিক্ষকদের সম্মিলিত শ্রম ata অঞ্জিত হবে। কর্ম 
হবে বাহন । অর্থাৎ শিক্ষার্থী ছোটবেলা থেকেই যে - 
শিক্ষার্জনের চেষ্টা করবে তার মূলে থাকবে কোনও 
একটি বৃত্তি বা জীবিকার শিক্ষা--সে জীবিকা aw- 
বয়ন হতে পারে, কাঠের Ble হতে পারে, কুস্তকারের 
মাটির হাড়ি-কুড়ির কাজ হতে পারে, চাষবাসের কাজ 
কিংবা গ্রামীন জীবনের সহজলভ্য যে কোন কাজ 
হতে পারে এবং এই শিক্ষারটির মূল সুত্র হিসেবে যে 
গুক্রিয়াটির উপর জোর দিয়েছিলেন তা হল-__ 
“Earn while you learn”; সেই সর্বগ্রাসী 
বুনিয়াদী বুদ্ধি, Pear কামাবার তীব্র আকুতি। 
সুতরাং গান্ধীজীর শিক্ষানীতির প্রধান সর্ত ছুটি হলে 
(১) জীবিকা-ভিত্তিক শিক্ষা (২) উপার্জন-ভান্তক 
শিক্ষা । ঘড়ির দোলকটি এইভাবে এক প্রান্ত থেকে 


_ একেবারে অপর প্রান্তে পৌছে গেল। পৌছে গেল 


APH থেকে পান্ধীতে। মেকুলে চেয়েছিলেন কিছু 


- অল্প শিক্ষিত করণিক সৃষ্টি করতে ; গান্ধী প্রয়াসী 


হলেন ছুতোর2কামার তৈরী করতে । একেবারে 


উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে ; BBS সমভাবে 
বন্ধ্যা । 

স্বাধীনতা! লাভের পূর্বেই এই বুনিয়াদী. শিক্ষা 
প্রকল্প কয়েকটি প্রদেশে চাঁলাবার চেষ্টা হয়েছিল । 
বিশেষ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন 
“প্রনিয়ার” asta তার সমস্ত প্রভাব এর পিছনে - 
নিয়োগ করেন। এসব সত্বেও এই প্রিকল্পন! সম্পূর্ণ" 
রূপে ব্যর্থ হয়। বার্থতার সর্বপ্রধান কারণ হলে! 
যাদের ey এই পরিকল্পনা সেই গ্রামীন সমাজের 
চাষাভূষা, ছুতোর-কামার এটিকে সম্পুর্ণরূপে 
প্রত্যাখ্যান করেন । তাদের বিষম মাশশ্ক! হলে। যে 
এই পরিকল্পনার মাধ্যমে কামারের ছেলেকে চিরকালের 
wy কামার, কুমোরের ছেলেকে চিরকালের oy 
কুমোর করে রাখবার VY এক ষড়যন্ত্র করেছে। 
উচ্চবর্ণ ও উচ্চবত্তের লোকেরা । কার্যত এ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গ্রাম্য সমাজে সাক্ষর মজুর সৃষ্টিতে পর্যবসিত 
Bal | এ যেন ভারতের কোটি কোটি age- 
পঞ্চনদের “হরিজন” আখা! দিয়ে বৃহত্তর সমাজ থেকে 
চিরকালের wy আলাদা করে রাখবার মত আর এক 
প্রয়াস | 

এ ছাড়া, এই পরিকল্পনার মধ্যেই ব্যর্থতার Aa | 
লুকানো ছিল। এ শিক্ষাব্যবস্থায় জীবিক! অর্জনের 
দিকে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, সাংস্কৃতিক শিক্ষার- 
দিকটি ততটাই অবহেলিত হয়েছে। ক্ষুধার অঙ্গ 
সংগ্রহ, শিক্ষার আনুষঙ্গিক অবহেলিত লক্ষ্য নিশ্চয়ই, 
কিন্তু প্রধান লক্ষ্য নয়। এই লক্ষ্য নির্ধারণ ক্ষেত্রেই 
গোলমাল বেঁধেছে । এবং মনে হয় তার প্রধান কারণ 


১৫৮ জয়ন্তী আষাঢ় ১৩৮১ 


গান্ধীজীর আক্ষরিক তথা পুশথগত শিক্ষার প্রতি 
বিরূপতা। “বস্তুতপক্ষে দক্ষিণ আফিকাতে থাকতেই 
গান্ধীজী কিতাবী শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন 
এবং পুত্রদের এ ধারায় শিক্ষাদানে বিশেষ উৎসাহ 
 দেখাননি 1” এর ফলশ্রুতি কি হয়েছিল গান্ধী- 
পুত্রদের পরবর্তী কার্যকলাপ আলোচন! করলেই 
বোঝা যাবে। কিন্তু গাহ্ধী-পুত্ররা ষে তাঁর খেয়ালে 
বিশেষ খুশী হননি, একথা গান্ধীজী নিজেই লিখে 
রেখে গেছেন | 

বুনিয়াদী শিক্ষাতে ‘পুস্তক সঞ্চিতবিদ্াা, সাহিত্য 
এবং সুকুমার শিল্পচর্চার অভাব এই পদ্ধতিকে wy 
পঙ্গু করে রেখেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীজ্ঞানকে 
হরিজন করে রেখে কেবলমাত্র পৈত্রিক পেশাভিত্তিক 
হাতে Sarna কাজ দিয়ে জীবিকা অর্জন হয়ত Yar 
চালে চলতে পারে কিন্তু তাতে কি চিত্তপ্রকর্ষ 
সম্ভব? মাহুষের জ্ঞানের ক্ষুধা, শৃঙ্ঘলাসৌন্দর্ষের ক্ষুধা, 
তার নন্দনশিল্পস্থষ্টির ক্ষুধা, এককর্থায় তার মহৎ 
আত্মপ্রকাশের আকুতি কি এ পন্থায় সম্যক afagla 
পাবে ? আত্মাকে উপবাসী রেখে দেহকে শুধু তোয়াজ 
করবার এক অভূতপূর্ব আয়োজন এই ওয়ার্ধা শিক্ষা 
প্রকল্প | fe 

সুতরাং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেখ! গেল যে 
উপরতলার লোকেরা আগের চাইতে বেশী আগ্রহ 
নিয়ে তাদের আত্মক্ষদের ইংরাজী শেখাতে লাগলেন 
ata গরীব গ্রাম্য সমাজের জন্য প্রচলন করলেন এ 
বুনিয়াদী শিক্ষী--চাষবাসের আবহ কিংবা নিয়তর 
জীবনযাত্রার ছকের মধ্যেই যাদের গোটাজীর্বন 


কাটা'ত হবে। মুস্কিল হলে যে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে 
কিছু না করা রাজনৈতিক কর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। কারণ তাদের রাজনীতির মূলধন সেই “ব্যাঙের p 
আধুলি” গান্ধীজী ৷ “যেখানে এই রকম জলজ্যান্ত 
ভাবের ঘরে চুরি'উৎকট মিথ্যাচার” (তাও আবার 
গান্ধীজীর নামের দোহাই দিয়ে), সেখানে এই 
শিক্ষ/পদ্ধতির পরির্ণতি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের 
অবকাশ থাকতে পারে কি? 

একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে একটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা যায়। গান্ধীনামাঞ্কিত বুনিয়াদী শিক্ষা 
প্রকল্পে ধর্ম শিক্ষার কোনও কথা নেই। তৎকালীন 
পরিবেশে ধর্ম. শিক্ষার কোনও কথা তুললে নাকি 
«ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা ছিল 1” 

Year এখন আমাদের করণীয় কি? আমাদের 
স্কুল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার রূপকল্প তাহলে কি হবে, 
কি হওয়া উচিত ? এই প্রশ্নের সহুত্তরের GI সমগ্র- 
দেশ আগ্রহে চেয়ে আছে। এই প্রশ্নের agua দিতে 
হলে আমাদের স্কুল ' শিক্ষার আদর্শ তথা উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয়ই হতে হবে। ভাবের ঘরে চুরি 
এখানে চলবে al | 

“শিক্ষা এমন একটা বস্তু Al মানুষের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত?। মামুষের শক্ষা 
কেবলমাত্র প্রাণধারণের শিক্ষা নয়, মানুষের শিক্ষা 
A ZA এবং আদিম প্রয়োজনকে অতিক্রম করে 
যাওয়ার শিক্ষ।। “জৈব প্রয়োজনসিদ্ধ এবং মানসিক ” 
উন্নতি সাধন--এ ছুইএর মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য রোনটি - 
এ বিষয়ে আমাদের ধারণ! স্পষ্ট থাকার দরকার 1” 


= 


১৬১ FIAR? প্রয়াণ 


মনট| এত বিশ, এত বিপুল, বিচিত্র 


ছিলে! যে তাতে ঠাই করে নেওয়া অনায়াস-সাধ্য 

à ছিলো। 
তার হাদয়বন্তা কখনো কখনো! দুর্বসত্তার পর্যায়ে 
পড়ে যেতো, আর বিষয়ী মানুষ তার, সুযোগ নিতেও 
faat করতো না। কতো লোকের কভে! অনুরোধ 
--ম্যায়-অগ্ায় বিচার না করেই--তিনি যে রেখেছেন 
কতো সাহায্য যে তিনি--পা্রাপাত্র বিচার at 
করেই-_কতোজনকে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। 
আত্মগ্রচার তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিলে, তার করুণা 
নীরবেই AUS | আজকের দিনের মানুষের বৈষয়িক 
কুটবুদ্ধি তার ছিলো না। সংসার-অরণ্যে এমন 
আপন-ভোল। লোকের পথ হারানোই স্বাভাবিক। 
বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি হয়তো! ছিলেন_-ইংরেজী 
p ভাষায় যাকে ববে ‘misfit’, এখানে তার catsirel 
ছিল সীমাবদ্ধ । ফলে সুখ ও R তাঁদের সীমিত 
সংগায়, তার সঙ্গে আজীবন লুকোচুরি থেলে গেছে। 
ভবে, বৃহৎ অর্থে, তিনি কখনো অসুখী ছিলেন ai 
বা কেউ তাকে কখনো! অনুখী দেখেনি। অধুনা 
'বশ্ববিশ্রুত রুশ সাহিত্যিক সল্ঝেনিত সিন্-এর কটি 
পংক্তি এই সুত্রে মনে আসে 14618 not our 
level of prosperity that makes for 
happiness but the kinship of heart to 
ew heart and the way we look at the 
world. Both attitudes lie -within our 
power. So that a man is happy so long 
r as he chooses to be happy, and 


“no one can stop hime.” এই বিস্তৃত 
অর্থে তিনি qÀ ছিলেন, তার সুখের Àa 
ছিলো না | 

তার নিজস্ব বৃত্তি কবিরাজীভে তিনি খ্যাতির 
তুঙ্গে উঠতে পেরেছিলেন। ‘Prosperity’ Sta 
হাতের মুঠোয় এসেছিলো, কিন্তু সে মুঠো ভিনি 
লীলায় শিথিল করে ‘happy’ ই থাকৃতেন। পেশা 
ভার নেশা হয়ে যেতে কখনে। কেউ দেখেনি। 


কবিরাজ শ্রামাদাস বাচস্পতি প্রতিষ্ঠিত “বৈদ্যণান্ত্র- 


পীঠ”ক তিনি cum ছাত্র ও পরে সহকারী সচিব 
হিসেবে গৌরব দিয়েছেন। শ্যামাদাস পুত্র কবিরাজ 
বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘ তার চিকৎস| নৈপুণ্যে নিঃসন্দেহ 
হয়ে তাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক 
হিশেবে কিছুদিন শাস্তিগিকেতনে রেখেছিলেন | 
পুরোনে। “anata পাতায় তার মনোজ্ঞ বিবরণ রয়ে 
গেছে। i 

মহত্তের gesat অহংকারেরই অভিব্যক্তি, 
বৃহতের সঙ্গে নিজেকে নিবিড় যোগনুত্রে যুক্ত 
দেখানোর মধো নিজেরই “ছোটে! আমটা উকি 
দেয়। তাই স্মৃতির ব্যায়াম এ লেখার উদ্দেশ্য নয়, 
_এ লেখা পরম পুঞ্জনীয় কমলদার ARATA I 
তার বিচিত্র ও বিস্তৃত জীবন একটি উপাদেয় 
জীবনী গ্রন্থের উপাদান হতে পারে। ভবিষ্যৎ, 
জীবনীকার তার saa চর্চায় £বিবিধ রসের সন্ধান 
গাঁবেন। 

উন্তর-স্বাধীনতা যুগে কমলদার স্বভাবটি 
হয়েছিলো--ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো 1” 
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বল্কাভ। ছেড়ে, পরিজন বন্ধ-বান্ধণ ছেড়ে হঠাৎ হতেন। এবার এই মহা-পলায়নের পর আর তাকে | 
হঠাৎ তিনি কোথায় যে পালিয়ে যেতেন, কোথায়- পাবো না--এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, বিষম সে 
কোথায় যে পালিয়ে-পালিষে বেড়াতেন তার সন্ধান কঃ । 

রাখা gas ছিলো । সবাই ayel তিনি আবার 
আস্বেন, সত্যিই সহসা কোথা থেকে এসে হাজির æ “Cancer Ward” gesta থেকে উদ্ধৃত | 


Minh! 


So 





Bot by . 
bread ` q 
alone : 


` aes 
Cultural activities mean ` 
a fuller life. These need not be à ‘ 
confined to the well-to-do; N 
at least, not in Jamshedpur, where 
the Community Centres in the 
low income areas provide ample - 
scope for self-expression and a: 
enjoyment, The other activities at 
these Cantras include sewing 
and knitting classes, kindergartens: 
music and dance classes, „a 
This urban Community “4 
Development Programme owes : 
its success to the enthusiasm i 
of the participants and the spirit 
of the Steel Company which “4 
cares daeply for the welfare of 
the people of Jamshedpur. ` 


TATA STEEL . 


TN 13624. 





সম্পাদকীয় 


( সম্পাদকীয়--১২৮ পৃষ্ঠার পর ) 
১২ই মে পিকিং-এ ভুট্টোর সম্বর্ধনা সভায় চীনের 
} উপ-প্রধাদমন্ত্রী_তেং সি-আও-পিং কাশ্মীরের 
জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে চীনের 
সমর্থনের উল্লেখ করেছেন। ভুট্টোর সম্মানে 
আয়োজিত cos সভায় অকস্মাৎ কাশ্মীর 
প্রসঙ্গ উত্থাপন, কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানী 
Cay সমাবেশ, ভারত সীমান্তের অদূরে চীনের 
সামরিক সজ্জা--সব মিলিয়ে "কোনো আসন্ন 
সীমান্ত সংঘাতের আশঙ্কায় কাশ্মীর ভারতীয় 
ayia ভিত্তি প্রশস্ততর করবার জন্তই কী 
ভারত সরকার, শেখ আবছুন্তার প্রতি গসন্ন-াক্ষিণোর 
হস্ত প্রসারিত করেছেন? ঠিক এই সময়ে ১২ই 
জুলাই থেকে পাকিস্তান-অনুগত কাশ্মীরে আওয়ামী 
একশান কমিটি mesa মৌলবী ফারুকের 
নেতৃত্বে আবছুল্লা-বিরোধী বিক্ষোভ সুরু করে e- 
ভোট'-এর দাবী বর্জন করবার জন্য আবছুল্লা- 
পরিচালিত "প্লেবিসিট ফ্রন্ট-এর (গণভোট মোর্চ। ) 
বিরুদ্ধে সংঘাতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এদিকে আবার 
WMD BPA পার্টির অন্যতম মুখপাত্র শ্রীভূপেশ 
গুপ্ত সম্প্রতি কাশ্মীর পরিভ্রমণ করে, আবহুল্লার সঙ্গে 
মীমাংসায় ভারত সরকারের উদ্যোগের সমর্থন জানিয়ে 
আবছুল্লার প্রতি প্রসন্ন-দার্ষিণোর কারণ -সম্পর্কে 
' আরও নূতন প্রশ্ন ও সংশয় স্থষ্টি করেছেন। অন্যায় 
মূল্যে আবহুল্লাকে খুশী করলে ভারতীয় রাজনী তিতে, 
ধর্মনিরপেক্ষতার বন্ধন অধিকতর শিথিল. হয়ে 
সাম্প্রদায়িক তোষণের ছোপ পড়বে কিনা, অন্যান্ত 
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রাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের সাংবিধানিক পরিস্থিতির 
পার্থকা সঙ্কীর্ণতর না করে আরও বৃদ্ধি করলে 
ভারতীয় ফেডারেশনের সামগ্রিক বন্ধন শিথিল হয়ে 
অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সংঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি 
করে, ফেডারেশনকে খর্ব করবে কিনা, এই প্রশ্নগুলি 
দেখা দেবে | আবহুল্ল।-ভারত সরকারের বৈঠকগুলির 
ফলশ্রুতির পরিণতি gè হবার পূর্বেই তাতে 
মস্কৌপস্থীদের আগাম সমর্থনও দুই ধরণের আশঙ্কার 
সৃষ্টি করেছে | হয়, এই আলোচন! সোভিয়েত রুশ 
সমর্থনপুষ্ট কাশ্মীর বিভাগের অস্তিম পর্যায়ের ইসারা 
বহন করছে, না হয় তো চীন-রুশ সংঘাতের পূর্ব- 
aas রূপে কাশ্মীরকে দ্বার্থহীনভাবে পাকিস্তান 
তথা চীন-শিহ্বের আওতামুক্ত রাখতে চাইছে 1 
নব মিলিয়ে মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে 
আবছুল্লাকে ভারত-অমুগন্ত করে তুলবার প্রচণ্ড 
উদ্ভোগের পশ্চাতে যতটা! দেশের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নীতির গন্ভিবেগ সক্রিয় রয়েছে, তার চাইতে অনেক 
বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
গতিবেগ, যা যে কোনে! সময় ভারতের উত্তর 
সীমান্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে | সুতরাং প্রধান 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হাওড়া ময়দানের সভায় পাকিস্তান 
সম্পর্কে অকারণে অধীরতা প্রকাশ করেন নাই । 
প্রধানমন্ত্রী বিহারে অয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত 
সংগ্রামকে ‘anti-revoution’ ব| বিপ্লব-বিরোধী- 
রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এই আন্দোলনের সমর্থক 
ও পুষ্ঠপোষকরপে কয়েন অসাধু, অনামী 
ব্যবদায়ীর উল্লেখ করে বিহারের আন্দোলনকে খর্ব 
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করবার চেষ্টা করেছেন সং প্রচেষ্টার পশ্চাতে 
অসৎ উদ্দেশ্য সংহত হলেই সেই ADB অসৎ হয়ে 
বে, মানসিক taka কতট! ঘাটতি পড়লে 
এরকম অবান্তর যুক্তির অবতারণা করা সম্ভবঃ তা 
সহজেই অনুমান করা যায়। তাহোলে কি বুঝতে 
হবে, প্রধান মন্ত্রীর সকল প্রচেষ্টার পশ্চাতে যারাই 
সমবেত হয়ে থাকেন তারা সকলেই সৎ ? কেউ ভয়ে 
feu স্বার্থসিদ্ধির ap প্রধান মন্ত্রীর সমর্থনে উচ্চকণ্ 
হন.ন। কী? প্রধানমন্ত্রীর অপর এক পোষ্য পশ্চিম 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
দিল্লীর সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রস্তাবের উত্থাপকরূপে 
আর এক ধাপ এগিয়ে জয়প্রকাশের সংগ্রামকে 
‘Toy Revolution’ — খেলনার বিপ্লব বলে বিদ্রুপ 
করেছেন। ।কস্ত নয় প্রকাশের এই “Toy Revolu- 
tion-3 কাদায় গড়া বিপ্লবীদের কতটা ভীত- 
agg 'ও কম্পমান করে তুলেছে তা বোঝা যায় 
শাসকদের ও ' তাদের তল্লীবাহকদের সর্বস্তরে 
জয়গ্রকাশের বিরুদ্ধে যত্ৰ . তত্র বিষোগ্দারে। 
জয়গ্রকাশের সংগ্রামের ঝাপটায় আতঙ্কিতদের 
কটুক্তি যত বেগবান হবে, জয়গ/কাশ-পরিচালিত 
মল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের বিপ্লব, ততো দুর্বার হয়ে 
উঠেছে অন্থুমান করতে হবে। গত ৬ই ও এই জুলাই 
কলকাতায় দুইটি জনপভায় এই বিপ্লবের = স্তিম 
সাফল্য . সম্পর্কে জয়প্রকাশের অন্তহীন . প্রত্যয় 
কায়েমী স্বার্থের পোষকদের মনে কীপুনি ধরিয়ে 
দিয়েছে, তাই তাদের ভাষায় আরো, অবান্তর কট - 
qye ক্রমশই Bey হয়ে উঠেছে। এ, আই, 


" ঘটাট! বিচিত্র নয়। 


পি, সির সাম্প্রতিক সমাবেশের রাজনৈতিক প্রস্তাব 
এবং সেই প্রস্তাবের উপর: আলোচনা জয়প্রকাশ- 


আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়েছে । সব চ!ইতে-টেক্ক দিয়েছেন é 


aran সভাপতি শঙ্করদয়াল শর্সা। ভূমধ্যনাগরের 
সাইপ্রাস দ্বীপে সামরিক অত্যু্থানের ফলে 
সেখানকার রাষ্ট্রপতি গত ১৫ই জুলাই উৎসাদিত 
হয়েছেন। সাইপ্রাস - রাষ্ট্রপতি . আর্কবিসপ 
ম্যাকারিয়সের ভাগ্য বিপর্যয়ে আতঙ্কিত PUAA 
রাষ্ট্রপতিও' দুঃস্বপ্ন দেখছেন যে, ভারতেও. এমন ঘটন৷ 
চিলির রাষ্ট্রপতি আলেন্দের 
ভাগ্যবিপর্যযের পর প্রধান মন্ত্রী ইন্দির! গান্ধীর মনেও 
অনুরূপ দুঃস্বপ্নের আনাগ্োনা দেখ। দিয়েছিলো | 
RAS ইনফ্লেণনের সহচর | গত দুই-তিন বছর 
Stas সরকার যে ইনফ্লে গন মুদ্রস্ষীতি ও মুল্যবৃদ্ধিকে 
লালন করে এসেছেন, অবশেষে তার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের বাবস্থা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭০-৭১ 
সালে ভারতীয় আধিক পরিস্থিতি সুস্থ ছিল, তার. 
কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের প্রসারতার লক্ষণ ছিল, বৈদেশিক 
মুদ্রার সঞ্চয় আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু গত দুই তিন 
বছরে-ভারতের আখিক পরিস্থিতি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 
পর পর.তিন বছর খাগ্য উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছে 
এবং ১৯৭৩-এ গমের ব্যবসা! রাষ্ট্ায়ান্ত করলে গম, 
প্রকিওরমেণ্টের, ঘাটতি Pga বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় ; 
সেই সঙ্গে শিল্লোৎপাদন কল্পনাভীতরূপে হাস 
পেয়েছে। ইনফ্লেশনের দরুণ পাইকারী মূল্যস্তর 
গত মার্চমাসেই শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি VE | 
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এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এক বছরে পাইকারী , 


১৬৫ সম্পাদকীয় 


TSA শতকর| ২৯৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
পাইকারী বাজারের যেখানে এই হাল, খুচরা বিক্রির 
ঠ বাজারে তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে সহজেই বল! চলে। 
কিন্তু সরকার ইনাফ্লুণনের প্রতিরোধের বাবস্থা! গ্রহণ 
করে প্রথমেই বেতনভোগীদের বোনাস, Bay 
এলাউয়েন্স সমেত বেতন বুদ্ধির এবং মহার্ঘ ভাতা 
বুদ্ধির সুযোগ থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করবার 
বাবস্থা করলেও যৃল্যবৃদ্ধিরোধে অগ্রসর হয় নাই | 
বেতন-মজুরি-ভাতা! বৃদ্ধি স্তরবন্দী রেখে wage 
. freeze’— মূল্যবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখলে সরকার 
সংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করবেন, এই আশস্কা পূর্বেই wal হয়েছে এখন 
- পর্যন্ত গৃহীত সরকারী ব্যবস্থায় দেখ! যাচ্ছে সে 
আশঙ্ক। অমূলক ছিল না । 
টি গত ৬ই জুলাই সরকার দুইটি অভিন্যান্স জারী 
করে তাঁর একটিতে কার্যত বেতন ও মজুরীভোগীদের 
ওপর খড়গ তুলেছেন। অপরটিতে কোম্পানীর 
- fase বন্টন সীমিত করা হয়েছে। 
' afoot, জারী করবার পর সকল প্রকার 
বেতন ভোগীদের অতিরিক্ত বেতন ও বোনাস 


এক বছরের জন্য এবং অতিরিক্ত মহার্ঘ-ভাঁতার. 


শতকরা ৫০ ভাগ ছুই বছরের ay রিজার্ভ yis- 
নিদি্ তহবিলে রাখা হবে এবং এজন্য শতকর! 
ayy) টাক] হারে বিশেষ সুদ দেওয়া হবে। পাঁচ 
বছরের কিস্তিতে এই তহবিল-বন্দী টাকা ফেরৎ 
দেওয়া হবে। কোম্পানীর সীমিত ডিভিডেন্টের 
মহ সীমায় অডিগ্যান্সটিতে, আয়কর দেবার পর 


কোম্পানীর লাভের শতকরা ood ভাগ বেঁধে দেওয়া! 
হয়েছে। এই SEAT তুই বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 
লাভের বাকী টাকা উৎপাদন বৃদ্ধিতে রিনিয়োগের 
জন্য কাজে লাগানে! যাবে। প্রথম অডিম্যান্সটিতে 
সরকার ভাবছেন প্রথম বছর geo কোটি এবং দ্বিতীয় 
বছর ৬০০ কোটি টাক! তহবিল-বন্দী করে বাঞ্জারে 
টাকার যোগানের পরিমাণ হ্রাস করতে পারবেন। 
এই হিসাবের ভিত্তি হোলে। বর্তমান জীবনমানের 
সুচক .২৮৩ পয়েন্টে পৌছাবাঁর ফলে সরকারী ও 
বেসরকারী বেতনভোগীদের এবছর মোট ৯০০ কোটি 
টাক! মহার্থভাত। দিতে হবে--তার অর্ধেক ৪৫০ 


কোটি টাকা। আর কোম্পানীর ডিভিডেন্ট সীমিত 
করে ৬০ কোটি Bist বাজার থেকে সরিয়ে 
কোম্পানীর তহবিল-বন্দী কর! যাঁবে--সরকারী 


অনুমান। পাঁচ বছরে টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থায় 
শতকরা. ১১ ভাগ সুদের হারে মোট ৩০০ কোটি 
টাক! সরকারকে দিতে হবে। মূল্যস্তর না বেঁধে: 
অতিরিক্ত বেতন, CATA ও মহার্থ ভাতা,২-বর্তমানে : 
উপবাঁনী থেকে, ভবিষ্যতের সুদের আশায়_-সরকারী 
খবরদারীতে আটক রাখলে বেতনভোগী মানবে 
কেন? আর মৃঙ্গাস্তররোধে সরকারী ব্যর্থতার খেসারত 
শুধু বেতনভোগীরাই_-যাদের সংখ্যা সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে ১ কোটি ৮০ লক্ষ _তা'বহন করতে ' 
রাজী হবেন কেন? মূল্যস্তর না বাধলে পাঁচ বছরে ` 
টাকার মান যে হারে কমে যাবে, বেতনভোগীদের 
আটক টাকার ওপর শতকর। ১১ টাকা হারে সুদ 
দিয়েও__যার মোট পরিমাণ তিনশ কোটি টাকা-. 


১৬৬ RE, আষাঢ় ১৩৮১ 


সরকারী খবরদারীতে- জমানো 
মূল্যমানের অবক্ষয় সামলানো যাবে না। 
শতকরা ১১ টাকা হারে সুদের লোভ দেখিয়ে মূল্য- 
বৃদ্ধির দরুণ তীর - চাইতে . অনেক বেশী প্রকৃত 
আয় সরকারী অর্ডিম্তাম্সের দৌলতে বেভন- mahal 
খোয়াবে। , | - 

- রিজার্ভ aie: বাণিলিক EE যাদের 
agá toe কোঁটি টাক. আমানত রয়েছে তাঁদের, 
এবং প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রথম পঞ্চাশজন বড়ো! আমানত- 
কারীর হিসাবের ওপর লক্ষ্য রাখবার নির্দেশ 
দিয়েছেন। এই . কাজটি শতভাগ ৩৬ ভাগ 


‘আটক টাকার 


ইনফ্লেশনের অপেক্ষায় ছিল কেন ?. বেতনভোগীদের - 


ওপর খড় না তুলে এই aR কাজটি কেন্দ্রীয় 
সরকার, তথা. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতিপূর্বে করেন নাই) 
কেন? তাদের কি কৈফিয়ত ? এর পর ১৬ই জুলাই.- 


রাত্রে আর একটি- অভিস্যান্স জারী. করে, রাধিক. - 


১৫,০০০ হাজার টাকার erg যাঁদের, আঁয়--- 
সরকারী, বেসরকারী, স্বয়ং-নিয়োজিত উকিল, 
ডাক্তার, কনট্রাকটর, ব্যবসায়ীদের তাদের সকলকেই 
এই. অভিষ্তাকের. আওতায় ..আন! 
তাদের ,১৯৭৫ ALM. CMF ১৫৪০০ হানার টাকার 
উর্ধে আয়ের. উপর ছুই :রছর- শতকরা ৪ থেকে, 
৮ ভাগ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় -তহবিলে জমা: দিতে 


হবে। ছুই বছরের পরের পাঁচ বছরে কিস্তিতে : 
এই জমানে। টাকা ফেরৎ. CHEM হবে এবং FH” 


দেওয়া হবে শতকরা ,- ৮৫ ভাপ, অতিরিক্ত 


বেতন ও মহার্থভাতা RFF অভি্যান্সের , ক্ষেত্রের - 
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শতকরা ১১৫০ ভাগ TT) - 
adie. 


` বিস্ময় গ্রকাঁশ করে বলছেন : 


হয়েছে | 


qatata টাকার যোগান 


সুদের এই বৈষম্য 
কেন.? ৬ লক্ষ লোকের "কাছ থেকে প্রথম” বছরে 
৫০:কোটি ও পরের বছর ৫৫ কোটি টাকা বাজার ৫. 
থেকে এই ভাবে সরিয়ে নিয়ে -ভহবিল-বন্দী করে 
রাখা হবে ।:. মাত্র ৬ লক্ষ লোক এই তহবিলে 
দেবে! হবেই বা না কেন ? এতোদিনে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী 
‘ছয় হাজার টাকার . 
বেশী আয়সম্পন্ন আয়করদাতাঁদের' সংখ্যা, ভারতবর্ষে: 
মাত্র ৩০,০০০ P .- '-- 

বাজারে. টাকার যোগান হাসের, জন্য নিরিহ ব্যাক. 
ক্রেডিট সক্কোচনের (credit squeeze) নানা রকম 
কসরৎ করছেন.। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঞ্চ টাকা ধারের: 
সুদের পরিমাণ শতকরা থেকে ৯-এ বুদ্ধি করেছেন, .. 
বাঁণিজ্যিক. ব্যাঞ্গুলিকেও আনুপাতিক বৃদ্ধির নির্দেশ 
দিয়েছেন। কিন্তু বাজারে টাকার casita কটা. 
কমানো! যাবে? - ৩টি অভিস্যান্সের বলৈ দুই: বছরে 
১২০০ কোটি টাকা হয়তো তহবিল রন্দী./করে রাখ। 
যেতে পারে । কিন্তু সরকার নিজেই তো! গত. তিন ~y 
বছরে.২৪০০ কোটি: টাকা নোট ছাপিয়ে মুদ্রাম্ফীতি- 
ঘটিয়েছেন ! সরকারের তথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলম্বে. 
গৃহীতংনানা -আঁধিক নীতির ফল কি দাড়াবে তা-ও 
বলা মুস্কিল । তার কারণ এক . বছরে যেখানে. 
(money supply) 
বেড়েছে শতকরা. ১৫ ভাগ, মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৫৮৮ 


.৩০ভাগ, আর সেই সময় জাতীয় আয় বুদ্ধির-শতকরা 


হার বৃদ্ধি "as ( zero ) ঠেকেছে। এরই মধ্যে . 
ডেফিসিট ফিনাম্সিংংএর সীমা গত orang 


( 


সম্পাদকীয় 


P| বাজেটে বরাদ্দ ১২৫. .কোটি টাকায় রাখবার 
GY সরকার ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন। 
Yo টাকার "যোগানের. সঙ্কোচন তো শেষ কথা নয়, 
বর্তমান পরিস্থিতিতে | 
7 ৭৮০০ কোটি টাক! পরিমাণ রি টাকাকে 
বন্দী না করলে ইনফ্লেণনের AM টেনে ধরা 
যাবে না। ১৯৬৯ সালে 
এ, আই, সি, সির সমাবেশে ইন্দির। গান্ধী 


১৬৭, 


ভার প্রধ্যাত অর্থনৈতিক চিন্তার 'াপছাড়া 


টুকরোতে_'308. thoughts’ al দশদফার 
একটি অর্থনৈতিক সুচী রূপায়ণের কথা বলেছিলেন 
ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ যাঁর অন্ততম কর্মসূচী ছিল 
তেমনি গত ১১ই জুলাই ব্যাঙ্গালোরে ‘Institute 
for Social 200 Economic Change’-এর 
নিরন্তর স্থাপনের সময় তিনি আর একটি দশদফা 
অর্থ নৈতিক কর্মসুচী উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর 
মধ্যে সহরে সম্পত্তির উচ্চপীমা নির্ধারণ, কৃষিক্ষেত্রে 
= বর্ধিত আয়ের অংশ, ট্যাক্স বসিয়ে. সংগ্রহ করা, 
' কালোটাকাকে ALAS করা, মজুদ উদ্ধার কৰা! 
শহরে জমির নাধ্য বাবস্থাপনা, বৃত্তির সঙ্গে 
সম্পর্ক ' রহিত' বৃহৎ" ' বিলাসবহুল ইমারত 
তৈরী বন্ধ কর! গ্রভৃতি রয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর 
প্রস্তাবের কাঠামোতে গত ১১ই জুলাই দিল্লীর 
> এ, আই, সি, সিতে দশদফার ভিত্তিসম্মত-অর্থ নৈতিক 


প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রস্তাবের! 


্রস্তাবকরূপে জগজীবন রাম বলেছেন, টাকা বাতিল 
_করা=demonitisatiou—হবে না) চ্যবন 
আষাঢ়. ৮১% 


তাই প্রশ্ন 


যেমন ব্যাঙ্গালোরের 


বলেছেন ‘আমাদের অর্থ নৈতিক প্রস্তাবে ইনফ্লেশন- 
রোধের ঝাপির সবটা খোল| হয় নাই’ £ ‘Govt 
will deal with both legitimate and 
illegitimate supply of money.” টাকা 
বাতিল করা সম্পর্কে ভ্রগঞ্জীবন রামের ও ২৩শে 
জুলাই রাজ্য সভায় চ্যবনের না” অচিরেই 
তে পরিণত হবে। যেমন কয়ল। শিল্প 
াষ্ট্রাযাত্তকরণের প্রশ্জে মোহন কুমারম্গলম' পুনঃ 
পুনঃ একটানা ‘ন!’ বলেও অনতিকালেই সেই শিল্প 
agitate. করেছিলেন । | 
ইনফ্লেশনকে সামলাতে হলে দীর্ঘিমেয়াদী কর্মনূচী- 
রূপে একদিকে কৃষি ও শিল্পে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রয়োজন, তেমনি আশ এবং অব্যবহিত প্রয়োজন 
নোট বাভিলের_0607001839000-এর_যতই 
বিজ্ঞজনের! এই সম্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার 
চেষ্টা করুন না, CFA) চ্যবন সন্দেহজনক জমি ও 
বাড়ী লেনদেনের জন্য: মাত্র ৬০.০০ ব্যক্তির উপর 
CAB জারী করে ইনফ্লেণান দমাতে পারবেন না। 


এতো! ব্যবস্থাপনায়ও ' দেশের অর্থনৈতিক 
সঙ্কট সামলানো! যাবে কি. না mawia 
চূড়ান্ত - মীমাসা কে দেবে? a9 পরিস্থিতি' 


খে কত সব্ঘটাপন্ন তা বোর যায়, গত ২৫শে- মে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি . 
সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, এই জুলাই-এর 
বৈঠকে তার পরিবর্তনে | . অন্যান্ত পরিবর্তনের 
মধ্যে. ২৫শে মের প্রস্তাবে এ-বছর সরকারী 
বণ্টন .-ব্যবস্থায় ৯০ লক্ষ থেকে ১.কোটি খাদ্ধশস্ত 


১৬৮ জয়শী, আষাঢ় ১৩৮১ 


বণ্টনের বরাদ্দ ছিল, এই ‘জুলাই মাসের প্রস্তাসে 


তাঁর পরিবর্তে__ ‘available ৪UPPIY’— অৰ্থাৎ" 


উল্লেখ রয়েছে ! x 
যোগান অনুযায়ী বষ্টন করবার ''; ব্যবস্থার দিকে শাসকদের ঝুকে পড়তে হবে'।. 


এবার ৫০1৬০ লক্ষ টন গম সংগ্রহের অমুমানকে' 


ধূলিসাৎ করে সংগ্রহের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টনে 
নামিয়ে আম! হয়েছে। আর গম উৎপাদনের 
agta তিন কোটি থেকে প্রথমে ২ কোটি ৪০ 


লক্ষ এবং পরে ২ কোটি ২০ লক্ষের টনের সীমানায় 


পৌঁছেছে। তাই ভারতবর্ষকে আমেরিকা ও sats 
বাজার থেকে ৪০1৫০ লক্ষ উন শস্ত আমদানী ' করে 
ঘর সামলাতে হবে | খোল! বাজারে গমের দাম 
ইতিমধ্যে সরকার fafa ১৫০ টাকা কুইনটাল থেকে 
২০০ টাকার অনেক বেশী সীমায় পৌঁছেছে। খানের 


ঘাটতি এবং মূলাবৃদ্ধি- যথারীতি ইনক্লেশনের যোগান 


দিয়ে চলবে | 
সরকারী আপাত-দুঢ়তার ফাকে ফাঁকে ছিদ্রের 
qab দিয়ে ইনফ্লেশনের cama অর্থনৈতিক 


রাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করবে, যদি He, 


৭০০০ কোটি কালো! টাকার চক্রান্ত AA না হয়। 
- অন্থায় রাজ! ব্যাম়ুটের মত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের 
সামনে সমুদ্রকে পিছিয়ে যাবার হাস্তকয় হুকুমের 
পুনরভিনয় দেখ! যাবে ভারতবর্ষে। ব্যর্থ খান্যনীতির, 
পুরস্কার স্বরূপ খাছামন্ত্রী ফকরু্দীদ আলি. আহমেদ: 
কংগ্রেল মনোনীত গ্রার্থীরূপে রাষ্্ীপতি নির্বাচিত হতে 
চলেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর আধিক সঙ্কটের 
কলরোলের সতের সঙ্গে রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক 
অস্থৈর্ধের প্রবল প্রবাহ যুক্ত হয়ে দুরন্ত আবর্তন্থষ্টি 
করবে। পশ্চিম বঙ্গে দুর্নীতি দমনের নাঁমে ওয়াংচু 
কমিশন" বসিয়ে তদন্তের প্রহসনের ফলশ্রুত্িও 


সে-সময়ই আত্মপ্রকাশ ' ‘করবে । সেই ঝড়ের Ñ 
ঝাপটা কেন্দ্রকেও রেহাই" দেবে AL এবং লোকসভা" 
ভেঙ্গে দিয়ে qua নির্বাচনকিন্থা অন্য কোনে! বিক 


এই সামাল সামাল হাক-ডাকের মধ্যে গত এপ্রিল 
মাসে বর্মী রাষ্ট্রপতি নে উইন ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে 
এসেছিলেন । 'উদ্দেশ্য : একত্রিত হয়ে এই তিন 
দেশের -সীমান্তে অস্ত্র-সজ্জায় চীনপুষ্ট ' বিভিন্ন ভাষা-- 
গোষ্ঠি রিপ্রেহীদের কি করে সামলানো যায়! 
ভারত-সীমান্তে. মিজো-নাগারা'এদের তৎপরতায় নৃতন 
করে উদ্দীপিত হয়েছে।-.-সিকিমে জনগ্রতিনিধিমূলক? 
শাসন প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকাকে ১৯১৮ সালে ~ 
সোভিয়েত রুশের চেকোপ্লোভিয়া আক্রমণের সঙ্গে j 
চীন Sal করৈ চীন-ভাঁরত সীগান্তের ARSE 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আর পাকিস্তান cal ভীম রেগে | 
সীমান্তে... সৈম্য-স্মাবেশ, “করে : ফেলেছে " এবং ২ 
আমেরিকার দরজায় অন্তরের জন্য ধর্ণ। দিচ্ছে. re M 
জুন ঢাকায় ভূটে-মুজিব:আংল।চনা! ব্যর্থ হলেও GB = 
টাকায় জনসাধারণের প্রচুর অভ্যর্থনা পেয়েছে, 
পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ধ্বনি সহকারে: তার আঁগে 
মে মাসে চারদিনের ‘সফরে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় ~ 
SAMA আলোচনা সেরে ভূটে।'১৪ই মে চীন 1 
থেকে ফিরে এসেছে । খাস চীনে নাভি-উগ্র প্রধানমন্ত্রী : - 
চৌ এন লাই অস্তাচলের দিকে । চীনের Bardal 
মাও-সে-তু-এর পোঁধকতায় রুশ- চীন সীমান্তে. 
সংঘ!তকে উত্তপ্ত করে তুলে ভারত সীমান্তকেও' 
পরোক্ষে উত্তপ্ত করে তুলবে কিনা, 'সম্প্রতিক' সামাল ' 
সামাল:হাকডাকের মধ্যে সেই আশঙ্কাও . নিঃসন্দেহে এ 
নিহিত রয়েছে। Work সামাল সামালের অব্য বহিত- 
সার্থকতার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে। . 


৷ ২৪শে জুলাই, ১৯৭৪ 
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২০১বি। বিধান সরণিস্থিত কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | | 


( 





পা 


সঞ্চয় সংস্থা D | i 


এপ্রিল ১১৯৭৪ থেকে . o TE oe এ 


থেকে বর্থিত হারে সদ দিচ্ছেন a 
সিকিউরিটি ও আকাউণ্টের নাম | | পুরনো বাধিক হার | নতুন বাধিকহার 










ডাকঘর স্চ ব্যাঙ্ক * f 8% h% 
৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট. { ' 
(11 এবং IH পর্যায়) o | ৫% 
৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট | ৭.৫% . ৮.২৫% 
(IV এবং V পর্যায়) ॥  (চত্রবৃদ্ধি হার) (চক্রুবৃদ্ধি হার) - 
ডাকঘর নিদিষ্টকালীন মেয়াদী জম] £ রী 
১ বছরের ' ৬% 
২ এবং ৩ বছরের | 9% 
৫ বছরের ৭.২৫% 


৫ বছরের ডাকঘর পৌনঃপুনিক | 
me ৬.৭৫% 


- ১০ বছরের ডাকঘর ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জমা ** | ৪.৭৫% 


_ ১৫ বছরের সরকারী ভবিষ্য নিধি oe 


Ed 


- ৫.৩% 


| * এতে সুদ করমু 

_ * এতে কর-এ রেহাই আছে এবং সুদ করমুক্ত 

.... বিশেষ প্রকল্পগুলির ওপর সুদ সমেত অন্য প্রকপ্পশুলিতেও ফহয়ে 
a .- ৩,০০০ টাক। পর্যন্ত সুদ করমুন্ত । 


A 


Sa এখনই সঞ্চয় GAS বোগি কার সঞ্চয় করুন 


Sin 


RC) জাভীয় সঞ্চয় সংস্থা . l 
১০৪ পোষ্ট বক্স নং ৯৬, নাগপুর ০০৭ 2 
Se ee, t /davp-24/78 B ; 
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সম্পাদক__সুনীল দাস 


মুচীপত্র 


জয়শ্রী ? শ্রাবণ £ ১৩৮১ 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
ওয়াটারগেট নয় £ শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি চিন্তা (2) 
ওয়াটারলু সম্পাদকীয ১২৯ সমর বন্ধ "১৮৫ 
‘কী ভেবে বাগান রচেছিলে, CABS সুভাষ s তৃতীয় দৃশ্য 
কী হল বাগানের’ চারণিক ১৭৩ অধ্যাপক অমুঙ্যভূষণ CAA 
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ ( নাট্যীকৃত ইতিহাঁন ) ১৯০ 
aa সিংহ ১৭৭ বোবা ঢেউ ভাঙলো যতীন সরকার ২৯৫ 
( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) (ধারাবাহিক গল্প ) 
সম্পাদক: সুনীল দাস 
বিজ্ঞপ্তি 


নিউজ প্রিন্টের হু্রাপ্যতার Teigar 
কথ! ছেড়েই দিলাম__-আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে 
অবিলম্বে সরকারের নিকট থেকে fate প্রিন্টের 


মঞ্জুরী না পেলে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পথে | OUIAN 
fag দেখ! দেবে। সে রকম পরিস্থিতি এডাবার জন্য |S 
আমরা aata চেষ্টা safe, কিন্তু বিষয়টি WUJ! 

ASS ff 
আমাদের হাতের বাইরে | এজন্য পত্রিকা নিয়মিত | ` রে 





২২২7৭ ১ 


প্রকাশে কোনে ক্রটি দেখ! দিলে পাঠক-পাঠিকাদের ভি 
নিকট মার্জনা চেয়ে রাখছি | 


lát 
aa) 


í 
l 





ot 


প্রচুর সজীব, সুন্দর, TASS 


LOO কেশোদগমে সহায়তা করে। 


তে ৬ ates fra ও কর্মক্ষম রাখে। 


ze 
Qo 






পুজা! সংখ্যা GAR) 


এবার মহালয়ার অনেক পূবে বা’র হবে। 
প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক বত্রিপুরাশঙ্কর সেন শান্তী, 
অন্নদাশক্কর রায়, feats বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধীরেশ 
ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রাখাল we, অধ্যাপক শিবদাঁদ চক্রবর্তী, 
| অগ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব, রাজর্ষি প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকৰৃন্দ | | 
এ-ছাড়া জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন সম্পর্কে 
আলোচনায় বিশিষ্ট কবিদের কবিতায়, কয়েকটি গল্পে এবং পুস্তক 
পরিচয়ে এবং আলেকজাণ্ডার সঙলঝেনিটসিনের 'গুলাগ 
আকিপ্লেগোর আলোচনায় সমৃদ্ধ থাকবে!” 
বিস্তারিত খবর ভাদ্র সংখ্যায় পাবেন । 











. খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

গীতাশান্ত্রী জগদীশচজ্র ঘোষ বি. এ. শ্ীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 
ARS ove বাংলার Afa gree 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০ বাংলার মনীষী ১... ৯৭৫ 
ভারত-আম্মার বাণী qee বাংলার বিদুষী ogo 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ৩:৫০ 
কর্মবাঁণী ১৫০ ব্যায়ামে বাঙালী | Bree 
Soul of India Speaks 5°00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৫৫, 
© রাজধি রামমোহন Ore 
Seiten ঘোষ এম.এ, বি.টি. রবীন্দ্রনাথ রি 
বিগ্তাসাগর =e যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ xte 
মানুষের মত মানুষ ea আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪:০5 
শিশু রামায়ণ ১৩০ ৃ আচার্য প্রফুম্লচন্দ্ৰ ২৫০ 

শিশু মহাভারত ০৯৩৯ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 


প্রেমিডেন্সী লাইব্রেরী £ - ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা--১২ 


Upper Ganges Sugar Mills Ltd. 


- SEOHARA, DIST, BIJNOR, U. P. 










MANUFACTURERS OF 
PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


e 


Morton Confectionery & Milk Products Factory 


MARHOWRAH, DIST. SARAN, BIHAR 






MANUFACTURERS OF | 
CONDENSED MILK AND QUALITY CONFECTIONERY ` 








Oil Mills 


CHANDAUSI, U, P. 












৩৯ বর্ষ ০ চতুর্থ সংখ্যা o শ্রাবণ ১৩৮১ 


সম্পাদকীয় 


eaba aa: 
eataa! 


ওয়াটারগেট নয় 2--ওয়াটারলু ! ওয়াটারলুর 
যুদ্ধে দেদিনকার ইউরোপবিজয়ী প্রবলতম পরাক্রান্ত 
নেপোলিয়েনের দন্ত pf হয়েছিলো । ১৮১৫ সালে 
ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজের হাতে চুড়াস্তুরূপে AT AS 
হয়ে নেপোলিয়ান বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের 
কেন্দ্রবিন্দু থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে ভূমধ্য 
সাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বাপে নির্বাসিত জীবন যাপনে 
বাধ্য হয়েছিলেন । ক্ষমতার শীর্ষতম শিখর থেকে জয়" 
পরাজয়ের ভাগ্যবিডম্বনায় এই ধরণের যবনিকা 
পতন কোনো বিরল ঘটন| হয়। ইতিহাস আকীর্ণ 
হয়ে আছে ক্ষমতায় মদমত্তদের জয়-পরাজয়ের 
উত্ধান-পতনে | 

fee জনমতের চাপে, সংবাদপত্রে ঘটনা- 
পরম্পরা উদঘাটনে, আইন-আদালতের আঘাতে, 
পরিষদীয় সাংবিধানিক সংগ্রামে, ছলনা, বঞ্চনা, 
প্রতারণা, জালিয়াতি, swag, gale ও কঙ্গুষ- 


কালিমার স্ুরঙ্গপথে ক্ষমতার শীর্ষতম অধিকারী 
ধিক ত, ঘৃণিত ও oye হয়ে বিতাড়িত হয়েছেন, 
এমন ঘটনা পৃথিবীতে বিরল | বিরল কেন, বোধ হয় 
এ-যাবৎ এ অঘটন ঘটে নাই। গত ss আগষ্ট 
ুপুরবেল। বিশ্বের সব চাইতে শক্তিশালী ও 
সম্পদশালী রাষ্ট্র প্রবলতম রাষ্ট্রপ্রধান আমেরিকার 
৩৭তম প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহোন নিক্সন তার 
দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চার বছরের মেয়াদের 
মাত্র আড়াই বছর পুর্ণ করে বিশ্বজনমত্তের অবজ্ঞার 
অন্ধকারে বিদায় face বাধ্য হয়েছেন। MRS- 
প্রতাপ faamaaa এই পরিণতি, তার ত্রিশ বছরের 
রাজনৈতিক. জীবনের পূর্ণছেদ কিনা, আমেরিকার 
আইন-আদালত, পরিষদীয় ছুই কক্ষ_সিনেট ও 
প্রতিনিধি সভা-_এবং জনমত তাঁর বিচার করবে। 
১৯৪৬ সালে নিক্সন প্রতিনিধি সভায়, ১৯৫০ সালে 
সেনেটে, ১৯৫২ ও ১৯৫৬সালে প্রেসিডেন্ট আইজেন- 


১৭০ GIF শ্রাবণ ১৩৮১ 


হাওয়ায়ের সঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হয়ে 
১৯৬০ সালে কেনেডির সঙ্গে রাষ্রপতি নির্বাচনে 
এবং ১৯৬২তে ক্যালিকের্সিয়ার গভর্ণর পদের নির্বাচনে 
প্রাজিতের পর রাজনীতি থেকে সাময়িক, ভাবে 
অপস্থত হলেও, আমেরিকার রাজনৈতিক মানচিত্রে 
একটি বিতকিত ব্যক্তিরূপে ele হয়েছেন। ১৯৫০-এ 
সিনেট নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্থী ডেমোক্র্যাট দলের 
শ্রীমতী হেলেন গ্যাহাগান ডগলাসের বিরুদ্ধে Fert 
প্রচারের অভিযোগে ডেমোক্র্যাট দল নিকসনকে 
অভিযুক্ত করলেও, নিক্সন সেটা গায়ে মাথেন fa! 
১৯৫২ সালে আইজ্েনহাওয়ারের জুটিরূপে ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 


উত্থাপিত হয় যে, ক্যালিফোরণিয়ার একটি বিত্তশালী. 


গোষ্ঠি সেনেটাররূপে নিক্সনের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। নিক্সন সে যাত্রা 
উতরে যায়। 

১৯৬৮ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে নিক্সন 
ডেমোক্র্যাটদলের প্রার্থী হিউবার্ট হামফ্রিকে পরাজিত 

করে নির্বাচিত হলেও নিক্সন শতকরা মাত্র gee 
' ভোট পেয়েছিলেন । হাসফি পেয়েছিলেন ৪২৭ 
ভোট। তাই নিক্সন যখন ১৯৭২-এর পুননির্বাচনের 
জন্য প্রস্তুত হলেন, সে সময় থেকেই তার সমর্থকরা 
জালিয়াতি, ও নান! gaifea রন্রপথে ডেমোক্র্যাট 
দলের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টিতে, তাদের আভ্যন্তরীণ 
গোপন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায় এবং JITEN 
ডেমোক্রাট গ্রতিছন্বীর মনোনয়ন সম্ভব করে তুলবার 
জন্য AAAA প্রচেষ্টা সুরু করে| ১৯৭২-এর ৭ই 


নভেম্বর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রায় পাঁচ 
মাস পূর্বে ১৯৭২-এর ১৭ই জুন ওয়াসিংটনের 
«ওয়াটারগেট” নামক aay ইমারতে অবস্থিত 
ডেমোক্রাটদলের সদর Veg fama পুননির্বাচন 
কমিটির ( Committee for Re-election of 
the President) যড়্যন্ত্রকারীরা হান! দেবার ফলে 
সেখানে ভার পাঁচজনের গ্রেপ্তার তারই ফলক্রুতি | 
কিন্তু ১৯৭২-এ ৭ই নভেম্বর নিক্সনের দ্বিতীয়বার 
প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদলের অস্তিত্বকে 
বিপন্ন করে তোলে । ১৮৬৪ সালে আব্রাহাম লিঙ্কুনের 
পর কোনে! রিপাবলিকান প্রার্থীকেই। রাষ্ট্রপতিপদে 
নির্বাচন এই ধরণের অভূতপূর্ব মর্ধাদার প্রতিষ্ঠা 
দেয় নাই! নিক্সন ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের 
— ভোট জয়-পরাজয় নির্ণয় করে--৫২১টি 
দখল করে নিয়েছিলেন, ৫০টি cheba মধ্যে 
সেনেটর' কেনোডর ম্যাসাচুসেটস এবং ওয়াসিংটনের 
কোলান্বিয়৷ (Be ছাড়া আর সব. কয়টিতেই 
ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে সব কয়টি ইলেকটোরাল 
ভোট কেড়ে fata মোট প্রদত্ত ভোটের শতকর। 
৬১টি ভোটের অধিকারী হয়ে ডেমোক্রাট প্রার্থী 
ম্যাক্গভার্ণের সামান্যতম সম্মানটুকুও মিঃশেষে 
কেড়ে নিয়েছেন। অথচ সেদিন ঘরে বাইরে নিজ্সনের 
চারপাশে কণুষের পাহাড় জমে উঠেছিলো। 
ভিয়েৎনামের বিধ্বংসী যুদ্ধের জন্য সে সময় নিক্সন 
দেশে-বিদেশে KRS, ঘরে অবিশ্বীস্ত gate, মুদ্রা- 
স্ফীতি, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, নিক্সনের পুননির্বাচন 
কমিটির অন্তহীন কারসাজি, নির্বাচনী আইন এড়িয়ে 


১৭১  ওয়াটারগেট নয় ওয়াট!রলু ! 
অবাঞ্ছিত পথে বিপুল অর্থসংগ্রহ, ট্যাক্স ফাকি, -সব 
মিলিয়ে এক পঙ্কিল আবর্ত থেকে নিক্সন অপ্রতিদ্বন্বীর 
শিরোপা নিয়ে সেদিন জয়ী হয়ে এলেন । . ১৯৬৮র 
নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটে জয়ের MAIE হয়ে 
নিক্সন যেন আপন অধিকারে রাষ্ট্র প্রধানের আসনটিতে 
বসলেন। 

কিন্তু এই বিপুল জয় কিসের বিনিময়ে 
সম্ভব হয়েছিলো? নিক্সনের পুননির্বাচনী কমিটি 
১৯৭১-এর ডিসেম্বর থেকেই তৎপর হয়েছে 
যেন-তেন প্রকারেন fanaa জয়কে সুনিশ্চিত 
করে তুলাত। ডেমোক্র্যাট দলের গোপন 
সংবাদ সংগ্রহ, সে-দলে বিভ্রান্তি স্থষ্টি, - দলের 
লদরদপ্তরে,। সভাপতির ও প্রার্থীর গৃহে 
আড়িপাতার ইলেকট্রনিক যন্ত্র স্থাপন, উৎকোচ দিয়ে 
কাযোদ্ধার, আইন লঙ্ঘন করে বিপুল অর্থ সংগ্রহ 
_ পুনপিরবাচনী কমিটি তাদের এই নিরন্তর দুর্নীতির 
জাল বিস্তার 'করে নিক্সনের পুননির্বাচনের গোপন 
Bolt করে চলেছে। এই কমিটির পরিচালন! 
করেছেন নিক্সনের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা, যারা হোয়াইট 
হাউসে উচ্চপদস্থ উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন অথবা 
সেখানকার দায়িত্ব বঞ্জায় রেখেও পুননির্বাচন কমিটির 
নীতি নির্ধারণে এবং পরিচালনায় অগ্রণীর ভূমিকায় 
ছিলেন। কিন্তু ওয়াটারগেটের ১৭ই জুনের গ্রেপ্তারে 
যেন নিয়তির প্রতিশোধের করাল ছায়া ধীরে ধীর 
নেমে এসে নিক্সনের ক্যাবিনেটের সদস্যদের, হোয়াইট 
হাউসে তার উচ্চপদস্থ সহকারীদের, পুননির্বাচন 
কমিটির AIS পরিচালকদের গ্রাস করে এবং 


. শেষ পর্যন্ত নিক্সনকেও MEAE করে ফেলে। 
ওয়াটারগেটের কালিমা! যে তাকে ওয়াটারঙ্গুর লগ্নে 
পৌছে দেবে, ওয়াটারগেটে হানার কয়েকদিনের 
মধ্যেই যখন সে সংবাদ AMAI পোঁচরে.আনা হয়, 
সে-সময় নিক্সন স্বপ্নেও সে-কথা ভাবতে পারে নি। 
কিন্তু ১৯৭২-এর ১৭ই জুন ওয়াটেরগেটের 
ডেমোক্র্যাটদলের সদর দপ্তরে জেমস ম্যাঁককর্ড নামক 
এক ব্যক্তির গ্রেপ্তারই নিক্সনের আগামী ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের অবশ্যন্তাবিতা নির্ধারিত করে দিয়ে 
গেলে । ৃ 
কান ট!নলেই মাথা আসে। ম্যাককর্ড ছিল 
faama পুননির্বচন কমিটির নির।পত্ত। বিধায়কদের 
অন্যতম । অর্থাৎ এই কমিটির যত হানাদারী, 
আড়িপাতা, এবং অন্যান্য তুক্ষর্মের সর্দার । ম্যাককর্ড- 
এর গ্রেপ্তারে হোয়াইট হাউসের অন্য ছুই হুক্ষর্সের 
দোসর হাওয়ার্ড হাণ্ট ও téa লিডিড এই 
ওয়াট।রগেটের মামলায় জড়িত হয়ে দণ্ডিত হয়। 
কিন্তু পুননিৰাচন কমিটির বড় কর্তাদের ও হোয়াইট 
হাউসে নিক্সনের পার্ধদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই__ 
কি করে ওয়াটাঁরগেটের Bele ধামা চাপ! দেওয়। 
যায়! ১৯৭৩-এর জানুয়ারীতে ম্যাককর্ড, লিড্ডিদের 
কারারাম হয়ে গেলেও মামলা চলাকালীন 
ডেমোক্র্যাটদের উপর পুননির্বাচন কাঁমটির ও 
হোয়াইট হাউসের গোয়েন্াগিরির অনেক তথ্য 
উদঘাটিত হলে জর্জ সিরিকা-যদিও তিনি 
রিপাবলিকান মনোভাবাপকন্ন_-সন্দেহ প্রকাশ করলেন 
যে ষড়যন্ত্রমূলক আরও তথ্য অপ্রকাশিত রয়ে CALE | 
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বিশেষভাবে পুননির্বাচন কমিটি থেকে ওয়াটারগেটের 
অন্যতম যড়যন্ত্রকারী লিডিডর হাতে ১৯৯,০০* ডলার 
কেন তুলে দেওয়া হয়েছিলো যখন তার কোন সঙ্গত 
কারণ খুঁজে প্রাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৭৩-এর ৩০শে 
জানুয়ারী অজ পিরিকার এই সন্দেহ প্রকাশিত হবার 
পর সেনেটে বিনা প্রতিবাদে সেনেটর এরভিন-এর 
নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় । আর মার্চ-এর 
শেষে ম্যাককর্ড, অজ সিরিকাকে. চিঠি লিখে হাটে 
হাড়ি ভেঙে দিয়ে জানায় যে ওপর মহল থেকে প্রচুর 
টাকা ঘুষ দিয়ে আমল তথ্য গোপন . রাখবার জন্য 
তার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা চলছে। তাকে 
ভয়ও দেখানো হয়েছে । নিক্সন বিবৃতির" পর বিবৃতি 
দিয়ে মিথ্যার জাল বুনে চলেন আঁর এদিকে তার 
হোয়াইট হাউসের পা্ধদদের বিরুদ্ধে সিনেট তদন্ত 
কমিটিতে ও. ae সিরিকার এজলাসে একের পর 
এক অভিযোগ উঠতে থাকে, নানা সুত্রে, 
বড়যন্ত্রের জাল বুনবার। নিক্সনের হোয়াইট হাউসের 
প্রধান হলডেম্যান, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রধান 
Boreal আরলিখম্যান, কৌগুলী জন' ডীন, প্রাক্তন 
এটি জেনারেলত্বয় জন মিচেল ও ক্লিনডিলটিন, 
পুননির্ধাচন কমিটির অন্যতম উপরওয়ালা জেব 
ম্যাগপুডার, প্রক্তিন FÁA সেক্রেটারী মরিস ই্র্যানস 
ও এবং ও’কোনলী একে একে হর্নাতির বিভিন্ন 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে | এছাড়া সি, আই, 
এর প্রাক্তন ডিরেকটর রিচার্ড হেলমল-_পরবর্তাঁ- 
কালে ইরাণে মাকিণী রাষ্ট্রদূত এবং__ফেডারেল 
ব্যুরো অফ ইনভেটিগেসনের অস্থায়ী ডিরেক্ট 


প্যাট্রিক গ্রের নামও এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে যায়| 


প্যাট্রিক গ্রে পদত্যাগ করে | 
ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে 


ষড়যন্ত্রের আবরণ উন্মোচন করলেও জন ডীনের সাক্ষ্য 
fama ছুই অন্তরঙ্গ সহচর অরঙগিখম্যান ও 
হালডেম্যানকে AWAY AFET নায়করূপে এবং 
অন্ততঃ ১৯৭২-এর ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিপুল 
অর্থ ঘুষ দিয়ে ওয়াটারগেটের অভিযুক্তদের মুখ বন্ধ 
করবার আয়োজন সম্পর্কে নিক্সনের অবগতি বিবৃতি 
করে ষড়যন্ত্রের প্রসারিত 'শাখা-প্রশাখা॥ ম্যাগ ডারের 
সাক্ষ্য মিচেল্‌, ডান এবং আরলিথম্যান, হালডেম্যানকে 
ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম প্রধানরূপে চিহ্নিত করে | 
নিক্সন ভেবেছিলেন মিথ্যার জাল বুনে এবং 
পার্ধদদের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে আইন ও 
ংবিধানিক ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেবেন। কিন্ত 
. হোয়াইট হাউসে টেপ রেকর্ডার বসিয়ে টেলিফোনে 
কিম্বা তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সকল প্রকার 
কথোপকথনের রেকর্ড রাখবার ব্যবস্থা করে নিজের 
জালে ' নিজেই জড়িয়ে পড়েন। হোয়াইট হাউসে 
টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা AFIS ফাস হয়ে যায় 


হোয়াইট হাউসের চীফ অফ Bie BALENA 


এক কালের সহকারী আলেকঞ্জাণ্ডার বাটারফিম্ডের 
সিনেটর এলভিনের নেতৃত্বে farara 'ওয়াটারগেট 


তদন্ত কমিশনের নিকট লাক্ষ্যে। তারপর থেকেই y 


এই কমিটির এবং ae সিরিকর আদালতের সঙ্গে 
টেপগুলির দখল নিয়ে নিক্সনের প্রচণ্ড টানাপোড়েন 
( শেষাংশ ২০১ পৃষ্ঠায়) ° 


r 


ম্যাককর্ড-এর API ¢ 





নক CETA লাগান দূচ্চেছি লেন, জী হুল লাগালে’ 
চারণিক 


শ্যামা মা কি আমার কালে।রে । “আয় মা বেড়াতে যাবি। গান ছুটি গাইছিলেন এব 
বিস্ময়কর শিল্পী। এক নিরভিমানী বিপ্লবী fast যে শিল্পীর প্রকাশ হয় একমাত্র মহাকালেরই 
. আসরে । ঠিক স্থানে মনের মত মানুষ পেলে কল্পলোকবাসী, আত্মভোলা কমলাকান্তের মনের gal? 
খুলে যায়। ৰ 

আর মহাকাল, তিনি Sia এই আঁত্মভোল! মিষ্টভাঁষী সেবকটিকে পেলে প্রশ্ন জিজ্ঞাায় atfer 
তোলেন। মহাকাল এলাচ লবঙ্গ সেবন করছেন, আর CAAT কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করছেন cat 
এলাচের গুণ, বড় এলাচের গুণ, লবঙ্গ, কিসমিস কত কি, অন্তহীন জিজ্ঞাস! | প্রতিটি বিষয়ে খুটিনাটি 
কখন থেতে হয়, কিভাবে খেতে হয়, কি কি গুণ, কি fe দোষ ইত্যাদি। আর আত্মভোল! কমলাকাং 
সাবলীল ভঙ্গিতে একের পর এক . বলে যাচ্ছেন! আবার কখনও অ'লোচন! হচ্ছে সানা সাধক, 
নিয়ে। সে সময় কমলাকাস্ত কবি, অপূর্ব তার বাচনভঙ্গি | 

সেই আপন ভোলা শিল্পী কমল|কান্ত নেই ! চারণ ইতিপূর্বে দেশনেত্রী, মহারাজের ভূতলোং 
যাত্রাকালে কতিপয় অম্ুভূত্তির বর্ণনা! দিয়েছে, আজও দেই অনুভূতি তাকে নতুন দিগন্তের ইশারা দিচ্ছে 
মহাকাল Sia “ভূত পরিবারে” একে একে তার প্রিয়জনদের তুলে নিচ্ছেন। এই জাগতিক পরিবেশে 
এদের তিনি যেভাবে চান তা হয় তো তিনি পান না, তাই মহাকাল তার একান্ত নিকট ছুনিয়ায় এদে: 
নিয়ে নিচ্ছেন। দেশনেত্রী, বিপ্লবী দার্শনিক, এর! সবাই তাদের প্রিয় কমলকে নিতে এসেছেন 'মাকালী, 
দিগন্তে? । | 

কমলাকাস্তের ছেঁড়া কাথার তলায় যে কটি চিরকুট পাওয়! গেল চারণ তা এখানে উদ্ধার sari 
_ এসবই মহাকালের কথা কমলাকান্তের আসরে | 

Oh, you simply cannot understand how terribly floating the Ghos 
of the Dead shall have to be l The Ghost of the Dead shall have to float i 
and out...shall have to float here-there and “other places”, like a ‘spectre’ a 
some places and like a ‘spectre,’ at “other” places--.---Prince Lucifer some 
where in some Erebus,---and somewhere as Gabriel. If the ‘Game 
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permits, I might allow myself several visits to the place.--if the Game 
permits (it is quite on the cards ), then I shall. have to vanish — | 
only to appear “on the scene, after it has been enacted.” The 
Game requires “All this.» And it is worth it—And the Ghost has to 
take all those in his Ghostly stride, Aye! 1 say the Game is worth 
it-«Jt isa Game the like of which the world has not witnessed for the 
last thousand years---meticulously schemed and drawn up, piece by piece, 
rehearsed-inaction again and again and perfected with utmost patience 
and care. Itisnot for nothing that the Ghost of the Dead has denied 
himself every worldly care and sacrificed-unto utter nothing-ness. 
Everything that this world—and-flesh could offer. Yes, dear one, the 
Game is worth this ‘Naramedh’. The Tempo has already quickened and 
the crescendo SHALL hand with it bitterly—anguishing is to be unleashed 
again~-and again...and...again. (I wish to Durgakali, small though, the last 
again is not forced. ) 

‘Ras তুমি নও কমলমণি ! বিমুগ্ধ এই DEAD-ER GHOST. I am Not given, 
to sycophancy, it is Not in my blood and against my grains’.- 


‘আমার’ ‘ma বেদনা" বলে কিছু আছে কি? Deadag Ghost এর ge বেদনা কেমন করে 
থাকবে? meak তার বাড়াবার কমাবার প্রশ্ন কোথায়? ওতে সবই বলিদান হয়ে গেছে, “Dead- 
ER “Ghost”কেমন করে হত ! | 

হয়ত “একজন” তখনকার দিনে জানধার বোববার CoB করত, কিছুট! বুঝত Has, বোঝবার 
চেষ্টা করত, “এ পথ সত্যি সত্যিই তোমার পথ নয়,“ বলে, মোডভবার চেষ্টা করত । আবার এও 
বলত “জানি, Ga আমার কথা শুনবে না”-..ইত্যাঁদি ( সে ছিল পায়কবন্ধু ) 

আর---তোঁমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কধনে। কখনো। A shadow from those for- 
gotten wanes tries to elongate itself beyond the lost Horizon..-তাই-ই কিছুট! 
Spilled হয়ে পড়ে কেন tee জানি ন!.-.হতে পারে, হয়ত তোমার “ভাব-ব্যঞ্ন।-_-অমুলেপন” (কখনো 
কখনো ) Dead Gohst-aa মুছে ফেলা রং এর (Ranger) ary, মিলে যায়'-:কে জানে? 


১৭৫ “কী ভেবে বাগান রচেছিলে, কী হল বাগানের’ 


অন্ুযোগ-অভিমান--90860060/-- শুনে মুচকিয়ে হাসতুম | কি.*-কিন্তু--- 

সময়ে সময়ে এক ANT শুন্যতা, এক সীমাহীন একাকীপণ-বিষাদ-ব্যধা আমাকে ছেয়ে 
ফেলত-_ব্যথিত করত ( ঠোঁটে থাকত “সেই মুচকি হালি” Mat জগতের সামনে তুলে ধরে )-"'মনে 
ভাবতুম ; “দেখ ওঁর! সবাই কেমন নিজের নিজের রাগি আলাপ করে থাকেন! এ যেন ঠিক 
দূরবীণের উপ্টোদিক দিয়ে দেখ হচ্ছে । একথা বোঝাবার এবং বলবার একজনাও নেই যে, “e” 
নিজের মনের কথা, হৃদয়ের ভাব, মস্তিষ্কের গভীরগহন বিচারের অংশ, নিজের বিচার-ভীবনা, FÍ- 
পদ্ধতির ভেদ কাকে দেবে? কার কাছে “_* হৃদয়ের দ্বার খুলবে? এমন কেউ আমাদের মধ্যে 
আছে কি যে ওর মন-হৃদয়-বুদ্ধির সঙ্গে নিজেরও মন হৃদয় বুদ্ধি এক করে দিয়ে মেলাবার চেষ্টা পর্যন্ত 
করেছে! ওর মধ্যে যে রাগের আলাপ চলে, সে রাগের খবরটুকুও কেউ নেয় কি? কে আছে, আমার 
“Rid ও বেদনার”? কথা বলছ, কমল ? !! বোধহয় একটু মনের কোনও লুকোনো কোণে, হাসি' আসছে। 
(তুমি জান কি নাজানি না) কোন এক ভুলে যাওয়া সময়ে ছোট, মাঝারি বড় অনেক ব্যাপার সামনে 
আসতো, যার দরুণ বাড়ীর সবাই এক স্বরে নিজেদের মধ্যে ( একে অন্যকে ) বলতেন (বেশীর ভাগ 
সময়ে আমাকে শুনিয়ে ) “gree এখনও জান নি? ও আজ পর্যন্ত কোনদিন কাউকেও নিজের 
মনের ভেদ দিয়েছে te SHIMLER”. ayi ওর মনের কথা জানতে পেরেছেন কি? কিযে 
ওভাবে, কী যে ও করবে, কী যে করবে না কখনো ও নিজের, মনের কথ! কাউকে বলে ais শিবও 
যদি স্বয়ং ওর পেটে ঢোকে, তবে তিনিও ওর মনের কথা জানতে পারবেন all ওকে ধাটিয়ে-* চেষ্টা! 
করে হবে।» ইত্যাদি, প্রভৃতি অনেক বাক্যবাঁণ বধিত হত। প্রায় হামেসাই। আমি শুধু মুচকি 
হাসতুম”"। ই! সবাই-এ-ই দেখত, ‘ও’ সব শুনছে আর মুচকিয়ে হাসছে। কিন্ত কমল ওঁর! সবাই 
সত্যিই বলতেন “কেউ আমার ভেতরের কথা জানতে. পারতেন না,” সত্যিই কখনও কখনও আমি 
সবার এই রকম কে হয়েছে সত্যি সত্যিই ওর ? কে ওকে বোঝবার সত্যি চেষ্টা করেছে? ও নিজের 
কথা কাকে বলবে--কাকে ? 

কমলা! মনের এই কথাগুলে! ঠিক বই কি...তাই চুপ হয়েই থাকতুম। 

দুরবীণ সোজা করে দুরে দেখলেই মুক্ষিল। অলীক মায়া BA জায়গায় আসল রূপ 'এসে 
পড়ে চোখের সামনে । WTS এরকম “বোকামী* কেউ করতে চায় al | 


আমি নেই কমল! ! চাইও না থাকতে, কারণ__দরকার Po, স্পৃহা, আমার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ 
নষ্ট হয়ে গেছে। ee 
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যা আমর! কচ্ছি, তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে । (শুধু এই টুকুই আমার ঠিক আছে? খণ্ডিত জননী 
জন্মভূমি পূর্ণ হবেন। Godless, Greedy, Creed (of communism) খতম হবে | Already 
I have splitted in two, And the worse devilish one has been splitted in 
three, À | l 2 
RAS মানচিত্র বদলে যাবে। am The Ghost of the Dead-এর সাধন! 
শেষ হবে। | 


“তোমার কথাগুলো” এ হাদয়হীনের হৃদয়কেও নাড়। দিয়ে দি (Ghost of the Dead এর 
‘হৃদয়’ বলে কিছু থাকতে নেই |) ৃ 
আমি দেখেছি ; যখন যখন তুমি হৃদয়-মন-প্রাণ দিয়ে কথা বল, তখন তখন আমার বুকের মধ্যে 
‘এক অপূর্ব সাড়া! জাগে'__মনে হয় “কমলার এবং মুত্তের হৃদয়ের কতকগুলো! Tl এক সুরে বাঁধা 
আছে। তাই এমন হয়।, | 


তাই মহাক!ল--একদিন পরম তৃপ্তির সঙ্গে কমলাঁকান্তের Lamas আলোচন। থেকে 
সাধকদের ' বিচিত্র কাহিনী ও উপলব্ধি প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে 'কমলাকাস্তের জীবনের মর্মবাণী' উচ্চারণ 
করেছিলেন, 
‘কী ভেবে বাগান রচেছিলে, 
" কী হল বাগানের ।” . | 
শিল্পী কমলাকান্তের বাগানে কজনই বা পৌছাতে পেরেছেন? Ee বা এই আপন ভোলা 
মানুষটির পরিচয় পেঠেছেন। এক বিস্ময়কর পরিস্থিতিতে দেশনেত্রীর ‘বাণীবাহক’ বৈদ্তশান্ত্রী কমলা কান্ত 
যেদিন মহাকালের pulse পরীক্ষা করছিলেন, মহাকাল সেই ঘটনার উল্লেখ করে একদিন বলেছেন, 
‘যেন একটি পানসি 'নৌকো, আলো আধারিতে gaa বসে আছে, খুব ভালবাসাবাসি gata '+ 
কমলাকান্ত সেদিন ঘটনাচক্রে মহাকালেরই হাত ধরে ডুবন্ত জীবন তরীকে ভাসিয়ে তুলেছিলেন, তাই, 
তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। অহরহ মনে করতেন, আমি তো চলেই গিয়েছিলাম, afa না মহাকাল 
আমাকে টেনে তুলতেন। হয়তো মহাকালের আপন Aes কয়টি বছরই কমলাকান্তের প্রয়োজন ছিল, 
লেই গু TRCN বম কে তেন করবে। 


আগষ্ট, ১৯৭৪ 


আযাঁড় সংখ্যার পব 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
ofxssacea Pia Posse ক্রেমন্বিক্তাস্ণ 


শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


নিরক্ষরতা দৃবীকরণের ব্যাপক প্রদারতা বুদ্ধির জন্য যে সকল কেন্দ্রে বয়স্ক! শিক্ষ। ক্লাস 
পরিচালিত হইতেছে এ সকগ এলাকায় যাহাতে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূর কর! যায় সেই উদ্দেশ্যে 
১৯৬৪ সনে একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এবং দেখা গিয়াছে আনুমানিক 
৩০ বর্গ মাইল এলাকায় ২২০০ জন নিরক্ষর নয়স্কা মহিলাকে আক্ষরিক শিক্ষায় জ্ঞানসাভ 
করানে! হইয়াছে এবং ২৫০০ জন afan এখনও নিরক্ষর রহিয়াছেন। আঁশাকর। যায় এই সকল 
নিরক্ষর মহিলাকেও আনুমানিক ২ বৎসরের ভিন্তর আক্ষরিক শিক্ষায় জ্ঞানলাঁড করান যাইবে। 


পাইলট প্রজেক্ট 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের উন্নয়নকল্পে গ্রেট বুটেনস্থিত “gata ফেড রেশন 
অফ উইমেন ইনষ্টিটিউট” কর্তৃক বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সংঘের মারফত অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে । এই 
পরিকল্পনার মেয়াদ তিন aang, এই তিন বতসরে ১৮টি গ্রাম লইয়! Bie করিতে হইবে | 

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি গত ৯ই মার্চ ১৯৬৬ সনে এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় 
বৎসরের কাজ নিয়লিখিত ছয়টি ata সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে; 

(১) waaga (২) মাযুদপুর (৩) কন্তানগর (৪) গোবিন্দপুর (৫) প্র-বহতি 
(৬) ধন্তাশিষ। | 

এ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য বিবাহিত! মহিলাদের গার্হস্থা-বিদ্ঞান, গৃহস্থালী পরিচাপন। এবং 
পুষ্টিকর খান্ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার পথে 
স্থপরিচালিকা হইয়া! উঠিতে পারেন। ইহার জন্ত তিনজন শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত রাখা হইয়াছে যাহারা 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষ। দিয়া থাকেন। সামাজিক ও আক্ষরিক শিক্ষা, শিকল্পশিক্ষা, sa- 
বিজ্ঞান, শিশুপাসন, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-তত্ব, রন্ধন প্রণালী, খাদ্যের 
গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি, ইহা ছাড়! প্রতি বিষয়ের বিশেধজ্ঞর। একদিন করিয়া ক্লাশ লইয়া থাকেন। 

শ্রাবণ ১-২ | 





EA 
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গত ২৬শে মার্চ ১৯৬৬, এই পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরের কাজ সুরু করা হইয়াছে | 
শ্রীমতী জয়শ্রী সেন এই বিভাগের সম্পাদিক!। ne A 


সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষায় 
১৯২৫ খৃঃ মহিলাদের নানা প্রকার শিল্প ও সেই সঙ্গে কিছু সাধাবণ লেখ। পড়া শিক্ষা দিবার 
ay এই শিক্ষালয়টি স্থাপিত হয় । গত ৪১ বৎসরে ৫৮৫০-এর অধিক মহিগ। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ 
করিয়াছে। ইহাদের অনেকেই চাকুর, অথবা শিল্পচর্চার ছারা অর্থ Bata করিতেছে। শ্রীমতী a) 
সেন এই বিভাগের সম্প।দিকা। 


সিনিয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ 
আলোচ্য বর্ষে সিনিয়ার টিচার্স ট্রেনিং পরীক্ষায় ৩২ জন ছাত্রীর মধ্য ২৭ জন উত্তীর্ণ হয়। 
এই বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে । আালেচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয়ে 
গড়ে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রী ছিল৷ 
Aas জয়শ্রী সেন ট্রেনিং কলেজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগের সম্পাদিক]। 


লেডি atd নিডিল ওয়ার্ক ডিপ্লোমা ক্লাস 
এই ক্লাসে ছাত্রীগণকে লেডি ঝোত্রার্ণ ডিপ্লোমার জন্য প্রস্তুত কর! হয়। এই বৎসর ২৫ BF 
প্রাথমিক, ১৮ জন মাধামিক, ও ১২ জন ফাইন্তাল ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়! টিচার্প ট্রেনিং 
বিভাগে ২৪ জন ছাত্রী প্রাথমিক ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 


প্রোডাকৃশান সেণ্টার . 
তাত ও ছাপা বিভাঁগের অর্ডার সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যপস্থা কর! হইয়াছে। ট্রনিং গ্রাপ্ত। 
মহিলারা এই বিভাগে কাজ .করিয়া থাকেন এবং Gey কমিশন পান। আলোচ্য বর্ষে মোট 
২৫৩০*৬০ টাকা কর্মীরা কমিশন পাইয়াছেন। তাত বিভাগের উন্নতির ay একটি qua পরিকল্লন! 
কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের নিকট দাখিল করা হইয়াছে | শীঘ্রই ইহ! কার্যকরী হইবে afal 
আশা করা যায়। শ্রীমতী প্রীতি সেন এই বিভাগের সম্পাদিকা। 


১৭৯ পশ্চি*বজের শিল্প শিক্ষাব ক্রমবিকাশ 


সরোজনলিনী উচ্চ মহিলা বিদ্যালয় 


অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বয়স্কা মহিলাদের BABB পরীক্ষার জন্য ces করার CHT . 


১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কোচিং ক্লাদটি খোলহয়। আমরাঠআনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি পশ্চিমবঙ্গ - 


fagi বিভাগ বয়স্ক! মহিলাদের স্কুলের (Adult school) জন্য সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন । ১৯৬৫র ১লা 
ডিসেম্বর হইতে কোচিং ক্লাস নাম পরিবর্তন করিয়া সরোজনলিনী উচ্চ মহিল! বিদ্যালয় নামকরণ করা 
হইয়াছে | | 

১৯৬৫ সালের sel ডিসেম্বর হইতে ৭৫টি ছাত্রী লইয়। এই স্কুল নুর ' করা হয়। খুবই 
আনন্দের বিষয় ৭৫টি ছাত্রীর স্থলে এক্ষণে ১৩০টি ছাত্রী হইয়াছে। শ্রীমতী লীলা সেনগুপ্তা এই 
বিভাগের সম্পাদিক| ৷ - 


এই সমিতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান । ইহা ৪১ বৎসর যাবৎ নারীসমাজের কল্যাণকর PIF কারি 
আমিতেছে। - 


[ সরোজ্জনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি বাধিক বিবরণী ( ১৯১৫-৬৬ ) ] 


রবীন্দ্রনাথ, ভ্রীনিকেতন ও শিল্প শিক্ষার প্রসার _--১. ০ 


Lot 


১৯২১ সালে yaala বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী 


প্রতিষ্ঠা করেন? পরের বৎসর ১৯২২ সালে তিনি ইংজপ্তবাসী এলম্হাস্টের সহায়তায় পল্লী জীবনের 
সৰ্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা.করেন। পল্লীর কৃষি ও গোজাতির 
Gale বিধান, পল্লীর শিল্প জীবনকে পুনর্জীবিত করা, সামাজিক সমস্তার গবেষণ। ও সমাধানের পথ 


নির্ণয় করাই ছিল শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। ইংলগুবাসী eas তখন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যয়ন সম্পুর্ণ করেছেন si রবীন্দ্রনাথের পল্লী জীবন) পুনর্গঠন উদ্দেশ্যকে সফল করতে তিনি অগ্রসর _ 


হন এবং নিজে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।--+১৯২৩ সালের একটি লিখিত বিবরণ থেকে সে 
সময়কার কর্মপ্রচেষ্টার সামান্ত পরিচয় তুলে দেওয়| হল 2-_ 
(১) ব্রতীবালকদল সংগঠনের কাজ তিনটি গ্রামে চলছে। 
(২) ভাতের কাজ ধীর গতিতে চলছে | 
(৩) বাঁশ বেতের Be গ্রামে ভালোভাবেই করতে পরা ata | 
(৪) চামড়ার sia এখানকার উপযোগী শিক্ষার জন্য wa নীলরতনের ব্যবস্থায় শচী 
ভৌমিক যাবে ট্রেনিং নিতে। 


১৮: জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮১ 


(e) কাঠের কাজে খুব উন্নতি হচ্ছে, শীঘ্রই এই কাজ দ্বারা অর্থ উপার্জন কর। সম্ভব হবে। 
(৬) পক্ষী পালনের কাজ ভালভাবেই চলছে। 
(৭) মংস্তচাষের উপযোগী ভাল পুকুর পাওয়া যাচ্ছে না গ্রামের লোকরা এখনও প্রস্তুত হতে 
পারছে না। | 
(৮) চিকিৎসালয়ের কাজ PS চলছে, আরেত্মারের সহায়তায় আর্থার fies A 
অন্ততঃ দুইটি গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া তাঁড়াবার ব্যবস্থা করবেন, গ্রেনেন Ma Be’ চলে 
যাচ্ছেন। l l 
(৯) még বিজ্ঞানের কাজ Age গ্রামের মেয়েদের সহায়তায় কর! হবে বলে আশা Fal 
যাচ্ছে। এতে থাকবে সেলাই ও স্থাস্থাজনক খাবার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা | 
(১০) বীজ ও সারের বৈজ্ঞানিক ভাবে কাজ আরস্ত করবেন সন্তোষ বিহারী ay | 
(১১) কৃষিকাঁজের বড়ই অসুবিধা হচ্ছে প্রথমেই চারদিকে বেড়া দেওয়া দরকার | 
এই সকল কাজের মধ্যে পরবর্তীকালে তাঁতের কাজেই চাপ পড়ে সবচেয়ে AM এ সঙ্গে 


চামড়া, কাঠ ও মাটির sie ইত্যাদিতেও শ্রীনিকেতন এত Hs দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কয়টি 


উপবিভাগ কালক্রমে একত্রে শিল্পভবন নামে পরিচিত হয় ১৯৩৯ ॥” 

( শ্রীনিকেতন পরিচয়, রচন।--চিত্তরঞ্ন দেব, প্রথম প্রকাশ মাঘ £ ১৩৬৮) 

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৯০১, ১৯০৫ ও পরে ১৯২২ সাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
শতাব্দীর আরস্তে শান্তিনিকেতন, ১৯০৫ সালে জাতীয় শিক্ষ! পরিষদ আর ১৯২২ সালে Afara 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরস্ত হয়। স্কুল কলেজের ছাত্ররা! স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দেবার আকাঙ্ফায় সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়তে আরম্ভ করেন | সার। দেশে জাতীয় 
' বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভালয়ে' স্বদেশী শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শাস্তিনিকেতনের 
শিক্ষা গ্রণালীতে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উদ্দেশ্টে। শ্রীনকেতনে শিল্প, শিক্ষার ব্যবস্থা 
্বাবলম্বনের পথ নির্ণয়ের জন্য আর জাতীয় বিস্তালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা! ছিল রাজনৈতিক ও স্বদেশী 
শিল্পের পুনর্জাপরণের নিমিত্ত । বাংলাদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উদ্ভোগে ‘গৌড়ীয় A4- 
বিদ্যায়তন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হলে, AMIE গঠনের কান্দ করতে 
হলে প্রথমে স্বাবলন্দনের পথ প্রশস্ত করা রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। নতুবা প্রকৃত গঠনমূলক কাজের 
দৃষ্টিভঙ্গী দেশে আসবে aaga রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। aT. শ্রীনিকেজনে শিল্পচর্চারও 
আয়োজন হয়। ১৯২৫ সাঁলে বাংল! মাধ্যমিক Freres শিক্ষার উদ্দেশ্যে ‘কাঠের কাজ’ নামে একটি 


১৮১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিক।শ 


গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বইখাঁনির ভূমিকা রচনা! করেন। রবীন্দ্রনাথের 
এই ভূমিকাখানি এতিহাসিক দলিল | 

“বিষ্তাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে একথা ই খাঁটি । কিন্তু পু'থিপড়া মানুষই যে 
পুরা মানুষ তাহ! বলা যায় না ; অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যাবিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল 
ধরিয়া সে আমাদের কানে এই মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে যে ভদ্রলৌককে পুরা মানুষ হইতে হইবে TI 
ভদ্রলোকের চোখ ভাল করিয়া দেখিতে না fags, কান ভাল করিয়! শুনিতে না শিখুক, হাত ভাল 
করিয়া কাজ করিতে না শিখুক তাহাতে কোন অগৌরব নাই, কেবল যেন পড়িতেই শেখে । আমাদের 
মতে AFBI sgarte লক্ষণ, হাত পাগুলে।কে অপটু করিয়া তুলিলে eS পাকা হয়। ইহার 
ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই যতদিন otal ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল চাকরা ধামে, 
কেরাণী তীর্ঘে। সেখানে জায়গার টানাটান ঘটিতেই দেখা ;গল তাহার মত অসহায় প্রাণী জীবজগতে 
আর নাই। সংসার সমুদ্রে পু'থিগত fom যাঁহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবারে নৌকা- 
ডুবির পাল! | সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাঁতে ও কলমে ছুইদিকেই শক্ত 
হইতে হইবে, এই তাগিদ আসিয়াছে i” 

“শ্রীনিকেতন পরিচয়” পুস্তিকায় “গরফ্যানেজ”-এর কথা আছে । এটিই শ্রীনিকেতনের শিক্ষান্ত 
নামে পরিচিত। শিক্ষাসত্রের উৎপত্তির একটি ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ পিয়ারলনকে এমন একটি 
স্কুল করতে বলেছিলেন যেখানে অক্ষম লোকের ছেলে মেয়ের! এসে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। 
সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বন শিক্ষার বাবস্থা এতে থাকবে যাতে করে গ্রামের ছেলেদের শহরে গিয়ে চাকুরি 
খোঁজার দরকার হবে না। fee পিয়ারসনের efas মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের এই নুতন fowl রূপ নিতে 
পারল না। 


রবীন্দ্রনাথ তখন এই কাঞ্জের ভার দিলেন সন্তোষ মজুমদারকে | সন্তোষ মজুমদার 
শান্তিনিকেতনে তার বাড়ীতে ( বর্তমান সেবা পল্লীর পুর্বাংশ ) খড়ের চালা তৈরী করে নিয়ে তাতে 
বসালেন নূতন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার বিদ্যালয় । শান্তিনিকেতন ব্রন্মচর্ষাশ্রমের অনুরূপ এই বি্যালয়েরও ' 
প্রথম ছাত্র দলের মধ্যে ছিল মাত্র গাঁচজন-':""*এর!| বাগান করত, গরুর TH করত, চরক। কাটত, ঠাত 
বুনত। তাঁতের কাজ শেখাতেন স্্রীনকেতন থেকে এসে মুনীন্্র সেনগুপ্ত । নিজেদের তৈরী কাপড় থেকে 
জাম।ও তার! নিজেরাই তৈরী করত। দগ্জির, কাজ শেখাতেন 'শ্রীনিকেতনের “মাতৃমঙগল' ও “শিশু 
কল্যাণ’ বিভাগের ননীবালা রায়। ‘শিক্ষাসত্র'র কান্দ আরম্ভ হয় ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে | 
বছর ছুই এখানেই সস্তোষ মজুমদারের বাড়ীতে ছিল। অকন্মাৎ ABA মজুমদারের অকাল মৃত্যু পর 
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শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়| প্রেম্টাদলালকে তখন শিক্ষীসত্রের পরিচালনার ভার 
creat zai তিনি গোপালনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, শিক্ষ!বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা উপযুক্ত নয় মনে করে 
তিনি আমেরিকা গিয়ে ডক্টর হয়ে এলেন। পল্লীসমা্জের সংগঠন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপযোগী 
সকল প্রকার শিক্ষাই শিক্ষীদত্রের ছাত্রদের দেওয়া হত। ছাত্রাবাসে, রান্নাঘরে, বাগানে, 
কৃষিকাজ, গোপালনে, পক্ষীপাশনে, শরীরচর্চায়, নাচেগানে, কাঠের ও ধাতুর কাজে ও অন্যান্য শিল্প 
কাযে তারা শিক্ষা নিত পড়াশুনার সঙ্গে সজেই। (সেই থেকে এখন পর্যন্তও “শিক্ষাসত্র' শ্রীনিকেতনে 
বর্তমান আছে 1” l 
(শ্ীনিকেতন পরিচয়, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৮ )1 
উক্ত গ্রন্থে আছে “কাঠের কাজের খুব উন্নতি হচ্ছে, Age এই: কাজ দ্বার। অর্থ, উপার্জন 
Awa |” 
ভ্রীনিকেতন পরিচয়”-এ আছে যে ‘কাজে একনিষ্ভাবে শিক্ষাদানের 'একজন আদর্শ শিক্ষক 
শ্লীনকেতন- এসে যোগ দিয়েছিলেন ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে, তিনি কাঠের কাব ও বাগানের কাজে 
শিক্ষা দিতেন। ঘড়ি ধরে কাজ করতেন। তার পত্রী ও দুই sw প্রতি ste তার আদর্শ অনুসরণ 
করতেন তার নাম frotal কাঁপাহার!--জাপানের অধিবাপী'। তার সময়ে ধারা ছাত্র কর্মী ছিলেন, 
ভারা বলেন যে এমন কর্মগত প্রাণ ও একনিষ্ঠ আদর্শবাদী শিক্ষক ভগতে দুর্লভ । তার চরিত্রের দৃঢ়তা! 
fan সময়ান্ুবতিতায় Ga: কারও ওপর নির্ভর না করে কেবল নিজের চেষ্টা ও acy নিজ্রে নিজের 
গৃহ ও বাগান সব সময় ফুলে ফললে ছবির মতো সুন্দর করে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ তাকেই শ্রীনিকেতনে 
গাঁছের উপর “কবির নীড়’ তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন | যেখানেই বাগান করেছেন _সেখানেই 
তাকে এই কাসাহ।রার উপর নির্ভর করতে হয়েছে |” ৃ 
১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুবিভাগ ও মধ্যবিভাগের ছেলেরা অধ্য,পক ও শিশু 
বিভাগের পরিচালক শিক্ষাব্রতী ' শ্রীমারিয়ম-এর ( আর্ধ নায়কম ) তত্বাবধানে নিজের হাতে একখানি 
মাটির ঘর তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের উৎসাহ উদ্যোগ দেখে খুশী হন এবং ঘরখানির নামকরণ 
করেন-'মুকুট” এই মাটির ঘরখানি শাজও সে সময়কার শিক্ষ। প্রচেষ্টার সাক্ষ্য হয়ে দাড়িয়ে আছে। 
এই মুকুট ঘরেই শিশুদের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মুকুট ঘরের শিল্প শিক্ষার -অভিজ্ঞতাকে 
ভিত্বি-করেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প প্রয়োগের বিস্তারের সূত্রপাত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেপনে 
“মানবসভ্যতায় হাতের কাদের প্রভাব” প্রবন্ধটি পঠিত zal শ্রদ্ধেয় সরলা দেবী সেই 
অধিবেশনের ASAMA আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। 
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Sas) পত্রিকায় ও অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত "শান্তিনিকেতন? পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশি হও 
হয়েছিল । পরে শ্রীমশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনা লুপ্ত ‘Welfare’ নামক মাসিক পত্রে ১৯২৬ 

সালে ‘Educational Value of Manual Training নাম দিয়ে সেংপ্টম্বব সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে সম্ভবতঃ এইটিই প্রথম রচন!। 

প্রবন্ধটি পরে ‘Education and Reconstruction’ নামক পুস্তকে * সংকলিত হয়েছে। 
স্বাধীন ও শিক্ষায় উন্নত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষা কতখানি কি পদ্ধতিতে দেওয়া হয়, তা 
শেখবার wD রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মত একজন কর্মী ‘Rag পদ্ধতি” শিক্ষার উদ্দেশে সুইডেন যান ১৯২৮ 
সালে! আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সুইডেনের ‘can’ (Nass) নামক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে ১৯২৮ 
সালে তিনি যোগ দেন। ১৯২৯ সালে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ শিক্ষ। সমাপ্ত হলে কলেজের অধ্যক্ষ . 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ Dr Rusik Holm এর নির্দেশে সমগ্র হুইডেন দেশটি পরিক্রমা করেন। বিভিন্ন 
স্কুল কলেজের শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তখনকার দিনে সুইডেনের শিক্ষা পদ্ধতির 
বৈশিষ্টও আকর্ষনীয় ছিল। সাঁত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে দেশের শতকরা একশ জনকেই 
আবিশ্বক fagiaca বিভিন্ন শিল্পশিক্ষ। সমাপ্ত করে continuation- school এ একটি বিশেষ 
শিল্প আয়ত্ত করতে হত। মেয়েরা বিদ্যালয়ে রান্নাবান্না, সেলাই, রিপুকরা, বয়ন ও গৃহস্থালী 
চালনার শিক্ষা-গ্রহণ করত। পরবর্তী কালে ন্ুইডেনের ‘Elementary’ শিক্ষাপদ্ধতি অধিকতর 
সর্বালীণ রূপ লাভ “করেছে (Ref: The Swedish School Reform; 1950, Edited by 
Ingemar During) | | 

বিশ্বভারতীর সেই কর্মী সুইডেনের শিল্প শিক্ষা ও বিদ্যালয় সমূহে শিল্প শিক্ষার পদ্ধতির সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের পর ১৯৩০ সালে তখনকার স্বাধীন রাষ্ট্র এস্টনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, 
পোল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের বিদ্যানয়ে শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। 

১৯৩১ লালে রচিত ‘Sloyd in the sphere of Education,” এই সচিত্র প্রবন্ধটি ১৯৩২ 
সালে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় “Modern Review’a জুন সংখয় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি 
পরে ‘Education and Reconstruction’ পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। বাংলা দেশে শিল্প শিক্ষা 
সম্পকাঁয় এই প্রবন্ধখানি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় প্রবন্ধ | | 

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনে 'প্লয়েড পদ্ধতি'র টিন প্রচেষ্টা হয়, 
‘মুকুট’ ঘরখানি সংস্কার করে, স্থুইডেন থেকে যে অল্পম্বক্প যন্ত্রপাতি আন! হয়েছিল, তাই দিয়ে নৃতন 
উৎসাহে শ্লয়েড FIA আরস্ত কর] হয়'। শান্তিনিকেতন্র ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে এই PA যোগ 
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দিত। কিন্ত অচিরেই লক্ষ্য কর! যায় যে শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক সাধারণের অন্তরের সহযোগিতা ভিন্ন 
বিস্তালয়ের 'সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার রূপদান সম্ভব নয়। শিক্ষকগণ শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধ উদা ন ছিলন। 
সেই জন্ত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শান্তিনিকেতনে ও শীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের অধ্যাপকের ANPE- 
ভাবে একটি শিল্প শিক্ষক শিক্ষণ শিবির খোল! হয়। ১৯৩২ সালে Yate ছুটিতে মুকুট ঘরে শ্লয়েড 
ক্লান করা হয়। স্বপ্ন মেয়াদী কোসে? কার্ডবোর্ডের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করা হয়েছিপ। ১৯৩২ 
সালের ‘Visvabharati News’-<র নভেম্বর সংখ্যায় এই শিল্প শিক্ষণ শিবিরের সম্পর্কে যে মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় তার থানিকট। অংশ নীচে তুলে দেওয়া হল | 
| “কার্ডবোর্ড কাজের শিক্ষাশিবির” 
ণ | | { শ্লয়েড পদ্ধতিতে ) 


. পু্জীবকাশের সময় ১৫ই অক্টোবর থেকে ১ল! নভেম্বর পর্যন্ত কারুশিল্প শিক্ষা- শিবির gA l 


এটি গ্রধানতঃ ছয়টি বয়স্ক ছাত্রদের জন্ত হয়েছিল। গীড়াগীড়ির ফলে. ছেরোগ্জনের ব্যবস্থা, করতে 

হয়েছিল-_তা'র মধ্যে তিনজন মহিল! ও দশজন পুরুষ । সকালে, বিকালে এবং সন্ধ্যাবেলায় কাঁজ হত। 

এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে gata পিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং একজন মাকিণ দি যোগদান উল্লেখযোগ্য | 
২রা নভেম্বর নিমিত দ্রব্য সকল প্রদশিত হয়। 

| } : [ পরিশিষ্ট ১৮ wear | 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়ে।এন বাংলাদেশে বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষানৈতিক শিল্পশিক্ষার শিক্ষক 

শিক্ষণ শিবির বর্তমান শতাব্দীতে এই প্রথম। শাস্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের অধ্যাপকের 


বিষ্যালয়েও.গঠনমূলক পল্লীশিল্প সংস্থা পরিচালনা করবেন আর নিতান্ত পক্ষে fatma শিল্পশিক্ষার 


অনুকূল পরিবেশ ব্রচনা করবেন-__এটিই ছিল এই শিল্প শিক্ষণ শিবিরের Coes “Visvabharati 
News”-এর একই সংখ্যায় “Teacher-Student’ এই কোর্সের অভিজ্ঞতা “The Asrama 


Takes to Handicraft” এই aage প্রকাশিত হয়েছিল। . প্রধন্ধটির লেখক ডক্টর হাসিম আমীর 


আলী। এই cata শান্তিনিকেতন ও. শ্রীনিকেভনের কর্মীদের মধ্যে বেশ ওংস্থক্যের সৃষ্টি করেছিল? 3 


সেইজন্ত এখানে গ্রবন্ধটির সামান্ত কিছু অংশ উল্লেখ করলে অনুচিত হবে al | 

“আমাদের ধে হস্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ন! এমন নয়, তবে রবীন্দ্রনাথ আশ্রন জীবনের 
সঙ্গে CAVEATS TI রূপে সংযুক্ত করলেন। অনেকে এর প্রতি উৎনুক্য দেখলেন এবং বাইরে থেকেও 
কেউ কেউ শিখিতে এলেন। কিন্তু উপযুক্ত সাঞ্-সরঞ্জাম দিয়ে একটি শিক্ষা কেন্দ্র খুলবার জন্ত কেউই 
এগিয়ে এলেন না। ; | (ক্রমশঃ) 


7; 
Ne f 


~~ 


Asaa ল্লাজ্তনীতি foci (২) 


` সমর বনু 


অন্ধকারময় যুগের পব ধে-যুগ সুরু হল তার নাম 
মধ্য যুগ। MLA কর্তৃক রোম্যান সাম্রাজ্য পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার acy সঙ্গেই মধ্যযুগের সুচনা হয়েছিল 
বলা যেতে পারে (৮০০ খুঃ)। তিনি ছিলেন 
Rta তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন 
তা ছিল ধর্মভিত্তিক। alates শাসনের মাধ্যমে 
তিনি Aref প্রচারেও উদ্যোগী হয়োছলেন সেই 
কারণে তীর সাম্াজ্যকে বল! হয় পবিত্র রোম্যান 
সাআজ্য। সুচনায় সম্রাট কর্তৃক এই নীতি 
অনুমরণের ফলে সমগ্র মধ্যযুগে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের 
'উপর চার্চের প্রধান্ত এবং প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হতে জাগল। মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা চার্চ 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত wel safe হল। ফলে প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমের সংস্কৃত ও সভ্যতা থেকে মানুষ যে 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তা ক্রমশঃ ভুলে যেতে লাগল | 
গ্রীক ও রোম্য।নরা যেহেতু ‘pagan’ অর্থাৎ প্রকৃতির 
উপাসক ছিলেন, সেই হেতু তাদের লিখিত agafa 
চার্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েিল। ক্যাথলিক যাজকগণ 
অনুস্থত Wel সংক্রান্ত জ্ঞ/নলাভকেই বলা হত 
AES শিক্ষা | 

রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি-সবকিছুই ছিল atag- 
তান্ত্রিক কাঠামোতে আবদ্ধ। চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ 
ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে পড়লেও--যেহেতু মানুষের মন 

শ্রবণ ৮ ১-৩ 


জড়বস্তু নয়-লেই হেতু নিষ্ঠুর নিপীড়নের মধ্য থেকেও 
_নূতনতর ভাবনা, নূতনতর জীবনচম্তাকে আশ্রয় 
কবে মানুষ নূতন দিনের স্বপ্ন দেখতে লাগল । FA 
আশার আলোকোন্তাসনে তার মন উদ্দীপ্ত হল। 
এবং এই ভাবনাই ক্রমশঃ তার প্রায় অবলুপ্ত ব্যক্তিত্ব 
ও স্বাধীন-চিন্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল। 
ইতিহাসে এই পুনর্জাগরণকেই বলা! হয় রেণাসাস্‌ 
(Renaissance) | এবং এই পুনর্জাগরণ সম্ভব 
হয়েছিল গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের আন্তরিক 
অনুশীলনের ফলে। ইতালীর নেপেলস্‌ এবং মিলান 
শহরে প্রথমে GH হলেও ক্রমশঃ সমগ্র ইওরোপে ত! 
ছড়িয়ে পড়েছিল | 

ইওরোগীয় এই পুনর্জাগরণকে যদি বলা যায় 
প্রগতির (progress) একটি ধাপ, তা হলে বিচার 
করে দেখতে হবে__ মাঁনবচেতনা গ্রীক এবং ল্যাটিন 
সাহিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে এমন কী পাথেয় পেল 
যার সাহায্যে এতখানি পথ এগিয়ে আসা সম্ভব হল। 
বৈদিক যুগের উপলব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা গ্রেনেছি, 
— 08 জগৎ চরাঁচরে একটি মাত্র বিধান (Law) 
আঁছে, একটি মাত্র সত্য (Truth) আছে al বিভিন্ন 
ভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত । মানুষের মধ্যে যে 
AER এবং ক্রমপ্রলারমান চেতনা রয়েছে তা সেই 
বিধান এবং সেই সত্যের দ্বারাই পরিচাপিত। তাকে 


১৮৬ . জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮১ 


বাইরের কোনও বিধি-বিধ।নের দ্বার! mama করে 
[ রাখ! সম্ভব নয়। মানুষের আদৌ Pasha হল 
[নিজেকে প্রকাশ করা, আপনার স্বরূপকে বাইরে 
প্রতিফলিত করা। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের 
অবদান এই দিক থেকে মানুষকে প্রেরণ! দিয়েছে, 
মানুষের এই molars জাগিয়ে তুলেছে আরও 
গভীরভাবে | তাই চার্চের কড়া শাসনের পাচিল 
টপকে পুনর্জাগরণের উদার] আকাশের নীচে 
ইউরোপীয় মানুষ একত্র সাম্মলত হতে পেরেছিল ।] 
£ শিল্প-কলা-কাব্য-সাহিত্যে বইয়ে দিয়েছিল - প্রাণের 
cates | 

পুনর্জ/গরণের পর যে নূতন জীবনাদর্শের প্রতি 
, মানুষ আকৃষ্ট হল _ত।'__ আত্মর অবনতি না ঘটিয়ে, 
ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাপনের মাধ্যমে, যুক্তিতর্কের দ্বার! 
(বিচার-বিশ্লেষণ করে, জনগণের কল্যাণমূলক সমাজ- 
, নীতি গ্রহণ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল | 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ! agaa, স্থ/পত্য-_জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে সমালোচনামূলক বলিষ্ঠ অমুসন্ধিৎস্ণু দৃষ্টি- 
ভঙ্গী ইওরোপের জনসমাজ্জকে প্রভাবিত করেছিল। 

এরপর সুরু হল আধুনিক যুগ। (অবশ্য 
অনেক ইতিহাসকার--ফরাসী বিপ্লবের পর আধুনিক 
যুগ gE হয়েছে_-এই অভিমত পোষণ করেন ) | 
মধ্যযুগের নানা কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের উপর 
নব্যবিজ্ঞান আঘাত হানল। 
(চলিত প্রথা) challenge জানাল Reason 
(যুক্তি )। বিজ্ঞান সাধন! মানুষকে উপহার দিল 
-qm নামক একটি যন্ত্র। সমুদ্র যাত্রা 


convention 


সহজতর হল। দুঃসাহসিক নাঁবিকের! আবিষ্কার 
( discover ) করল নূতন নৃতন দেশ | বিভিন্ন 
ইওরে।পীয় শক্তির উপনিবেশ গড়ে উঠল পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলে । এবং এর ফলেই মানুষের 
অগ্রগতির পথ ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠল] ব্যবসা- 
বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের ay 
উপনিবেশগ্চলি মধ্যে, আপন আপন ক্ষমতা 
বিস্তারের Gacy বিভিন্ন ইওরে।গীয় শাক্তর মধ্যে 
পারস্পরিক যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। [War of 
Spanish Succession of 1713; War of | 
Austrian Succession af 1740; Anglo- 
French conflict of seven years-1756- 
1763. ]-এই শেষোক্ত agg ব্যাপী ধুদ্ধের 
অবসান ঘটল-_6৪০০ of Paris (প্যারিসের i 
শান্ত বৈঠক) সর্তের aali এই ১৭৬৩ সাল 
ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী 
ঘটনার নির্দেশক । ফরাসীর পগাজয় এবং ব্রিটিশের 
বিজ্ঞয়লাভের  ফলে--পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
বিশেষ ভাবে আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসীর :. 
সাআজা-বিস্তারের ক্ষমতা চিরতরে লুপ্ত হল | Fas. 
আমেরিকায় ও ssn ইংরেঞ্জদের প্রভুত্ব 
পুরোপুরি স্থাপিত হল। অন্যদিকে ফরাসী জাতির 
এই বিপর্যয়ের মধ্যেই French Revolution-«a 
বীজ Ge হল। ১৭৬৩ সাল তাই--শুধু ইওরোগীয় | 
নয়- মানবজাতির অগ্রগতির ( progress ) 
ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিরাট Milestone 
দিক নির্দেশক--কেননা ধুক্তিবাদী যুগের (Rational 


| 


১৮৭ গ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি চিন্তা (২) 


Age) দৃঢ় পদক্ষেপ এখান থেকেই YR হল। 
মানুষের অগ্রগতির হাল ধরল-_1২০৪3০77-_যুক্তি 
যুক্তি বুদ্ধিকে আশ্রয় করে ইওরোপে যে জ্ঞান 
দীপ্ত যুগের (Period of Enlightinment) সক 
হয়েছিল--তার প্রভাব বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীকে এমন- 
ভাবে অভিভূত করেছিল যে, অচিরেই তার! aAa- 
হিতৈষী হয়ে উঠলেন। এতদিন ধরে প্রজাগণের 
স্বার্থের প্রতি তারা খে উদাসীন ছিলেন তার ay 
অনুতপ্ত হলেন_-( Repentant Monarchy ) | 
কিন্তু শালনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রজাদের 
সক্রিয় ভূমিকা তারা স্বীকার করে নিতে পাবলেন at | 
তাদের ত্রই গ্রজাহিতৈষ্ণ। তাই ইতিহাসের বিচারে 
লাভ করল-জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচার a প্রজাহিতৈষী 
যুক্রিবাদকে স্বৈরাচার ( Enlightened 
despotism ) এই আখা]! | অর্থাৎ- চলতি যুগের 
(Reason ) আশ্রয় করে যতখানি এগোবার চেষ্টা 
Stal করলেন, পূর্ববন্তাঁ যুগের covention ততখানি 
শক্তি দিয়েই তাদের পিছনে টেনে রাখল। 
convention এর সঙ্গে Reason এর সংঘাত তাই 
অনিবার্ধ হয়ে উঠল,--বিপ্নব অবশ্থস্তাবী | 
ক্রমবিবর্তনের ধারায় উন্নততর চেতনায় 
ক্রুমোন্মীলনের ফলে সাধারণ মানুষের ( কৃষক, শ্রমিক 
ইত্যাদি ) রাজনৈতিক চেতন। যত দৃপ্ত হতে লাগল, 
[ আমেরিকায় স্বাধীনতাসংগ্রাম (১৭৭৬), ফরাসী 
faa (১৭৮৯) রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃ- 
প্রকাশ ] ততই তারা বুঝতে পারল, বিশেষ ভাবে 
ইংলণ্ডের শিল্প বিল্পবের পর, যে নব্যবিজ্ঞানের যা- 


e 


কিছু আবিষ্কার__মানুষের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছে 
তার সুযোগ-সুবিধাগচলো! সবই says করেছে 
একদল মামুষ। নূতন নূতন যন্ত্র আবিক্ষারের ফলে 
গত শতাব্দীতে শ্রমিক সাধারণ যে-ভাবে শোষিত 
হয়েছে ভার aag ইতিহাসে মেলেনা। AFEA 
ফরানী মনীষীর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য | 

1.....The nineteenth century was 
the 


countries of the west, begining with 


a terrible age for industrial 


England and followed by the conti- 
The 
were dreadful. 


nent and America. condition 


No 


considreation was given to the most 


in the factories 


elementary needs of human being, 
cheap labour had to be got and cheap , 
labour was got---” (P..B. Sainthillaire ; 
and World 
Crises); ডিকেন্সের “অলিভার টুইস্ট” ares 
সমকালীন কারখানার শমিক-সমাঞ্জের নিপীড়নের 
চিত্র সুন্দর ভাবে পরিশ্ফুট |” 

বিগত শতাব্দীর Enlightenment 


Concept of Progress 


এবং 


faaatea পরিবভিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্য 


থেকে যে-নৃতন জীবনের আশা আশ্বাস উদ্ভাসিত 
হয়েছিল তাকেই অবলম্বন করে মানুষ পেয়েছিল 
নৃতন ভাবে বেঁচে ওঠাব গভীর অনুপ্রেরণা । কিন্ত 
পরবর্তা শতাব্দীর শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে 


swe RE} শ্রাবণ ১৬৮১ 


নিপীড়িত হয়ে ‘সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটল | 
এতদিন ধরে প্রথমে ধর্মনৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক 
বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে সমাজ জীবনকে 
সুখী করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। 
অর্থনৈতিক দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এই অর্থনৈতিক শোষণ এবং 
বঞ্চনা যখন প্রকট হয়ে উঠল তখন মানুষ বুঝতে 
পারল--উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন দরকার | ঠিক এই সময় কয়েকঙ্গন জার্মান 
দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল ( কার্লমার্কস্‌, ফ্রেডারিশ 
AA) যারা আডাম স্মিথ(১), রিকার্ডে 
কিংবা ম্যালথাস-এর অর্থনৈতিক তত্ব অস্বীকার 
করে এবং ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর আইন সংক্রান্ত 
পর্যবেক্ষণকে উপেক্ষা করে [ মণ্টেস্কু তার Spirit 
of Laws গ্রন্থে বলেছেন যে দেশে Legisla- 
ture, Executive «a Judiciary একই 
রাষ্ট্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে সে দেশে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা থাকতে পারে না।] অর্থনৈতিক 
শোষণের একটি অভিনব ব্যাখ্য। সমাঙ্গমান্ুষের সামনে 
তুলে ধরলেন, এবং শোধ্ণ-যুক্তির পথেরও সন্ধান 
দিলেন। . 

যোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
যে att] _ ঘটেছিল তা ছিল ধর্মভিত্তিক । 
al কিছু মানসিক উৎকর্ষতা তা সবই গড়ে উঠেছিল 
্ীষটধর্মকে ভিত্তি করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
জ্ঞানদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যুক্তিবুদ্ধিকে 
আশ্রয় করে। ধর্মভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস এবং কুলংস্কার 


সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত করে-_রাজনীতি, 
সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প-বিজ্ঞান_জীবনে. সকল 
ক্ষেত্রে জ্ঞানের উন্মেষ বা জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ সমগ্র 
ইউরোপীয় চেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে এক নূতন 
ইওরোপের জন্ম দিয়েছিল। এই আলোকদীপ্তির 
মধ্যেই একটু একটু করে গড়ে উঠল একটা শ্রেণী-_ 
যার নাম বুর্জোয়।। পূর্ব-যুগের বিশেষ সুবিধাভোগী 
রাজন্যবর্গ বা অভিজাত শ্রেণীই__প্রিবতিত্ত সমাজ- 
ব্যবস্থায় আবিসূতি হল অন্য নামে। শ্রমিককে 
বঞ্চনা করে যে অর্থ সঞ্চিত হল তাকেই বিনিয়োগ 
করা হল নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়ে এবং প্রয়োগে | 
শ্রমিককে আরও শোষণ করা হল-__গড়ে উঠল 
মূলধন এবং তার থেকেই পুঁজিবাদ (capitalism) 
-_মুতিমান দানব- শ্রমিক শোষণের শ্রমিক পীড়নের। 
চিন্তাশীল মানুষেরা উদ্বিগ্ন হল। ভাবল মানুষ বুঝি 
সভ্যতার শেষ শিখরে উঠে পড়েছে_-এবার তার 
মহাপতন | Spengler (স্পেংলার) তো faras 
ফেললেন,--%10)65 Decline of the West,” 


ফ্ৰয়েড লিখলেন, “Civilisation and its 
Discontent” অর্থাৎ সকলেই প্রকাশ করলেন 
গভীর হতাশা | 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিক থেকে 
বিজ্ঞানীদের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় 
সাধারণ মানুষের মন ভেঙে পড়ল | যে-সব দার্শনিক 
যুক্তিবুদ্ধি যুগের প্রবর্তক, বিজ্ঞান লাধনার অনুকূলে 
তার। যে অভিমত প্রচার করেছিলেন- মানুষ যত 
জানবে, যত বেশী জ্ঞান ( প্রাকৃত ) অর্জন করবে 


d 


SN 


r 


১৮৯  শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি চিন্তা(২) 
এ তারা নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ ও ম্যাঁয়পরায়ণ হয়ে 
/উঠবে--পরবর্তা ঘটনা পরম্পরায় তাদের সেই 
অভিমত মিথ্য। প্রতিপন্ন হওয়ায়, সাধারণ মানুষ বুঝতে 

পারল বিজ্ঞানীদের আশা সফল হয়নি। 
ফরাসী বিপ্লবের ত্রয়ী আদর্শ স্বাধীনতা, সাম্য ও 
মৈত্রী,-যা» প্রভূত উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে 
মুক্তিপাগল মানুষ গ্রহণ করেছিল এই ভেবে যে, 
এই ত্রয়ী আদর্শকে সমাজ-জীবনে ফলিয়ে তুলতে 
পারলে এই মর্ত্যভূমিই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে, কিন্তু 
পরবর্তী কালে দেখ। গেল--এ ত্রয়ী আদর্শের 
BOTS উদ্দেশ্য সাধনে মানুষ পুরোপুরি মহান হতে 
পারেনি । 

5 কেন সফল হতে পারেনি এব Gey 
"ইতিহাসের ব্যাখ্যা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কিংবা সমার্জ-বিজ্ঞানও এ-বিষয়ে 
আমাদের কিছু মাত্র সাহাধ্য করতে পারেন! | কেননা, 
এর উত্তর faqs হয়ে আছে মানব প্রকৃতির গভীর 
গহনে যার সন্ধান রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ যেমন 
জানতে পারেনি, তেমনি জানতে পারেনি মনস্তস্থবিদ 
এবং জড়বিজ্ঞানীরা। শ্রীঅরবিন্দ তার “The 
Ideal of Human Unity” গ্রন্থে মানব প্রকৃতির 
এই রহস্য উদ্ঘাটন করে ইতিহাসের অগ্রগতিকে 
বিচার করেছেন তার যোগলন্ধ প্রজ্ঞার দ্বার । তিনি 
বলেছেন, “Brotherhood, equality and 
liberty are three god-heads of the soul, 


They cannot be really achieved by 


external machine of society, nor by 


man so long as he remained in indivi- 
dual and communal ego.” 

চেতনার ক্রমোম্নীলনের পথে মানুষের এই যে 
অগ্রপতি যুক্তিবুদ্ধিকে may করে--সে হয়ত 
অনেকখানি এগিয়ে যাবে, কিন্তু চিরকাল যুক্তির 
জালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরপাক 
খাবে--ত! কখনই হতে পারে Al! মানুষ যখন 
পুরোপুরি যুক্তিবাদী (Rational) হবে eta তার 
অগ্রগতি কি থেমে যাবে? . তার গতিবেগ 
(dynamism) কি স্তন্ধ হয়ে যাবে? মান্থুষের 
সমাজ কি হয়ে যাবে শিলীভূত (petrified)? i 
বদি না হয় তা হলে মানুষ কোন্‌ শক্তিকে অবলম্বন 
করে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাবে? যুক্তি-বুদ্ধির 
শক্তি -ন! অন্য কিছু !' 

Symbolic, Typal, 
Rational- fae তারপর ? 

শ্রীঅরবিন্দ বললেন,--এরপর NII হবে 
Supra Rational; ইতিহাস তারই অপেক্ষায় 
রয়েছে । কিন্তু তার আগে-_স্বাধীনতা, সাম্য ও 
মৈত্রী এই মহান আদর্শত্রয়কে কেন্দ্রমূলে রেখে মানুষ 
ca—democracy, socialism এবং commu- 
nism এই তিনটি পথ ও'মত গড়ে তুলে এগিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছে,_-তার পরিণতি কি হবে = 
এ-প্রশ্তও আমাদের বিচার করে দেখতে হবেঃ 
কেননা আমরা জানতে চাঁই--“চির-সারধির” 
অভিপ্রায়টা কি? Soul-in Man কি চায় ! 
' (১) Adam Smith তাগ বিখ্যাত ay ‘Wealth 
Of Nation’ এ বলছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ 


অপেক্ষা ব্যাক্তগত AGRI বা উদ্ভ বহুগুণে শ্রেষ্ট । এজন 
ব্যজি-হ্বাতন্ত্র্য খাঁক! প্রয়ো গন | 


Conventional, 





নাট্টীকৃত ইতিহাস 


CASI LIS 
তৃতীয় gI 
অধ্যাপক অমৃল্যস্ষণ সেন 


কালী-_তা হলে বলবো না| বিশ্বস্তরজী সত্যি 
অত্যন্ত ভাল লোক, ভক্ত লোক। ' 

নেতাজী- হ্যা, আচ্ছা কালী, আইয়ার সাব 
বলছিলেন, তুমি সিঙ্গাপুর আসবার কিছু'দন আগে 
নাকি শাদী করেছিলে। ' তারপর তো আর 
মোকামে যেতে পারোনি। আমার কাছেই 
আছে| ছ’ সাত মাস হয়ে গেল । যুদ্ধে আটক! 
পড়ে গেছে, দেশের জন্য তোমার মন খারাপ 
লাগে, না কালী? 

কালী-লাগে তো নেতাজী, খুব খারাপ 
লাগতো ! আড়ালে বসে কতো কাদতাম।-_-এখন 
আর খারাপ লাগে না। ' 

নেতাজী-_- কেন? 

কালী--এখন আপনার কাছে আছি যে! আমি 
ধন্ত হয়ে গেছি নেতান্দী, আমি আপনার খাস 
গোলাম, টেবল বয়। এসেছিলাম পরাধীন দেশ 
CRG | এবার আপনার সঙ্গে চগোছ স্বাধীন 
হিন্দৃস্থানে। কী আনন্দ 1-_-নেতাজী, দেশে যখন 
যাবো তখন আমার জরুকেও কিন্তু আপনার সেবায় 
নিযুক্ত করতে হবে। para মিলে প্রাণ ভরে 
দেওতার সেবা করবে! | 


নেতাজী-_- (কালীর গায়ে হাত দিয়ে) আমার 
সেবায় নয় কালী, দেশের সেবায়। আমরা সবাই 
দেশমাতাজীর সেবক--তিমিই আমাদের দেওতা। 
এবার যাও Bal) Ae তো এখানে অনেকে 
খাবেন ' দেখো গে, আমাদের খান! প্রস্তুত হোলো 
কিনা। (কালীর প্রন্থান। aga বিশ্বস্তরকে 
নিয়ে প্রবেশ করলেন ) 

বিশ্বস্তর-_( মিলিটারি স্তেলুট দিয়ে ) রাম রাম 
নেতাজী | মহাবীর বজরঙ্গবলী৷ আপনাকে ভাল 
রাখুন। : 

নেতাজী-_-( হেসে ) দেখেছে । ভাসি, 'বিশ্বস্তর 
মিলিটারি ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সনাতন হিন্দু ধর্মের 
কী অপূর্ব পান্চ (punch) করেছে ! রামজীকে 
আর ভার ভক্ত হনুমানজীকে;-সে কিছুতেই 
ছাড়বে না। 

ভাস্করণ - জানেন নেতাজী, ARIAT যে 
হনুমানজী-- আগে তা জানতাম না। কাঁ ww 
বিশ্বাস ওঁর | মহাবীর aware faaata 
জাগরণে ও নিদ্রায় একেবারে বাস্তব সতা। ছু’ 
দুবার তাকে amaaa) নাকি সাবধান করে 
দিয়েছিলেন যে আপর্মার fay আসবে ইংরে জর 
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চর আর গুগ্তঘাতকদের ষড়যন্ত্রের MA | ওর! তে! 
CARAT রাস্তায় রাস্তায় ছদ্মবেশে afer ঘুরে 

বেড়াচ্ছে। 

মেতাজী-াবত্ব তো এসেছিল ভাসি, এবং 
হু'বারই। একবার কচি alt ছেলেটির বেশে, 
আব একবার সেনসাইর ছদুবেশে। সাবধানী 
বিশ্বস্তর ছু'বারই আমাকে রক্ষা করেছে | 

ভাস্করণ_-তাঁর জন্যে সমগ্র আজাদ হিন্দ এই 
কর্তব্নিষ্ঠ ফৌজীর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এর 
সঙ্গে ওর স্বপ্ন বা কল্পনার কোন সম্পর্ক নাই ।-- 
ওটা কাকতালীয়বৎ | 

নেতাজী--এবং ছু'বারই তাই! দেখে! ভাসি, 
কী যে আছে, কী যে নেই-তাকি বলা যায়! 
অঘটন আজও ঘটে। কিন্তু আমর। যুক্তিবাদীর!- 
তা Pata করিনে ।-ধুক্তিতে ততটা নয়, যতটা 
গায়ের জোরে | বিশ্বস্তরের ধর্মনিষ্ঠা কাউকে আঘাত 
করে না) অথচ তর শক্তি ও সাহসিকতার উৎস 
এই ধর্সনিষ্ঠ।। দেখতে পাচ্ছো, বিশ্বস্তরের বড় 
দোস্ত নাজির আহমেদ। সত্যিকার ধর্মনিষ্টা 
মানুষকে acd চিত্ত করে না ভাসি, তাকে উদার 
AZAÑA ও শ্রদ্ধাবান করে তোপে । এমনি করেই 
যার যার ধর্মে নিষ্ঠা বঙ্জায় রাখে বহুধাবিভক 
ভারতবর্ষ ; বহর মধ্যে একের মিলন উপলব্ধি 


jy 
+ করলেই আসবে ভার একতা--যে একতা দেবে 
A 


সমগ্র দেশকে অপরিমেয় শক্তি এবং শক্তি এনে দেবে 
মুক্তি--যার আশায় আমরা মুহূর্ত গুণছি। 
ভাস্করণ-_-সমগ্র ভারতবর্ষে এই একোর 


উপলব্ধি কতটা আছে জানিনে। কিন্তু আমর! পূর্ব- 
এশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতীয় আপনার জীবন চর্যায় ও 
কর্মধাবায় এই সূত্রটি খুঁজে পেয়েই এমন একতাবদ্ধ 
ও সংহত হতে পেরেছি। 

নেতাজী-_ভাসি, ক্রান্তদশা স্বামী বিবেকানন্দ 
বার বার জোর য়ে বলেছেন ধর্মই ভারতেতিহাসের 
নিয়ন্তা। এই ধর্মের উপব ভারতবর্ষ আজও মাথা 
উচু করে দীড়িয়ে আছে। 

বিশ্বস্তর-__-আমার কথ! একটু বঙ্গবো নেতাজী? 

নেতাজী -_বলো বিশ্বস্তর। তোমার ইষ্টদেবতা 
fe আবার তোমাকে দেখা দিয়েছেন? 

বিশ্বস্তর--জী হ!। নেতাজী, আপনি এখানে 
আসবার আগে ভাসা ভাসা আপনার কথা 
জানতাম | মাত্র আকৈশোর আমার সৈনিক জীবন। 
ইংরেজি লেখাপড়া বিশেষ করিনি, ইংরেজ 
বাহুনীর ভাড়াটে জওয়ান হয়ে দেশবিদেশে শুধু 
ঘুরে বেরিয়েছি। বর্তমান যুদ্ধে দেখেছি ইংরেজ 
জাতিব চরম কাপুরুষতা এবং নগ্ন স্বার্থপরতা। 
জাপশিবিরে বন্দী অবস্থায় প্রথম বুঝতে পারলাম 
কী দেশপ্রোহিতার -গ্রানিকর কাজ আমরা কচ্ছি 
ব্রিটিশ সাআজাবাদের সেবা করে। যখন পূর্ব 
এশিয়ায় গড়ে উঠলো আজাদ হিন্দ ফৌজ আম 
হলাম সোৎসাহে তার ফৌজ--শুধু আমি 
নই আরও অনেক যুদ্ধবন্দী faite, কিন্তু 
তারপর লাগলো অন্তদ্বন্থ মহানায়ক রাসবিহারীর 
বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন আমাদের সেনাপতি 
মোহন সিং। 


ka 
+ 


১৯২  জয়গ্রী, শ্রাবণ ১৩৮১ 


'ভাস্করণ--এ সব নেতাজী জানেন বিশ্বস্তরজী | 

নেতাজী--ওকে বলতে দাও ভাসি | 

বিশ্লস্তর- নেতাজী, আমরা সাধারণ মানুষ, 
তাই গড়ার মুখে ওই বিপর্যয় আমাদের চিত্তে 
নিদারুণ হতাশার জম্ম দিলে। ভারাক্রান্ত চিত্তে 
গিয়েছিলাম গত ২রা জুলাই সিঙ্গাপুর বিমান 
বন্দরে অনেকের সঙ্গে আপনাকে AVY] জানাতে। 
প্লেন আসবার আগে আইয়ার সাব, ভাস্করণ সাব 
এবং নাজির আহমেদের উপস্থিতিতে নানা ggl- 
বার্তার মধ্যে আমিও কথা বলেছিলাম । বিষাদের 
সুর ছিল আমার কথায়, নাজির ভাই উদ্দীপ্ত স্বরে। 
বলে উঠলো-_ভিয় নেই ভাইয়া। যুগপুরুষ 
আসছেন ।”--তারপর আপনাকে দেখলাম, আপনার 
বাণী শুনলাম । মনে হোলো-সত্যই ভগবান 
রামচন্্র্গীর প্রেরিত পুকষ। 

ভাস্করণ--ভালই হোলো বিশ্বস্তরজী aS 
যুগে রামচন্দ্রের সতত অনুগামী BAA আপনার 
আরাধ্য-দেবতা৷ মহাবীর হনুমান। আর, এ যুগে 
আপনি তেমনি ভাবে পেয়েছেন নেতাজীকে | 

বিশ্বস্তর--ভাস্করণ সাব, আমি হন্ুমানজীর 
সেবক। কিন্তু তবুও কতো করুণা ভার। কাল 
রাত্রির ঘটনাবলী | অর্ধজাগ্রত অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় 
কেটেছে আমার সারারাত। গভীর রাত্রির 
নিন্তন্ধতায় হঠাৎ দেখলাম" মহাবীর বজরঙগবলী 


অপাধিব আলোর ছটায় দৃপ্ত ভঙ্গীতে iga 


আছেন আমার সম্মুখে । বক্ষোদেশ তার ছিধা- 
বিভক্ত, তাকিয়ে দেখলাম সেখানে ALG আকা! 


রয়েছে যোদ্ধুবেশী রামচন্দরজীর মৃতি। কানে ভেসে 


এলে! এশ্রুতপূর্ব দৈব কণ্ঠস্বর "্শ্রীনাথে জানকীনা 
অভেদঃপরমাত্মণ। তথাপি মম সর্বস্বং গনী 
কমললোচন:৮ ag অনির্ধচনীয় অনুভূতিতে 
আমার সমগ্র সত্তা শিউরে উঠপো, এই জানুয়ারী 
মাসের শীভেও স্বেদবারি ঝরতে লাগলো আমার 
সমগ্র দেহে | 
ভ।স্কবণ__-তারপর পাণ্ডেজী, তারপর | 
বিশ্বস্তর-_- আমার দেবতা অভয় দিয়ে শ্মতমুখে 
বললেন_-'আমি যেমন ভগবান রামচন্দ্রজীকে 
পেয়েছিলাম, ওরে আমার ভক্ত, তুইও তেমনি করে 
ASAT লাভ কর্‌ । তবেই তে! আমার ভক্ত 
বলে জগৎ সভায় বুক ফুলিয়ে দাড়াতে পারবি 1, 
আম wa বিমূঢ় তাকে প্রণাম করতেও ভুলে ia 
গেলাম | নিজের মধ্যে তারপর ফিরে এসে যখন 
হাতজোড করে প্রণাম নিবেদন করতে গেলাম, 
তখন দেবতা আমর AFATA করেছেন। 
(ATA কক্ষে একট। অলৌকিক ' স্তব্ধতা 
RAAY করতে লাগলো । নেতাজী 
অভিভূত হজেন। তারপর = ) 
নেতাজী-বিশ্বম্তর, এবার যাও তোমার কর্তব্য 
পালনে ।--তোমাকে ডেকে ছিলাম এ Fel স্মরণ 
করিয়ে দিতে যে আল ২৪শে জানুয়ারি, ভারতের 
পূর্ব সীমান্তে আমাদের বুদ্ধপ্রণালী স্থিরীকৃত হবে শি 
অত্যন্ত গোপন AVIA! আসবেন শাহনেওয়াজ 
এবং সমর পরিষদের সদস্যগণ আর আসবেন জাপ 
সেনাপতি কাওয়াবে এবং কাটাকুরা। তুমি ` 
/ 


১৯৩ নেতাজী-ন্ভাষ 


_ সবাইকে চেনো। দেখো, এর! ছাড়া আর 
l Ae যেন অন্দরে প্রবেশ করতে না পারে। খুব 
সাবধান | 

বিশ্বস্তর--জান কবুল নেতাজী, কর্তব্য থেকে 
একচুলও নড়বো না। আমি নিজে থাকবো প্রবেশ 
পথে। 

নেতাজী-_( ঘড়ি দেখে) ভাসি, এখনও 
পনেরো মিনিট বাকি আছে আটটা atare | 
(মিলিটারি স্তেপ্যুট দিয়ে fetes চলে গেলেন) 
সমর পরিষদের সদস্যদের অন্য ঘরে বসিয়ে 
রাখবে । পরামর্শ শেষ হলে ওদের সঙ্গে আলোচনা 
করবো। ভাসি, দিস্‌ নাইট তে উইল বি ইয়োর 
গেষ্ট Jara ? 
| ভাস্করণ--বুঝেছি 
যাচ্ছিলেন--) | 

নেতাজী--হা, শাহনেওয়াজ এক্ষুণি আসবে, 
ওকে সোজা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে ।--আর 
শোনো, তুমি' কাছাকাছি থেকো, ডাকলেই যেন 
তোমাকে NÈ | 

ভাস্করণ__আচ্ছা। (প্রস্থান) 

( সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন শাহনেওয়াজ ) 

নেতাজী--এসো, এসো, মেনর জেনারেল 
*'শাহনেওয়াজ। বোসো-_আচ্ছা শাহনেওয়াজ, 
প্রায় ৪০০ মাইল ওই দুর্গম পথ পায়ে হেটে এতো 
তাড়াতাড়ি মালয় থেকে cage পৌছোজে কী করে 
তোমার গেরিলা বাহিনী নিয়ে? ভাসি হিসাব 
. করে বললে, কষ্ট সহিষ্ণুতায় অদ্বিতীয় জাপ AT- 

শ্রাবণ "৮১-৪ 


casey, (ভাস্করণ 


TT ঘুমিয়ে আছে ওদের মধ্যে। 





দলের যে পথ ছেটে পার হতে গড়ে রে পচন, 
সে পথ পার হতে 'তোমর! মাত্র দু'দিন নিয়েছে।। 
প্রতিদিন নাকি হেঁটেছে| গড়ে ২৫ মাইল বেগে। 
এ যে অসাধ্য-সাধন মেজর জেনীরেল। প্রত্যেকে. 
পিঠে প্রায় একমণ বোঝ। বেঁধে নিয়ে তোমরা 
হেঁটেছো। হেঁটেছো না দৌড়ে এসেছো, বলো CHIT 
তোমাদের সবার শরীর বেশ ভাল আছে তো? 
শাহ নেওয়াজ__সবাই?ভাল আছে। ARA 
এসে এই কয়েক ঘণ্টা শিবিরে বিশ্রাম নিয়ে সবাই 
আবার চাঙ্গা! হয়ে উঠেছে। কেমন করে পারলে। 
আমার গেরিলা বাহিনী এই অসাধ্য-সীধন করতে 
জিগোস্‌ কচ্ছেন? নেতাজী, এ কৃতিত্ব আপনার 
আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সামরিক 
শিক্ষার নামে ওদের যেন কলের পুতুল ন! বানানো! 
হয়। ওদের শিক্ষা দিতে হবে ATTY জাগাতে 
শিক্ষার 


মাধ্যমে ওদের কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে 


আধ্যাত্মিক সম্পদ যার চেতনায় ওরা জীবন মৃত্যুকে 


পায়ের ou করতে পারবে। সে শিক্ষাই ওর! 
পেয়েছে নেতাজী মালয় শিক্ষাশিবিরে। কীযে 
ওদের উৎসাহ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 
নেতাজী--শাহ নেওয়াজ, এ শিক্ষাই আসল 
শিক্ষা! | অপরে না বুঝুক, তুমি তো জানো, আমাদের 
লোকবল, অর্থবল, অস্ত্রবল কতো অকিঞ্চিৎকর ইঙ্গ- 
মাঞিনের তুলনায়। আমরা! যখন ভারতে অভিযান 
করবো, আমাদের সমরোপকরণ ও AINENA 
রণক্ষেত্রের সম্মুখে সরবরাহ করার পথ যে করে 


. জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮১ 
হোক, অব্যাহত রাখতেই হবে। মহাঁশক্তিধর 


১৯৪ 


জাপান থাকবে ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে সত্য, 


কিন্ত তার চেয়ে অনেক বড়ো কথা আমাদের আত্ম- 
শক্তি আর আবত্মনির্ভরতা | . 

শাহ নেওয়াজ--( একটু es করে) 
জাপানের মতিগতি সম্বন্ধে আমার কিন্তু সন্দেহ 
আছে নেতাজী । পূর্ব এশিয়ার জাপসামরিক 
অধিনায়ক তেরুচির,আচার-ব্যবহার খুব সম্মানজনক 
নয়। . 

নেতাজী --তেরঃচির উপরওয়ালা জাপসরকারের 
প্রধান মন্ত্রী তোজো। আছেন। তোজোর অভিলাষ 
ও কার্যক্রম আমি ভাল ভাবে জানি। তিনি 
ভারতের মুক্তিগ্রয়াসী আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। 
জানে| তো, জাপানের সাহায্য দেবার ব্যাপারে তার 
কথাই শেষ কথা | ওদিক দিয়ে ভাববার কিছু নেই। 
' শাহনেওয়াজ, শুধু মর্যাদার£দিক দিয়ে নয়, সামরিক 
দিক দিয়েও আমাদের আজাদ হিন্দ, ফৌজ যে 
জাপবাহিনীর সমকক্ষ-_সে কথা প্রমাণ করার ভার 
পড়েছে তোমার ও তোমার ব্রিগেডের উপর। 
আমি জানি; যে মৃত্যু মহোৎসবে তোমরা অগোৌণে 
মেতে উঠবে আরাকান পর্বতমালার ওপারে 
আমাদের ' [প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মাতৃভূমির বুকে, 
তারদিকে শুধু জাপান নয়, সমগ্র বিশ্ব অবাক 
বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে | শাহনেওয়াজ, তুমিই তো 
হবে পথিকৃৎ নিঠুর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অমৃত 
লাভের পথে। 


শাহ.নেওয়াজ-_খোদা আমাকে আশির্বাদ 


VHA | CABG, ভাইপিং-এর একটি ঘটনা আপনার 
নিশ্চয় মনে আছে। আপনার দৃপ্ত আহবান শ্রবণ 
করে প্রতিটি জওয়ান উদ্দীপনায় দীপ্ত হয়ে এক কণ্ঠে” 
বলে উঠেছিল-_-'নেতাজী, আমাদের সুযোগ করে 
দিন। সমগ্র বিশ্বের বুকে আমরা-ইংরেজ সরকারের 
প্রাক্তন ভাড়াটে জঁওয়ানেরা-_উজ্জলতম প্রমাণ 
রেখে যাবে৷ যে স্বদেশের মুক্তি কল্পে রণক্ষেত্র 
আমর! কারো নিচে নই ।, ওদের সবচেয়ে বড়ো 
á= ea সুভাষ ব্রিগেডের” সৈম্যদল-নেতাজী 
স্বভাষের মান-মর্যাদ্রার একমাত্র ধারক ও বাহক। 
নেতাজী- সুভাষ ব্ৰিগেড’ শিরোনামটি আজও 
আমার কানে বেনুরে! ঠেকে শাহনেওয়াজ । আমি 
গঠন করেছিলাম গান্ধি ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড এবং, 
আজাদ-ত্রিগ্রেড ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তিনজন; 
প্রথিতষশাঃ নেতার নামে | আঙও আমি কংগ্রেস 
বলে গর্ব বোধ করি। আমিষে পথ অবলম্বন 
করেছি তা কংগ্রেসের পথ থেকে ভিন্ন হতে পারে 


y 


4 


o` 


কিন্তু লক্ষ্য ও আদর্শ অভিন্ন। শাহনেওয়াজ, d 


গান্ধীজী আজও আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধিনায়ক | 

শাহনেওয়াজ__কিন্ত গুরাই cel আপনাকে 
কংগ্রস থেকে তাড়িয়েছিলেন। উক্ত তিনটি ব্রিগেড 
থেকে CAD বাছাই করে আম যে গেরিলা ব্রিগেড 


গঠন করেছি, এঁতিহাসিক কারণেই তার নাম. ৪. 


দিয়েছি--সুভাষ ব্রিগেড । এই yeg ব্রিগ্রেডই 


আজাদ হিন্দ ফৌঞ্জের সম্মুখ যুদ্ধে কার্যধারার উদ্বোধন 
করতে যাচ্ছে। ' oi 
(am: ) 


a“ 


+ 


caja cSd ভাঙলেন! 





জ[ধাড় সংখ্যার পর 


- যতীন সরকার 


ঘণ্টাখানেক পরেই সে ফিরে এল। হিন্দু 
প্রতিবেশীদের মধ্যে মাত্র" একটি পরিবারই যেতে 
রাজী অন্যেরা রাত্রে চল! নিরাপদ নয় মনে করেন। 
মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে ছুটি পরিবার সকাল 
বেলায়ই বাড়ীতে তাল দিয়ে চলে গেছে অশ্যেরা 
এখনে! মনে করেন আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোনই কারণ 
নেই। শেখ সাহেবের হাত থেকে অদামরিক কর্তৃত্ব 
Bes নেওয়া অসম্ভব | 
fagregata ফিরে এল রাত নয়টায়। সংবাদ 
শুভ নয়। নদীর ঘাটে দূরের কথা, মাইল খানেকের 
মধ্যে কোনও নৌকা নেই | 
b সবাই অনুভব করল জালে আটক পড়ে 
গেছে তারা, বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। 
কিন্ত বিপদ যখন ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে তখন 
মানুষ যেমন স্বস্থানে থাকাই সব চেয়ে বেহিসাবী 
মনে করে, তেমনি অবস্থা হল এদের । বাড়ী 'ছেড়ে 
ফুটে যাওয়ার ay, বিশেষ করে প্রবীর ও সুজাতা 
অস্থির হয়ে উঠল। 
সেটা বুঝতে পারলেন গ্রবীরের বাবাও | 
চুঁ নাতিটিকে দেখবার জন্ত তিনি আহবান করেছিলেন 
এখন বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব সর্বাগ্রে 


তাঁরই। ঘড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর সময় কাটে, 
কানে আসে সামরিক বাহিনীর গাড়ীর শব্দ, দূরে 
কুকুর চীৎকার করে করে ওঠে! তিমি কান খাড়া 
করে থাকেন। এককালে পুলিশ বিভাগে কাজ 
করেছেন। সেদিন এখন' নেই। তখন ছিল শুধু 
নিঞ্জের জীবন বিপন্ন বরে কর্তব্য সম্পাদন করা। 
আর আজ নাতি, ছেলে ছেলের বৌ সবাই তার 
প্রাণাধিক | 
রাত তিনটেয় তিনি নিজের পুরানো পোষাক . 
পরলেন, দাড়ালেন সোজা হয়ে, বললেন আর দেরী 
করা চলবে না, রাত cola হওয়ার আগেই AZA 
ছেড়ে যেতে হবে । 
সুবীর আপত্তি করল--এখন পথে বের হওয়। 
মানেই বিপদ ডেকে আনা । ভোর cats দেখেশুনে 
যা হয় করাযাবে। | 
প্রবীরও তখন ত্বধাগ্রস্ত | রাত্রি তৃতীয় প্রহর 
পার হতে চলেছে তবু ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেনি, আর ঘণ্ট! 
কয়েক, একটি প্রহর, পরেই আকাশে ফুটবে আলো, 
জীবনের নতুন আশা নিয়ে | 
' আমার মন বলছে এর পরে আর সময় পাওয়া 
যাবে না বলে গ্রবীরের বাবা কপাট খুলে উকি 


১৯৬ জয়গ্রী, শ্রাব্ণ ১৩৮১ 


দিলেন দেখলেন রাস্তার দুই দিকে, জনশূন্য পথ। 
gia বাড়ীগুলি অশরীরী আত্মার মত নিঃশব্দ 
ইলিতে দেখিয়ে . দিচ্ছে মাথার উপরে কালো 
আকাশকে, যে আকাশে সুর্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। 
শিরু শির্‌ করে একট! হাওয়াও যেন কিছু বলতে 
গিয়েও সাহস পেলন! দূরবর্তা আলোটার ভয়ে। 
তীব্র ছটে! আলে! ছুটে আসছে গলির মাথা থেকে | 

wae বন্ধ করে দিলেন প্রবীরের ial) 

তিল তিল করে ভোর হল । পথে'দেখা দিল 
দু জন, চার জন। (আর নয়, সপরিবারে বেরিয়ে 
পড়ল তারা । সঙ্গে আঁর একটি প্রাণী তাদের 
কুকুর টগা। . 
আধ ঘণ্টা ag পদক্ষেপে হেঁটে তার! এসে - দাড়াল 
নদীর ধারে। কিন্তু নৌকা নেই, পারাপারের কোন 
উপায়ই নেই। 

সুবীর বলঙল-_নদীর ধার দিয়ে হাটতে থাকি, 
এখানে না হয় অন্তধানে নৌকা মিলবেই। 

খানিকট। পথ পার হওয়া যা খানিকটা, আশার 
ছলনায় ভোলাও GZ) এক পরিচিত ভদ্রলোক 
বললেন-__“নদীর ওপারে যাবেন ali ওটা 
আওয়ামী লীগের এলাকা একথা সবাই. দানে | afa 
গোলমাল সুরু হয়ে যায় তবে সামরিক বাহিনী এ 
দিকেই ঝাপিয়ে পড়বে aata আগে, তার চেয়ে চলে 
যান সোজা মীরপুরের দিকে। সেখান থেকে নৌকা 
যদি নাও পান, আজকের দিনট! সেখানে বিশ্রাম 
করে আগামীকাল রিকসা কোচ একটা পাবেনই | 

আর এক্জন পথচারী বললেন--মীরপুরের 


j ! f 
দিকে কি বিপদ নেই, বিহার। বস্তিগুলো এড়িয়ে এ 
যাবেন কেমন করে? তার চেয়ে এখন বাড়ী ফিতরে 
যান। বিকেলের "মধ্যে যদি কোন রাজনৈতি, 
মীমাংসার খবর না পান তবে এখানে এসে নদী পার 
হবেন। নৌকা আসবেই। ওপারের লোক সহরে 
আসবে না? সবাই বের হবে, দোকান পাট ও 


' খুলবে, একটু বেলায় | 


পথিক বদি পথ হারায় তখন বিপথে চলার 
সম্ভাবনাই বেশী। তখন গৃহস্থের কর্তব্য গৃহে ফিরে 
যাওয়া এই BSS সবার মনে ধরল, বাড়ী ফিরে গেল ' 
Stat | 

বিকেলে পথে পথে ' সামরিক মহড়া আর উগ্র 
হল। É গেল অস্তাচলে। 

ABA সহর কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ হল। 
ইয়াহিয়া বাহিনীর পৈশচিক fs 1 

হম কামানের শবে, আগুনের শিখায় আর 
বারুদের গন্ধে ঢাকা AZA শ্মশানে পরিণত হল। 
সৃহরবাসী অর্ধমৃত, TEAMS | 

পরের দিন সূর্যের উদয় ঘটল, কেউ দেখতে | 
পেল না। -জানাল। কপাট খোলার মত শক্তিও 
নেই কারে।। রাত্রি এল, কোন ঘরে আলো « 
PAA A! আকাশের তারা আচ্ছন্ন, ধোয়া আর 
ধুলোয় | 
পরের দিন অবার সূর্যোদয় ঘটল আবার সূর্ধা rf 
হল। কেউ টের পেল AL যে ধাবমান কাল হানে 
ঘটনা ধারা, সে নেই। নেই তার Bra মুহুর্তের x 
তীর | 


সুরু হন ' 


, 
মি 


+ 


১৯৭ বোবা! ঢেউ ভাঙলে 
২৫শে গেল, ২৬শে গেল। ২৭ তারিখের 
প্রভাত আলোয় সাড়া জাগল,। সুবীর বলল-_ 


এখন গোলাগুলির শব্দ একটু কমেছে, আমার 
মনে হয় এই বেলা! আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। 
ক্ষীণন্বরে তার বাবা বললেন আমি ত’ আগেই 
বলেছি এ সহরে আর মানুষ থাকতে পারবে না। 
গ্রবীরের দিকে চেয়ে সুবীর বলল--তোমার কি 
মত? | 
প্রবীর জবাব দিল, কিন্তু তার soaa কেউই 
শুনতে পেল না। কখন যে সে বাক্‌ শক্তি হারিয়ে 
ফেলেছে তা নিজেও জানে না। 
_ কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল আর দেরী 


করা নয় খাবার aj ঘরে আছে তাই ছুটি মুখে দিয়ে , 


বেরিয়ে পড়া । তবে সবাই এক সঙ্গে নয়, দুটি দলে 
ভাগ হয়ে। এক সঙ্গে অতগুলি মানুষের চলা বে- 
আইনী ত বটেই, নরখাদকদের উত্তেজনার কারণও 
ঘটাতে পারে। | 

প্রথম দলে রইলেন প্রবীরের বাবা, ai 


সুজাত! তার শিশুপুত্র ও প্রবীরের ছোট ভাইপো, 


বিছ্যাতকুমার আর তার প্রিয় কুকুর Batt | 

এই দলটি. এগিয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্ট। পরে বের 
হল সুবীর, তার স্ত্রী, ও মা আর বড় ছেলে প্রচ্যত- 
কুমার। ছুই দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার প্রশ্ন নেই। 
শুধু ভাগ্যকে মেনে নিয়ে চলা! | চলা আর চল|। 


aff ভাগ্য দেবত। প্রসন্ন থাকেন তবে ধলেশ্বরী নদীর. 


তীরে গিয়ে অর্থাৎ প্রায় পনেরো! মাইল পথ.পার হয়ে 
বিশ্রাম নেওয়া হবে। 


পড়বে, ওদের সঙ্গে যাবো | 


প্রথম দলটি সহর পার হয়ে যেতে সূর্য মাথার 


' উপরে উঠল । একটা পুকুরে নেমে সবাই জল পান 
করল । আবার হাটতে লাগল | 


নতুন শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রামের পথে 
এসে তাদের গতিবেগ বাড়াতে হল, সূর্য পশ্চিম দিক 
মুখী হয়েছে, বারুদের ধোঁয়া তার আকাশকে করে 
রেখেছে মলিন । fee সন্ধ্যার আগেই প্রবীরের 
বাব! বসে পড়লেন। পা আর চলে না। ছেলের 
দিকে চেয়ে বললেন--আমার জন্য তোমরা অপেক্ষা 
করো না। বিশ্রাম নিতে নিতে স্থবীররা এসে 


প্রবীর ইসারায় বলল-+তা! হয় না। আপনি 
বিশ্রাম নিন এক সঙ্গেই সবাই যাবো | 

শেষ কথাট! কেউ শুনতে না পেলেও বুঝতে 
অন্থবিধ! হল না কারো। ্ুুজাতাকে বিশ্রাম করতে 
বলে প্রবীর ছেলেকে কোলে তুলে নিল | 

বিদ্াৎকুমার যদিও যুবক কিন্তু এক নাগাড়ে 
এতোট। পথ হাটার অভ্যাস নেই। এদিক ওদিক 
চেয়ে সেও বসে AWA! তার কুকুরও পাশে বনে 
জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল | WHA ভার হয়েছে, 
বৃদ্ধই বলা যায়। ফপে সহগামী মানুষের চেয়ে তাঁকে 
হাটতে হয়েছে CAM | মানুষ যেমন -মামুষ দেখে ভয় 
পেয়ে গাছের আড়ালে গেছে, তাকেও তেমনি 
জোয়ান,কুকুর দেখে পাশ কাটাতে হয়েছে অনেকটা 
দূরে মাঠে নেমে পিয়ে, কনো জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে। 
প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর যধন তারা উঠি উঠি 
করছে তখন HA গেল গ্রামের দিক. থেকে কয়েক 


eR, শ্রাবণ ১৩৮১ 


জন লোক আসছে। তাদের সঙ্গে ছুটি কুকুর। টগার 
প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তারা তেড়ে এল। সে পালাল 
লেজ গুটিয়ে । কিন্তু এদেরও মুখ শুকিয়ে গেল। 
লোকগুলি সশস্ত্র । কারে হাতে লাঠি, কারো! হাতে 
দা। একজনের হাতে বড় একটি cate | ' 

তার! কাছে এসেই প্রশ্ন করল কোথায় যাবেন। 

গ্রবীরের বাব! গ্রামের নাম বললেন ; 

আবার প্রশ্ন হল--সহর থেকে আসছেন ? 

'নাম কি আপনার I 

ধর্মবীর az 

‘এরা কার! P 

‘ও আমার ছেলে, এটি তার স্ত্রী, আর এরা 
নাতি। | | 

একজন প্রবীরের দিকে চেয়ে' বলল-- আপনার 
নাম! 

প্রবীর জবাব দিতে পারল ali তার বাব 
. বললেন, ওর গলার স্বর বসে গেছে, কথা বলতে 
পারছে না। ওর নাম প্রবীর | 

“্ধ্মবীর, প্রবীর, সব বীরের দল, হিন্দুস্থান থেকে 
এখানে এসেছেন বীরত্ব দেখাতে» ছোর! হাতে 
লোকটা আর একজনকে বলল ‘ওসমান এ শালার 
গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে চল তো, শালা হিন্দুম্থানের 
Ba’. ওসমান এগিয়ে আসতেই প্রবীরের ভাই পৌ 
বহাৎকুমার রুখে Hote) সঙ্গে সঙ্গে একট! লাঠি 
পড়ল তার মাথায়। বিছ্যাৎকুমার মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল। গ্রধীরের বাবা উঠে এসেছিলেন, একট! ধাকায় 


১৯৮ 


তাকে ফেলে দিয়ে wea দর্ ধরল প্রবীরকৈ | 
ছেলেকে কোলে নিয়ে' gaa দীড়িয়েছিল 


অসাড় হয়ে, এবার প্রবীরের বিপদ দেখে সে ছেলেকে 


মাটিতে রাখল । কোমর থেকে বড় একট! ছুরি বের 
করল। 
থেকে তার চুলের মুঠি ধরে টান দিতেই সুজাতা পড়ে 
গেল।, একজন তার গলা টিপে ধরল আর একজন 
সুজাতার AU থেকে হার, কান থেকে হুল ও হাত 
থেকে চুড়ি খুলে নিল। l 

ওদিকে প্রবীর তখন একাই লড়ছে সিংহের TS | 
কিন্তু যতোই চেঃ! করুক সংখ্যায় ভারী ও সশস্ত্র 
গুণ্ডাদলের সঙ্গে লড়বে কতোক্ষণ ! টানতে টানতে 
ours হেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গেল গ্রামের 
ভিতরে । বাঁধা হল একট! গাছে সঙে। 

তারপর চলল আঘাত, আঘাতের পর আঘাত | 

বল্‌ শালা কথা বল্‌, বল্‌ পাকিস্থান জিন্দাবাদ । 

প্রবীর দাত চেপে রয়েছে। একমাত্র প্রতীক্ষা! 
শেষ আঘাতের, awa! সহ্যশক্তি সীমা ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে আর CH MALE ন!। 

কোন রকমেই কথা আদায় করতে না-পেরে 
খুনীর দল চরম আঘাতই হানতে প্রস্তুত হল। * বল্‌ 
কথা বল্‌, বল পাকিস্থান জিন্দাবাদ, শেষবারের মত 
বলছি বল্‌ বল্‌। . 

একট! Sow ata প্রবীরের সামনে দিনের শেষ 
আলোয় চমকে উঠল। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রবীর 
মৃত্যুর ভ্রাকুটি উপেক্ষা করল । কণঠযন্ত্রে টালল শক্তি | 
সরবে বেরিয়ে এল ধ্বনি--জয় ate । 


কিন্তু সেটা তোলার আগেই একজন পেছন . 


t 


1 


১৯৯ বোবা ঢেউ ভাঙলে 


afas প্রবীর আবার বলল 'জয় বাংলা” ‘জয় 


" বাংলা” । 


মৃত্যুর গ্রাস সে ভয় করে A | 

আততায়ীর হাতে ‘ছোড়া আর, একবার চমকে 
উঠল, পরক্ষণেই সে পড়ে গেল মাটিতে ৷ 

SQA, BET, GFA | 

ঝলকে BUS গুলী আসছে, আততায়ীর দল 
সব কটি লুটিয়ে পড়েছে। গুলীর শব্দে সমস্ত 
গ্রামটি যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিপত। মাঝে মাঝে 
প্রবীরের কানে আসে ‘জয় বাংলা, বহুদূরের দেশ 
থেকে। বুঝি মৃত্যুর পর এমন করেই জীবনের রেশ 
অনুভব করে আত্মা। l 

all মৃত্যুর পরে নয়। জীবন্ত অবস্থায়ই, 
স্বচক্ষে সে দেখতে পেল সামরিক বাহিনীর একটি 
ব্যক্তি ছুটে আসছে তারই দিকে। 

কাছে এসে সে বলল--ভয় নেই আর প্রবীর | 
আমরা এসে cafe | 

“আপনি কে? 

বাধন কেটে দিয়ে আগন্তক বলল-_ 

চিনতে পারছ না, আমি efi... 
| ধিসির' তুমি? ই. পি. আর, 

‘awe আর ই, পি আর নেই এদেশে। 

আমরা স্বাধীন বাংলার মুক্তি বাহিনী |” 

স্বাধীন | A 

হ্যা, শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। 
আমর! জন কয়েক অনেকদিন থেকেই গোপনে তার 
মুক্তিবাহিনী সংগঠন করেছি। গতকাল সারা ate 


পা 


লড়াই করেও আমরা নদী পার হতে পারিনি বলে 
আজ আসতে দেরী হয়ে গেল। আর. ভয় নেই, 
আমার বাহিনী সমস্ত গ্রামটা দখল করতে এপিয়ে 
গেছে। আমিও যাচ্ছিলাম ঝোপের আড়ালে আড়ালে 
এমন সময়ে তোমাদের কুকুরটা, কি নাম যেমন ?” 

BUP  - 

| Sil টগা, আমাকে দেখে কাছে এসে ভৌ ভৌ 

করতে লাগল । আমি ভাবলাম তোমর। বুঝি সহর 
ছেড়ে যাচ্ছ, এমন সময়ে চোখে পড়ল তোমাকে | 
তুমি চীৎকার করে:-.* 

Qaa এসে।, Veta বাবাকে মেরে . ফেলেছে 
প্রবীর ছুটতে লাগল । ২ 

কিন্তু জয় লক্ষ্মী যখন এগিয়ে আসেন তখন 
কাপুরুষের দলই আত্মগোপন করে সর্বাগ্রে! fage- 
কুমারের মাথায় পটি বেঁধে Yate তার মুখে জল 
দিচ্ছিল। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে প্রবীরের বাব! 
বসেছিলেন, এমন সময়ে প্রবীর এসে বলল _আ'র 
ভয় নেই বাবা। স্বাধীন বাংলার মুক্তি বাহিনী এসে 
গেছে। বসির, আমার বন্ধু । বসির, সেই বাহিনীর 
নায়ক | / 

বাসব এগিয়ে এসে বসল বিহ্যুৎকুমারের পাশে। 
রক্তন্নাভ কিশোর তখন উঠে বসেছে, কিন্তু অব্যাহত 
রক্তধারা বইছে। | 

বাসব বলল — “Fe করো না Vets) পঁচিশ - 
বছর ধরে বাঙালীর চোখের জলে যে ইতিহাস রচিত 
হয়েছে, এই রক্তের অঙ্গরেই তার ইতিহাস লেখা সুরু 

: হলো |” 
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‘সবল কোথায়?” WENA বলল সুজাতা | 
“সে আছে.এ নদীর ধারে পাহীরায়।. ভয় নেই 

ওদের সঙ্গে আমাদের বাহিনীর পঁচিশজন সশস্ত্র সৈম্য 
রয়েছে? 

প্রবীরের দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহু,“ক্ষত স্থান 
থেকে রক্ত ঝরছে অবিরত। কিন্তু গে-ব্যাথায় কাতর 
নয় সে। তার বুকে আর এক ব্যথা | AFAL বাঁসবের 
হাত ধরে বলল--'বনির'আমাকে ক্ষম। করো, আমি 
তোমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণ! করেছিলাম । 
আমি-"'আমি""তোমাকে"তত 

বাসব বলল--‘আমাকে ভেনেছিলে ডাকাত 9’ 

‘Si, আমি শুনেছিলাম'-*, 


‘ঠিকই শুনেছিলে প্রবীর, তবে ইতিহাপট। 


শোননি। পাকিস্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাংলায় 
ফিরে 'যখন দেখলাম লুঠেরারা আমাদের বাড়ীটাই 
শুধু বাজেয়াপ্ত করে নি, আমার বাবাকে, ভাইকৈ, 
জেলে: নিয়ে' মেরে ফেলেছে, তখনই প্রতিজ্ঞা 


| করেছিলাম, এর প্রতিশোধ নেব । সেনার বাংলাকে 


যার! লুট করে নিচ্ছে সেই লুঠেরাঁদের এ দেশ থেকে 
তাঁড়িয়ে দেব । ওরা আমাদের যে বাড়ীট। নিয়েছে 
তার দাম কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিন্ত ব্যাঙ্ক 
থেকে মাত্র কেড়ে নিয়েছিলাম তিরিশ হাজার টাকা | 
আর সে টাকারও একটি পয়সাও ভোগ করিনি 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে” 

qatet দিকে চেয়ে সে আবার বলল-_ 

“তোমার মনেও সেদিন এই প্র ছিল, কিন্ত 
আমি জবাব দিতে পারিনি । | ater.” 

প্রবীর বলল:_ “বোবা! ঢেউ ভাঙ্গল? ! 

Sy সেদিন ate.’ 

আর cata’ গেল না। আর এক" দফ! OBA 
গুডুম শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। একটু 
পরেই.শোনা গেল ‘জয় বাংল। ‘ay বাংলা' বনু 
aud | 

শেষ 


ওয়াটারগেট নয় £ ওয়াটারলু | 


( সম্পাদকীয়--শেষাংশ ১৭২ পৃষ্ঠার পর ) 
চলে ৷ প্রশাসনিক দায়িত্ব অগ্রাধিকারের (Executive 
privilege) যুক্তি দিয়ে fauna টেপগুলির দখল 
থেকে আদালত ও এরুভিন কমিটিকে বেশীদিন দূরে 
সরিয়ে রাখতে পারলেন না এবং তাকে ধীরে ধীরে 
টেপগুলির দখল ছেড়ে দিতে হোলো, তাঁও নানা 
qafa বরে টেপগুলির যে অংশগুলিতে 
ওয়াটারগেটে হানাদারীর এবং ওয়াটারগেট 
আসামীদের ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা সম্পর্ক নিক্সনের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষ্য রয়েছে সে-অংশঞ্চলি AFÈ, 
অস্পষ্ট এবং কোনো কোনে। ক্ষেত্রে লরাসরি সেগুলি 
বিলুপ্ত করবার পর । 

' কিন্তু আরও মারাত্মক টেপগুলি নিক্সন মরিয়া 
Aaa সরিয়ে রাখছিলেন। কারণ ওয়াটারগেটের 
ছয়দিন পরই. হ্যালডেমানের সঙ্গে AAAA 
সে-বিষয়ে বিস্তৃত আগোচনার পর' ফেডারেল 
ব্যুরো অফ ইনভেটিগেলনকে ওয়াটারগেটের তদন্ত 
ধামা চাপা দিতে যে নির্দেশ দেন, এ-ব্যাপারে 
সি, আই, এর এবং নিক্সনের । পুননির্বাচন 
কমিটির ভূমিকা ঝাতে কোনোক্রমেই প্রকাশিত না 
হয়-_এই টেপগুলতে তার রেকর্ড ছিল। কিন্তু 
afaa কোর্টের আঁটজন জজ, নিক্সন-সুহৃদ চীফ 
, জাষ্টিন ওয়ারেন বার্জারের নেতৃত্বে ২৪শে জুলাই রায় 
দেন যে নিঝ্সনের পার্ধদদের বিরুদ্ধে 'জাপিয়াতি, 
মিথ্যা সাঙ্ষাদান প্রভৃতি যে ফৌজদারী মামলাগুলি 
আদালতে দায়ের কনা হয়েছে তাদের মীমাংসার 
জন্য নিক্পনকে ৬৪টি টেশই ফৌজদারী আদালতে 
শ্রাবণ +৮১ - ৫ ' 
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দাখিল করতে হবে। এই টেপগুলি দাঁখিল হলে 
ওয়াটারগেটের ঘটনার সঙ্গে নিক্সনের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত 'হবে ae না 
দিলে aAa কে।টের অবমাননার দায়ে নিক্সন 
অভিযুক্ত হবেন। তাই সুপ্রিম কোর্টে সিদ্ধান্তের 
পর নিক্সনের ইমপিচমেন্ট এবং বিতাড়ন অনিবার্য 
হয়ে Sali নিক্সস ৬৪ টি টেপ হস্তান্তর করতে 
সম্মত হয়েও কালহরণের কৌশল CAA | 

ইতিমধ্যে গও মে ' মাসেই প্রতিনিধিনভার 
আইনগত কমিটি (House _ Judiciary 
Committee) ডেমোক্র/টি দলের ২১ জন ও 
রিপাবলিকান দলের ১৭ জন নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং 
প্রতিনিধি সভার কাছে নিঝ্সনের ইমপিচমেন্টের জন্য 
সুপারিশ করা হবে কিনা এই উদ্দেশ্যে তাঁদের বৈঠক 
সুরু করে। ভারা জুলাই মাসে ওয়াটারগেট ঘটনা 
সম্পর্কে ৪০০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত AFANA প্রকাশ 
করে। fee সুপ্রিম canba ২৪ জুলাই-এব টেপ 
সংক্রান্ত নির্দেশের পর হাউস জুডিপিয়ারি কমিটি 
প্রকাশ্য বৈঠকে ২৭শে ও ২৯ জুলাই পর পর 
ভোটে 
aama ইমপিচমেন্টের জন্য তিনটি অভিযোগযুক্ত 
প্রস্তাব গ্রহণ করেঃ 

১): ওয়াটারগেটে হানা সম্পর্কিত সংবাদ 
ধামাঁচাপ! দিয়ে ম্যায় বিচাবের পথে বাধার 
af | | 

২) ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফেডারেল বারো! 
অফ ' ইনভেসটিগেঁশনের, ' সেপ্ট লি ইনটেলিজেন্স 


ও ২৮-১০ 
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MENA এবং আভ্যন্তরীণ রাজন্ব বিভাগের প্রশাসনে 
হস্তক্ষেপ করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দান। | 

৩) প্রশাসনে gaifer তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট 
টেপ রেকর্ড এবং দলিলপত্র হস্তান্তরের জন্য কংগ্রেসের 
সমন অগ্রাহ করে কংগ্রেসের অবমাননা | 

হাউ জুডিসিয়ারী কমিটির ৬ জন 
রিপাবলিকান awe ২৭শে জুলাই-এর এবং 
৭ জন রিপাবলিকান সদস্য ২৯শে জুলাই-এর ভোটে 
নিক্সনের- বিরুদ্ধাচরণ! করবার পর ৪৩৫-দদস্যাবি শিষ্ট 
প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ১০০- 
সদস্যবিশিষ্ট পিনেটের. ছুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ভার 
পায়ের তলা থেকে সরে গেছে, নিকনের এই 
উপলব্ধি হোলে।। প্রতিনিধি সভায় সাধারণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ইমপিচমেন্টের সুপারিশ পাশ হলে 
সিনেটে বিচার নুরু হবে এবং সেখানকার ৫৫ জন 
ডেমোক্র্যাট সদস্যদের সঙ্গে ৯ জন রিপাবলিকান 
যোগ দিলেই ৬৪ জনের ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠভায় নিক্সনের অপরাধ সাব্যস্ত হবে। 
অনন্তোপায় নিক্সন ৫ই আগষ্ট অপরাধ স্বীকার করে 
বললেন ওয়াটারগেটের কারচুপির ও ধামাচাপার 
সংবাদ গোপন রেখে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন, 
এফ, বি, আই ওসি, আই, একে ওয়াটারগেটের 
কারসাজি ধামাচাপা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে 
জাতীয় নিরাপত্তার কারণে | 

মিক্সনের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিলো! ; কর 
ফাঁকির, সরকারী পয়সায় নিজের ব্যক্তিগত প্রাসাদ- 
সজ্জার অভিযোগ। কর ifsa অভিযোগে 


fama ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পাইরে! এগনিউ গেল 
অক্্রোবরেই বিদায় নিয়েছেন | 

পতনের পুর্বেও নিক্সন শেষবারের মত ইউরোপ 
পরিক্রমা করে গেছেন | 'সোভিয়েত রুশের সঙ্গে 
তৃতীয়বার শীর্ষ বৈঠক করেছেন, আটলান্টিক গোষ্ঠির 
রাষ্ট্র নায়ক-দর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, আরব ও 
ইসরায়েল রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে শগা-পরামর্শ 
করেছেন। চীনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক নিক্সনের অন্যতম 
কীতি,_যেমন TNS এবং খাস হোয়াইট 
হাউসে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে-যা অন্ত কোনো 
affa প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সার! 
বিশ্বের উপর পরাক্রান্ত মাকণ প্রেসিডেন্টের 


-অবিসম্বাদী ছাপ রেখেও মাকিণ রাষ্ট্রের জনমতের, 
. সাংবাদিকতার, আইনের এবং সংবিধানের দরবারে.“ 


দুর্ধর্ষ নিক্সন চূড়ান্তভাবে পরাজিত, RES এবং 
হুরপনেয় FAFA বোঝ। নিয়ে শীর্মতম আসন থেকে 
নিক্রান্ত হতে বাধ্য হলেন। 

আমেরিকার ১৯৮বতসরের ইতিহাসে এ-এক 
অভূতপুর্ব ঘটনা। তেমনি অভূতপূর্ব ঘটন। 
মাত্র কয়েকমাস পূর্বে, গত ডিসেম্বর মাসে 
নিক্সনের মনোনীত ভাইস-প্রেসিডেট জেরাজ্ড 
ফোর্ডের প্রেদিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ। ইতিপূর্বে 
প্রেসিডেণ্টের আকস্মিক মৃত্যুর কিন্বা হত্যার ফলে . 
যারা ভাইস-প্রেসিডেন্ট থেকে প্রেসিডেণ্টের পদে 
উন্নীত হয়েছেন তারা সকলেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে 
ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হবার পর 
প্রেলিডেণ্ট হয়েছেন, কিন্তু amaa সঙ্গে নির্বাচিত 


\ 


™ 


২০৬ ওয়াটারগেট নয় £ ওয়াটারলু | 
_ ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্পাইরো৷ এগনিউ ছুর্নীতির দায়ে 
পদত্যাগে বাধ্য হলে, নিক্সন, জেরান্ড ফোর্ডকে তার 
স্থলবর্তী ভাইস-প্রেপিডেন্ট মনোনীত করেন। এই 
মনোনীত ভাইস-প্রেপিডেন্টই আবার প্রেসিডেন্টের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে নেলসন রকিফেলারকে ভাইস- 
প্রেসিডেন্টের পদে মনোনীত করেছেন। ১৮৯৮ 
সালে আর একবার আমেরিকায় সাংবিধানিক ঝড় 
উঠেছিলো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট we জনসনের 
ইমপিচমেন্ট-এর সময় | সেনেটের বিচারে মাত্র এক 
ভোটের ব্যবধানে c দিন ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা- 
ধিক্যের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে FAAA 
ইমপিচমেণ্ট ও বিভাড়ন থেকে রেহাই পান। 
আমেরিকার দলীয় নির্বাচন সংক্রান্ত একটি 
(ঘটনাকে কেন্দ্ৰ করে শীর্ষতম স্তর থেকে নান! অধস্তন 
স্তরে TAS, জালিয়াতী, বে-আইনী অর্থ সংগ্রহ, 
নির্বাচনী আইন - লঙ্ঘন, ক্ষমতার অপপ্রয়োগে 
নাগরিকদের ব্যক্তিগত কথাবার্তায় চরবৃত্তি ইত্যাদি 
অপরাধের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সেখানকার বিচার 
ও পরিষদীয় বিভাগ gás নৈতিকতাবোধের 
পরিচয় দিয়ে আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোতে 
নৃতন শক্তি সঞ্চার করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনে  নৈতিকতাবোধ 
অবনুপ্ত প্রায়, দুর্নীতির স্থূল অবলেপ প্রশাসনকে 
আচ্ছন্ন করেছে, পরিষদীয় রাজনীতি ছুর্নীতির 
কোলাহলে কলু'যত, বিচার বিভাগীয়, শ্বাধীনত। 
fam এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক কাঠামে। 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ এবং তার ভবিষ্যৎ 


নিতে হয়েছে। 





দর্যোগময়। ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোতেও 
হালডেম্যান, এরলিখম্যান, রন ডীন, ম্যাগগ্ভ্যাররা 
আত্মগোপন করে শাসকদের সর্বোচ্চমহছলে প্রভাব 
বিস্তার করছেন, জন মিচেল, ষ্টানস, কোনালীর মত 
কৃতি আইন-ব্যবসায়ীরা উচ্চ সরকাঁরীপদ অধিকার 
করে foal শাসকদলের পুননির্াচনের দায়িত্বে থেকে 
BAB ও বে-আইনীভাবে ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্তলাভের স্থুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী 
তহবিলে লক্ষ লক্ষ অর্থ সংগ্রহে নিয়োপ্দিত রয়েছেন | 
এই দুর্নীতির পাপকুণ্ডের সর্বোচ্চ শিখর থেকে 
পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিমান প্রশাসনকেও 
“ওয়াটারলু'র মত শোচনীয় পরাজয়কে বরণ করে 
স্থতরাং ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান" 
দের, এখানকার হালডেম্যান, এরলিখম্যান, জন 
মিচেল, জন ডীনদেরও জন্যও যে পথের বাঁকে বাঁকে 
এমনিধারা ওয়াটারলু অপেক্ষা করছে না, তা কে 
বলতে পারে | ইতিহাসবিধাতা হয়তো অলঙ্গেযে সেই 
মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছেন। 

জয়গ্রকাশ নারায়ণ বিহারে সংগ্রাম পুরু করে 
সেই শেষের দিনের লালসন্কেত উত্তোলন করেছেন। 
এই সংগ্রামের পরীক্ষা-নিরীক্ষ। বিহারে সুরু হলেও 
তার পটভূমি সর্ধভারতীয়। বিহারে সংগ্রাম সুরু 
হয়েছে সেখানকার “ওয়াটারগেটগুলির” বিরুদ্ধে, 
বিহার বিধান পরিষদ যার প্রতীক হয়ে দীড়িয়েছে। ' 
তাই বিধান সভার বিলোপ তার অব্যবহিত লক্ষ্য। 
তাছাড়া রয়েছে কালে।বাজারী, মজুতদারী, বেনামী 
জমি হস্তান্তর, ভূমি আইন ফাকি দিয়ে জমি দখল 


২০৪ ' জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮১ 

হরিজন, আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ 
সকল দুর্নীতি, শোষণ ও বৈষন্যের বিরুদ্ধে 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম । জয় প্রকাশ নিজেই বলছেন ভার 
আন্দোলনের লক্ষ্য সামগ্রিক faza ainas, 
রাঙ্জনৈতিক, আধিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষ/-ব্যবস্থার এবং 
সর্বোপরি নৈতিকতাবোধের £ “The aim of the 


বন্ধ, 
এবং 


movement, as far as I am concerned, is . 


total political, 


revolution— social, 
economic, cultural, educational and 
above all moral...” | 
১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ক্ষুদিরাম শহীদ 
হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম শহীদ | শহীদদের 
আত্মদানে স্বাধীনতা সংগ্রামে অজিত নৈতিক ও 
মানবিক মূল্যবোধের দ্রুত ভাবক্ষয় সুরু হোলো 
দেশবিভাঁগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এর , ১৫ই 
' আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তরে । গত ২৭ বছরে সেই 
O মূল্যবোধের স্থলবর্তা হয়েছে কপটতা; হিংজ্রতা, 
বিত্বের অহমিকা, এ্রশ্বর্ষের বাপকানি ও 
পরিবাপ্ত সিনিসিজম। ভাই লক্ষ লক্ষ মুত্র! ব্যয়ে, 
জালিয়াতী, জবরদস্তির পথে, লাঠির জোরে ভোটের 
বাক্স ভতি করে নির্বাচনে জয়ের প্রহসনের অনুষ্ঠানে 
কারুর লজ্জা নেই_না শাসকগোষ্ঠির, সম্ভব 
হলে না বিরোধীদের। এই পথে শাসকদল রাজ্যে 
রাজো অগ্রতিদ্বন্থী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে_ 
তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা তারই ফলশ্রুতিরূপে অসপত্ব 
ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। কেন্দ্রের এবং সকল 
রাজ্যের প্রায় সকল স্তরের ক্ষমতা--তা সে পুশাসনে 


হৌক, faut দলেই হৌক--তারই হাতে কেন্দ্রীভূত 
হয়েছে। ফলে দলীয় আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র যেমন: 
BRS হয়েছে, তেমনি অসপত্ব ক্ষমতার MAP 


গ্রশাঁদনে এবং সারা দেখে পরিব্যপ্ত হয়ে সে-সকল . 


ক্ষেত্রের গণতন্ত্ও faqs করেছে প্রশাসনে, দলে 
এবং দেশে-মতবিরোধের অধিকার ( Right of 
Dissent ) প্রায় বিলুপ্ত । - 

এই কারণেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ALAS 
লোকের ডাক আসে। যার ওপর নির্ভর করা যায়, 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মতবিরোধের সুচনার 
আশঙ্ক| যার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র নেই। ১৯৬৯-র 
জুলাইতে বাঙ্গালোরের এ, আই, সি, সি অধিবেশনে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর “্উড়ো। চিন্তার” (“Stray 


a 


thoughts”) ফর্দট!--ফকরু(দ্দন আলি আহমেদই g 


দিল্লী থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।, সেই 


উড়ো চিন্তার’ wha অর্থনৈতিক কর্মস্থচীগুলি যে ' 


এ, আই, মি, সি তে অনুমোদন পেলোনা, দেই 
বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অমতে সঞ্জীব 
CRUNCH কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের 
মনোনয়ন দান এবং তারপর কংগ্রেসের fayi- 
বিভক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। সুতরাং 
ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন 
পাবেন এবং 
বিরোধীদের প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরীকে পরাজিত 
করে নির্বাচিত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক-_-ফকরুন্দিন 
আলি আহমেদ খাছ্ঘমন্ত্রীরপে যতই 
হউন না কেন। রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পাবার 


শতকরা, ৮০ ভাগ ভোট পেয়ে 


fe 


gk 


| ২০৫  ওয়াটারগেট নয় ২ ওয়াটারলু ! 


পর ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ AoA 
Quivers যুক্ত হলে প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত 
Yio সুত্রমনিয়ামকে নিয়ে খাদ্যে See এবং 
ঘাটতি we গুলিতে সফর করে খাঞ্পরিস্থিতি নিয়ে 
আলোচন!কালীন হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, দেশের খান্ত 
পরিস্থিতির কিহাল! গত ওরা আগষ্ট পুনায় তো 
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নায়েককে প্রকাশ্যেই সঙ্কটজনক 
ao পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী তিরস্কার করলেন 
কারণ ১৯৬০-৬১ সাল খেকে গভ দশ বছর নান! 
কৃষি প্রকল্পে ৭০০ কোটি টাকা বায় করবার পরও 
মহারাষ্ট্রে WT উৎপাদন ১৯৬০-৬১-এর ৭৭ AF 
টন থেকে দশ বছরে ৫০ লক্ষ টনে নেমে এসেছে! 
আর তৎকালীন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ফকরুদ্দিন-আলী 
আহমদের কার্যকালে BoD উৎপাদন ১৯৭০- 
৭১-এর ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টন থেকে ১৯৭১-৭২ এ 
১০ কোটি ৫২ লক্ষ টনে এবং ১৯৭২-৭৩-এ 
> কোটি ৫২ লক্ষ .টনে gta পেয়েছে। তাই 
এ বছর ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টনের উৎপাদনের 
ধার্য লক্ষ্য (১৯৭৪-৭৫) সে জন্যই. বাগাড়ম্বর 
মনে হবে। ১৯৭৩-৭৪-এ ১০ কোটি ৬০ লক্ষ 
টন দূরে থাক, ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টন atom 
পেলেই যথেষ্ট বলতে হবে। প্রাক্তন খাদ্ধমন্ত্র 
qapa আলি আহমেদের tie উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
ব্যর্থতার উপর জোড়াভালি দেবার wy প্রধানমন্ত্রী ও 
নূতন খাদ্যমন্ত্রী aa উৎপাদনের, বহু-বিস্তৃত কৌশলের 
সন্ধানে সফরে বার হয়ে ১৮ মাসের মধ্যে খাছ 
স্বয়ং সম্পুর্ণতার ভুকুমজারী করেছেন | 


\ 


এবারকার গমের পাইকারী ব্যবনা সরকার 
নিজের হাত থেকে ব্যবপায়ীদের হাতে তুলে দিলেও 
গম সংগ্রহে ব্যবসায়ীরা সম্পুর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 
গতবার আগ মাসের মধো সংগৃহীত 
লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের পরিবর্তে এবার একই 
সময়ে গম সংগৃহীত হয়েছে ১৭ জক্ষ-৫* হাজার Ba | 
সরকারের বড়াই ছিল, ১৯৭১-এর পর আর খাছ 
আমদানী করবেন al | সে বড়াই তাদের ৭২ সালেই 
ভেঙ্গে গেছে। গত বছর ভারত সরকার অনেক 
গড়িমসি করে আন্তর্জাতিক বাজারে se- লক্ষ 
টন গম চড়া দরে কেনেন, তার বেশীটাই কেন। হয় 
আমেরিকার WHA) এছাঁড়। ২০ লক্ষ টন গম 
সোভিয়েত রুশ থেকে ‘ata’ নেওয়া হয়। এ-বছর৪ 
গুধানমন্ত্রী বলে(ছন খাদ্য আমদানী করবেন-__কবে, 
কতটা, তা জানান নি। এইটুকুই জান! গেছে এ- 
বছর এ-যাবৎ কয়েক সপ্তাহ আগে ১৮ লক্ষ টন 
UD আন্তর্জীতিক বাজারে কেন! হয়েছে, জাহাজ 
ভাড়া বাদে ২০০ কোটি টাক। মুল্যে! সোভিয়েত 
রূশের কাছ থেকেও নাকি এবার আরও বিশ লক্ষ 
টন'গম 'ধার'-এ নেবার চেষ্টা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিমাণ 
OO সময়মত আমদানী করতে সরকারী ব্যর্থতায় 
রেশন-ব্যবন্থী (Public distribution system) 
ভেঙ্গে পড়ে চরম সঙ্কটের আবর্ত WR করবে। 
মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষভাবে অবিশ্বাস্ত tio মূল্যবৃদ্ধি এই 
আন্ত ইতিমধ্যে স্থষ্টি করেছে। গত ৬ই জুলাই যে 
বার মাঁস শেষ হোলে, সেই সময়ের মধ্যে iJ- 
শস্তের মূল্য শতকরা ৪১৯ ভাগ বৃদ্ধি, পেয়েছে, — 


৪৩ 


২০৬ জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮১ 


পমের মূল্যবৃদ্ধি শতকর! ৬৫'৪ ভাগ, চাউলের JN- 
বৃদ্ধি শতকরা ৩৮১ এবং ডালের মুল্যবৃদ্ধ শতকরা 
১৮৮ ভাগ । সুতরাং, সরকারের স্বীকৃতি অনুযায়ী 
দারিদ্রের নিম্নশীমাঁয় জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ 
ব্যক্তির বাস হলেও সেই সঙ্গে ইতিমধ্যে আরও বেশী 
সংখ্যা লোক TH হয়ে ভারতবর্ষের অন্ততঃ শতকরা 


৭০ ভাগ মানুষকে চরম অর্থ নৈতিক gáa নামিয়ে 
এনেছে। 


সরকারের ব্যর্থ খাগ্ধনীতির এই ফলশ্রুতি 


ইনফ্রেশনের অন্যতম কারণ_ষে বার্থনীতির 
পরিচালনায় ছিলেন প্রাক্তন ga) ও নব-নির্বাচিত 
aga waning আলি আহমেদ |  ফকরুদ্দিন 
আলী, আহমেদ খাদ্য দপ্তর থেকে বিদায় নেবার 
পর তার সহকারী এ, পি, face বলছেন 
খান্ভনীতির আমূল পরিবর্তন দরকার এবং 
অ ম্তব্যবস্থার মধ্যে বছরের গোড়াতেই ১ কোটি 
থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খান্ত সংগ্রহ করে 
ফেলতে হবে অর্থাৎ, প্রকারাস্তরে সিদ্ধে সাহেব 
বলতে চাইছেন সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার 
ag দিয়ে ন্যনপক্ষে এই পরিমাণ aie বণ্টনের 
অনিবার্ষধতা রয়ে গেছে। আর সেখানে ফকরুদ্দিন 
আলি আহমেদ রেখে গেছেন নিদারুণ খাছ্যসঙ্কটের 
উত্তরাধিকার । যার ফলে প্রধান মন্ত্রী রাজ alten 
সফর করে-সংশ্লি Ao দপ্তরের ।কর্মচারীদের সঙ্গে 
বৈঠক করছেন, চ্যবন রলছেন HID উৎপাদন 
বুদ্ধির অন্ত সকল ব্যবস্থা নিতে হবে-আর একই 
সময়ে ঘাটতি রাজ্যগুলি থেকে খান্ভের দাবীতে কেন্দ্র 


ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে । গতবছর আসামে চাউলের 
ব্যবস! রাষ্ট্রীয়করণ করে এখন মুখামন্ত্রী শরৎ সিংহ 
FABIA ভূগছেন। মোটা দানার শস্যের আস্তঃরাজ্য 
চল্যচলের বিধিনিষেধ উঠে গেলেও মহারাষ্ট্রে ৭* 
লক্ষ ভূমিহীন, দরিদ্র চাষী, আদিবাসী অনাহারের 
মুখে, মধ্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে খান্তের অভাবে AG 
এলাকায় ‘শিকড় ও পাতা থেয়ে মানুষ জীবনধারণ 
করছে’--এট! বলছেন আর কেউ নন, মধ্যপ্রদেশের 
খান্ত aga কিশোরীলাল শুরু । পশ্চিম বাংলার 
পুরুলিয়া, বীকুড়া এবং মেদিনীপুরের 'অঞ্চল বিশেষে 
নাহার চলছে। পুরুলিয়ার ১২ লক্ষ লোক মাসের 
পর মাস গম feai চালের চেহার! দেখেনি। তারা 
ভুট্টার ও qaa বিচির লেই খেয়ে দিন যাঁপন 
করছে। এই জেলায় চালের দাম কিলে| প্রতি 
৩,৫০ টাকা ‘থেকে ৩৭৫. টাকায় চড়ে গেছে, -Al 
সেখানে কখনও হয় নাই বলে স্খোনকার মন্ত্রী 
বলছেন। 

পশ্চিম বাংলায় aid পাঁচ লক্ষ টন চাউল 
সংগ্রহের লক্ষামাত্র। হলেও, এবার পূর্বেকার বছরের 
১ লক্ষ ৭৩ হার্জার টনের সংগ্রহের -সীমান! কোনে! 
প্রকারে পৌছেছে। পশ্চিম বাংলার "সরকার 
চাউল কল মালিকদের উপর নির্ভর করেছিলেন 
তাদের সংগৃহীত চাল থেকে কল মালিকরা শতকর! 
৬৪০ ভাগ দেবেন তা থেকে পাওয়া যাবে ৩ লক্ষ ৬০ 
হাজার টন.| এবার ১৪ই মার্চ পর্ধস্ত_-যার মধ্যে 
প্রকিওরমেন্টের বেগ স্তিমিত হয়ে আঁসে__চাউল 
কলগুলি দিয়েছে মাত্র ৩৭,৬৭২ টন এবং সে সময় 


২*৭ ওয়াটারগেট নয় ঃ ওয়াটার! 


ság সব মিলিয়ে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল 


y> লক্ষ ২৪ হাজ্জার ৩ শত '১৮ Bay মার্চ মাসে 
বা 


pa হটেছেন। 


জ্যের খান মন্ত্রী কঠোর ভাষায় চাউল কল 
মালিকদের সংগ্রহের ব্যর্থতার জন্য দায়ী 
করেও, মাত্র তিন মাস পরেই তাদের - প্রতি 
দয়াপরবশ হয়ে তাদের সংগৃহীত চালের লেভির 
মাত্র! শতকরা ৬০ থেকে কমিয়ে শতকরা ২৫-এ 
নিয়ে এলেন এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ তখনকার বর্ধিত 
বাজার দরে বিক্রয়ের ঢালাও হুকুম দিলেন | তারপর 
শোনা গেলো সরকার বোরো ধানের চাল থেকে ১ 
লক্ষ টন সংগ্রহ করে আমন চাউলের সংগ্রহের ঘাটতি 
মেটাবেন। সেক্ষেত্রে পশ্চিম বাংল! সরকার 
কীতিমান; মাত্র ate কিছু mae করে ' পিছু 
এদিকে কেন্দ্রের stela চাল বাড়ন্ত, 
তারাও হাত গুটিয়েছেন। ফলশ্রুতি রেশনে চউলের 
পরিমাণে ২৫০ গ্রাম ছাটাই এবং গ্রামে অনশন। 
এর ওপর বন্যার বিড়ম্বনায় সাড়ে সতের কোটি 
টাকার ওপর থাছ্যশস্ত ay হয়েছে। . সরকারের 
অজুহাতও জুটে গেলো রেশন ছাটাইয়ের, মানুষকে 
অনশন, অর্ধাশনে রাখবার | 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি দিশেহারা হয়ে মজুত: 
উদ্ধারে নেমে পড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলিও' অনেক পাঁয়তারা 
কষে এ-কাজটিতে হাত দিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের 
এই সিদ্ধান্ত কতট! মনকে চোখ ঠারবার জন্য, কতটা 


কার্যকরী করবার জন্য, সে-সম্পর্কে বিস্তর সন্দেহ: 


আছে এই কারণে যে, কেন্দ্র থেকে রাজ কমিটির 


সিদ্ধান্ত অনুযায়ী pasto আঁয়ের ওপর কর 
anatata জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে বার ata চাপ 
দিলেও রাজ্যপরকাএগলি . এযাঁবৎ তা এড়িয়ে 
গেছেন। পাঞ্জাব সরকার তো সরাসরি এ-বিষয়ে 


তাদের অক্ষমতা জানিষ্ছেন-কারণ এই ধনী 
কৃষকরাই তো তাদের নির্ভঃস্থল 1 হরিয়ানা 
সরকারও পাঞ্জাবের পথ CATA! মধ্য প্রদেশে 


মুখ্যমন্ত্রী শেঠি এই মর্মে একটি বিল এনে 
১০,০০০ টাকার ও তার উধ্ব-মুল্যের খামারের 
ওপর সামান্য ট্যাক্স ধার্য করে রাজ্যের ভাণ্ডারে 
অতিরিক্ত ১১ কোটি টাকার সংস্থান করতে 
চেয়েছিগেন। ' কিন্তু কংগ্রেসী সদস্যর! এই বিলের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াবার' ফলে“বিলটিই - প্রায় বাতিল হয়ে 
যাচ্ছি । , 

মধাপ্রদেশ বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের 
ধনীকৃষকদের সঙ্গে আপস রফ করে খামারের মুল্যের 
CHAR ২০,০০০ টাকা কর! হয়েছে এবং ট্যাক্সের 
হারও নামমাত্র রাখা হয়েছে। ভারত সরকারের 
শহর-সম্পত্তির Gea নির্ধারণের সিদ্ধান্তটিও 
একই কারণে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। 
শাসকদের সমর্থকদের বাধার অন্ত সে কাজটিও ‘ধীরে 
চল’-‘hasten slowly’—aifex পথ ধরেছে। 

ইনফ্লেশন অবরোধের জন্য ATNI ও 
বাণিজ্যিক শস্তের (Commercial ' Crops) 
মূল্যনীতির নিয়ন্ত্রণ চাই। কিন্তু খাগ্ভশস্তের 
উৎপাদনে 'ঘাটতি, সংগ্রহে আরও ঘাটতি। ফলে 
মূল্যবৃদ্ধি এবং ইনফ্লেশনের- গতিবেগ বুদ্ধি-_এই 
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চক্র সরকারী নীতির দ্বারা COMPAS হয়ে আরও মস্থণ 
হয়েছে। কাদের স্বার্থে মজুত দমনের সরকারী 
কঠোর হস্ত নিরস্ত রয়েছে? তেমনি কালোট।কার 


Bex সন্ধানে বিলম্বিত অভিধান দেখা গেছে, 


কালে। টাক! উদ্ধার করে ইনফ্লেশন দমনের 
সঙ্কল্পেও ঘাটতি দেখ! গেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তার 
সর্বশেষ ১৫ই আগষ্টের ভাষণে কালোটাকা কি ভাবে 
নির্বাচনকে কলুষিত করছে তাঁর উল্লেখ করে 'বিত্তের 
ক্ষমতা” ‘Money power — ẹba হস্তে দূর 
করবার পরামর্শও দিয়েছেন;  প্রধানমন্ত্রীও 
কালোটাকার নিন্দাবাদ করেছেন। অর্থমন্ত্রী 
কালোটাকার করাল ব্যধি সম্পর্কে সম্পুর্ণ অবহিত। 
কিন্তু এ পর্যন্তই । স.কার এ-বিষয়ে অবহিত হয়েও 
তার বিরুদ্ধে এ-যাবৎ কোনো aaa না নিয়ে 
তিনটি অডিম্যান্স জারী করে কার্যত বেতন-মজুরা 
(wage-freeze) জমাট বাধিয়েছেন মাত্র | 

তার উপর অর্থমন্ত্রী চ্যবন ৩১শে জুলাই 
অতিরিক্ত বাজেট এনে সারা বছরে আরও ২৩২ 
কোটি টাকার ট্যাক্স বলিয়েছেন। 
বছরের ডেফিসিট ফিনান্সিং এবারকার মূল 
বাজেটে নিদিষ্ট ১২৬ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ 
রাখ! । ইতিমধ্যে কত ঘাটতি পড়েছে, সরকারা 
স্তরে ' কোথায় কোথায় বায়সঙ্কোচ করা হয়েছে, 
সেসব তথ্য চ্যবন গোপন রাখলেও বে-সরকারী 
সূত্রে জান! যায় বাঁজেটের ঘাটতি ইতিমধ্যে ৭০০ 
কোটি টাকায় পৌছেছে। gak ডিসেম্বরে 
আরও একটি অতিরিক্ত বাজেট, আরও করের 


a 


উস, 


বোঝ। আবে, ডেফিসিট ধিনান্সিকে ১২৬ 
কোটি টাকার সীমানায় রাখবার চেষ্টায়। 
বছরের শেষে মার্চমাসে দেখা যাবে fiag 
‘বাজেটে তিনপ্রস্থ পর্বত প্রমাণ কর বসিয়েও ১২৬ 
কোটি টাকার সীমানা efra ডিফিসিট ফিনান্সিং 
কতো ভধ্বগামী হয়েছে ! 

এই অতিরিক্ত বাজেটের একটি নিরিখই হতে 
পারতে! 2 এতে মূল্যস্তর কমবে কি না, উৎপাদন 
বাড়বে কি ন।। ছু'টোর একটাও যে হবে না, তা 
অর্থ মন্ত্রকের একজন ' মুখপাত্র বাজেট ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছেন। উপরস্ত, এই নূভন 
অপরোক্ষ করের মাত্র! মূল্যস্তর বৃদ্ধি করে ইনফ্লেখনের 
গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং সেই অনুপাতে 
ডেফিলিট ফিনাম্দিং বুদ্ধিরও | চ্যবনের বাজেটের 
খড়া ইন্ফ্লুণনের গতিবেগ বুদ্ধিতে একাই শরিক 
হবে কেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেলমন্ত্রী ললিত 
নারায়ণ fete ast আগষ্ট রেলের অতিরিক্ত 
বাজেট এনে আরও ১৪০*০৭ কোটি টাকার 
বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন মালের ভাড়। ও যাত্রীভাঁড়া 
বৃদ্ধি করে। দেখেশুনে মনে হয় সরকার আর 
চাইছেন না দরিদ্র জনসাধারণ খেয়ে-পরে বাঁচে, 
faal সাধারণ মানুষ রেলে যাতায়াত করে। 
কালোটাকার উপর যাদের দখল, 
সকল উদ্চোগের পরিণতি যেন তাদেরই সুখ- 
স্বাচ্ছন্দোর জন্য । সরকার যদি কালোটাকার হাত 
থেকে সত্যিই রেহাই পেতে চান demonetise— 
টাকার অবমূঙ্যায়ন--তাকে করতেই হবে | 


আর ` 


সরকারের 
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২০৯  ওয়াটারগেট নয় ২ ওয়াটারলু ! 


এই বিত্তবানের শক্তিকে ‘Money Power’ 


-i I কত অসহায়ের চোখে না দেখেন এবং 
তাঁদের গ্রভাব-প্রতিপত্তি সরকারী কর্তাব্যক্তিরা কী 
রকম অবাক বিস্ময়ে তারিফ করেন, তার পরিচয় 


দিয়েছেন অর্থদপ্তরের steel ce, আর, গণেশ ।, 


সঙ্কোচ ও লজ্জার মাথা! খেয়ে তিনি বলেছেন বড় 
বড় ম্মাগলার Atal, তাদের পরিচয় সবাই জানে 
এবং তারা সমাজের উচুস্তরে মাথা উঁচু করে 
চলাফেরা করেঃ “Big 
well-known and move 
high Society*—.cwa কাবু করবার জন্য 
গণেশসাহেব নাকি স্যাগ্রহের কথা ভাবছেন ! 
কয়েকজন উচ্চবর্ণের স্মাগলারের নামও তিনি 
জানিয়েছেন যেমন-_হাজী Wala, ইউস্থফ প্যাটেল, 
শুক্র নারায়ণ । পিলু মোদী লোকসভায় বলেছেন যে 
তিনি খবর নিয়ে দেখেছেন হাজী মন্তান প্রধান মন্ত্রীর 
সঙ্গে হুইবার সাক্ষাৎ করেছেন। এরা; সোনা, কৃত্রিম 
FB ঘড়ি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, মেসিনারী, অশ্লীল 
ছবি ও গানের রেকর্ড ইত্যাদি গোপনে আমদানী করে 
আরব সাগরের উপকূলের দেশগুলি' থেকে । বছরে 
প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার শুষ্ক ফাঁকি দিয়ে স্মাগল কর! 
fafaa ধর! পড়ে ; ধর! পড়ে না আরও অনেকে কোটি 
টাকার জিনিষ । এদের ধরবার জন্য নরওয়ে থেকে 
বিশটি মোটর লঞ্চও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আন! 
হয়েছে | হাজি মস্তানের ছবি এবং জীবনী বোন্বাই- 
এর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাঁপা হয়েছে-- 
গণেশ সাহেবের সেটাই আফশোষ। পিলু মোদী 
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smugglers are 
freely in 


আর একটি মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন। কেন্দ্রীয় 
ক্যাবিনেটের এক মন্ত্ীর'পোষকতায় বিহার ও পশ্চিম 
বঙ্গে বে-আইনী জিনিষ সীমান্ত পেরিয়ে আমদানী 
হয়-_ নেপাল থেকে ABA] . 

রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে faea ' শক্তির 
যোগাযোগ না হলে এমন নির্লজ্ঘভাবে বড় মাপের 
স্মাগলিং সম্ভব RA] ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পর 
নৈতিক মূল্যবোধের এই দুণিবার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে 
aia জনতার হাতে ক্ষমতা দিয়ে Be মূল্যবোধের 
প্রত্যাবর্তনের জন্যই জয়গ্রকাশ নারায়ণের সংগ্রাম | 
শহীদদের রক্তদানে ভারতবর্ষে যে সংগ্রাম AF 
হয়েছিলো, চাপেকার PURI আত্মনিবেদনের মধ্য 
দিয়ে, বাংলাদেশে ক্ষুদিরামের আত্মদানে, সম্প্রতি 
ভারতে আনীত শহীদ উধম সিংয়ের ভস্মাবশেষের 
প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণে এবং প্রতিটি আগষ্টে নেতাজীর 
অমোঘ নির্দেশ-_‘My Divine Motherland 
shall not be cut up’—ca? এঁতিহোর 
প্রতি যে প্রতারণার কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়-_-তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে ক্মতা-মদমত্ততার 
ক্রুরতায়, Hida ঝলকানিতে ও বিত্তের অহমিকায়, 
স্বাধীনত সংগ্রামের অক্ষয় সম্পদ__-নৈতিক 
ও মানবিক মুল্যবোধকে-_ধ্বংসের গহ্বরে HS 
অবনমিত করে গণতান্ত্রিক জীবনধারা উৎসাদনে 
নিয়োজিত রয়েছেন যারা, ভারতবর্ষের সেই 
নিক্সন, হলডেম্যান, আরলিথম্যান, মিচেলের দলকে 
ওয়াটারগেটে হানাদার ম্যাককর্ড, লিডিড 'ও হাণ্টের 
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মত নীচ ষড়যন্ত্রকারীদের সাবধান করে দেবার দিন 
যেমন 


এসেছে। ওয়াটারগেটের  ষড়যন্ত্রকারীরা 
ওয়াটারলুর গ্লানি নিয়ে বিদায় নিয়েছে, আমাদের 
দেশের িয়াটারপেটওয়ালাদেরও” সেই পথে 


নিক্ষান্ত হতে হবে-যর্দি সময় থাকতে তার! 
সাবধান না হন। এবারকার ১৫ই আগষ্টের এটাই 
বিপদের লালসন্কেত! আমেরিকার সিনেটের 
ওয়াটারগেট কমিটি তাদের pore রিপোর্টে 
case বলেছেন ভারতের নিক্সন-হাজডেম্যান- 
আরলিবম্যান-মিচেলদের পক্ষেও তা সমভাবে 
প্রযোজ্য s, “the watergate affair 
reflected an alarming indifference 
to concepts. of morality and public 
trust,---Indeed, the conduct of many 
watergate participants seems grounded 


in the belief that the ends justified the 


means, that-laws could: be flouted to. 


maintain the present Administration 
in office.” 

কিন্তু পরিশেষে তাদের “ওয়াটারলু*র মত 
পরাজয় অবধারিত। 
২৩শে আগস্ট, ১৯৭৪ 








জয়ত্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য ' 

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সডাক ১২০০ । যাণ্ৰাসিক 
woei যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
শংখ্যাগ্ুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত, কিছু দিতে 
হ্য় না। = 





লেখকদের জন্য | 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচ্না প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে: 
পাঠান চাই । ' নকল রেখে পাঠানোই উচিত (|. 
কারণ," পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। ' 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম | 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
লহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি | 


কলকাতার জব স্টলে TUG) পাওয়! বায় 


প্রচার অধ্যক্ষ; জয়শ্রী 
২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 
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বিষয় : লেখক পৃষ্ঠা “ee, 
ত্দন্ত-রহস্ত Al : 
রহস্তের VAG eet ২১১ ) রি 
বিষ্চাঁসাগরের | 
বিজ্ঞান চর্চার এক দিক | 
অধ্যাপক তিপুরাশস্কর ই 
CAAT ২১৬ 3 
i $ হারা হি. রা, ka ঘাটে 
(প্রবন্ধ) অধ্যাপ্ক নির্মলেন্দু বিকাশ রি আপনি করতে: পারেন 
| রক্ষিত: Ayer i: পর অর tn 
; ka কোনও লা কেমা 
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমবিকাশ Ea ait ANS 
} Seta সিংহ ২১১ Jf আছে ওদের কথ! আলাম 
i JRONE কারণে তো বযবলাযীয়া দাম চড়ান 8! 
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) ত TU OAT Mes কিনছেন, কত কিনছেন সেইছিকে i 
OA AAPEA. o ছি বু Lad E 
( নাট্যাকৃত ইতিহাস ) ০ 5. দস 
সুমির বিয়ে “ প্যোতিরিজ্্নাথ মজুমদার ২৪২ নু কিল কোনও ffir দাম চড়তে 
দেখলে অস্থির হবে সে ছিনিষ et করে কিনে জনা 
€ নত্যঘটনা অবলম্বনে গল্প ) টন করেন না। কারও প্রয়োদনের BABAR কেনাকাট। _ 
cure: সুনীল থাম Ry ee টিক দে দিন 


Upper Ganges Sugar Mills Ltd. 


SEOHARA, DIST, BIJNOR, U. P.. 


“MANUFACTURERS OF opr 
‘PURE CRYSTAL CANE SUGAR এ 


WF 
ra 2 “4 T 
e Ñi i 


Morton: Confectionery & Mik Products Factory > ) 


Glad Unda: DIST: ARR BIHAR 
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- MANUFACTURERS OF ARI এটি 


CONDENSED 1 MILE, AND QUALITY CONFECTIONERY ` 


Ps. 
f. 
č Pip সি ২৬ জনি < 
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Oil Mills 


CHANDAUSI, U, P. 
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সম্পাদকীয় 


SF-a Al Feta ভক্ত? 


ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে ‘ante 
পারফরমেম্স'ঃএর আখ্যাটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়ে 
গেছে।” এই আখ্যাটি আরোপিত হয়েছিলো 
Y মুদলীম লীগের একটি গুতিনিধি দলকে যখন 
আলীগড় BALA তৎকালীন ইংরেজ. অধ্যক্ষ মিঃ 
বেক শিথিয়ে-পড়িয়ে ১৯০৭ .সালে সর্বপ্রথম 
ভারতীয় শাসনতম্বে মুনলমানদের জন্য পৃথক নির্ব/চন 

, ব্যবস্থার দাবী উত্থাপন করালেন। সেদিন থেকে 
পর্দার আড়ালে কলকাঠি নেড়ে মঞ্চের, নায়কদের 
জাতির . স্বার্থবিরোধী-ব্যবস্থ। ব। সিদ্ধান্ত . গ্রহণের 
নজীর Ate পারফরমেন্স’ আখ্যার কলুষ কালিমা 
বহন করে এসেছে। ১৯০৭ সালের সেই মুসলীম 
প্রতিনিধিদলের পৃথক নির্বাচনের দাবী ১৯০৯-এর 
SX মলি-মিণ্টোর ভারতীয় শাসন, সংস্কারের সুপারিশে 
স্থান পেয়েছিলো,_-১৯৪৭ সালের ভারত- 
বিভাগ যার পরিপত ফল। ভারতবর্ষের জাতীয় 


৮ 


সংগ্রামের পথে সাম্প্রদায়িকতার সেই সুক্ষ TAIA, 
পরবর্তীকালে প্রতিপিপ্নবের কী ভয়ঙ্কর. অবরোধের 
R করেছে, বর্তমান ভারতবর্ষ মূল্যবোধের প্রায়- 
অবলুপ্তি তার স্বাক্ষর বহন FACE | 
নেতাজী-মন্তর্ধ/ন-রহস্য তদন্তের জঙ্য নিয়োগিত 
কমিশনের-খে!সল! কমিশন নামে যা সুপরিচিত 
রিপোর্টেও দেশবাসী সেই eaa পারফরমেন্স'-এর 
“ছায়াপাত দেখছে । তাই উত্তাল প্রশ্ন তাদের মনে 
এট! কী নেতাজী-রহস্তের GAB, না রহস্যময় তদন্তের 
দ্বিতীয় পর্যায় ! শাহ নওয়াজ কমিটি ১৯৫৬ শালে 
আর একবার রহস্যময় তদন্তের পরিচয় দিয়ে 
তাইহে|কু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
গুরুতর আহত হবার এবং পরে হানপাতালে মৃত্যুর 
সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। নেতাজী-রহস্ত তদন্তের 
দ্বিতীয় গচেষ্টাও শাহ নওয়াজ কমিটির পথ অনুসরণ 
-করেছেন--তফাৎ এই যে শাহ নওয়াজ কমিটি বিচার 


২১২, SRY, ভাদ্র ১৩৮১ 


বিভাগীর দৃষ্টিভঙ্গীতে অনভিজ্ঞ হয়েও যে ate 
করেছেন, বর্তমান কমিটির একক সভাপতি বিচারকের 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সত্বও অমুমানকে প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করে বিচারকের মানসের এবং সুবিচারের জন্য 
ARTS আঁইন-কামুনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন । কেন! 


নেহেরুর আত্মার তৃপ্তির জন্য ? না, নেহেরু-এভিহ্যব।হী. 


শাসকদের ইসারায় ? এই সংশয় প্রবলভাবে উঠছে 
এই কারণে যে, যে-বিচারক আইন কামুন-পদ্ধতির 
বড়াই করেন, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহা প্রমাণ দিয়ে ঘটনার 
সত্যাসত্য বিচারে সদাত্রতী, তিনি চারজন সাক্ষীর 
পরস্পর-বিরোধী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষোর 
উপর ভিত্তি করে এবং এবিষয়ে সরকারী কোনো 
দলিল সংগ্রহে Gol হয়েও বিমান দুর্ঘটনার 
ঘটনাটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং 
একটি মাত্র ব্যক্তির সাক্ষ্যকে--ভাক্তারের, যে 
ডাক্তার নেতাঁজীকে কখনও দেখে নাই এবং বিমান 
.ছুর্ঘটনায় "তথাকথিত আহত ব্যক্তির আগুনে পোড়া 
মুখ দেখে. যে -ব্যক্তিকে সনাক্ত করা কখনই সম্ভব 
নয়-_তিনি শিরোধার্য করে নিয়েছেন। তাইছোকু 
হাসপাতান্সের ডাক্তার 
সাক্ষ্য পেয়ে যেন কমিশন হাতে চাদ পেলেন। এই 
ডাক্তারটিকে কমিশন একজন অতি AME সাক্ষীরূপে 
চিহ্নিত করেছেন---.“ 
eminently respectable witness” (9: ৩৪)। 
আবার কমিশন অন্যত্র বলেছেন ( পৃঃ ৪৯) “The 
Doctor, too, appeared to be a most 
convincing witness of 0০৮)৮--একেবারে 


Struck me as an 


এ কথাই, বোঝাতে চেয়েছেন 1 


ইয়োসিমির (Yoshimi) ` 


সত্যের ধ্বজাধারা | যদিও কমিশনের Stata এই 
ডাক্তারের সাক্ষ্যে “অসঙ্গতি রয়েছে’ (Yos): 
‘There are no doubt, inconsistencies’ if 
এখানেই শেষ নয়, এমন ABS সাক্ষ্যটি বলছেন 
যে খাহনওয়াঞজ্জ কমিটির কাছে তিনি যে সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন তার চাইতেও বর্তমান কমিশনের কাছে 
তার প্রদত্ত সাক্ষ্য অধিকতর সত্য (পৃঃ ৩৪) 8 “The 
witness stated once or twice that the 
statement that he was making before . 
the Commission was truer than the 
statement: he had made before the 
Shah Nawaz khan Committee” | সততার 
পরাকাষ্ঠ। বটে ! -শাহনওয়ান্্ কমিটির কাছে তার 
সাক্ষ্য অর্ধনত্য এবং বর্তমান সাক্ষ্য পুর্ণসত্য _সাক্ষী 
ঘটনার এগার, বছর 
পরের সাক্ষ্য হরি সাক্ষীর স্বীকৃতি অনুযায়ী অর্ধপত্য 
হয়ে থাকে, ঘটনার ২৭ বছর প্রর সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য 
পূর্ণ-সত্য বলে যে-কমিশনের গ্রহণ করতে রাধে না, 
সেকগিশনের তথ্/নিষ্ঠার বড়াই, যুক্তিনিষ্ঠার we 
কথার ফুলঝুরি মাত্র । এট! খোলামনের পরিচয় তে 
দুরের কথা, পূর্বসিদ্ধান্তকে সপ্রমাণ করবার .উদগ্র 
আকাতখ্খ। থেকেই এই মানসিকতার eq! si al 
হোলে এই সাক্ষীর সাক্ষোর অসঙ্গতিগুদ্িকে সময়ের 
উত্তরণের দোহাই দিয়ে কমিশন গ্রহণযোগ্য করছে 
চাইতেন al: “There are no doubt incon- 


sistencies and the witness ascribed 
them to the passage of time that ; 


২১৩ সম্পাদকীয় 

occurred since the events which were 
.. being deposed to.” ( F og)! অথচ, ঠিক 
একই কারণে অন্ত অনেক সাক্ষীদের সাক্ষ্য 'অসঙ্গতি- 
> “শোনা eet’ — ‘hearsay’ — yif? ABTS 
সপ্রমাণ করবার Brat আকাম!’ ইত্যাদি বাক্যবাণে 
কমিশনের বিদ্প করতে বাধে নাই |. এই সত্যনিষ্ঠ 
ডাক্তারটির,_-যে নেতাজীকে দেখে নাই, বিমান 


দুর্ঘটনায় afis আহত ব্যক্তির মুখ দেখবার যার 


RAIA হয় দাই--ঘটনার ২৭ বহর পর ফোটে! 
দেখে নেতাজীকে চেনবার .মুহুর্তমাত্র বিলম্ব হোলে 
না! এটা কি faataa লক্ষণ, ন! পুতুলনাচের 
ইশারা? 

কমিশনের যুক্তিনিষ্ঠার এবং বিচারকম্থুপভ 
মানপিকতার সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায় তাইহোকু 
শবদংকার কেন্দ্রে তথ!কধিত বিমান দুর্ঘটনার ফলে 
মৃত ব্যক্তির শবদেহের যে অস্তেগ্রি-ক্রিয়া সম্পন্ন হল 
— সেই শবদেহের সনাক্তকরণের কোনে। তথ্য না 
থাক! সবেও তাকে qatil শবদেহরূপে স্বীকৃতি 
দেবার মধ্যে। মুতের মৃত্যুকালান কিম্বা শবদেহের 
সংকারের কোনো সার্টিফিকেট কেউ afaa করতে 
পারলো না, সমসাময়িক শবদহের যে সার্টিফিকেট 


পাওয়া গেছে তা ‘estal fora)’ নামক জাপানী - 


সামরিক বাহিনীর এক ব্যক্তির । হারিণ শা নামক 


এক সাংবাদিক শাহনওয়াজ কমিটির কাছে এই সাক্ষ্য 


উপস্থিত করে সংশ্লিষ্ট শবদেহকে AOMA শবদেহ- 
রূপে :সপ্রমাণ করতে. চেয়েছে। ডাঃ ইয়োনিমি 


শাহনওয়ারজ কমিটির এবং বর্তমান কমিশনের কাছে, 


` 


ataia কালে বলেছেন যে তিনি ‘att কানা”, 
জাপানী ভাষায় ‘oma বোস, এই নাম তার 
মৃত্যুর সার্টিফিকেটে পিখেছিলেন | কিন্তু হারিণ 
শা'র সংগৃহীত শবদেহের সার্টিফিকেটে কিম্বা নেতাজী 
তদন্ত কমিশন উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয়, কমিটির 
আহ্বায়ক, লোকসভার সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ 
কর্তৃক তাইহোকুভে সংগৃহীত সমসাময়িক শবদেহের, 
স1টিফিকেটে ‘estal ইচিরো”র নাম পাওয়া গেছে। 
“কাট! কানা’ নামে কোনো ব্যক্তির শবদেহের 
সার্টিফিকেটের অস্তিত্বের কোনো! সন্ধান না পাওয়া 


সত্বেও, সে-সময়কার অন্যযেষ্টিকৃত শবদেহ নেতাজীরই 


শবদেহ--জুডিসিয়াল পদ্ধতির সকল, বিধান লঙ্ঘন 


করে এই অযৌক্তিক, বিচারকমুলভ দৃষ্টিতে অগ্রহণীয় 


সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে কমিশন বিচারপদ্ধতির 
অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন বললেও আইনের 
নামে এই জবরদস্তির সবটা বল! হয় না। এই 
সিদ্ধান্তের পশ্চাতে ‘কম্যাগু পারফরমেন্ন'-এর অশুভ 
ছাঁয়াপান্তের আশঙ্ক। অতঃপর অমুলক. বলবার কি 
অবকাশ রয়েছে? eos. 

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কমিশন কয়েকটি অবান্তর 
গ্রসঙ্গের অবতারণ। করায় এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত. 
হবে। নেহেরুর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্কের মুল্যায়নের 
এখানে কোনো! অবকাশ নেই ; একমাত্র নেহেরু: 
প্রশত্তির মহৎ-উদ্দেশ্টয যদি কমিশনকে প্রেরণ না 
যুগিয়ে থাকে । নেতাজী দেশে ফিরলে নেহেরু 
তাকে তলোয়ার হাতে প্রতিরোধ করবেন, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ন্হেরুর এই উক্তিটি যদি 


২১৪ @ RS, etg ১৩৮১ 


কমিশন উদ্ধৃত করতেন, তবেই নেতাজী-নেহের 
সম্পর্কের মূল্যায়নের TANG তুলে ধরতেন। 

আর ' একটি উদ্দেশ্যমূলক অবান্তর প্রসঙ্গ 
কমিশনের প্রচ্ছন্ন নেতাজী-বিতবেষকে উদঘাটিত করে, 
কতটা খোলা মন নিয়ে কমিশন এই তদন্ত করেছেন, 
সাধারণ মানুষের মনে সে সম্পর্কে গভীর সংশয় 
সৃষ্টির অবকাশ, বমিশন স্বয়ং তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজশাসকের! eyf পার্টির, 
সহায়তায় নেতাজী সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে এই বলে 
বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন যে নেতাজী জাপানৈর 
ক্রীড়নক এবং নানা অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র Tae 
লেখার মধ্য দিয়ে জনচিত্তে নেতাজীকে হেয় প্রতিপয় 
- করবার অন্তহীন প্রয়াস করেছিলে।। আই, এন, 
এর গৌরব Tiel এবং: নেতাঁজীর অক্ষয়কীন্তি 
সার! দেশে উপকথার মত ছড়িয়ে দেশকে 
উদ্বেল করে দিলে ইংরাজকে ভারত শাসনভার 
ত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হতে এবং eyfa পার্টিকে 
উদ্বেলিত দেশপ্রেমের ধিকারে পযুদস্ত হতে হয়ে 
ছিলো । কমিশনের এই অপচেষ্টাও সেরকম 
ইতিহাসের ধিকারে পযুদস্ত হবে। আমরা 
. ডঃ রাধাবনোদ পালের কাছে একাধিকবার শুনেছি 
টোকিওতে যুদ্ধাপরাধীদের -বিচারকরূপে তিনি স্বচক্ষে 
দেখে এসেছেন জাপানী শাসকরা নেতাঁজীকে কী 
" গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন। বিচার চলাকালীন 


বিচারকক্ষে যতবার নেতাঁজীর নাম উচ্চারিত হয়েছে 


জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোলো এবং Sa 
সহকর্মীরা আসামীর কাঠগড়ায় ততবার উঠে দাড়িয়ে 


বিপ্লবের দিশারীর 


সেই উচ্চারিত, নামকে নতমন্তকে অভিবাদন 
জানিয়েছেন। জাপানের সাধারণ মামুষের মধ্েও p 
তিনি সে- KETAS লক্ষ্য করেছেন। 

- শাহনওয়াঁঞ্জ কমিটির সিদ্ধান্তকে যেমন দেশবাসী 
গ্রহণ করে নাই, এই কমিশনের fagre তেমনি 
গ্রহণ করবে না। fea কমিটি খোল! মন নিয়ে 


এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় বার্থ 


হবার ১৬ বছর AF ATS এই কমিশনের কাছ থেকে 
দেশবামী খোল মন নিয়ে তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ 
ও বিচার-পদ্ধতির বিধানানুযায়ী এই গুরুতর প্রশ্নের 
সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিল cafes থেকে তারা 
হতাশ হয়েছেন। নেতাজী যুগ্-বিপ্নবের দিশারী । 
বিচারের afesta দেশবাসীর মানসপট থেকে তা? 
মুছে ফেলবার GN বৃথা। ভারতবর্ষের অপমা 
বিপ্লবের অবরোধ বুঝিবা উত্তোলিত হবার সময় 
এসেছে | নবদুর্বাদলশ্তাম atia পাদম্পর্শে 
যেমন অহল্যার শাপমোচন হয়েছিলো, তেমনি যুগ- 
অন্তর্ধান-রহস্তের aafaa 
উত্তোলিত হলে. ‘ভারতবর্ষের বিপ্লব দ্রেত সর্বাত্মক 
পরিণতি পাবে-__হয়তে। বা এই agl বর্তমান 
তদস্তটিকেই রহস্যময় করে তুলেছে_-যে রহস্যের 
পশ্চাতে 'কম্যাণ্ড পারফরমেন্স-এর কালিমার 
ছায়াপাত দিগন্তে অস্ফুট হয়ে উঠেছে। গুতিবিপ্পবীদের 
প্রতিহত করে ভারতীয় বিপ্লব সম্পুর্ণ ee 
যুগ-বিপ্লবীর অন্তর্ধান-রহস্তকে যতোই তদন্তের 
রহস্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলা-হউক না কেন। 
নেতাজী রহস্তের চার বছর ব্যাপী তদন্তে তার 


Y. 


na 


২১৫ সম্পাদকীয় 

রহস্তময় অনস্তর্ধানের বিকল্প সুত্র, বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য 
দেশবাসীর কাঁছে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই তদন্তের 
আলোড়ন দেশবাসীর মনে নেতাজী-এতিহ্যের 
আবেদন পৌছে দিয়ে নেঙাজীর জীবন ও সাধনা 
সম্পর্কে নব নব জিজ্ঞাসা WE করেছে। সেদিক 
থেকে এই কমিশন গঠনে ও পরিচালনায় যারা 
উদ্ভোগী হয়েছেন এবং ২২৪ জন সাক্ষীর মধো যাঁরা 
তাদের সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে নেতালজী-রহস্তের উপর 
নূতন আলোকসম্পাত করেছেন তারা esate | 
এদের মধ্যে, কমিশন গঠনে ও পরিচালনায় প্রধান 
উদোগী লেকিসভার সদস্য অধ্যাপক সমর--গুহ, 


কমিশনে উপস্থিত আইনজীবীদের মধ্যে Saas 
প্রসাদ ' চক্রবর্তী, Aag, দত্ত মজুমদার 
গো বিদ্দ মুখোটি, এদের নিরলস ও fanaa সহায়ক 
Aada গুপ্ত এবং সাক্ষীদের মধ্যে ০সুরেশচন্দ 
aq, Bayar বক্সী, এইচ, ভি, কামাথ, 

ডঃ সত্যনারায়ণ সিং ডঃ রমেশচন্দর মজুমদার, জি, বি, 
সান্যাল, ই, Seat, শশীবর্ণ থেবর, ডাঃ রামচন্দ্র 
ate, & বি, সি, চক্রবর্তী, ডাঃ পবিত্র রায়, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ az, চন্দ্র সিং রাওয়াত, মাও আঙ্গামী 
afaa Pn I নাম উল্লেখ্য । .." 


১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ 





পূজা সংখ্যা জয়ন্তী 
- এবার মহালয়ার পূর্বে বা'র হবে। 
প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শান্তর, 


'অম্দাশক্কর রায়, হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 


অধ্যাপক ধীরেশ 


BRIG অধ্যাপক রাখাল দত্ত, অধ্যাপক fanta চক্রবর্তী, 

অধ্যাপির। cata) আইয়ুব, রাজধি প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ | 
GAB জয়গ্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন. সম্পর্কে |: 

আলোচনায়, বিশিষ্ট কবিদের কবিতায়, কয়েকটি গল্পে এবং পুস্তক 


গুলাগ 


পরিচয়ে এবং 


আলেকজাগডার সলঝেনিটসিনের 


আকিপ্লেগোর আলোচনায় সমৃদ্ধ থাকবে | 





মূল্য ৪'০* টাকা সডাক t'at | 





i 


ন্বিক্যাসাপচ্লেল শিজ্ঞানভর্জান্স এক কিক্ক £ 


্রীত্রিপুরাশক্কর সেন 


alata ও আয়ুর্বেদ 

আপনার! সবাই আতলকাচ দেখেছেন। একে 
ABS ভাষায় বলে অর্ককাস্ত, ইংরে্সিতে বলে 
আতর্সকাচে যখন ýa 
রশ্মিঞ্চ'লকে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করা যায়, তখন 
তার নীচে যা কিছু ধর! যায়, তাই হলে ওঠে | 
ধারা মহামনস্বী পুরুষ, ধাদের যুগ প্রতিনিধি” আখ্যা 
দেওয়া চলে, তাদের মনটা'ও আতসকাচের মতো, 
তাতে একটা যুগের বিচ্ছিন্, এমন কি আপা 
বিরোধী ভাবধারা প্রতিফলিত হয়, তাই Stat 
আগুনের মতে স্থলে উঠে চতুর্দিকে আলো ও ভাপ 
বিকিরণ করেন। বিদ্যাসাগরের মনটা ছিল এই 
'আতসকাচেরই মতো। বীরলিংহের নরকেশরীর, 
সেই বজ্রকঠিন sats মানুষটির ভেতর 
শতাব্দীর নানা ভ।বধার! সংহত হয়েছিল যুক্তিবাদ, 
মানবতাবাদ, ব্যক্তিত্বানত্য বাদ, প্রাচীন এঁতিহোর 
প্রতি বিচারপ্রসুত্ত শ্রদ্ধা, বিজ্ঞান-চেতনা ও ইতিহাস- 
চেতনা--উনিশ শতকের এই গ্রবণতাগুলি আমরা 
বিষ্ঞাসাপর-চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। 


Convex Lens | 


কোন্‌ সুদূর অতীতে একদিন ভারতের খষি ' 


এগিয়ে চলার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন ( চরৈবেতি ) | 
CGH শতাব্দী থেকেই পাশ্চান্ত দেশের বৈজ্ঞানিক-গণ 


জ্ঞানের নান! ক্ষেত্রে নব-নব আলোকপাত 
করছিলেন। প্রতীচ্যের এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের প্রতি 
বিষ্ভাসাগর যথেষ্ট agata ছিলেন। তিনি যে 
সকল প্রতীচ্য মনীর্ধীর জীবনচরিত রচনা! করেছেন, 
(‘জীবন চরিত’ wea) তার ভেতর কয়েকজন 
বৈজ্ঞানিকও আছেন। প্রাচীন ভারতও. একদিন 
বিজ্ঞানে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল, একথা তিনি 
জানতেন কিন্ত সেকালের ভারতীয় (বা গ্রীক) 
পণ্ডিতের সে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত ছিলেন, এ কথ! 
তিনি স্বীকার করেন নি। অন্যান্য বিজ্ঞানের ote 
'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতিও তার গভীর অনুরাগ 
ছিল। মনে হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞ।নের নানা গ্রন্থ তিনি 
আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন । তার গ্রন্থাগারের 
পুস্তক তালিকায় এই গ্রস্থগুলির নাম পাওয়া যায়। 


১1 MAST (১ম ভাগ )— Gis অন্নদাচরণ 
থাস্তগীর 


২। আধ্য-চিকিৎসক ( ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড 
দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ব) 

৩। চিকিৎসা-গ্রকরণ--শিখরকুমার ay | 

81 বাল-চিকিৎস!--প্রসন্নকুমার মিত্র 

৫। রসায়ন--মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য 

wl শরীর-রক্ষণ--ভাঃ অন্নদাঁচরণ খাস্তগীর 


২১৭ বছ্য!সাগরের বিজ্ঞানচর্চার এক দিক £ 


বিদ্ভাসগ্ মহাশয় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার 
দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ভার মূলে ছিল আর্ত ও 
দরিদ্র মানুষের প্রতি সগবেদন! | খার্মাটাড় অবস্থান 
কালে তিনি দরিদ্র সাওতালগণকে বিনামুল্যে 
চিকিংস। করতেন। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের 
মতে! eale চিকিৎপকও বিদ্যাসাগরের চিকিৎসা- 
নৈগুণাকে স্বীকৃতি দান করেছেন। FAF- 
বৎসর পুর্বে কোলকাতা মিউনিসিপাল মিউজ্জিয়।মে 
যে বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে দেখেছি, 
তিনি প্রত্যেকটি রোগীর লাক্ষ)ণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করে রাখতেন। 

emt জাগে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কি আয়ুর্বেদ 
“NA চ্চ। করেছিলেন ? 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘বাল্যবিবাহের দোষ,’ প্রবন্ধে 
এমন কয়েকটি উক্তি করেছেন, য1 মহধি geroa 
উক্তির প্রত্ধিবনি বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর 


মহাশয় লিখেছেন--'অপ্রমন্ত শরীরতত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ- 
ভিষগ বর্গের! কহিয়াছেন, অনভীতশৈশব জায়াপতি- 
সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাঁসেই 
প্রায়ই বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশি হইয়। ভূমিষ্ঠ হয়, 
তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে aj হইয়! 
অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। 
কথঞ্চিং যদি জ্রনকঞ্জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক 
লোক সংথ্যার অঙ্ববৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু 
স্বভাবতঃ শরীরের দৌবল্য ও aa গীড়ার প্রাবল্য- 
প্রযুক্ত সংসারযাত্রায় অকিঞ্চিংকর পাত্র হইয়া 
অল্পকাল মধ্যেই ATA প্রেরিত হয়” | 

মহামতি নুশ্রুতও ‘শরীরস্থানে’ বলেছেন 

‘SATO FI প্রাপ্ত ঃ পঞ্চবিংশতিম্‌। 


যগ্ঠাযত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষন্থ £ A fa ॥ 
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্ব! দুর্বলেন্দ্রিয় ঃ 
তস্ম।দতান্তবাল।য়াং গর্ভধানং ন কারয়েৎ? ॥ 
যেখানে পুরুষ পঞ্চবিংশতি বৎসর ও নারী 
যোড়শ বৎসর বয়ংক্রম প্রাপ্ত হয়নি, সেখানে যে 
সস্তানের উৎপত্তি হয়, তার গর্ভবাঁসেই বিপত্তি ঘটে, 
যদি প্রাণবিশিষ্ট হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে দীর্ঘক্কাল 
বাঁচে না, যদি বাঁচে, তবে সে দুর্বলেন্ররিয় হয়, 
সুতরাং অত্যন্ত বালিকায় (ষোড়শ বৎসরের fo- 
বয়স্ক! বালিকায় ) গর্ভাধান করে al 
অবশ্য সুশ্রুতের উক্তির সঙ্গে বিত্যানাগরের 
উক্তির সাদৃশ্য থেকেই কোনো কিছু অনুমান কর! 
চলে all কিন্ত এরূপ অনুমানের আরে! হেতু 
আছে। আমর। নি, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে 
য়েকটি মূলাবান আয়ূর্বেদীয় age ছিল। সেই 
গ্রন্থ সমুহের নাম নিয়ে প্রদত্ত হোলে।--. 
১। অশ্থচিকিৎসিতম্-নকুলকৃত। 
২। অশ্ববৈগ্ঠকম-_জয়দত্ত স্থরিকৃত। 
৩। ভৈষজ্যরত্ববলী__গোবিন্দ দাস কৃত। 
81 মাধ্বনিদানং--মাধব কর, বিজয় রক্ষিত ও 
শরীক দত্তের টাকামহ। 
৫1 যোগচিস্তামণি 8 (tase ay), aiii 
সুরিসঙ্কপিত হিন্দী অনুব।দ। 
৬। সুশ্রুত--আশ্বকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত 
আয়ের্ধদীয় চিকিৎসার নানা শাখ! যে এককালে 
যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। আর বিদ্যাসাগরের মতো জ্ঞান- ' 
তাপস যে আমুর্বেদের মৌলিক গ্রন্থের ( চরকসংহিত। 
ও সুশ্রতনংহিত। ) সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এটাও 
বিশ্বাস্ত মনে হয় না। যা হোক, এ সম্পর্কে afè 
কোনো মনীষী আলোকসম্পাত করেন, তবে 
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নতুন তথ্য উদঘাঁটিত হবে। 


acasat শ্পিভন-ভ্ঞান্জ্না 


নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত 


এক 

aA বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী হলেও তার প্রতিভা 
ছিল বহুমুখী। শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি 
বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণ, বুৎপত্তি এবং পথনির্দেশ 
আসাদের শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। অধ্যাত্মদাধন! 
বিবেকানন্দকে শিল্পবিমুখ করে তোলে নি। বরং 
তার সৌন্দর্ষচেতনাকে নতুন রূপ দিয়েছে। তার 
শিল্পভাবনায়। এনে দিয়েছে দুর্লভ স্বকীয়ত৷। 
সেইজন্যাই বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা, ভার তশিল্পের 
বিকাশে তার অনুপ্রেরণা এবং জাতীয়তাবেধের সঙ্গে 
শিল্পের বন্ধনরচনায় তার অবদান বিশেষ উল্লেখের 
দাবি রাখে। 

স্বানীজীর মতে, ভক্ত এবং শিল্পী আসলে সমগোত্রীয়। 
শিল্পী খেমন সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজে পান আকাঙ্ক্ষিত 
পরমন্থুম্দরকে, আর সেই সঙ্গে নিজেকেও, ভক্তও 
cafa তার সাধনার সিদ্ধি হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন 
চিরঙ্ুন্দরের মোহন-মূতি । সেই দর্শন আ.ত্মদর্শনও 
বটে, কারণ আত্মাই ব্রহ্ম | 

তিনি যথার্থই বলেছেন, নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যই 
সৌন্দর্যের রুদ্ধদ্বার খুলে দিতে পারে। সাধকের 
মতে! শিল্পী আর রূপ-পিপাসীর তখন ঘটে ব্রহ্গ- 
Amis | তিনি লিখেছেন > একখানি চিত্র কে 


বেশী উপভোগ বরে? চিত্রবিক্রেতা, না fian? ? 
বিক্রেতা তাঁর হিসাব-কিতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহার 
কত লাঁভ হইসে, ইত্যদি চিন্তাতেই মগ্ন | 
বিষয়ই ভাহার মাধায় ঘুরিতেছে। CA কেবল 
নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর 
কত চড়িল vizi শুনিতেছে। দর কিরূপ 
তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র 
দেখিয়া দে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন ? তিনিই 
চিত্র-সম্ভোগ করিতে পারেন, ধাহার বেচাকেনার 
কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়! 
থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভে।গ করেন। 

তার মতে, সৌন্দধদর্শনের মূল AE হল নন্দনতাত্বিক 
বৈরাগ্য। উশ্বগদর্শনের সাধনার মতে! এই সৌন্দর্য 
সাধনাও বাপনামুক্ত। আবার তাকে উদ্ধৃত করি ঃ 
এইভাবে সমগ্র PREF একটি AIRA; যখন 
ataal একেবারে চলিয়! যাইবে, তখনই মামুষ 


জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা- 

বেচার ভাষ, এই aas অধিকারবোধ থাকিবে 

না। তখন খণদ।তা নাই, ক্রেতা নাই, facets 

নাই, জগত তখন একখানি চিত্রের মতো 1২ 

ভিনি বলেছেন, সৌন্দর্ধের মধ্যেই ঈশ্বর প্রতিফলিত 

হন। ভাই মহৎ শিল্পীর সাধনা একান্তভাবে ঈশ্বর 
(শেষাংশ ২৩৫ পৃষ্ঠার) 


এ AIA - 


k 


5 


ata সংখ্যার পর 
পারাবাহিক প্রবন্ধ | 
ছিঃ স্পিন sen Eps fare 


শ্রীলক্ষমীশ্বর সিংহ 


' যত সামান্তই হোক একটি কারশিল্পকেন্্র খুলতে সময় লাগে। সকাল সাতট! থেকে 
প্রায় রাত নটা পর্যন্ত শিল্পের ক্লাস হত। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় অনেক বেশী কাজ করতেন। শিংহলের 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং কলকাতা! থেকে দর্শকেরা অল্পদিনের জন্য বেড়াতে এলেও একাজে প্রলুব্ধ হয়েছিগেন। 
নানাশ্রেণীর লোকদের একযোগে শিল্পশিক্ষার ক্লাসটিতে কিভাবে ste হত তার একটি afai দেওয়া! 
হল। অধিকাংশ সময়ে ক্লাসটি এত শান্তভাবে হত যে বাইরের থেকে দেখলে ভাবতেই পারা যেত 
না যে সেখানে কোন একট! ক্লাস হচ্ছে। কর্মবিরতির সময় কিছু হাসি stata হত। কখনও কখনও 
শিক্ষক মহাশয় গুনগুন করে গান গাইতেন | মেঘল! দিনে আমরা কার্ডবোর্ডের কাজ FALS করতে গান 
গাইতাম। .কাজ ও আনন্দ একই সঙ্গে হত, আমাদের শিক্ষক মহাশয় ক্লাশের Yate রক্ষা করতেন 
এবং কৌতুকও করতেন! i 

এটি প্রাথমিক শিল্প শিক্ষাক্রম ছিল। ক্লাসে se কেউ এলে মনে করতে iva আমরা 
শিশুদের মত gie করছি। ' আমর! প্রধানতঃ কার্ডবোর্ডের কাজ করতাম--রটংপ্য।ড, চিঠিলেখার 
কাগজ ও খাম রাখার খাপ, ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স এবং নথি পত্রের খাপ, প্রথমে সহজ “জিনিষ দিয়ে 
আমর! কাজ আরম্ভ করি। অল্পদিনের মধ্যেই কিছু কিছু কলা কৌশল: শিখে নিয়ে fafaa পত্র করতে 
লাগলাম। এতে শুধু শেখার আনন্দই পেতাম না বিক্রির উপযোগী জিনিলও তৈরী করতে পারতাম। 
পনের দিন চার SBI করে কাজ করলে আমরা দশটি জিনিস tea করতে পারতাম যার দাম: ছি 
টাকার কম ছিল না।' 
প্রথমে কার্ডবোর্ডের কাজ আমাদের শেখান হত। পরপর পর্যায়ক্রমে কাঠের কা; চামড়ার কাজ 
শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আমরা যতই অগ্রসর হতে লাগলাম ততই নান! রকম সম্ভাবনা ও উপযোগিতা 


দেখতে লাগলাম | আমাদের হাতের তৈরী আলমারাতে রাখা বিভিন্ন দ্রব্যাদি দেখলেই সকলে বুঝতে . 


পারতেন অবসর সময়ে কত অল্প উপায়ে কত প্রয়োজনীয় এবং. মনোরম দ্রব্য সকল প্রস্তুত হয়েছে। 

কাগন্দকাটা, ছবির ফ্রেম, ঝোলান আলো, ‘ছছাটে crate, বইয়ের তাক বাক্স ইত্যাি। অসংখ্য 

গ্রয়োজনীয় জিনিস নিজেদের রি agata তৈরী করেছিলাম । টাকা বাঁচান, অবসর বিনোদন, 
BPs 


o 


২২০, জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮১ 


আত্মপ্রকাশ fea cata কিছু সৃষ্টি করার আনন্দের জন্য প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতেন; এবং . 
কুটির শিল্পের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন ।” 
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বাংলাদেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তারের চিন্তা ১৯৩২ সালে করা হয়েছিল শান্তিনিকেতন ও 


- স্্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান,ছুটিকে কেন্দ্র করে । রবীনদ্রজীবনীকার প্রভাতবাবু এ সম্পর্কে লিখেছেন 


*১৯৩২ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত-- শান্তিনিকেতনে কারুশিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন | 
শিক্ষার্থীদের শ্লয়েড পদ্ধতি ( কার্ডবোর্ড ) কার্য শিক্ষা সেবার জন্য “মুকুট” ঘরে আয়োজন করা হইল। 
বয়স্কদের লইয়া শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয়, Bory ভাহারাই যাহাতে ভবিষ্যতে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ 
করিতে পাঁরেন। নৃততনাত্বর উৎসাহে আশ্রমবাসীদের অনেকেই কার্ডবোর্ড কাটিয়া নিন সামগ্রী 
বানাইতে লাগিলেন। (রবীন্দ্রজীবনী, af খণ্ড পৃঃ ২৯) 

বস্তুতঃ ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ও শ্ীনিকেতনের শিক্ষাত শিক্ষাবিজ্ঞানসন্মত 
পদ্ধতিতে পঞ্চম থেকে দশম: শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর এবং অন্যদিকে আশ্রমবাসী বয়স্ক নরনাপীর শিল্প- 
শিক্ষার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ- কর! হয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল 


স্থজনমূলক শিল্প পরিবেশে সকলেই অবসর বিনোদন করতে পারবে, প্রয়োজন মেটাতে পারবে আনু 
অতিরিক্ত আয়েরও সংস্থান করতে পারবে। বিশ্বভারতীতে তখন দুর্ভাগ্যক্রমে অর্থাভাব চলছিল; ~ 


আয়বায় সমান রাখবার, জন্ত প্রতি বৎসরের শেষভাগে কর্মী ছাটাইয়ের চিন্তা করতে হত। আন্তর্জাতিক 
ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থাও শোচনীয় ten! সেইজন্য শিল্পশিক্ষার জন্য নানতম ব্যয় বহন করাও সম্ভব 
ছিল না। এই অবস্থার প্রতিকারের চিন্তাও করতে হত। কলকাতার: এক aa পরিচিত লোকের 
সাহায্যে সামান্ত দু'শ টাক! সংগ্রহ করে শিশু বিভাগের ছাত্রদের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা শুদুরপরাহত মনে হয়েছিল। একাজের 
eo বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা গুরুদেব অনুমোদন করেন। ১৯৩৩ সালের 
লৃচনায় শাস্তিনিকেতনের জনৈক কর্মী সুইডেনের পথে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে HAS পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে যে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন তা নীচে উদ্ধৃত 
করা হল 

“CEU আপনাকে আনন্দের : সঙ্গে জানাচ্ছি যে — তু’ বছর fai লাভ করে শাস্তিনিকেতন 
বিশ্বভারতীর হস্ত শিল্প বিভাগে ীবুক্ত-_থইডেনের sau গদ্ধতিতে শিল্প শিক্ষার সুত্রপাত করেছেন | 
আমাদের শিক্ষায়তনের ছাত্র, পুরুষ ও মহিলা কর্মীর। দক্ষতার সঙ্গে ক্রমশঃ শিল্পায়ত্ত করছে। আমাদের 


{ 


২২১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ _ 


ইচ্ছা ছিল এখানে একটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সুইডেনের Aa পদ্ধতির মত পিল্পশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার, 
কিন্তু অর্থাভাবের oe পরিকল্পনাটি এখনও কার্যকরী হয়নি | 
d শ্ীযুক্ত--মনে করেন যে প্রারস্তেই দেশবাসী Haw শিল্পের উপযোপিত। বুঝতে পেরেছে । তিনি 
মনে করেন সুইডেনবাসীর সাহায্যে এটি গড়ে উঠতে পারে এবং এতে সুইডেন ও ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
হবে। ছুটি দেশের পক্ষে এর চেয়ে কল্যাণকর আর কি হতে পারে? আমি যে দেশকে ভালবাসি 
এবং শ্রদ্ধা করি সে দেশের সাহাধ্য পাওয়ার 'অন্য Beye | | 
শ্রীযুক্ত--আমাদের শুভেচ্ছ। নিয়ে সুইডেনে যাচ্ছেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি ভারতবর্ষের 
একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের জঙ্ক প্রয়োঞ্জনীয় যন্ত্রপাতি সাহায্য পাবেন” 
; | [ পরিশিষ্ট ২০ wea]! 
রবীন্দ্রনাথ সুইডেনের বিখ্যাত agea ডক্টর yeaa .হেভিনকেও একটি আলাদা চিঠি 
দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চিঠিটি ডক্টর হেভিনের জীবন স্মৃতিতে ( সুইডিশ ভাষায় ) প্রকাশিত 
হয়েছিল। ( বইটি রবীন্দ্রসদনেও আছে )। যাই হোক সুইডেনের প্রধান শহর “স্টকৃছলম্‌* এর এক 
বিখ্যাত কলেজের অধাক্ষ ডক্টর সাম যনসনের উপদেশ রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত উক্ত শিক্ষক কামন/করেন। 
১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে গিয়েছিলেন, তখন কাউণ্টেদ হামিলটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
RES ভাব! ও ভারতীয় দর্শনের ofl করতেন কাউণ্টেম। তিনি: রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পত্র পড়ে 
শান্তিনিকেতনে শ্লয়েড শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সাহায্য করতে এপিয়ে আসেন। সুইডেন শিক্ষানৈতিক . 
শিল্প ও গৃহশিল্পের জন্য ate, এই মহিলার সহায়তা, ও বদান্ততায় শান্তিনিকেতনে বয়ন, শিল্প 
প্রবর্তনের wy হুইজন নারী শিল্প বিশারদকে নির্বাচন করে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। ' মহিলা শিল্প 
বিশারদকে নিধাচন করে পাঠাবার কারণ ছিল-_শাস্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে কর্মী ও কর্গিদের পরবারে 
ডিশ (Garda ও টেকনিকের সংযোগে আমাদের স্বাধীন শিল্পগুলি যেন সমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে; 
কালক্রমে যেন গৃহে ও বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্থান/ ও মর্যাদা পায় এবং দেশে ব্যাপক শিল্পচর্চার পথ যেন 
এসারিত হয়। সেই মহিলা শিল্পীর সঙ্গে কুড়িজন afa উপযোগী দারু ও বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি, 
সাজনরমগ্তাম, এমনকি কিছু পরিমাণ শনের সুতা ও বয়নের উপযোগী কিছু পশম কিনে পাঠান। 
Lo স্ুইডিদ জাহাজ কোম্পানী বিনা মাশুলে উক্ত দ্রব্যসমূহ, কলকাতা! বন্দরে পৌঁছিয়ে দিতে সম্মত হন। 
4 ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রীমতী জিয়ানসন গোথেনবার্গ থেকে জাহাজে শিল্প শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম 
- সহ ভারত অভিমুখে রওনা হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে- শান্তিনিকেতনে পৌছান1 শান্তিনিকেতনে 
শ্রীমতী জিয়ানসন-এর শিল্প প্রবর্তনের সম্বন্ধে রবীন্দ্র জীবনীকাররীগ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এঁতিহাপিক 


২২২ ag, Sid ১৩৮১ 


বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেনঃ “প্রথম শ্রয়েড শিক্ষিকা লা শান্তিনিকেতনে - আসেন ১৯৩৪ এর 
শেষ দিকে; এক বৎসর থাকিয়া ১৯৩৫ এর শেষ ভাগে দেশে ফিরিয়া যান। ইহার কর্মকেন্দ্র ছিল 
শান্তিনিকেতনে 5) নাট্যঘরকে কর্মশালায় রূপান্তরিত কর! হয়। ইহার নিকট হইতে শাস্তিনিকেতনের '! 
অনেকেই বয়নশিক্ষ! করেন, ইহাদের মধ্যে কলাভবনের ছাত্রী ও বিশেষরূপে সমন্তোষচন্দ্র Se এই 
কারুকলাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন |” - - | 

এখানে পূর্ববর্তী ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬ মালের পুজাবকাশে আসামে 
বেড়াতে গিয়েছিলেন ; অসমিয়া মেয়েদের বয়নশিল্পের প্রতি নিষ্ঠা দেখে তিনি আশ্রমের জন্য একজন 
" অসমিয়া . মহিল1, শিক্ষিক! আনেন, তিনি মেয়েদের তাঁতের ate শেখাতে আর্ত করেন। 
সেই' সময়ে শ্রীরামপুর থেকেও একজন শিক্ষিত Sifas আনান হয়। এই তথ্য "শান্তিনিকেতন 
পত্রিকা’র ১মবর্ধ, :১৩২৬ পৃষ্ঠা ৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্ত দীর্ঘকাল কোনটিই চালু থাকে নি। 

 প্রভাতবাবু 'রবীন্্রজীবনী'র চতুর্থ খণ্ডে “acre শিক্ষিকা” অধ্যায়ের সুচনায় লিখেছেন £ 

- “শারদাবকাশ ( ১ল! অক্টোবর--১ল! নভেম্বর, ১৯৩৫ ) আরস্ত .হইবার পূর্বে রবীন্দ্নাথ | 

একদিন শাস্তিনিকেতনের কারুশিল্প শ্লায়ড শিক্ষিকা সুইডিশ yen মিস্‌ 'জয়ানসন এর (Jeanson) 
বিদায় উপলক্ষে, 'এক পার্টি দেন, তাহাতে, faamaaa ছাত্ররা ও atakaa বিশিষ্ট কৃর্মীরা 
যোগদান করেন। ন্িয়ানসন শান্তিনিকেতনে এক বৎসর সুইডিশ পদ্ধতিতে বয়নশিল্প শিক্ষা দিয়া, 
দেশে, ফিরিয়া যাইভেছেন, তাহার. স্থলে সুইডেন হইতে মিস সেতার ( Cederblom ) #46 | 
শিক্ষিকারূপে অনতিকালের মধ্যে আসিতেছেন।” 

“সুইডেন থেকে এই ছুই জন কারুশিল্প পরিদরশিনীদের আসার ইতিহাসও প্রভাত বাবু 
‘ব্রবীন্পঙ্গীবনী’তে আলোচনা করেছেন, “Aad TE সে সকল তথ্য পাওয়া যাবে মনে করে 
এখানে তা SHS করা হলো না।.. 

রবীন্দরজীবনীকার ‘কাঠের sia’ গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ, যে তৰি লিখেছেন bt সম্পর্কে 
আলোচনা, করেছেন; “রবীন্দ্রনাথ গ্র্থধানি দেখিয়া খুশী .হন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। 
শিক্ষার মধ্যে যে RSA সমস্তা দেখ! দিয়াছে ভূমিকায় কবি সে কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলেন।” 

. ( রবীন্দ্রজীবনী, of খণ্ড, শ্লয়ড শিক্ষিকা) রী 

রবীজ্নাধের লেখা ‘কাঠের কাজ? এর. ভূমিকার খানিকটা অংশ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। 4 
রবীন্দ্রজীবনীকার এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিস্তা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য $ 
“ভদ্রলোকের শিক্ষার পূর্ণতা, সম্বন্ধে. রবীন্দ্রনাথ অম্যপটভুমিতে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহা, স্মরণীয়। 


| 


( 
A 


kee পশ্চবন্ধের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ : { 


তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভদ্রলোকেরা কিয়ং পরিমাণে ‘ছোটলোক’ ও এনা কে. 
কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্রলোক করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রদ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে । তথাকথিত ভদ্রলোক ও 
তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যে তফাত হইতেছে যে একজন fae হাতে কাজ করে না, আর একজন 
ae নিজের ও ভদ্রলোকের কাজকর্ম করে ।” এ বিষয়ে মহামতি রাস্কিনের (Ruskin) কয়েকটি 
AS স্মরণীয়--আমর! আজ কাল সব সময়ই বিগ্যাবুদ্ধি ও হাতের কাজকে পৃথক করে দেখে থাকি'। 
একজন কেবল সব সময় চিন্তার কাজ করবে, আর একজন কেবল সারাক্ষণ খাটবে; তাদের 
একজনকে বগব ভদ্রলোক, আর একজনকে বলব হুকুমের চাকর; কিন্তু উচিত হচ্ছে যে, শ্রমিক 
যে সেও কিছুক্ষণ ভাববে ' এবং যে ভাবুক সেও কিছুক্ষণ সময় গায়ে খাটবে। এই করে 'ঠিক 
যাকে ভদ্রলোক বলা যায়, ছুজনেই তাই aca (সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা, 'শিক্ষান্রতী, ১৩৬০, শ্রাবণ, 


পৃষ্ঠা ২৯৮৯৯ )। এইটি রূবীন্্রজীবনীকারও ‘Hew শিক্ষিকা” অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন $ 


" শান্তিনিকেতনে এক বৎসর কারুশিল্প প্রবর্তন করে ব্বদেশাভিমুখে চলে যান আর আসেন 
মিল সেদারব্রম। এই" সময়ে মিস্‌ জিয়ানসনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে aame কাউন্টেস 
হামিলটনকে যে পত্র লেখেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ :— 

PRA জিয়ানসন শীষ দেশে (ফরে যাবেন।- নীরবে PENT তিনি সুনিপুণ কাজ 
করতেন, একথা আপনাকে না জানালে আমার কর্তব্যের HP হবে। তিনি যা সূত্রপাত করে 
গেলেন আশাকরি শ্রীমতী সেদারব্রমের সহায়তায়“তা৷ বিকশিত হয়ে উঠবে । শ্রীযুক্ত-_এর চিঠিতে 
'জানলাম' যে আপনি মিস সেদাররমকে এখানে পাঠাচ্ছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং 
"আপনি নিশ্চয়ই একথা জেনে খুবই আনন্দিত হবেন যে আপনার বদান্ততা দেশবাসী: গভীরভাবে 
SYST BALE | | পা [পরিশিষ্ট ২১ দ্রষ্টব্য ] 

` মিস্‌ 'জিয়ানসন স্বদেশে ফিরে গেলে, তার জায়গায় এলেন মিস্‌ rats এই" সারি 
বিশারদ সম্পর্কে কাউন্টেস হল রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন।  - sos 

sy . awe ১৯৩৫ সালে ] 

“এইবার আপনার বিস্তালয়ে 'একজন eel পাঠাবার সৌভাগ্য হ'ল। শ্রীমতী সেতারব্রম 
আমার বিশেষ বন্ধু এবং অমি নিঃসন্দিপ্ধ'যে আপনিও. তাকে পছন্দ করবেন। |তনি: ব্যক্তিত্বম্পন্ন, 
উৎসাহী, আদর্শবাদা, কল্পনাপ্রবণ ও উদ্যমী eat” + - ০ [পরিশিষ্ট ২২ দ্রষ্টব্য] 

মিস নসেদারব্লমের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে রবীন্দ্রদদীবনীকার নিজের অভিজ্ঞতা বৰ্ণন! করেছেন; 

“সত্যই সেতাররমের স্যায় শীতের দেশের রি স্বাভাবিক 'কর্মতৎপরতা; উৎসাহতিশধ্য 


২২৪ জয়ী) SI ১৩৮১ 


গ্রীন্মপ্রধান দেশের কর্মী ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম সামলানো কঠিন হয়। ABRAM 
এই মহিলা যাহা দিয়! গিয়াছেন তাহার যথাযথ মূল/নিরূপণ হয় নাই। ইহাদের শিক্ষাদানের ফলে 
যে কী হইয়াছে তাহা বাহার! গত বিশবৎসর শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনে বয়নবিভাগের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহারাই জানিবেন। বাংলাদেশের নানাম্থানে এইখানকার শিক্ষিত তন্তশিল্লীরা ছড়াইয়া 
গিয়াছে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের 'আকাভক্! | i | 
“শান্তিনিকেতনে কবির নিখিলভারত saw শিক্ষাগার স্থাপনার পরিকল্পনা ক্ষণিকের জন্য উজ্জল 
, হইয়৷ উঠিল ।” te ( রবীন্পরজীবনী sf খণ্ড) 


রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভারতীর প্রধান পরিচালক। প্রথমেই শ্রীনিকেতন দারুশিল্পকে প্রনর্গঠন. 


করার চিন্তা হয়। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমেই দারুশিল্প comcs 
কর্মতৎপর করার প্রচেষ্টা চলল। গোটা চল্লিশ স্থানীয় দারুশিল্পীকে কাজে আহ্বান কর! হয়। 
সে সময়ে (শান্তিনিকেতনে চীনাভবনগৃহ তৈরী হচ্ছিল। চীনাভবনের OD বহুবিধ উচ্চাদের 
আসবাবের প্রয়োজন ছল স্থানীয় কারিগর দিয়ে সেগুলি করানো সম্ভব নয় মনে করে কোন 
এক বিদেশী কোম্পানীকে অর্ডার দেবর কথা রবীন্দ্রনাথ 'তেবেছিলেন : কিন্ত সেগুলি পরে 
শ্রীনকেতনের MPR কেন্দ্র তৈরী করার সিন্ধান্ত হয়। 


এই উদ্দেধ্যে স্থানীয় দারুশিল্পীদের বিশেষভাবে, তালিম দেওয়। হয়--যাতে তাঁরাই MAAN. 


পত্র তৈরী করতে পারেন। নিদিষ্ট সময়ে সেগুল সুষ্ঠুভাবে তৈরী হয়ে যায় এই সময়ে “গণ 
শিক্ষা ও কার্যকর শিক্ষার প্রয়োদ্নীয়ত| ও কাধকারিতা” (Some practical and Important 
Aspect of Mass Education and Vocational . : Training) সম্পর্কে সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ 
‘Modern . Review’ এর সম্পাদক Braga রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠান হয়। AAR- 
খানি ১৯৩৭. সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । পরে “Education and Reconstruc- 
tion’ পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প MATAR গুরুত্ব এই প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় ছিল, বাংলাদেশে এইটি সম্ভবতঃ এই বিষয়ে তৃতীয় রচনা'। 
১৯৩৬ সালের শেষে মিস্‌ সেতারব্লম শাত্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার AFFA এক পত্রে 
আনান “বাংল! তথা ভারতীয় বন্রশিল্পীর নৈপুণ্য অসাধারণ! বাশের ফ্রেমের তাতে এর! যে অদ্ভুদ 
কাজ করে তার. তুলনা. বিরল কিন্তু উপযুক্ত সমাদরের অভাবে শিল্পীদের দৈশ্যদশ। ঘুচছে না।? 
| দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প যথাযথ gla পেলে, দেশের শিক্ষা বাস্তবে পুঃ হবে; লমাজ- 
(নৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনেও শিল্পের মূল্যবোধ অব্যাহত রাখা সম্ভব হতে পারে ; সেইজন্য 


fe 


প্র 


রা 


২২৫ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ : 


yaruq থেকে বয়নশিল্প বিশারদ আনানো হয়েছিল যাতে বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাত ও AAT 
শিক্ষাশ্রমে ও গৃহজীবনে শিল্পচর্চার চিন্তা ও মূল্যবোধ দেশবাসীর মনে জাগ্রত হয়। 
আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা ও ব্বাবলম্বনের পিথ নির্ণয় কর] রবীন্দ্রনাথ বরাবরই চেয়েছিলেন। 


বুনিয়াদী শিক্ষা ও জাতির জনক - 

২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৭ সালে জাতির জনক মহাত্ব। গান্ধী Ast শহরে মাড়োয়ারী 
বিষ্ালয় প্রাঙ্গনে একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। একই সালের মধ্যভাগে ভারতের ছয়টি 
'প্রদেশে (পরে আটটি প্রদেশে ) কংগ্রেস গক্ষীয় দল অয়ী হয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীমার্যনায়কম্‌ 
তখন Ata মারোয়ারী বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন এবং ভার পত্নী মতা আশাদেবী Al 
মহলাশ্রমের কত্রা ছিলেন। 

জী আর্ধনায়কম ও শ্রীমতী আশাদেবী রর দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে রর | তখন তারা, 
লয় শিক্ষক-শিক্ষণ core যোগ দিয়েছিলেন । qG শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার জন্য কমিটি গঠিত 
হয়; ডক্টর জাকির হোঁষেন ছিলেন সেই কমিটির সভাপতি ও আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীআর্ধনায়কম্‌। 

সে সময়ে Harijan পত্রিকায় (সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭), Modern Review তে 

প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উপর আলোচনা ও HB ব্য কর! হয়, মন্তব্যটি এইরূপ ঃ 
“ডিসেম্বরের 'মডান রিভিউ? এ বিশ্বভারতীর হস্ত শিল্পের শিক্ষক মহাশয় কতৃক লোক 


: শিক্ষা ও কার্যকরী শিক্ষা বিষয়ে একটি মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এটি লোক শিক্ষার ক্ষেত্রেও 


গ্রহণযোগ্য-- 

' “আমার মতে লোক শিক্ষা হবে গঠনমূলক এবং সেইটাই আমাদের দেশের পক্ষেও উপযোগী । | 
বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এবং ভারতের বিভিন্নধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিস্তর বাবধান আছে 
তার মধ্যে সেতু রচনা করতে হবে। .হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর প্রবন্ধগুলি ধরা পড়েছেন, তারাই 
জানেন যে এটিই হ'ল পান্ধীজাঁর শিক্ষানীতির গোড়ার কথ!। শ্রীযুক্ত_-বর্তমানে সামাজিক ও 


' অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে লোক শিক্ষা গ্রণালীটির পরিকল্পন! রচনা করেছেন। 


i) ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ; তাদের হাতে অফুরম্ত সময় থাকে, এই অবসর 
সময়ে বাড়ীতে বসে Stal নানা রকম কারুশিল্প ও .গঠনমুলক কাজ বরলে তাদের জীবন আরও 
পুর্ণতর হয়ে উঠবে। সমাজের নৈতিক অবস্থাও উন্নততর হবে এবং রিনি ক্ষেত্রেও লাভবান 
হবে। 


২২৬ TAY, ভাদ্র ১৩৮১ 


ii) ইগ্ডাসন্ট্রিতে কর্মরত শ্রমিক পরিবারের অর্থোপার্জনের জন্য কারুশিল্প শিক্ষা, বিশেষ 
প্রয়োজনীয় এবং তাতে তারা চরিত্রের নৈতিক. অধঃপতন এবং আলস্তের হাত থেকেও বাঁচবে) 
কারুশিল্পের দ্বার আনন্দ পাওয়া .যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবানও হওয়া যায়। অবসর 
সময়ে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত থাকায় চরিত্রেরও উন্নতি হয়। 

২. “লেখকের মতে কাঁরুশিল্পের চর্চা জীবনের আনন্দ বহন করে, অর্থের সচ্ছলতা বাড়ায় আর 
অবসর বিনোদনের সঙ্গী হয় বলে নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। লেখক মনে করেন শিল্পশিক্ষা 
প্রণালীবন্ধ ভাবে হওয়া প্রয়োজন এবং তিনি এও মনে করেন ASAT! এবং তাত রোনা নকল 
 মেয়েরই শেখা উচিত।. তিনি শুধু মেয়েদের উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন তা বল! কঠিন। তবে 

O তিনি বোধহয় ভার সর্ষঞ্জনীন প্রচার ota তিনি কারুশিল্পকে শিক্ষার একটি অঙ্গ মনে, করেন। 
তাছাড়া fagia] যে সব শিল্পদ্রবা উৎপন্ন করবে সেগুলি JAIE ব্যবহ'রযোগ্য হওয়া চাই 1- 
জাকির হোসেন কমিটির বিবৃতিতে সৃতাকাটা ও তাতবোনা পাঠক্রমে বিশেষ স্থান পেয়েছে। 
এই প্রবন্ধের লেখক বিভিন্ন কারুশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দিতে প্রস্তুত আছেন। কমিটির সৃতাকাটা 
ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার সহযোগিতা গ্রহণ করা SHS" . [পরিশিষ্ট ২৩ দ্রষ্টব্য ] 
বর্ধা থেকে জাকির হোসেন কমিটি আহ্বান. করেন। শ্রীআর্ধনায়কম্‌ ভাবী বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের শিল্প-পাঠক্রম রচনার জন্য বিশ্বভারতী শিল্প শিক্ষার অধ্যাপককে কার্ডবোর্ডের কাজ, কাঠের 
কাজ ও ধাতুর কাঞ্জের পাঠক্রম রচনা করতে অনুরোধ করলেন । IGI শহরের “বাজাজবাড়ী” ও ‘নব 
ভারত [বগ্ঠালয়ে সিলেবাস কমিটির. অধিবেশন হয়েছিল | সেই অধিবেশনে স্বর্গীয় মাসরুওয়ালা ও 
জে, সি কুমারাগ্প। এবং একটি অধিবেশনে আচার্য বিনোবা ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। বুনিয়াদী 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পচর্চাকে বিশেষভাবে স্থান নেওয়া zr এবং শিক্ষ। শিল্পের. আদর্শ ` দেশে নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে। 

বর্ধ। শহরের প্রাক্তন নর্মাল স্কুলকে বি্ামন্দি শিক্ষক-শিক্ষণে রূপান্তরিত করা হয়।' একথা! 
তধন (বিশেষ ভাবে 'বিচার ও বিবেচনা করা হয়েছিল যে শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার আধার স্বরূপ 
কর্মবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানকে দেশের জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ. স্বরূপ বাস্তব রূপ দিতে হলদে মহাত্মাজীর 
শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন । ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্তামন্দির শিক্ষক- 

- শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। দেশের প্রধ্যাতনাম! শিক্ষা-শাস্ত্রগণ এই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার 
উদ্বোধন কালে উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতের আবশ্যিক শিক্ষার আদর্শ বলে পরে গ্রহণ করা হয়। 
বিদ্ধামন্দির বা. বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বর্ধ! শহরেই প্রথম অমুষ্ঠিত হয়েছিল। (ক্রমশ?) 


নাগীকৃত ইতিহাস, 


CRSA ES 


তৃতীয় gy 
অধ্যাপক অমূল্যভৃষ্ণ সেন 


নেতাঙ্গী--শাহ নেওয়াজ, 782 সালের আগষ্ট 
মাসে হিংসা-অহিংসার চুলচেড়। বিচারকে adig 


, করে গান্ধিদী যখন 'আংরেজ, ভারত ছোড়ে/__ 


খু প্রস্ততিকে নিয়োজিত করেছিলেন এই আন্দোলন 
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আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন আমি বালিনে। 
রোডও মাধ্যমে দিনের পর দিন উৎসাহ দিয়েছি 


। আমার ব্বদেশবাাসীদের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে। 


ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ইংরেজের সমগ্র সামরিক 


কঠোর হস্তে দমন করতে । কিন্তু সরকারের faga 
নিগ্ৰহ শুধু ইন্ধন ষোগালো, নেতৃত্ববিহীন স্বতঃক্র্ত 
এই গণ-আন্দোলন সর্বাত্মক বিশ্লীবে পরিণত হোলে! | 
সাবধানী কংগ্রেস APIT, ৯ই আগষ্ট তারিখে 
আন্দোলন আরস্ত হবার আগেই বন্দী হয়েছিলেন। 


॥_ শাহনেওয়াজ-_আমি জানি, আপনি আপ্রাণ 
চেষ্টা করছিলেন মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বাইরে, 


থেকে সাহায্য পাঠিয়ে এই অস্তধিগ্রবকে পূর্ণতা দান 
করতে | B 
নেতাজী--( দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে) আমি তা 
পারিনি শাহনেওয়াজ । বর্দি পারতুম, ভারতের 
স্বাধীনতা" ইতিহাস: অন্যভাবে রচিত হোতে। | - তবু 
আমার AG এই যে ৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসের 
ভাতৃ ৮ ১--৩ 


রাষ্ট্রপতি হয়ে আমি যা দাবী করেছিলাম, তাকেই 
ARE রূপ দিলেন তিনবছর পরে ‘৪২-এর 
বিপ্লবে I~ waa যা পারিনি, তোমাদের আশ্চর্য কর্ম- 
তৎপরতায় আজ ত! পারছি, জাপানের আমুকুল্যের 
পটভূমিতে । ' আমাদের বেশ কিছু কর্মী ইংরেজের 
সজাগ দৃষ্টিকে এড়িয়ে ভারতের ABA গিয়ে 
পৌছেছে। ইংরেজবিরোধী- জনগণকে আমাদের 
আদর্শ ও কর্মপন্থ। বুঝিয়ে বলছে, আজাদ হিন্দ, 
CATE ভারতের পূর্ব সিংহদ্বারে অন্যর্থন! জানিয়ে 
দিল্লীর পথে সমবেত অভিযান চাঁলাবার ক্ষেত্র নির্মাণ 
কচ্ছে।' ইংরেজ সরকার ব্যাপক বিরোধী প্রচার- 
যন্ত্রের মাধ্যমে ছুরভিসদ্িমূলক মিথ্যে আমাদের নামে . 
অবিরাম: ছড়াচ্ছে। দুঃখ এই যে কোন কোন 
রাজনৈতিক দল--যারা! নিজেদের বিপ্লবপন্থী বলে 
পরিচয় দেয়, এমন কি কোন কোন কংগ্রেস নেতাও 
এবিষয়ে ইংরেজের সহযোগিতা কচ্ছে। 

শাহনেওয়াজ_-নেতাজী, সত্য একদিন 
গ্োতির্ময়রূপে প্রকাশ হবেই। সব নির্ভর কচ্ছে 
আমাদের এই সুদুরগুসারী প্রায়াসের উপর | 

নেতাজী-_-ভারতভ।প্যবিধতা আমাদের শক্তি 
fart | 


জয়ন্তী BY ১৩৮১ 


শাহ নেওয়াজ_€ একটু, ইতস্তত করে ) একটা 
অনুরোধ রাখবেন নেতাজ ? 
নেতাজী-_-বলো কি অনুরোধ | 
শাহ নেওয়াজ--_আমার জওয়ানের! 
বাণী পেতে চায় | 
আদেশের | 
' নেতা্ী--সেদিনই col বলবো, যখন তোমরা 


২২৮ 


আপনার 
বস অপেক্ষা কচ্ছে আপনার 


যুদ্ধযাত্রা করবে । ag আর কেন? অনেক রাত 
হয়ে ঘাবে। . | 

শাহ নেওয়াজ--ত| হোক। ওর! অধৈর্য হয়ে 
উঠেছে নেতাজী | 

‘BUA একটু তেবে ) বেশ, তবে ওরা 


ন’টার পর যেন আসে | ভাস্করণকে একটু ডাকো 
তো । ( শাহনেওয়াজ. উঠে দরজা খুলে বাইরে 
গেলেন; এবং ভাক্করণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। 
ইতিমধ্যে নেতাজী একটি আদেশনামা লিখে 
ফেললেন। ) 

নেতাজী--ভাঁস এট! দিনে দিয়ে এসো। 
শাহনেওয়াজ, কার নেতৃত্বে Gal আসবে? 

শাহনেওয়াজ-_ক্যেপ্টেন সুরযমলের। তাঁকে 
সবাই চেনে। | 


নেতাজী-_(আদেশনামায় নামটি বসিয়ে দিলেন। - 


তারপর ভাস্করণের হাতে দিয়ে ). বিশ্বস্তরকে বলবে, 
কোন বিশ্বস্ত শা্্রীকে দিয়ে এটি যেন পাঠিয়ে দেয় 
ছাউনিতে শুরযমলের কাছে। ওরা ন'টার পর এই 
প্রাংগণে আসবে । (ভাস্করণের প্রস্থান |) 
শাহনেওয়াজ-_ওর! হাতে স্বর্গ পাবে নেতাজী | 


[ প্রবেশ করলেন। কাওয়াবে এবং 
কাটাকুরা। এসে ' করমর্দন করলেন নেতাজী ও ১ 


' শাহনেওয়াজের সঙ্গে । সৌজন্য বিনিময়ের পর ভাবা ছুট 


হালকা ধরণের কথাবার্তা বলছেন। কালী প্রবেশ 
করলে ডিনার নিয়ে--অতি সাধারণ মেম 1-_এ সময়ে 


- আবহ সঙ্গীতে সেতার বাজতে পারে। | 


নেতাজী--কালী. এবার তুমি .যাও। প্লেটে 
প্লেটে খাবার শাহনেওয়াজ ও আমি সাজিয়ে ৃ 
নেবোখন। (কালী চলে গেল। শাহনেওয়াজ উঠে 
দরজাট। বন্ধ করে দিয়ে, এলেন ।-__খেতে খেতে ওরা 


১৯ - 


আসল কথায় এলেন।__এখানে বাজনা থেমে 
যাবে 1) বি 
নেতাজী-__মিঃ কাঁওয়াবে, গত ৯ই জানুয়ারী 


আপনার সঙ্গে আরাকান, কোহিমা! ও হম্ফল ২. 
অভিযানের গ্যান ও ষ্র্যাটেজি সম্বন্ধে আলোচনা, 
মুলতুবি রাখতে হয়েছিল, কারণ আমাদের ভারপ্রাপ্ত | 
নৈন্তাধ্যক্ক মের জেনারেল শাহনেওয়াজ খান 
সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন | আজ তিনি উপস্থিত, | 
সুতরাং আমাদের পরিকল্পনা এখন ঢুড়ান্ত হতে A 
পারে। ' ka | | 
কান্তয়াবে- আমি শুনেছি ইয়োর এক্‌সেলেন্সি, . 
আপনার সুভাষ ব্রিগ্রেডের হেটে আসবার আশ্চর্য 


কাহিনী । ওরা faga বাহিনীকেও হার মানিয়েছে 
কষ্ট সহিষ্ণুতায় | ue 
নেতাজী--এই তো আমাদের শুভারস্ত । aa 


ক্ষেত্রেও ওরা ইঙ্গ-মাকিনের বিপুল সীজোয়া যাস্ত্িক 
বাহিনীর বিরুদ্ধে একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। 


x 


২২৯ 


নেতাজী-স্ভা 


আপনাদের, পূর্ব-এশিয়ার সর্ধাধিনাঁয়ক ফিল্ড মার্শাল 


তেরুচিকে আমি একথ|ই বলেছিলাম | 
কাটাকুরা--ফিল্ড মার্শালের সঙ্গে আপনার 


ছি 


4 


4 
x 


ý 


কোথায় দেখা হয়েছিল ইয়োর একুসেলেন্সি 1 
নেতাজী__মালয়ে। তখন মণিপুর অভিযানের 

কথা আলোচিত হচ্ছিল। আমি প্রস্তাব করেছিলাম 

-আপনাদের ইম্ফল অভিযানে ata হিন্দ 


CARE তার উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হোক, : 


কারণ মণিপুর ভারতেরই অঞ্চল । তিনি অবজ্ঞাভরে 
বলেছিলেন--‘আপনার ফৌলী রাতো ইংরেজের 
প্রাক্তন ভাড়াটে জওয়ান, Stal এদিন আরামে ও 
বিলাসে ‘qaqa’ খেলেছে। তারা পারবে কেন 
শিঞ্পনের দুর্ধর্ষ নিবেদিত-প্রাণ সৈনিকদের সঙ্গে পা 
মিলিয়ে চলতে? তার চেয়ে আপনি প্রচার হস্ত 
আরও ব্যাপক করে তুলুন, আপনার স্বদেশবাসীকে 
বলুন আমাদের লক্ষ্য কী । তাতেই আমাদের উভয় 
পক্ষের সম্মিলিত কার্যধারার উদ্দেশ্য,.ফলপ্রস্থ:হবে l 
কাটাকুরা--মআাপনি উত্তরে কী বললেন ? 
নেতাজী-_দৃঢ়কঠে আমি এ প্রস্তাবের প্রতিরাদ 
বরেছিলাম।--আমার সংকল্প কী, তা আপনার! 
জানেন। ভারতের যুক্তি প্রয়াসের গৌরবের ক্লেশ 
একমাত্র আজাদ হিন্দের প্রাপ্য । নিপ্পন যুদ্ধক্ষেত্রে 
সব করে দেবে, আর আমরা শুধু জয়লাভের ফল 
ভোগ করবো-_দাসত্ব করার চেয়েও তাকে আমি 
খারাপ মনে করি। কাটাঁকুরি-_ইয়োর একসেলেন্সি, 
কিন্তু টুমার্শাল তেরুচি few এমন কিছু. খারাপ 
বলেননি। কর্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি তো 


আপনাদের নির্দেশ করেছেন। এতো মিথ্যে নয় ঘৈ 
আপনার আজাদ হিন্দ ফোঁজ ইংরেজের প্রাক্তন 
বেতনভুক্‌ সৈন্যদের নিয়ে গঠিত |, 

শাহ নেওয়াজ-_( উদ্দীপ্ত কণে ) মিঃ কাটাকুরা, 
সত্যই আমর! একদা ইংরেজের ভাড়াটে সৈম্য ছিলাম। 
কিন্তু তখন শিখেছিলাম যুদ্ধ গ্রণালীর আধুনিকতম 
যাস্ত্রককৌশ্ল সমূহ একথাও আপনাদের অঙ্গানা 
নেই যে ইংরেজ 'সৈল্তবাহিনীর সম্মুখ ভাগ রক্ষা করে 
অসামান্ত শৌর্ষ দেখিয়ে অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন 
দেয় এই ভারতীয় সিপাহীরা। তারা ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ 
খেলে ন, বিলাস-ব্যসনে দিন কাটায় ন11-__হাজার 
হাজার আজাদ flew ফৌজী-_আমর! বুঝতে পেরেছি 
যে সেদিন আমরা বিপথে চলেছিলাম, জাতীয় স্বার্থের 
বিরুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে পরিপোষণ 
করেছিলাম । নেতাঁজীর জীবন থেকে নৃতন জীবন 
লাভ করে আজ আমরা স্বদেশের ইংরেজ শাসনের 
অবসান ব্রতে ব্রতী, আমরা SHS মোড়া gés 
সৈন্যদল, ।আমাদের প্রতিশ্রুতি-_হয় স্বাধীনতা, 
নয় মৃত্যু। ভুলে যাবেন ন। মিঃ কাটাকুরা আমর! 
নেতাজীর gg | . | 

কাটাকুরা--কিস্ত sáma তার প্রমাণ দিতে 
হ'ব তে! | $ 

নেতাজী-_ফিল্ড মার্শাল তেরুচিও তাই 
বলেছিলেন । এবং আমি সম্মত হয়েছিলাম । প্রমাণ 
আপনারা পাবেন, এবং স্বীকার করবেন যে কী 
দেশপ্রেমে, কী যুদ্ধবিদ্ভায় আজাদ হিন্দ ফৌজ যে 
কোন দেশের যে কোন সৈম্তবাহিনীর সমকক্ষ । 


i 


২৩০ জয়ন্তী, BIT ১৩৮১ 
কাটাকুর!--ফিম্ড মার্শাল আপনীর কোন প্রস্তাবে 
শে সম্মত হয়েছিলেন ইয়োর একুসেলেন্সি ? 
নেতাজ্দী--তা তে আপনার অজান! থাকার কথা 
নয়, মিঃ কাটাকুরা :--মিঃ কাওয়াবে সব জানেন। 
কাওয়াবে- হ্যা, আপনার কাছে তা গত ৯ই 
জাঙুয়ারীতে শুনেছি। . তারপর একই মর্মে কিন্ত 
মার্শালের নির্দেশও পেয়েছি । কাটাকুরা, তোমাকেও 
জানিয়েছি সে কথা ।--আরাকান অভিযান হবে 
আজাদ হিন্দের অভিযান, আমরা সহযোগী । আর 


মণিপুর-নাগাল্যাণ্ড অভিযানের দায়িত্ব আমাদের, | 


আজাদ হিন্দ তাতে আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা 
দান করবে। | ৃ 
O নেতাজী-__মিঃ কাটাকুরা) কিছুদিনের মধ্যেই 
দেখতে পাবেন__আমি বৃথাগৰে NYNA করিনে। 
o কাঁওয়াবে_আমরা তা ভালোভাবেই জানি, 
ইয়োর agafa আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার 
মহামান্য তোলো আপনাকে Sta সন্মানিত মিত্রের 
আসনে বসিয়েছেন আপনারই গুণে ।-_ইয়োর 
একুসেলেন্সি, এখন তাহলে যুদ্ধের Falak নির্ধারণে 
মনোনিবেশ করি । 

'নেতাজী-_( হেলে), মিঃ কাটাকুরার বড্ড 
ভুলে! মন, মিঃ কাওয়াবে। আমার মনে হয়, 
Bible আলোচনার পূর্বে সেদিন আপনাতে 
আমাতে যে লিখিত চুক্তি হয়েছিল আমাদের উভয়ের 
সম্মিলিত গতিবিধি HALE, তাও তাকে স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া উচিত।। (সীলমোহর করা চুক্তিপত্র 
, শাহনেওয়ান্দের হাতে দিয়ে) শাহনেওয়াজ চুক্তিপত্রটি 


মিঃ কাটাকুরাকে পড়ে শোনাও। তো itae ডা 


জানা গ্রয়োজন। f 
শাহনেওয়াজ-_( পড়ছেন) চক্তিপত্রে মাছে all 
দফা শর্ত । (১) ব্যাটালিয়নের নীচে আজাদ হিন্দ 
cule কখনও বিভক্ত হবে নাঃ (২) tate হিন্দ 
ফৌজের সকল বিভাগের সৈনাপত্য করবেন 
পুরোপুরি . ভারতীয় আফপারবুন্দ e (৩) জাপ- 
বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌদ্দের সহযোগিতার 
ভিত্তিতে ষ্যাটেঞ্জি হবে অভিন্ন? অবশ্য তার আগে 
এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবেন নেতাজী :এবং জাপ 
সেনাপতি পরস্পর, আলোচনাস্তে ; (৪) রণাঙ্গণের 
অস্তত একটি সম্মুথক্ষেত্র. থাকবে আজাদ হিন্দের . 
স্বাধীন পরিচালনায় £ (৫) ভারত ভূখণ্ডের ইঞ্চি 
পরিমাণ afe ইংরেজ কবল যুক্ত হলে তা৷ Mary) 
আজাদ হিন্দের সার্বভৌম অধিকারে £ (৬) da 
মুক্তিপ্রাপ্ত জমিতে লড়বে মাত্র একটি ate, এবং 


"তা ভারতের জাতীয় তের! Bhat | 


নেতাজী-__মিঃ কাট।কুর।, আপনি iao . 
নিপ্পনবাহিনীর চীফ অব দ্য Bie) মি কাওয়াবের 
সই করা চুক্তিপত্র আপনাদের অবশ্য পালনীয় । . 

_ কাটাকুর!_ নিশ্চয়, ইয়োর এক্‌সেলেন্সি। এখন 
আপনার অনুমোদনের নিমিত্ত আমাদের গোপন 
একটি প্ল্যান প্রকাশ কচ্ছি। ‘যখন স্থল পথে আমাদের 
আক্রমণকারী সৈষ্যদল অগ্রসর হবে, তখন তাদের 
সাহাযার্থে আমাদের বিমান থেকে সমানে ভারা ভারী 
বোমা ফেলে ইংরেজের কলকাতাস্থিত পূর্বাঞ্চলের ( 
ুদ্ক্ষেত্রের প্রধান সাপ্লাই কেন্দ্র আমর] ধ্বংস করে- 


=” 


অভিযানের ষ্্যাটেজি আলোচিত হোক। 


২৩১ নেতাঙ্জী-স্ুভাষ 


CHA | ভারতের পূর্বাঞ্চল তাহলে আপনাদের দখল 
সহজ হবে। g 

নেতাজী-( aa ) না, কোলকাতায় caia- 
বর্ণে আমি afa নই। ছু"ছবার আপনারা 
কলকাতায় এলোপাথাড়ি বোমা ফেলেছিলেন | 
তখন আমি aktas, আমার কোলকাতাবাসী 
জনগণের জীবনে এসেছিল অশেষ ofS) আমি 
দুঃখে ও ক্ষোভে অত্যন্ত Nos হয়েছিলাম । দেখুন 
মিঃ কাটাকুরা, আকাশ থেকে বোমা বর্ষণে মার! 
যায় দেশের নিরীহ 'নরনারী, ঘরবাড়ী বিষয় সম্পত্তি 
নষ্ট হয় তাদেরই | কোলকাতায় বোমা ফেললে 
আবার শঙ্কিত ও আর্ত নরনারী দিক্-বিদিক্‌ ছুটবে | 
ওর! স্বভাবতই রুষ্ট হবে আমাদের উপর। পূর্ব 
রণাঙ্গনে এবার আমি আছি। আমি কিছুতেই 


আপনাদের কোলকাতা! ধ্বংস FIS দেবো Al | 


মিঃ কাওয়াবে, 
গ্রত্যাহার SHA | 
কাওয়াবে- আপনার যখন মত নেই, এ প্রস্তাব 
ASAI হোলে।।_-এবার তাহলে প্রস্তাবিত 
এ বিষয়ে 


এ মারাত্মক প্রস্তাব আপনার! 


নিশ্চয় আমাদের মতৈক্য হবে। 
নেতাজী__তা নিশ্চয়ই acai মিঃ কাওয়াবে, 
এ ছু'দিনের আলাপে আমি gafa আপনি মিঃ 
তোজোরই অন্ুপামী। ধন্যবাদ মিঃ কাওয়াবে। 
[ কাওয়াবে এবং নেতাজী বিস্তারিত চাট 
ও ম্যাপ খুলে বসলেন । কাটাকুরা ও শাহনেওয়াজ 
সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন । ]. 


-~q চিরতরে বিলীন হবে। 


নেতাজী--শাহনেওয়াজ, ম্যাপ ও চাঁট দেখে 
gmba বুঝে নাও। ( শাহনেওয়াজকে কাগজপত্র 
দিলে )__-এতো! তোমারই পথনির্দেশ | 

শাহনেওয়াজ__( ম্যাপ ও চার্ট দেখে ) আমাদের 
যাত্রার দিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি । এক নং ব্যাটালিয়ন 
প্রোম হয়ে যাবে আরাক!নের কালাডন উপত্যকায়। 
দুই এবং তিন নং ব্যাটালিয়ান মান্দালয় এবং ' 
ক্যালেওয়া হয়ে for পার্বত্য অঞ্চলে হাকা এবং 


ফলাঁমে যাবে। 
নেতাজী-হা! ৷--মিঃ কাওয়াবে, এবার আপনি 


পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। ; 

কাওয়াবে-_ শুনুন মিঃ শাহনেওয়াজ। শুধু 
ইংরেজ নয়, মাফিনবাহিনীও একযোগে প্রস্তুত হচ্ছে, 
্রন্মদেশ আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে । সয়া, 
aan, টামু ও টিডিমে. তাদের কেন্দ্রীভূত বিরাট 
CAT সমাবেশ । ম্যাপ দেখে অবস্থাট! বুঝে নিন। 
আইজল এবং লাংলেতে ইংরেজের এক ব্যাটালিয়ন 
করে CAD আছে। তার! অগ্রসর হচ্ছে কালেওয়ার 
দিকে। কালেওয়ার থেকে আমাদের বাহিনী সর্ব! 
সজাগ দৃষ্টি রাখছে ইংরেজের সম্ভাব্য আক্রমণকে 
ব্যাহত করতে। জাপ ষ্ট্যাটেজির লক্ষ-টিডিম, টামু, 
কোহিমা এবং ইন্ফল . একযোগে আক্রমণ করে MF- 
সৈন্যের ধাটিগুলি বিনষ্ট করা। তাহলেই ওর! পশ্চাদ- 
পস্র্ণ করবে, এবং বিস্তীর্ণ ভারতীয় অঞ্চল আসবে 
আপনাদের দখলে । ওদের ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের 
ওই পলায়নরত ব্রিটিশ 
মাকিন বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করে আপনারা 
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ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ "করে স্বদেশকে মুক্ত 
করবেন। তখন আমরা থাকবো আপনাদের 
প্রয়োজনে ছায়ার মতো সঙ্গী | হ্যা, আরকান যুদ্ধের 
র্যাটেজি আপনাদের, আমাদের তাতে পুরো সম্মত 
আছে। নেতাজী ত! পরে বুঝিয়ে দেবেন। 

শাহনেওয়াজ--ধন্যবাদ মিঃ কাওয়াবে। 
' সব বুঝতে পেরেছি। 

কাওয়াবে--( হাসতে চেষ্টা করে) মিঃ 
শাহনেওয়াজ, কাজটি অত্যন্ত কঠিন, অথচ বর্ষা 
আসার আগেই আমাদের তা শেষ করতে হবে | 

শাহনেওয়াজ গভীর আত্মবিশ্বাসে Gaa) 
মহৎ Big তো Fae নয় মিঃ কাওয়াবৈ | 

তা কণ্টকাকীর্ণ। ব্রতচারী যোদ্ধার সে পথে চলাই 
তো আনন্দের, সকল ক্লেশ হয় তার গৌরবের 
CFA | 

কাটাকুর1--( fast rs নেত্রে তার দিকে 
তাকিয়ে ) আমি ভুল বুঝেছিলাম মিঃ 'শাহনে ওয়াজ | 
সত্যই আপনি নেতাজীর মন্ত্রশিষ্য ।--ভগবান বুদ্ধ 
আপনাদের আশীর্বাদ করুন। তারই পাদস্পর্শে 
o ভীর্থীকৃত ভারতবর্ষকে-_তার জন্মভূমিকে-_আপনাদের 
জম্মভূমিকে পরবশের গ্লানি থেকে উদ্ধার করুন 
এই আমাদের FTAL | | 

কাওয়াবে--ঠিক বলেছো কাটাকুর। | আমারও 
এই প্রার্থনা ।--ইয়োর একসেলেম্সি, এখন তাহলে 
BBL. 

' (সকলেই উঠলেন চেয়ার থেকে। gosi 
পরিবেশে এঁতিহাসিক আলোচনা শেষ হোলো! । ) 


আমি 


শাহনেওয়াজ-_( খোলা দরজা দিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে) নেতাজী স্থবরষমল দলবল নিয়ে এসে 
গেছে। - 


নেতাজী-_চলে। যাই ওদের কাছে। , তারপর 


সমর পরিষদের সঙ্গে আলোচনান্তে তোমাকে জানিয়ে - 


দেবো আরাকান যুদ্ধের ষ্র্যাটেজি | 
[ সি'ড়িবেয়ে নেমে এলেন Waa । ওদের 
কাছে গিয়ে দাড়ালেন। সৈম্ভদলের একাংশকে 
মাত্র দেখা যাবে । নেতার্জীকে দেখতে পেয়ে 
ক্যাপ্টেন স্ুরযমল কম্যাণ্ড. 
নেতাজীকে যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো হোলো = 
দৃশ্যের এই অংশটি মঞ্চে একটি পর্দা টেনেও দেখানে। 
যাবে। | 
নেতাঞ্জী--কম্রেডস্‌ ! সারা পৃথিবী আজ 
তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারত-ব্রন্ম 
সীমান্তের Qin অঞ্চলে তোমরা নব ইতিহাম ASAI 
করতে চলেছে! । ওই অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
fga ফৌঞ্জের সহযোগিতায় ঈঙ্গ-মাফিন সমর 
প্রস্তুতির বিপুল আয়োজনকে ব্যর্থ করে দেবে, 
তাঁদের সাজোয়! যান্ত্রিক বাহিনীকে নির্মূল করবে। 
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমি বলছি, ওই রণাঙ্গনে তোমর। 
বীরত্বের যে স্বাক্ষর রেখে যাবে, তাতেই সঞ্জীবনী 
রসের সন্ধান পাবে. সমগ্র জাতির ফৌজের প্রতিটি 
জয়ওান। এতদিন প্রতীক্ষ! করেছি, এবার নুরু হবে 


দিল্লী অভিযান। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা অগ্রসর 


হবে| যতদিন আমাদের তেরঙা ঝাণ্ডাকে আমর! 
দিল্লীতে বড়োল।টের প্রাসাদ শীষে প্রোধিত না করি, 


দান৷ FAAA |- 


4 


+ 


২৩৩ i নেতাজী-সুভাষ 


যতদিন আমরা দিল্লীর এীত্তিহাসিক লাল .কল্লায় 
বিজয়োৎসবে মেতে না উঠি।. 

ওই দূরে, অনেক দূরে গিরিমালার অপর পারে 
আমাদের ন্বর্গোগ্ভানে, আমাদের জন্মভূমি। আমরা 
[ফরে যাবো আমাদের মাতৃক্রোড়ে, 
স্বদেশে । কান পেতে ভারতের শোনো দিল্লীর 
আহ্বান, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর আহ্বান। 


ওঠো জাগো! সময় বয়ে যাচ্ছে। রক্ত ASC - 


হাতছানি দিয়ে ডাকছে।-__হে বীর! অস্ত্র তুকো 
নাও। হয় আমর! শত্রুর গৃহ ভেদ করে রক্তমাখ। 
পথে চলবো, নয়তো বিধাতার ইচ্ছায় শহীদের 
মৃত্যুকে বরণ করবো । হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু । 
মহানিদ্রায় সপ্ত হয়ে আমর! যে পথের ধূলি চুম্বন 
করবো, সে পথই তো মুক্তি ফৌজের দিল্লী অভিযানের 


মকর 
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আমাদের' 


দিশারী । দিল্লীর পথ, নীতি ia চলো 
দিল্লী ! দিল্লী চলো * 

[ সমবেত কঠধবনি চলে। দিল্লী | ma 
জিন্দাবাদ { আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! নেতাজী 
জিন্দাবাদ ! তারপর আজাদ হিন্দের সমর সঙ্গীত 
গাইতে গাইতে সবার প্রস্থান। মঞ্চের পর্দা পড়ে 
গেল। 

এখানে “SH কদম্‌ (পর্দা পড়ার আগে) 
বায়ে যা, খুশিসে গীত গাঁয়ে য”_এই সঙ্গীতটি 
হবে ‘ | 

চলে! দিল্লী পুকারকে, কৌমী নিশান সমহালকে 
লাল CPA প্যে AGTE লহরায়ে ঝা লহরায়ে al | 


* ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের। 
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'কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
- কেশোদগমে সহায়তা করে। 

মস্তিষ্ক RE ও কর্মক্ষম রাখে। 
! Re 


২৩৫ শিবেকাণন্দের শি,-ভাবন। 


( ২১৮ প্র পর) 
সাধনাই। আর ঈশ্বর আত্মস্বরপ বলেই সৌন্দর্যের 
মধো আমরা আত্মদর্শন করে থাকি । একবার 
ইটালীচে সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ ঠিসেদিভাঁকে 
তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাইরের জগতের 
যে সৌন্দর্য দেখে আমর! মুগ্ধ হই, তা আসলে 
আম দ্র মনের মধ্যেই বর্তমান, বাইরে তার কোনে 
অস্তিত নেই ।৩ এটাই নিশ্চয় সৌন্দর্ধের চুড়ান্ত 
অধ্যায় IAL 
Re 


TT আধ্যাত্মিক মূল্যায়নে আগ্রহী হলেও, 
স্বামীজী তার ব্যবহারিক দিককে কখনো অস্বীকার 
করেন নি। এই জ্রন্যই তার বক্তৃতা, চিঠিপত্র এবং 


saan বহুনার Bazaar অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে 


এসে পড়েছে। দেশ-বিদেশের শিল্প, শিম।ন্দোলন 
প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে ভাবে স্বচ্ছন্দে আলোচন! 
করেছেন, তা আমাদের বিশ্মিত করে। ফরাসী ও 
জারান ছবির gaal করে তিনি দেখালেন যে, ফরাসী 
শিল্পে সম্মত অনেক বেশী। অত্যন্ত সাবলীল 
adapta, পেলবতার ছোয়া লাগানো । অথচ, 
জর্দান শিল্পে রাক্ষতারই প্রাধান্য | তিনি দিখছেন £ 
varia বর্ণাবস্তাসও যেন রূপপুর্ণ ; জার্মানীর রাপ- 
নিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাপী প্রতিভার মুখমণ্ডস 
ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর £ জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্থ্য- 
faalogo আননও যেন Sasa ।8 

১৮৯৬ Mita ডিসেম্বরে আগুনের কয়েল 
লোসাইটি অফ, পেইণ্টার্ন' ম্বামীগীকে নিদায় 

তা2৮১-৪ 


repa ayate ৩ তত 


সম্বর্ধনা জানানোর অন্ত এক male অনুষ্ঠান 
করেহিল। ব্ল্লিমহলে যে তার প্রভাব ছিল, 
এই wal থেকে ত! নিঃসন্দেহে প্রন'শিত 
হয়।৫ পরের বছর তিনি দেশে ফেরার 
আথে, শিষ্ত-শিষ্যাদের নিয়ে প্যাগিস, রোম, oF cH, 
মিলান প্রভৃতি স্থানের Ris শিল্পলংগ্রহণ।ল। 
পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ছবি নিয়ে wig 
আঁদোচন! করন। ১৮৯৯ AKAI জুনে, ANA 
অনুপ্রেরণায় নিবেদিভা প্রাসিস ভারতের fearn 
AUG একটি তথ্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ wera ১৯০০ 
সালের অক্টোববে UAA প্যারিসে অনুষ্ঠিত 
Congress of the History of Religions- 4 
ভারতের প্রতিনিধি (হিসাবে যোগদান করেন। 
সেখানে ভারত শিল্পের ওপর গ্রীক প্রভাব ARTE 
প্রচলিত ধারণায় তীব্র বিরোধিতা করেন। তর 
মভে, HAS ভারতের শিল্প, পরস্পরের ওপর নিশ্চয়ই 
কিছুট| প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু als শিল্প ভারতের 
শিল্পকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এই ধারণ। লৈব 
ভূল। 

অক্টোধর-ডিমেদরে ভিনি নিবেদিতা, মিস্‌ 
ম্য ক্লাউড, agree সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানের, 
fasai পরিদর্শন A BRAS 
আলোচনার atil সমৃদ্ধ করে GB Cima 
শিল্পবোধ YA থেকে পশ্চিমে বেশন করে বারবার 
শিল্পধারা বয়ে গেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বোঝ।পেন 
সবাইকে । BBA, কায়রো গতি স্থানের শিল্প 
নিদর্শন দেখে 'ভান প্াচাশিলের রহহ্যলক্ষানে মেতে 


২৩৬ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮১, 


উঠলেন। মিশরের পিরামিড দেখে তার প্রাচীনত্ব, 
স্থাপতা-কৌশল ও গঠননৈপুণ্যের ব্যাখ্যা করলেন 
, অসীম আগ্রহে । ডঃ কালিদাস নাগ লিখেছেনঃ 
ভারতের তথ! এশিয়ার কোন বিশ্ববিস্যালয়ে তখন 
শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগে নি, 
কারণ সেখানে শুধু শিল্প৷ নয়, শিল্পও যেন অস্পুণ্ঠ | 
AAA এক্ষেত্রে সত্যিই পথিকৃৎ; অথচ তাকে 
আমর। মনে রাখি না যখন ভারতীয় শিল্পের ad- 
জাগরণ বিষয়ে আলোচন! করি | 
পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে তীর মূল্যায়ন যে EE 
দাবি রাখে এট। অনম্থীকার্ধ।? লুভার মিউজিয়াম 
দেখে তিনি গ্রীক শিল্পের প্রথম যুগ “মিসেনি' 
(Mycenoean); এই শিক্প-গ্রকরণ প্রধানভ £ 
এশিয়ার শিল্প দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। তারপূর ৭৭৬ 
খ্রীঃ পুঃ থেকে ১৪৬ খ্রীঃ পুঃ পর্যন্ত “হেলেনিক” বা 
যথার্থ গ্রীক শিল্পের কাল ক্রমে de শিল্প 
আত্মস্থ হয়েছে। স্বভাবের প্রতিফলন ঘটাতে 
চেয়েছে শিল্পে! প্রাকৃতিক রূপ আর দৈনন্দিন জীবন 
তখন রঙে-রেখায় বিশ্বানযোগ্য হয়ে উঠেছে। 
এরপর BANA M করেছেন ‘আর্কেইকৃ’ ও 
ক্ল্যাসিক্‌ গ্রীকৃ-শিল্পের উদ্তব। mas গ্রীকৃ-শিল্পের 
আবার দুই সম্প্রদায়-_-আটিক ও পিলোপনেশিয়ান। 
তিনি আটিক শিল্প-গোষ্ঠির রচনায় অপূর্ব সৌন্দর্য- 


মহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব দেখে মুগ্ধ. 


হলেন। আটিক শিল্পে একদিকে আছে দেবমহিমা, 
aD প্রান্তে মানুষের প্রতিষ্ঠা। waist নিজের 
জীবনদ্সাধনায় এই দুই প্রান্তের সেতুবন্ধন ঝরতে 


চেয়েছিলেন বলেই আটিক শিল্প তাকে গভার্ভাবে 


আকৃষ্ট বরেছিল। 


তিন 
জাপানের চিত্রকল! ম্বামীজীর অত্যন্ত ভাল 
দেগেছিলঃ তার কারণ জাপানী আটে তাদের 
জাতীয় ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। তারা বিদেশীয় 
চিত্রকলার চর্চা করেছেন, কিন্ত তাঁদের অন্ধ 
অনুকরণ করেন fay স্বামীজীর মতে, জাপানীর! 
প্রত্যেক বস্তুতে শিল্পকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন, 
এটাই এশীয় এতিহোর লক্ষণ | 
ভিনি লক্ষ্য করেছেন যে, অন্ধ অনুকরণের মোহ 
আমাদের দেশের মানুষকে পেয়ে বসেছিল £ এই 


হীনমন্যতাবোধের ফলে সাধারণের ধারণ! COLTER gia 


আমাদের fag নেই। এশিয়ার কাছেই পাশ্চাভ্য 
দেশ শিখেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিল্পের বিস্তার 
ঘটাভে। Sta মতে, ভারতের UGUNS, 
পোঁষাক-পরিচ্ছদে পর্যন্ত -অল্লান সৌন্দর্ষচেতনার 
পরিচয় রয়েছে, যা বিদেশে gas পাড়াগীয়ের 
দেওয়ালের আল্পনা, এমন কি 
মরাই পর্যন্ত স্বামীজীর সপ্রশংস ae আকর্ষণ 
করেছে। 

ভিনি বলেছেন, সাহেবদের ইউটিলিটি, আমাদের 
আঁট | 
গুলোডেও সৌন্দর্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। 
সামান্য ঘটি, বাটি পর্যন্ত ভার গ্রমাণ। অথচ 
বিদেশের অনুকরণ প্রাণহীন করে তুলেছে আমাদের 


ধানের, 


আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের fafaa- ক্ষ 4 


4 


.ইউটিলিটির দিকে 1 
ত্বামীজীর মতে, ARAI বিধান করতে. হবে এই - 


বিবেকানন্দের শিল্প-ভাষনা 
জীবনযাত্র।কে। 


২৩৭ 


আর্টকে ফেলে আমরা 'ছুটেছি 


দুইয়ের মধ্যে । জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে 
শিল্পের প্রভাব। জাপান এটা পেরেছে বলেই, 
দীর্ঘদিনের জড়িমা ঝেড়ে ফেলে সে প্রতিদ্বন্দিডা গুরু 
করতে পেরেছে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে | 

গভীর অমুসন্ধিৎসায় স্থামীজী অনুধাবন করতে 
চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পমানস। তার মনে 
হয়েছে, ভারতবর্ষ শিল্পকে শুধু জীবনের গ্রতিমুহর্তে 
গ্রহণ করেনি, শিল্পকে মহৎ চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
করতে চেয়েছে। কাশ্মীরের, পর্বতবেষ্টিত মন্দির দেখে 
তিনি আবেগে উচ্ছুসিত হয়ে মন্তব্য করেছেন যে, 
হিন্দুরা চিরদিনই মন্দিরের স্থান নির্বাচনে শিল্পীমনের 


পরিচয় দিয়েছেন | পটভূমি হিসেবে রেখেছেন. 


রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য--বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 


পেছনে রয়েছে পর্বত, নীচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা 1” 


শিল্পী \* 


আবার মুঘল শিল্পকলারও তিনি গ্রশংসা করেছেন। 
বিশেষ করে, তাজমহলের সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত 
করেছিল। শাহজাহান তার. চোখে একজন IR 
স্বামীজী অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ Tears 
বলেছেন ১০ পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের 
শি্সৌন্দধ দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাহূর্ভাব- 
কালে এদেশের শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা ষায়, 
তেমনটি আর : কোগাও -দেখজুম নাঁ। মোগল 
বাদশাহের সময়ও 7 এ বিগ্ভার বিশেষ বিকাশ 
হয়েছিল; [সেই বিদ্যার কীতিত্তস্তরপে আজও 


৯ 


, আল্সমহল, জুম্ম। মসঙ্জিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে 


দাড়িয়ে রয়েছে r > 

স্বামীজীর মতে, যথাযথভাবে ভাব প্রকাশ করার 
নামই-শিল্প। ভার মতে, যাতে ভাবের প্রকাশ নেই, ` 
BS রও. বেরডের চাকচিক্য, পারিপাট্য "থাকলেও 
তাঁকে প্রকৃত আঁট বল। চলে all রণদাবাবুকে 
তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে, যথাযথভাবে 
যদি শিল্পের মাধ্যমে ভাবের অভিব্যক্তি, ঘটে, তার 
সমাদর ঘটবেই। খাটি জিনিষের অমর্ধাদা পৃথিবীতে 
হতেই পারে না। ' আদর্শবাদী সন্্যানী মনে করিয়ে 
দিয়েছেন, একজন শিল্পীর হাজার হাঞ্জার বছর 
পরেও Sia শিল্পকর্মের যথার্থ মূল্যায়ন হতে 
গারে। যথার্থ শিল্পের বিনাশ নেই, A নেই সার্থক 
শিল্পীরও 1 

স্বামীজী লিখেছেন একটা ছবি ager *্হল? 
সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধান নিয়ে 
সেই সময়ের জিনিষগুলো৷ দিলে তবে ছবি দড়ায়। 
Truth represent করা চাই, নইলে কিছুই হয় 
না, যত মায়ে খেদানোঃ, বাপে-তাড়ানে! ছেলে = 
যাদের স্কুগে লেখাপড়া. হল না,--আমাদের দেশে 
তারাই যায় painting শিখতে “তাঁদের দারা 


কি আর কোন ছবি za te? 


ভিনি চেয়েছেন শিল্পক্ষেত্রে সত্যিকার ' ort- 
সাধকের স্থান হোক।- তাহলেই শিল্পের বার্থ 
বিকাশ ঘটবে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, 
দরকার স্থপ্টিচেতনা। - তার-সিজের ভাষায় £ শিল্পের 
বিষয়-বস্তর মুখ্য ভাবটুকু শিক্পকর্মের মধা' থেকে ফুটে 


জয়গ্রী, ভা ১৩৮১ 

বেরুনো চাই, শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর, রপায়ণে 
ক্রিয়াও চাই, আর MARÉE চাই |. 

ভারতের প্রাচীন শিল্পকর্মে স্বামীজী এই ছুটি 
গুণই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার মতে, siren 
আপুন গৌরবে ভাম্বর, কারণ ভারতের Pig. এই 
দুটি দিককেই আত্মস্থ করে নিয়েছিল। . 

অথচ, শিল্পকে" বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করার কথা 
wae, স্বামীজী ছবির afafa ies? বা 
নিজন্বতা, বজায় রাখার ব্যাপারে দ্বিধাহীন। 
এখনকার শিল্পীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছবিতে ফুটে না 
- ওঠার কারণ স্বরূপ তিনি, বলেছেন, এখানকার 
শিল্পীরা ফটোতে কোনো! দৃশ্য বা বস্তুর রূপ তুলে 
নিয়ে পরে ছবি Savery: এতে শিল্পের স্বকীয়! 
নষ্ট হয়। নতুন “ভাবের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। 
আগেকার ভাক্ষরগণ নিজেদের কল্পনায় নতুন নতুন 
ভাবের উদ্ভাবন করতেন । এখন ফটোর সাহায্য 
নেওয়ায় মস্তিক্ষচ্চার সুযোগ এবং ক্ষমতা দুটোই 


২৩৮ 


কমে গেছে। বিদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তব রূপক্ইে 


প্রতিফলিত করছে। অথচ, ভারতে যখন স্থাপত্য 
বিদ্যার চুড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল, তখনকার এক একট! 
মুতি জড় প্রাকৃতিক রাজ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে নতুন এক 
stata aR করত। WANA দুঃখ করে 


'বলেছেন, এখন আর তেমনটি হয় না। বরং শিল্পচর্চ! ' 


করতে গেলে এখন যেন বাড়াবাড়ি "হয়ে যায়, 
মা্রহীন অলঙ্করণে সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। এই 


গুসঙে স্বামীজী খোদাই-কর! বাড়ির খামের উদাহরণ i 


দিয়েছেন। ৭ 


` 


AIA সেজন্যই রণদাএসাদিকে ভাবের দিকে লক্ষ্য 4 
দিতে বলেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন হিন্দুদের - 
নিতাধেয় যুতিগুলোর ভাব রূপায়িত করার জন্য । AL 
উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন রণদাগ্রসাদ। wae |! 


t 


Ar 


তখন তার কবিত। -কাঁপী দি মাদার’ আবৃত্তি করে 


সেই ভাবকে রূপাঁয়িত করতে বল্লেন। সেই 
প্রলয়ন্করী রূপবর্ণনায় শিল্পী ভীতি-বিহ্বল হয়ে 
উঠেন। স্বামীজী বলেছিলেন, ছবিটি আঁক! হলে 


তাকে দেখানোর জন্য যাতে রিনিতার সংশোধন 


করা যায়। টু 
বিনীততন্ভাবেই রণদাপ্রসাদ সম্মতি দিয়েছিজেন। 


, চার : 7 7.7 

্বানীজী ছিলেন ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত বোনা । E 5 
ভারতীয় শিল্প, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে তার 
অধিকার পু'থিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগ্রনুত। 
পায়ে ছেটে তিনি যেভাবে ভারতের প্রধান মঠ- 
মন্দির-মস্জিদগুলি দেখেছেন, তেমনভাবে খুব কম 
প্রতুতাত্তিক বা শিল্পনমালোচকই গ্রত্যক্ষ করেছেন। 
আই ব্যাপক অভিজ্ঞতাই Sirs অনুপ্রাণিত করেছিল। 
বেলুড়"মঠের পরিকল্পনাটি তিনি শুধু ধ্যানে নয়, 


“নকৃশায়ও তুলেছিলেন, (পরে তীর পরামর্শক্রমে স্বামী 


বিজ্ঞানানন্দও মন্দিরের একট! চিত্র রচনা করেন)  + 
আর এটা তার পক্ষে দুরহ কিছু ছিল না | বার-তের 
বছর বয়সেই তিনি বাড়িতে নাটক অভিনয়ের জন্য ' 
দৃশ্যাদি একে নিতেন, এর প্রমাণ রয়েছে। | S 
wey ভারতীয় শিল্পের নব্জাগর্ণের আশ্বান : 


২৬৯ - বিবেকানন্দের শিল্প-ভাবন| 


_ ভিনি.পেয়েছিলেন জাপান, চীন প্রভৃতি এশীয় দেশ- 


সপ 


৮ 


পি নাতি 


. হয়েছিলেন ওকাকুরা। অথচ স্বামীজীর এক তরুণ" 
" বন্ধু (যিনি লুপ্ত ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের ow 


গুলি পরিভ্রমণের সময়। তিনি বুঝেছিলেন, ওই সব 


দেশের মতোই ভারতীয় শিল্পেও জাতীয় চেতনার 


প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সেইজন্য তিনি যখনই 
সুযোগ পেয়েছেন, ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারা 
গ্রভাবিত.করতে, চেয়েছেন WITH | --১৯০১ সালে 
জাপানী কলাবিদ ওকাকুর।র সঙ্গে যখন তার ঘনিষ্ঠতা 
হল, শ্বামীজীর শরীর তখন ভেঙে পড়েছে ( পরের 
বছরই তিনি দেহরঙ্ষ! করেন )। : কিন্তু মহা-উৎসাহে 
তিনি ওকাকুরাকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান এবং শিল্প নিদর্শন- 
গুলি দেখিয়ে বেড়িয়েছেন। ভারতীয় শিল্পের 
বিবর্তনের ধারাটি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্বাধীনতা- 
প্রেমী ওকাকুরাকে। 

শ্রীমতী ওলিবুল্‌ক তিনি কলকাতার পশ্চিমের 
কয়েকটা গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাশ, বেত, অজ্ঞ ও খড়ের 
তৈরী পুরোনো! বাংলার চাল।ঘর দেখে আস্তে 
বলেছেন। ব্যঙ্গ করে বলেছেন, আজকাল শুয়োরের 
খোয়াড়ের মতো! ঘরগুলোরও নাম দেওয়া হয়েছে 
বাংলো । আফশোধ করেছেন নিবেদিতার ROAR- 
টিকে দেই পুরোনে| ধাচে তৈরী করে দিতে পারলেন 
ন।বলে।- 

একটা সাধারণ টেরাকেটার জলপান্র দেখে মুগ্ধ 


সদা-ব্যগ্র ) বলেছেন ca, তিনি এর চাইতে বহুগুণ 
ভাল, খোদিত, এবং কারুকার্ধবিশি্উট কয়েকশো! 
টেরাকোটার পাত্র দেখাতে পারেন ।১২ ন্বামীজী 


. নিতে চেয়েছিলেন ।১৩ 
প্রেরণার GBB বাহন। ভারতীয় শিল্পনংস্কৃতির 
মাহাত্ম্য, প্রাচীনতী এবং বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিয়ে তিনি 


"করণের গ্লানি থেকে উদ্ধার করতে 


‘লিখেছেনঃ 


-জান্তেন যে, এটা ABT! আর সেইজ্ন্কই ভারত 
শিল্পের অনন্ত সম্ভাবনায় তাঁর অদম্য বিশ্বাস ছিল । 
-স্বামীজীর ন্বাদেশিকতার আবেদন ছিল গণচেত- 
নার উদ্বোধনে। এই গণচেতনার উদ্বোধনে তিনি 
ভারতের সমস্ত রকম সংস্কৃতি -শ্রোতেরই ‘সহায়ত! 
নিঃসন্দেহে শিল্প সেই মহতী 


সমকালীন ভারতবানীকে Baws এবং ANN- 
চেয়েছেন। 
পরাধীন জাতির বহিুধী দৃষ্টিকে ফেরাতে চেয়েছেন 
আতামুসন্ধানের উদ্দেশ্যে 1১৪ ` 

সেই'অস্তই রবি বর্মার ছবি তীর ভাল লাগে নি। 
বড্ড জোর, ওদের নকল করে একটা- 
আধট! রবি বর্ম। দীড়ায়। তাদের চেয়ে. fr 
চালচিত্রি করা পোঁটো ভাল--তাদের কাজে. তবু 
ঝকৃঝকে রও. আছে। ওসব ররি বর্মা-ফর্ম। চিন্তি 
দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরে 
-সোনালী fofa, আর gil. di চাঁলচিত্রি আছে 
ভাল 1১৫ > ) | 

- অবনীক্রনাথকে কেন্দ্র করে যে শিল্লান্দোলন 

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন, যুগের সুচনা 
করেছে», তার. মৌল প্রেরণা বিবেকানন্দের. শিল্প- 
তত্ব। নব্য বঙ্গীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির নান্দনিক উৎস যে 
স্বামীজীর প্রভাব, এ সমন্ধে কোনো! সন্দেহ নেই ।১৬ . 
এট! সর্বজনজ্ঞাত যে, ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে 
akea ও তার শিত্যস্থানীয়. অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাই 


- 


¥ 


২৪০ AÀ, ag ১৩৮১ 

সবার চাইতে গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু হাভেল- এবং 
অবনীন্দ্রনাথ তাদের শিল্পদর্শনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষ! 
প্রভাবিত হয়েছিলেন" নিবেদিতা-দবারাঁ। অথচ এট! 
স্পষ্ট ca, নিবেদিতার শিল্পদর্শন স্বামীজীর গ্রভাবেই 
প্রতিিত।১৭ সুতরাং, স্বামীজীর শিল্পদর্শনই যে 
পরোক্ষভাবে অবনীন্দ্রনাথ, হাভেল প্রভৃতির 
সৌন্দর্যচিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে, ভাতে সন্দেহ 
নেই। অবশ্য এটা Mare যে, নিবেদিতা- 
বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তার, সঙ্গে অবনীন্ত্রনাথের 


রচনাপদ্ধতির পার্থক্য ছিল।১৮ কিন্তু, পাশ্চাত্য 


অনুকরণ বর্জন করে যে নতুন ধারার স্থষ্টি-কার্খে 
মেতে উঠেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেট! বিবেকানন্দের 
অভীষ্টই ' সিদ্ধি করেছে। ' ভারতশিল্পের তাত্বিক 
ব্যাখ্যায় আনন্দকুমারম্বামী যখন একনিষ্ঠ হয়ে 


উঠলেন, ভারতীয় শিল্পপর্শন' এবং নব জাগ্রত .. 


জাতীয়তাবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাখ্য। করলেন 


তার ‘আর্ট আয স্বদেশী” বইটিতে, বোঝা গেল, 


যে, Sia চিন্তাঁধারায় স্বামীজী-বন্ধু ওকাকুরার প্রভাব 
পড়েছে, প্রতিফলিত হয়েছে স্বামীজীর মৌল শিল্পঃ 
fowl পরবর্তাঁকালে ব্বামীজীর মানসকন্ত। নিবেদিতা 
প্রত্যক্ষভাবে AARS ও প্রভাবিত করগেন 


নন্দলাল, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুগন্ধর . 


শিল্পীকে। এদেশের শিল্পে এক স্বর্ণযুগ এল | 

স্বয়ং নন্দলাল, নিবেদিতা এবং স্থামীজীর 
গ্রভারের কথা মেনে নিয়েছেন। স্বীকার করেছেন 
যে, নিবেদিত! শিল্প সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তার 
মুল তত্ব qda কাছ থেকে পাওয়া। বিশেষ 


`~ 


করে, পৌরুষ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে বলিষ্ঠ ধারণা ছিল, 


নিবেদিত! সেটা সঞ্চার করেছেন তরুণ শিল্পীদের 4 
মধ্যে । নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীরা নিবেদিতার কঠেই 4 


যেন শুনেছেন স্বামীজীর AT | 

airway ওপর নিবেদিতার প্রভাবের কথাও 
নন্দলাল বন্থ স্বীকার করোছন।৯৯ আর 
হাভেলের প্রেরণা, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধ তার প্রত্যক্ষ 
উপদেশ যে অবনীন্দ্রনাথকে নতুন পথে টেনে 
এনেছিল, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভার উল্লেখ করেছেন 
অবনীন্দ্রনাথ ।২০ হাভেল আট স্কুলে Afonia 
পেইন্টিং নামে এক নতুন শিক্ষাক্রম চালু করলেন, 


অবন ঠাকুরকে সহাধ্যক্ষের পদে নিয়ে এলেন, আর 
বিদেশী মুতি যাতে ভারতীয় শিল্পীদের আর চিত্ত" , 
বিভ্রম ঘটাতে al পারে, সেইসস্ সেগুলি নিলামে4- 


বিক্রী করে দেন। l 

স্বামীজী তার জীবিতকালে উপযুক্ত শিল্পীকে 
খুঁজে পাননি বটে। কিন্তু, পরবর্তাকালে Sta শিষ্যা 
নিবেদিত! স্বামীজীর আদর্শে এদেশের শিল্পান্বোলনে 
জাতীয়ভাবোধের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এদিক 
থেকে স্বামীজীর সাফল্য AUE কোনে! ' সন্দেহ 
থাকতে পারে al | 


১) বান ও রচনা, হয় ধও, পৃঃ ১৭২। 

২। বাদী ও রচনা, ২র খণ্ড পৃঃ ১৭২। 

৩। MORU মভুগদ!র--বিবেকনন্ চরিত, 
cae পৃঃ২৭০। 

81 বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ qe, পৃঃ ১২৬। 

৫1 ডঃ কালিগাল নাগ, উদ্বোধন, Rafa AAN I 


এ 


বিবেকানন্দের শিল্প-ভাবন। 


e] Romain Rolland—The 
Vivekananda-p, 154,- 
11 ডঃ সুধীর কুমার নন্দী, স্বামীজীর পিলপচিন্তা~ 
বিবেকানন্দ স্থৃতি--পৃঃ ২৭০ | | 
vi Sister’ Nivedita The Temple of 
Pandrenthan-The Complete Works of 
Fister Nivedita Vol I, p, 336 i 
| তিনি বলেছিলেন £ Ah | He was the glory 
of his line | A feelling for and disor). 
mination of beauty thab are unpara- 
Ned in 11186078400 an artist himself. 
I have seen a manuscript illuminated 
by 10100), 


২৪১ 


Life of 


T 


whioh is one of the art 
treasures of India, Whata genius-|— 


~ 


চিট ibid-p 293, / 
১৪। স্বামী-শিষ্ণ বাদ) Senate, পৃঃ ve | 
১১। বাণী ও রচনা, নবম Ye, পৃঃ ৪১৪। 
১২ Swami Vivekananda on Himself : 
| pp-808- -9: 
{ WIG aaia গলাপাধ্যায়_ শিল্পাঙ্দোলনে 
॥ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব, বিশ্ববিবেক, 
পৃঃ ৩৬৮। 
x 


38 | His chief interest in life was to 
deliver tothe world the message of 
Indian culture and civilisation, Reviv- 
ing the glory of India and thereby 
strengthening the self-confidence of 
Indians were the necessary coro- 
aries of his mission—Dr, Biman 
Behari Majumdar—Militant Nationas 
- lism in India, p, 46. 


‘56 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃঃ ১১৮। 


১৬। বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ teii = 
পৃঃ ১৭৩ | 


১৭। গিরিজাশঙ্কর রাচৌধুরী- নিবেদিতা ও বাংলায় 


-বিপ্নববাদ, ভূমিকা [৩]1 pS, 
১৮ | বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়. নীতি, 
পৃঃ ২২-২৩,। 
১৯। শিল্প- জিজ্ঞাসার শিল্পীদীপঙ্কর নন্দলাল--পৃঃ ২৪ 
E, বরেন্জনাথ নিয়োগীকে লিখিত পল্প।) 


` gej জোড়াসকোর ধারে পৃঃ ve 


২১। CHET সোম-দবণীন্দ্রলাথ £ দরবারী চিত্রকর ও. 
FAB GFA ANG; জামুয়ারী-ভুন। ১৯৭২। 


o afaa লিন্ডে 
DO জ্যোতিরিন্্রনাথ মজুমদার 
সুমিত! আমার ছোট গেয়ে। সবই তাকে ডাকে উপহার এসে. পৌছুলো। মায়ের . সই করা 
সুমি। সুমির তার বিয়ে ঠিক হয়েছে sal জুলাই । আশীর্বাণীভে cat, — Sumita Let your life 
মন চাইছে সুমিকে নিয়ে একবার Afers ঘুরে be useful. + 
আসি । .চঠি দিলাম আশ্রমে, ডঃ নীরদবরণের .. সবাই - অবাক। এমনটি হতে পারে আমি 


কাছে মনের কথা লিখে। তিনি লিখে পাঠালেন - 


=-মা এখন কারো সঙ্গে দেখা করছেন না| এমন 
কি আশ্রমের সেক্রেটারী নলিন দাও নাকি মায়ের 
কাছে যাচ্ছেন all এমন সময়ে সুমিকে নিয়ে 
আসতে তিনি" আমাকে প্রায় বারণ করেই চিঠি 
দিলেন। আমার মনে কোন সাড়া জাগলনা। ঠিক 
করে নিলাম মায়ের আশীর্বাদ আমার চাই-ই। 
আশ্রমে যাব, শ্রীঅরবিম্দের সমাধি পরিক্রমা করে 
আসবো, সুমিকে নিয়ে. শ্রীমরবিন্দের সাধন।-কঙ্ষ 
ঘুরে আসবে! মায়ের দরজায় প্রণাম করে আসবো, 
এইতে। মায়ের আশীর্বাদ | 

জুন মাসের আট তারিখে পণ্ডিচেরী রওনা হলুম। 
মাদ্রাজে- পৌছে দেখি সুমির মাসী ষ্টেসনে গাড়ী 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। gara এডায়ারে থেকে বিকেলের 
বাসে চেপে আশ্রমে পৌছুলুম। ` 

মায়ের কাছে চিঠি পাঠাপুম, কি করে |ক হলো, 
বোববার আগেই দেখি মায়ের কাছে থাকে সুমির 
নামে বিশেষ আশীর্বাণী আরে! সব টুকিটাকি 


পণ্ডিচেরী যাওয়া 


কখনও'ভাবিনি। খুশীমনে কলকাতায় ফিরে এলাম, 
bi জুলাই ১৯৭৩-সুমির বিয়ে হল খুব ছিমছাম 


ভাবে। আমর! সবাই g মায়ের kal যেন 


সবার মনে। 


এবার সুমির যাবার পালা বরের সঙ্গে কানডায় pars 


ভিসা আর যেন হয়ে উঠছে না।” 
১৫ই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন । -সব. ঝামেলায় 
হবে না, 
ওইঈশ্বরের ওপর সব ছেড়ে দিলাম । | 

গত পনরো বছরে ' একটানা. কলকাতায় PAA 
থাকার নজীর এই প্রথম । একথ! সেকথা ভেবেই 
চলছি, হঠাৎ দিল্লীতে কাজ গড়ে গেল। ন! গেলে 
নয়, জরুরী কাজ । giae ভিসা এসে পৌছছেন। | 
এই ছুকাজ নিয়েই দিল্লীর টিকিট কাটা gal- 


বাইশে অগাষ্ট । ওদিকে ২৮শে অগাষ্ট সুমিদের T 


টিকিট বুক কর! হয়ে আছে, সবই যেন তাড়াহুড়োর 
খেলা। | 
টিকিট পাওয়া গেল তে! ভেষ্টিবিউলসের চেয়ার 


এদিকে এলে গেল - 


মন ভারাক্রান্ত | | 


fp 


২৪৩ yaa বিয়ে, 


কার। Rad, দমে গেল, সারারাত বসে যাওয়। 
-_[এবয়মে পোষায় না।, থার্ডক্লাশ fota কোচই 
আমার পছন্দের। কেবল ভাবনা হচ্ছে একট! রাত 


কি করে বদে কাটাবে, রাতের বসে থাঁকার কণ্ঠের 


ছবির কাল কাল রীলগুলো যেন এখন তখন মনকে 
ভারী করে দিতে লাগলে | 

গাড়ী ছাড়বার আগেকার ওঠা নামার ভিড় 
দেখতে আমার ব্ডড'ভাল লাগে। কত জানা-অজান! 


আত্মীয়-পরিজন . তাঁদের আত্মীয়-কুটুম্ঘদের বিদায় ' 


জানাম। কতো তরুণ-তরুণী, celica চোখে জলে 
দেখতে পেয়ে মনের গভীরে কত বিচিত্র চিত্রের 
চলমান রূপ দেখে দেখে বিমুগ্ধ হই.। কত কবিতা, 
কত ছোটখাট “eel দেখা, সব যেন ভিড় করে দীড়ায়। 
"ভিড় কাটিয়ে যখন গাড়ী ছাড়লো দেখি আমার 
পাশের চেয়ারে হাসিখুশি আটদশ বছরের একটি 
ছেলে অবাক হয়ে aa আমার দিকে, ভাঁকিয়ে 
১ আঁছে। চট করে ব্যাগ-থেকে একখানা সন্দেশ খুলে 
সধীঁদিতেই দেখি পাশের সারির জানালার লাগোয়া 
চেয়ারের ভদ্রমহিলা আমাকে দেখছেন। JITA 
ছেলেটির মা। তার পাশের চেয়ারে .আর একটি 
বাচ্চ।। আর একখান! সান্দশ বার করে দিলগুম। 


গাড়ী চলার সাথে টুকটাক আলাপ হতে লাগলে! 1. 


sega বাংলাদেশ থেকে দিল্লী ফিরছেন। গ্বামী 

. ঢাকাতে দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমসের বরেসপণ্ডেন্ট। 

ছেলেরা দিল্লীতে পড়ছে । ছেলেদের নিয়ে ঢাকায় 

দু'মাস থেকে এলেন।, আমি বাংলাদেশের মানুষ । 

1[বংলাদেশের atal খবর তিনি সুন্দর করে বলতে 
Six '৮১=৫ 


লাগলেন, চেয়ারে বসে যাওয়ার দুঃখ যেন তখনই . 
ভুলতে, OF করছি। again আসতেই তিনি 
ছেলেদের নিয়ে ডাইনিংকারে যাবার সুখে আমাকেও , 
ডাকতে ভুললেন না । আমি খেয়েই গাড়ীতে উঠেছি 
বলে ছাড়! পেলাম, খেয়ে এসে তিনি আরো! জমাট 
করে গল্প শোনাতে লাগলেন। একে আমি গল্পবাজ 
তায় আবার পুব বাংলার, আমাকে নেশার মতো. 
পেয়ে বমলো, গল্পের যেন আর শেষ নেই। একটানা. 
অফুরাণ গল্প আর গল্প। গল্পের ঢেউগুলে। আমাকে, 
অজান্তে চুপিসারে নিয়ে গেল সেই আমার ছেড়ে" 
আসা গ্রামে, তন্ময় ও বিস্মিত চোখে দেখে চললুম 
aia সুষমায় - মণ্ডিত গ্রামের রাস্তা, বাড়ী-ঘর,. 
খেলার মাঠ। স্কুলের কাঁছে এসে যেন... থমকে 
দাড়ালুম। কত পুরানো কথার ইতিহাসের 
পাতাগুলো যেন কে খুলে পড়াতে লাগলে! আমাকে | 
সেই হেডমাষ্টার মশধের ঘর) গাড়োনীল র্লেঞ্জার, 
কাপড়ে বনাট দেওয়া টেবিলট!। বইতেকাগজে, ' 


মাসিক পত্র-পত্রিকায় ঠাসা, সেই হেডমাষ্টার মশায়ের 


বিশেষ পছন্দের-মর্ডন রিভিউ ও প্রবাসী কাগজ. 
ছ'খানা কে যেন পেপার ওয়েট দিয়ে চেপে রেখেছে. 
সবই তেমন ছিমছাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা 
তাতে কোন, অস্থৃবিধা হচ্ছেন! | বরং মিষ্টি সানাইয়ের 
সুর যেন শিশুর দেশকে ভরে রেখেছে। সেই 
কৈলাস দপ্তরীর কালো গেহেগেনী রঙের বলবার . 
টুলখানাকে কে যেন ঝোড়ে-পু'ছে রেখেছে । BATS 
চলতে, চলে এলুম. লাইব্রেরী ঘরে । এ দৃশ্য. আর. 
দেখতে পাবনা । সেই দুঃখে চোখ দিয়ে অজান্তে জল 


২৪৪ BTA, ভাদ্র ১৩৮১ 


গড়িয়ে পড়তে লাগলো, সেই আমাদের জেলার নাম 
করা স্কুল লাইব্রেরী! সমস্ত লাইত্রেরীটা যেন 


কারা বেঁড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করে রেখেছে j- বই-এর' 


আলমিরাগুলে।- যেন নতুন 'বাণিশ করা হয়েছে। 
বইগুলে। নতুন করে - রাঁধানো--ঝকঝক,. করছে। 
স্বর্গের রাজ্যে এসেছি হঠাং দেখছি আমার 


পিসেমশায়, স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীসারদাচরণ দত্ত 


মশায়, পুরো চশমা নিয়ে টেবিলে ঝুঁকে যেন গভীর 
মনযোগে কি বই পড়ছেন। কাছে যেতে 'দেখি 
কোথাও কেউ নেই. । চোখের জল গড়িয়ে গালে 
ভেনে যাচ্ছে, ভদ্রমহিল। তো অবাক । তার মনেও 
যঘেন.বিচিত্র চিত্রের এক গভীর প্রতিফলন দেখতে 
পেলাম | i s 
বিকেল পাঁচটা । চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়ে 
বসলাম ডাইনিংকারে। চা দেবার অবকাশে একথ। 
মেকথ! ভাবছি। ‘সব চেয়ে আশ্চর্ সারা গ্রামখান! 
ঘুরে এল।ম, গ্রামের বাজার, খেলার মাঠ, স্কুল বোডিং 
AAAA, সেই বাঙ্গারের মুখে ছুটে! বিরাট বট- 
অশ্বত্থ গাছ, মঠখোলার শিবের, মন্দির চরকপুকুরের 
পার, Hage faata. বাসের বাড়ী, ময় ছুলালী 
সাপুরের বাড়ী। কিন্তু কোথাও যেন দেখতে পেলুমন। 
আমাদের বিরাট সাজানো গোছানো বাড়ীটা। 

চা. দিতেই মুখ তুলে দেখি ভদ্রমহিল| যেন 
আমাকে নতুন করে দেখছেন। নতুন সুরে গভীর 
MACH 'আমাকে গল্প GAS ল!গলেন। শুনঙ্গুম 
কিছু কিছু বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির কথাও | 
- মুজিব সাহেবের গল্প,. এ গল্প সে গল্প-মায় বিদেশী 


_ চরদের গল্প৪ | সন্ধ্যার দিকে মিসেস মেন যেন 


একটু হাপিয়ে উঠলেন। দিল্লীতে আমি কেন যাচ্ছি 
একথা তিনি প্রশ্ন করলেন। . বুঝলুম যে তিনিও ১. 
আমার কথা শুনতে চান। আমার পিছু পা হবার 
কথ! AY) : গত. পনরে! বছরের. একটানা! ঘুরে 
বেড়াবার সঞ্চয় থেকে আমি নানান কথা তুলে 
ধরতে লাগলুম। তিনি মন দিয়ে শুনলেন। নৈশ- 
ভোপ্দের পর SAMA যেন আরে! যেড়ে গেল। 
তিনি আমার পারিবারিক কথায়: এসে গেলেন। 
আমার বড় মেয়ে নিউইয়র্কে আছে। ছোট মেয়ের - 
বিয়ে হয়েছে। জামাতা 'কানাডাতে, ওয়াটার 
বিশ্ববিভ্ালয়ে অধ্যাপক মেয়ের ভিসার তাগিদে. _ 
আমি faa afar সব তিনি" মন দিয়ে শুনতে 
লাগলেন -তিনি দরদ দিয়ে আমার সব খবরই যেন 
বাম করে . নিতে লাগলেন |: বিপ্লবী: জীবনের কথা 
কারাজীবনের কথা, আমার ব্যবসার অসাফল্যের কথা 
দেশ-বিদেশ বেড়িয়ে বেড়াবার কাহিনী.। . সব 
শুনতে শুনতে তিনি যেন তন্ময় হয়ে গেলেন এ ~ 


a 


ra 
যেন বহুযুগ পরে বোনের সঙ্গে ভাই-এর দেখা । সব, 


সঙ্কোচ যেন কোথায় উবে গেল, তার কোন কিনার, 


নেই। কথার মাঝে আজ্ীয়তায় তিনি আমাকে 
গুধরিয়ে বলে উঠলেন--আমি মনীষা, মিসেস সেন 
qa. in Os | i ; 
মনের দোলায় মুখ তুলে ta fics তাকালাম y+ 
তিনি.ষেন AS ও আত্মস্থ, আস্তে আস্তে: মুখ. 
তুলে বলে উঠলেন, . আমি পণ্ডিচেরী কখনও গেছি 
কিনা। কম-করে পঞ্চাশবার গিয়েছি শুনে তিনি- 


O গেলেন। 


সুমির বিয়ে 
হকচরিয়ে গেলেন--খুশীও যেন হলেন। 'হঠাৎ তিনি 


২৪৫ 


আঁমাকে বলে উঠলেন, অংশুমান .ব্যানার্িকে আমি, 


চিনি forts. না, বলতেই তিনি.যেন অবাক হয়ে 
এতবার পণ্ডিচেরী গেছি অথচ মিঃ 
ব্যানাঞ্জিকে চিনি না, এটা যেন তিনি বুঝে উঠতে 
পারছেন না। তিনি একটু ista পড়লেন। 
তিনি আশ্রমের নানান গল্প আমাকে শোনাতে 
লাগলেন। খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি তার 
বাবার সঙ্গে আশ্রমে যেতে ' আরম্ভ করেন। 


উ্ীঅরবিন্দের কথা, মায়ের কথ| নানান ভাবে নানান ` 


সাজে তুলে ধরতে লাগলেন । তার বাব! সাংবাদিক 
ছিলেন! ' ‘জীবন ও যোগ’ নামে একখালা বইও 
লিখেছেন। সব খবরই তিনি দিলেন। - এবার যেন 
১ তার বলার পালা। আমাকে আর বলতে দিতে 
তিনি অনেকটা! নারাজ | | 
আমার বুঝতে-বাঁশী রইলো না যে তার দিদির 
স্বামী মঃ ব্যানাঞ্জি, যিনি হামেসাই পণ্ডিচেরী যান, 
তাঁকে যখন আমি চিনিনা তখন আশ্রমের কতটুকুই 
বাআমি জানি। আমার এতবার আশ্রম যাওয়া, 
কম করে যে মায়ের কাছে বার ত্রিশ গিয়েছি, তিনি 
শুনেই যেন ভুলে গেলেন। নানান বিচিত্র গল্পে 
তিনি ভোর করে দিলেন। ৃ 
১. সকালে চায়ের পর গঞ্জের রাশটা শিথিল হয়ে 
যেন আমার হাতে এল । দিল্লীর কাছে এসে গেছি, 
দিল্লীর কথাই আমি কিছুট। বলতে চাইলুম। আশ্রমের 
কথা আর আমি তুলতে চাইলুমনা। আত্মীয়তায়, 


গঞ্জে, কথায়, চিন্তার নৈকট্য মন প্রসারিত হলেও 


কোথায় য়েন ভার মনের কোণে একটু খুঁত y's 
রয়ে আছে। - a 

একবারে নিউ - দিল্লী ষ্টেদনে এসে গেলাম, 
মনীষাকে নিতে তার: ছোট ভাইর Baca ataata 


কথা, আমাকে আগেই বশে রেখেছিলেন। গাড়ী 


থামতেই যার! তাকে নিতে এলেন তাদের' মধ্যে 
একজন দেখি কাউকে ন! চিনেই আমার 'দিকে হাত 
বাড়িয়ে দিলেন । MARCAR অবাক হয়ে চেয়ে, 
রইলেন। .. . | i 
: আশ্রমের ছেলে TAY, বর্তমানে aS কাজ- 
করছে। মনীষার গোট ভাইর সঙ্গে তাকে নিতে 
এসেছেন | আমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতেই 
পারেনি। আমাকে পেয়ে খুশীতে ভরে গেছে! 
আশ্রমের সব খবর, মায়ের খবর খুঁটিয়ে খু'টিয়ে 
জিজ্ঞেস করতে লাগলো | 'মনীষার এবার খুশীর : 
পালা, সলজ্জ ভাবে তাঁর বাড়ীতে যাবার wy হাত 
জোড় করে বলতে লাঁগলেন। তার মনের একট! 
ঘোর কেটে যাওয়াতে তিনি যে কতো! খুশী হয়েছেন 
সে আর আমার বুঝতে দেরী হলো না।. বড় ভাইকে 
CATA রেখে তিনি যেন যেতে চাইছেন না। আমি 
তাকে বুঝিয়ে বললুম যে আমাকে. ছাঁবিবশ তারিখ 
কলকাতায় গিয়ে পৌছতে হবে। সে ভাবে দিল্লীতে ' 
টিকিট হয়ে আছে। এনছুদিনের মধ্যে সব কাজ 


সারতে হবে। কালীবাড়ী পৌঁছেই কানাডীয় 


এন্বালীতে গিয়ে afar ভিসার খোজ . নিতে 
হবে। আরো তব একট! জরুরী কাজ রয়েছে। 
সব সেরে এবার “তার ওখানে যেয়ে উঠতে : 


২৪৬ SUA ভাদ্র ১৩৮১ 
পারবনা । দুঃখিত চিত্তে, তিনি আমাকে বিদায়, 
দিলেন | - : 


সব কাজ যেন ঘড়ির কাটার মতে৷ সুটুভাবে চুকে 


গেল। কানাডীয়ান এন্বাসীতে গিয়ে শুনি সুমির 


ভিন! একুশে আগষ্ট: কলকাতায় পাঠিয়ে farae 


খুশী মনে বাকী কাজ সেরে, পঁচিশে অগাষ্ট সকালে 
গাড়ীতে উঠতেই দেখি মনীষা দেই সাত সকালে হাত 
CHE করে আমার” সামনে ধাড়িয়ে। অবাক 
লাগলো। মনের গভীরে আনন্দের ছোয়! লাগলো, 
মনীষা আমার হাতে এক বাক্স কেক তুলে দিয়ে নানা 





কথা বলতে লাগলেন | সব কথার বাইরে যেন আমি - 
চলে গেছি। শাস্তির স্পর্শে মন উদ্বেলিত। ঠিক 
গাড়ী ছাড়বার সঙ্গেই মনীষা আমার হাতে কি একট! 


ছোট্র জিনিষ গুজে দিয়ে বললো, সুমিকে দিবেন। 


মুঠো খুলে দেখি আশ্রমে তৈরী পিস্‌ সেন্টের একটা 
ছোট্ট শিশি। গাড়ী তখন চলতে BITS করেছে। 

- গত পনরই আগষ্ট সুমির ' বিয়ের গোলমাঁলে 
আশ্রমে যেতে পারিনি, সে দুঃখ যেন ভুলে গেলাম। 
মনে হলে। যেন পণ্ডিচেরী ঘুরে এলাম | 





Aoma জগদীশচন্জ ঘোষ se শর্ট বং Be Gerber ঘোষ এম. এ. 
ভ্রীগীতা ' | ১২০ বাংলার খষি - Gres 
HF ও ভাগবত ধর্ম ১০১০৪ বাংলার মনীষী ১৭৫ 
Suede at gg. : বাংলার বিদুষী ৩৫, 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী oge 
কর্মবাণী '" ' ১৫০ ব্যায়ামে বাঙালী aee 
Soul of India Speaks ৭৫০ বিজ্ঞানে বাঙালী, ৫৫০ 

9. রাজধি,রামনোহন vee 

জীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, | ll ৩*০০ 

| বিপ্ধামাগর ~ 7 . fat ৩ ০০ attra বিবেকান দূ ২৫০ 

মানুষের মত মানুষ | ১৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র রি 

শিশু রামায়ণ. | _ ১৩০ আচার্য AFRO - ২৫০ 
শিশু মহাভারত ' ৯৩০ i i প্রাতটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 


প্রেমিডেন্দী লাহত্রেরী $. 


১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 
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জয়শ্রী ? কার্তিক £ ১৩৮১ 
re 





বিষয়... লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
পাঁটনার লড়াই £ বিপ্লবের পদধ্বদি পশ্চিম বাজ শিল্পশিক্ষার 
সম্পাদকীয় ৩৮১ ক্ৰমবিকাশ শ্রীলক্ষমীশ্বর সিংহ ৩৯৭ 
আবির্ভূত হোক্‌ প্রাণে সমুজ্জপ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 
স্বচ্ছ দিবালোক ( কবিত৷ ) নরেন গোসাই যেদিন রাঞ্জসাক্ষী হলে! £ 
অনিল রায় ৩৮৬ ( বিপ্লবযুগের এক ঝলক ) 


পুলকেশ দে সরকার ৪০৫ 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
নেতাজী সুভাষ ( নাট্যীকৃত ইতিহাস ) 





পঁচান্তরতম জন্মজয়ন্তী ( শ্রদ্ধার্থ ) ৩৮৭ 
মনীষা রজনীকান্ত ee = (দ্বিতীয় দৃশ্য ) NPP সেন ৪১৩ 
৯ gifa আমার? রুচির। মুখোপাধ্যায় ৪২১ 
(প্রবন্ধ ) [ডর গল্প) 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বিপ্লদী মাতার লোকাস্তর 
ও নেতাজী সুভাষচন্্র (শ্রদ্ধা) ৪৩০ 
(প্রবন্ধ ). অরুণকুমার সেনগুপ্ত ৩৯১ সম্পাদক : সুনীল দাস 
বিজ্ঞপ্তি 


সম্পাদকের মাতৃবিয়োগের জন্য কাঁতিক সংখা! 
জয়শ্রী প্রকাশে অসম্ভব বিলম্ব হয়ে গেলো | সেজন্য 
আমরা, আন্তরিক দুঃখিত । 
পৌষ সংখ্যা aN জানুয়ারী মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে নেতাজী সংখ্যারূপে বাংল! ও 
ইংরাজী লেখা সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হবে। 
ডাকের গোপোযষোগে অনেকের নিকট পুজা 
সংখ্যা পৌছায় নাই জান। যাচ্ছে। সাধারণ MALS 
, অনেক সময় এই কারণে পৌছায় at! ডাকের এই 
অব্যবস্থায় আমর! নিরূপায় ; গ্রাহকদের সংশ্লিষ্ট পোষ্ট- 


অফিসে নিয়মিত অভিযোগ পৌঁছে দিতে অনুরোধ 
করছি। r adap 


জয়শ্রী 








eaa avis: ens areata 


গত ৪ঠা নভেম্বর পাটনায়, বিপ্লবের পদ্ধ্বনি 
শোন! গেছে। সেদিন জয় শ্রকাশ নায়ায়ণের নেতৃত্বে 
বিহারের মৃতাপ্রয়ী নিরন্তর জনতা অমিওবিক্রমে ' 
অটুট মনে বল সম্বল করে সরকারী [নগ্ীড়নের 
সবতোমুশী cape আয়োজনকে feafer করে দিয়ে 
পাঁটনার বুকে ভূগুপদচিহ্থের মত বিপ্লবের ‘অক্ষয় 
পদচিহ্ন একে দিয়ে গেছে। 

gst নভেম্বর দুনতির প্রতীক বিহার 
সভা িলোপের দাবীর চূড়ান্ত পর্যায়ে, মন্ত্রীদের এবং 
বিধান সভার সদস্তদের বাঁসগৃহ ঘেরাঁও-এর a9 
wae আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাটনার গান্ধী 
ময়দান থেকে সেশিন লক্ষ. লক্ষ জনতার মিছিল 
পরিচালন! করে মন্ত্রীদের বাসগৃহ ঘেগাওয়ের, জন্য 
জয়প্রণাশ অগ্রসর হবেন-_এই পরিকল্পনা ad 
করা জন্য সরকার সবশক্তি নিয়োগ করেছিলো | 
পাটনার রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ-বু'হ তৈরী, হয়ে 
পাটন৷ বাঁশের কেন্তায় পরিণত হয়োছলে! | পাটনা 


৩৯ বর্ষ ০ সপ্তম সংখ্যা ০ কাতিক ১৩৮১ 


t 
, 


শহরে হই লক সি, আর, লিএব বি এস, এফ- 
এর আধা মিলিটারী বাহিনীর যু রচিত হল। 
sat নভেম্বর থেকে ১৪৪ ধারা জারী করে পাটনার 
রাস্তায় Aseta বেশী জনতার সমাবেশ বন্ধ 
হোলে! । পাটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধ 


' পরিমিত CASI বাশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং 


পাটনার চারপাশে শহরে প্রবেশের জন্য পঁয়ত্রিশটি 
চেক-পোষ্্ বসানো হয়, যাতে ৪ঠা নভেম্বর-এর 
ঘেগাও-এর মিছিলে যোগদানকারীরা পাটনা! প্রবেশে 
বার্থ হয়। আরও সতর্কতা অবলম্বন বরে ২রা 
নভেম্বর রাত্রি থেকে জল-স্থল পথে পাটন! ARTA, 
প্রবেশ নিশ্ছিত্র করবার জন্য পাটনাগামী সকল 
ট্রেন, Bara, ফেরী বাতিল করে দেওয়া হয়, 
মোটরপাড়ী, ট্রাক প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 


, পাটনায় গঙ্গার তীরের সকল lS, বাগেয়াপ্ত করা 


হয়, কিছু সংখাককে ডুবিয়ে দেওয়। হয়। বিমান 
থেকে পাটনাগুমী afea যোগদানকারীদের নজর 


৩৮২ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮১ 


দেবার এবং মোটরবোটে জলপথে এই উদ্দেশে 
পাটনাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার অভিনব পম্থাও 
গ্রহণ কর! হয়। এমন কি শপযাত্রীদেরও আটক করা 
হয়। এতো সব অবরোধ, ডিঙিয়েও oal নভেম্বর 
maan হাজার হাজার মানুষ, জয়গ্রকাশের 
ডাকে পাটনায় বেশ ata! পাটনার পথে বহু 
মিছিলকারীদের গ্রেপ্তার কর! হয়। মারধোর করে 
ছত্রভঙ্গ কর! gal ওর! রাত্রে পাটন। শহরেই চাঁর 
হাজারেরও বেশী মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

নিরন্তর জনতার আত্মিক শক্তির রুদ্ররোষ থেকে 
বিহারের ‘জনপ্রিয়’ কংগ্রেম সরকারের আত্মরক্ষার 
mag প্রয়াস স্বাধীনতা সংগ্রামের' চূড়ান্ত পধায়ে 
সাআজ্যবাদীদের আত্মরক্ষার অনুরূপ প্রয়ামকেই 
যেন উপহাস বরে. ৪ঠ নভেম্বর পাটনার সূর্যোদয় 
হল। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে গান্ধ। ময়দানের 
AY গান্ধী সংগ্রহালয়র প্রাঙ্গনে জয়প্রকাশের 
নির্দেশে ১৫০*০ নিরস্ত্র যোদ্ধা সমবেত হয়েছেন । 
জয়গ্রকাশ কদম Zain ভার বাঁসগৃহ থেকে গান্ধী 
ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন; ছুই লক্ষ 
আধ৷মিলিটারী বাহিনীর প্রতিগোধব্যুহ ভেঙে 
fag বিপ্লবার। জয়গ্রকাশকে . অমুসরণ করে 
চললেন ।, বেল! সাড়ে দশটায় জয়গুকাশ গান্ধী 


ময়দান প্রবেশ কগলেন, তার সঙ্গে প্রবেশ করলেন, 


কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার নরণারী। Beary 
গান্ধী ময়দানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বিমান 
থেকে বেতারে পদস্থ অফিলাগর! জেলা মা।জিষ্রেটকে 
হুকুম দিচ্ছেন নিরন্তর বিপ্লবীদের BOM কদবার | 


জনজীবনে ' নৈতিক বলে যিনি 


জয়গ্রকাশ গান্ধী ময়দার্ন পেরিয়ে সবেমাত্র গ্রেট 
ব্যাঙ্কের আঙ্গিনার দেওয়াল ডিঙয়েছেন, অমনি 


লাঠি-চার্জ-টিয়ারগ্যাস নিয়ে সি, আর, নি; বি, এস, 


এফ-এর বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো, জয়গ্রকাশকে 


1 


J 


মিছিলকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য! গান্ধী ' 


সংগ্রহালয় প্রাঙ্গনে, সমবেত জনতার মধ্যে আধা- 
সামরিক প্রতিরোধবাহ ভেঙে ৩০০০ জন এগিয়ে 
গেলো, অবশিষ্টর। লাঠির আঘাতে টিয়ার গ্যাসে 
AYRE হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো I 

অনহযোগ মান্দোলন foe সত্যাগ্রহ আন্দোলনে 


AAN কখনই, সরকারী সশস্ত্র faata এতো 


গ্রচগ্ততার সম্মুখীন হন নাই। matata 
গান্ধীজীর প্রতি এই সম্তর-টুকু দেখিয়েছে। কিন্ত 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকার নিরস্ত্র ঠিপ্লবীদের প্রতি 
দোর্ঘযও্ অত্যাচারে কোনো রকম Ce fees দেখানো 
দুরে থাকুক, এই বিপ্লবের নায়ক ভার্ের স্বাধীনতা! 
RATA প্রধম সারির নেতাদের অন্যতম, যাঁকে 
কোনে। পদের লে।ভই ক্ষমতার আসনে আকর্ষণ 
করতে পারে নাই, ভারতবর্ষের সমসাময়িক 


সেই BAI নারায়ণকেও সরকারী Aa 
রেহাই দিলো না। পাঁটনার সেপ্টাল রেভিনিউ 
বিল্ডি-এর sete ২০,০০০ মিছিলকারীর 


পুরোভাগে জয়প্রকাশ পৌঁছালে fafan rasy r 


করবার জন্য সি, আর, পি ও বি, এস, এফ, 


'বাহিন। বিপুপ বিক্রম লাঠিচালনা করে ও টিয়ার 


গস ছোড়ে । তবুও জয়গ্রকাশ তার বাহিনী (নয়ে 


অগ্রতিঘন্ৰী, . 


৩৮৩ সম্পার্দকায় 


এগিয়ে চললেন | ।আধা-সামরিক বাহিনীর! মরিয়া 


হয়ে গেলো, বিমান থেকে ম্যাচ্চিষ্ট্রেটের ওপর হুকুম 
"এলে, 


যেভাবেই হোক মিছিল রুখতে হবে, 
আর অগ্রসর হতে দেওয়া যাবে না। জয়প্রকাঁশের 
জীপ লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস Bul হলে Sta দম 
বন্ধ হবার উপক্রম হল। agas জীপ থেকে 
হেঁটেই এগোতে থাকলে, তাকে a করে লাঠি 
উদ্যত হল। জয়প্রকাশকে বাঁচাবার ww কয়েকজন 
এগিয়ে হাত বাড়ালেন। আঘাতের -ঝাপ্টায় তারা 
গুরুতর আহত হলেন বটে, জয়প্রকাশের কাধে, 
হাতে, পায়েও -আঘাত লাগে। জয়গ্রকাশ অল্প 
সময়ের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পাটনার রাজপথে 
ধূলিশ্যা গ্রহণ BCAA] ১৯২৮ সালে সাইমন 
কমিশন বয়ক্ট আন্দোকনে লাল। লাজপত রায় 
লাহোরে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হবার কয়েক- 


মাসের মধ্যেই লেকান্তরিত হন। লাঠির আঘাতে . 


আহত হবার পর লালাজী বপেছিলেন Sia উপর 
প্রতিটি লাঠির আঘাত যেন সাআপ্গাবাদীদের 


' শবাধারের উপর এক একটি' পেরেকের মত প্রবিষ্ট 


হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর হিংস্র আক্রমণের 
ফলশ্রুযতিও বর্তমান সরকারের অস্তিমশষ্যা রচনার 
উপাস্তুভূমিকার কাজ করবে। 

সরেজমিনে হাজির যে সরকারের ম্যারিষ্ট্রেটের 
বলতে বাধেন! এ did not see him faint), 
সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে পরিষ্কার ভাষায় 
জয়গ্রকাশের আঘাতের কারণ সম্বন্ধে “some blunt 
hard-instrument”-a7 আঘাত বল। সত্বেও, ষে 


সরকারের স্বরা মন্ত্রীর এবং প্রধান মন্ত্রীর জয়- 
প্রক'শের ওপর লাঠির আক্রমণের ফটোগ্রাফের সাক্ষ্য 
উপেক্ষ' কবেও বলতে বাধে না, জয় প্রকাশের গায়ে 
লাঠির Sows লাগেনি এবং জয়প্রকাঁশের স্বীয় 
পিবৃতির পরও নির্ল জ্জর মত সেই সরকারের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী বলেন যে “জর, পি নিজে যখন বল:ছন তিনি 
আহত হয়েছেন তখন বলতে হয়, “I say we are 
sorry” | ইংরেজ আমলে সমগ্র যুদ্ধ আহত ও. 
নিহত বিপ্লবী-শা দুর্ণিদের প্রতি অত্যাচারী শাসকদের 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নজীরু রয়েছে। কিন্তু মূল্যবোধ যে 
আমলে সম্পূর্ণ লুপ্ত, মানবিকতা যে আমলে ধুলায় 
gs, শঠতা ' যেখানে দার্থকতার সোপান, 
সেখানে সম্মানীয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আশা করা 
দূরাশ। মাত্র। তাই গণতন্ত্রের কপট ধ্বঙজাধারীদের 


' ক্ষমা প্রার্থনায় সৌনন্্বোধ es! প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিরা গান্ধী শুধু নীরব নন, যেদিন বর্তমান ভারতের 
অসমাপ্ত বিপ্লবের ams aasta নিয়োজিত 
আধা-মিন্টারী বাহিনীর লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন 
হয়ে পাটনাঁর ' রাজপথে ভূমিশয্যার আশ্রয় নিতে 
বাধ্য mta, সেদিন তিনি qsa দিল্লীর শৌখিন 
পণ্যনাঞ্জার কনট LAA পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশে বিত্ত 
বিপণিগুলি পরিদর্শন করছেন ; পাটনায় ধূ-লুষ্টিত 
বিপ্লবী ,লোকনায়ককে উপহাঁপ করতেই যেন! ' 
পাটনার বিপ্লবের' আগুন দাবানলের মত সাড়া দেশে 
ছড়িয়ে পড়বে__ প্রধানমন্ত্রীর facet নীরব উপহাসে 
তা স্তব্ধ হবে না। ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর এই 
আচরণের ABA রয়েছে । রোম-পুড়ে ধ্বংস হচ্ছে’ 


ers mÀ, কাঁতিক ১৩৮১ 


আর রাজ! Aral সে সময় বশী বাঙ্গাচ্ছেন__এট! 
তো ধ্বংসের মুখে অত্যাচারীদের নিলিণ্ডির একটি 
রূপকবাক্যে পরিণত হয়েছে! ga) বিপ্লবের 
মুখে ফরাসী ' রাণীর ক্ষুধার্তদের কেক খাবার পরামর্শ 
দেবার মধা দিয়েও ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক 
SABA মনোভারের প্রতিফলন দেখা aita I 
পুপ্তী se পীড়ন, শোষণ, অনাচার ও অন্য'য়ের 
শিরুদ্ধে ৪ঠা নভেম্বর বিহারের জাগ্রত অন্তরাত্মা 


বিপ্লবের যে বিহাৎচমক দেখিয়ে দিয়ে গেলো, ৫ই ও' 


OF নভেম্বর, যথাক্রমে স্তব্ধ পাটনা ও স্তব্ধ সমগ্র 
বিহার 'তার আর এক রূপ নিয়ে দেখ দিল। এই 
venta faus রোধ করবার ay অবারিত 
সরকাঁরী দাক্ষিণ্যে কম্যুনি্ পার্টি ১১ নভেম্বর লাঠি 
কুড়াল, শড়কি, বল্লম, তীঁর-ধম্ুকাশাভিত দলীয় 


জনসমাবেশ হিয়ে Bata পথে পথে হাঞ্জার 


চল্লিশেক লোক টহল দিলো! আর ১৬ই নভেম্বর 
eae সরকারী দল বিপুল অর্থস্ায়ে ২০২৫ হাজার 
জনসমাবেশ নিয়ে তাদের অনুসরণ করলো! কিন্তু 


১৮ই নভেম্বর সরকারী দাক্ষিণ্যে বাস, ট্রাক, oP, 


নৌকা, ট্যাক্সি, ট্রেন চেপে নয়, স্থতক্কুর্ভাবে 
সেদিন কাতারে কাতারে মানুষ গান্ধী ময়দান 
ছেয়ে ফেলে | গান্ধী ময়দানে এতো লোক আর 
যেন ইতিপূর্বে জমায়েত হয় নি! abata 
সাংবাদিকদের মধ্যে শীর্ষতম অগ্রগণের বিচারে 
্বাধীনতা সংগ্রামের আমলে কিন্ব। পরে গত 
৪০ বন্ধরের মধ্যে এতো জন্পমাবেশ গান্ধী 
ময়দানে সমবেত হয় নাই । সেদিন সমবেত তিন 


চার লক্ষ নর-নারীর চোখে-মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ett | 
অলপ মূহুর্তের অশ্যান সেট! নয়। সেই সভায় 
qsam হিন্দি লেখক: ahaa নাথ রেণু ভার 


পদ্মশী উপাধি এবং মালিক তিন শত টাকা সরকারী. 


বৃত্তি বর্জন ঘোষণা করেন, অপর --এক লেখক 
নাগার্জু নও বৃত্তি বর্জন ঘোষণ। করেন। সভায় 
সঙ্গী-তর দৃপ্ত রেশ CETA যায় ঃ 
“Tara সঙ্গে শপথ SIS কে, আমরা তা দেখবো 5 
ক্ষমতার আসন কত উদ্ধত, কত বর্বর হতে পারে 
i আমরা তা দেখবো 1 
বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে পাটনার 
বিহারে 


১৮ই নভেম্বর 
আকাশ বাতাস উত্তাল করে দিযে CANAI | 


fagrar সঙ্কেতের ফলশ্রতি, দিল্লী ace ৭০ মাইল 


দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর প্রদেশের নিরাল। গ্রাম নারোরায় 
২২শে, থেকে ২৫শে নভেম্বর কংগ্রেসের ১০০ 
জন উর্ধতন কর্মকর্তর গোপন বৈঠক। এই 


বৈঠকের নির্দিষ্ট স্থানটি ari দিয়ে বিরে তার 


গোপনীয়তা নিশ্ছিদ্র করা হয়েছিলো কি কারণে, 
তার সবটা জানা যায়নি । তবে এইটুকু বোঝা গেছে 
জয়প্রকাঁশের নেতৃত্বে জনতার বিপ্লব শাসকদের 
মনে কীপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। তাই আত্মরক্ষার 
সর্বতোমুখী মহড়ার জন্য গোপন শলাপরামর্শ অনিবার্ধ 
হয়ে পড়েছিলো | কংগ্রেসের, ইতিহাসে, দেশে 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে, দলীয় সমাবেশের 


চার পাশে সশস্ত্রবাহিনীর গ্রহরা__-এ-ও এক নৃত্তন ' 


ইতিহাস | এবং এই নূতন ইতিহাসের ফাঁকে anfa 
ও.কম্যুনিষ্ট দলের শাসনের ধরণ-ধারণ উক-বুকি 


ra 


Ju 


A 


sd 


ay 


A 


' সমন্বয় কমিটি গঠন করেছেন এবং 


সম্পাদকীয় | 

দিচ্ছে । যারা জনতার প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন, 

জনপ্রিয়তার বড়াই করেন, mig শিবিরের স্ষ্টেনী 

দিয়ে তার! কাদের তাঁত থেকে আত্মবক্ষ। করছেন ? 
যে সময় কংগ্রেলীর! নারোরার শলা-পরামর্শে 

এবং নারোরার বৈঠক থেকে সাধারণো পরিবেশনের 

জন্য তিন, মাসে সমাপা ১৩-দফা পুরানো কর্মসূচী 


৩৮৫ 


উদ্ভাবনে ব্যস্ত, সে-সময় জয় প্রকাশ নারায়ণ দিল্লীতে 


যুব-চাত্রদের সর্বভারতীয় সমাসেশে আঁকাশবাণীর 
fren estars স্তন্ধ করবার জন্ম আকাশবাণী 
ঘেরাও-এর আহ্বান দিয়েছেন, নির্বাচন-ব্যবস্থার 
সংস্কার না হওয়। পর্যন্ত উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব 
করে তুলতে বলেছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর 
নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের বিধান উদ্ভাবন, শিক্ষা ব্যপস্থার 
সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক, মূল্যবোধকে অটুট agata 

wo সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন 


সঙ্গে বৈঠক করে ২০ সদস্ত- বিশিঃ একটি জাতীয় 
আগামী 


, ফেব্রুঘারীতে দশলক্ষ লোকের সমাবেশে. পার্লামেন্টে 


ঘেরাও এর কর্মসুচী রচনা করেছেন। 

বিহারের সংগ্রাম অতঃপর জাতীয় স্তরে উন্নীত 
হল। পাঞ্জাব ও হরিয়ামায় এই সংগ্রাম ছড়িয়ে 
পড়েছে। উত্তর প্র:দশের পূর্বাঞ্চলে তার ক্ষেক্র 
প্রস্তুত । পশ্চিমাঞ্চলে অনুকূল হাওয়া বইতে সুরু 
করেছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ ? এই.রাজো শাসকদপের 
যুব-ছাত্র শক্তি ছিধাবিভক্ত হলেও, aana 
নারায়ণের নেতৃত্বে সঞ্চারিত বিপ্নর প্রতিরোধে তারা 


অতঃপর . 
. ২৫শে ২*শে নভেম্বর অ.কম্যুনিষ্ট বিরোধীদলগুলির 


একজোট । অথচ পরস্পবের পিরুদ্ধে নিষোদগার 
উদগীরণের সময় পরস্পরকে চরম দুর্নীতি গ্রস্ত বলতে 
এদের বাধেনা। এদের পরস্পরের প্রতি foray 
আচরণ এই রাজ্যের জীবনে নৈমিত্তিক ঘটন। হয়ে 
ধাড়িয়েছে। ফলে, এই রাজ্জের জনঙ্গীবন faagata 
aga, গণতান্ত্রিক মুলাবোধ বিপর্যস্ত, গণতগ্থের 
Yrs, বিরোধিতার অধিকার, প্রায় RAJI 
জয়প্রকাশ নারায়ণের' সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতির 
এতো প্রশস্ত ক্ষেত্র AGS, এখানে” সে-সংগ্রাম 
পথ কেটে নিতে পারেনি এই কারণে যে, 
যারা এই রাজ্যে শাঁপনক্ষমতার সুযোগ পেয়ে 
গণতান্ত্রিক মুপ্যবোদের হত্যার পথ-প্রদর্শক, 
সেই fa, পি, আই, এম এবং তাদের শরিকদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে জয়প্রকাশ নারায়পের সর্বাত্মক 
বিপ্লবের সমর্থকরা কালক্ষেপণ করেছেন। "সময় 
থাকতে তাদের চৈতম্োদয় হলেও বা আন্দোলন 
এতোদিনে দানা বেঁধে উঠতো! হয়তো সে পথে 
বিপদের ঝুঁকি আছে, কংগ্রেসের যুন-তারুণা শক্তির 


সঞ্চারিত fya sta শিকার হবার আশঙ্কা আঁছে। 
কিন্তু আঁনর্শের উদঘাপনে কিছু ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার, 


কিছু ত্যাগ, fog লোকের hág সমর্প.ণর ওপর 


এই faatia বনিঘাদ গড়ে তুগতে হবে। পশ্চিম 
বাংলার মানুষকে মহাকাল হাতছানি দিয়ে ডাকছে, 
‘দিন আগত এ; নিঃশঙ্ক যাত্রায় সৰ্বাত্মক বিপ্লবের 
পদধ্ব-তে পশ্চিম ৰাংলার বাতাস মুখর করে 
তোলে | বাঁঙালাদেশ বিপ্লবের পীঠস্থান । বিপ্লবের 
এই উর্বপাভূমি থেকে, বিপ্লব জঙ্কু রত হবেই | বিশ্লিবের 


হোতার e 1 থায় ? 
| ৩০শৈ নভেম্বর, ১৯৭৪ 


“আবিভূতি হোক্‌ প্রাণে সমূজ্জল স্বচ্ছ দিবা.লাক 
অনিল রায় ও 
সংসারের লোকারণ্যে হয়েছিল দেখা! জ্যোৎস্সীময়ী রাত আর রজনীর চাদ 
l কোন্‌ খানে ; আসিয়াছে, ata 
কবে কোন্‌ সুপ্রভাত কালে সাথে করি আনিয়াছে ভারা 
ete তাহ! Wes নাই। অগণ্য স্মৃতির ভীড়, : 1 


আর আনে মোর প্রাণে বন্ত মাকুলতা। 
শুধু মনে আহে, সেই হ'তে . i 


স্থুখে, দুখে, BHC, আনন্দে 


সেই আকুলতা CHT, | 
তুমি মোর অমূল্য সম্পদ। তোমারে জানায় আশীর্বাদ, w 
ক. - ; . অন্ধকার ছায়া, . 
আমি a দিয়েছি তার মুল্য এক কাপাকড়ি নয় যেখানে যা আছে তব মনে 
বা পেয়েছি, এ সংসারে তার মূল্য আর কিছু নাই। সব দূর হোক, 
ভালেবাপি আমি, আডিতি হোক্‌ প্রাণে সমুজ্জল \ 
এই মোর সব চেয়ে বড়ো পরিচয়। | WE দিবালোক ৷৷ 
শরতের নীলাকাশ আসিয়াছে ফিরে = দেউলী বদ্দীনিবাস 


এলো ফিরে শেফালির দল, ৬বিজয়া, ১৯৩৫ 


Ne 


>~ 


- তিনি আজীবন aS) থাকতে পারেননি। 


feet crea STA SCs Adcrw=assi cgpa] 


o ইরা অক্টোবর, ১৯৭৪ কুলিকাতা তথ্য Pm 
জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 


৭৫তম জন্মবার্ধিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ' 
পৌরোহিত্য করেন রবীন্ত্র-ভারতার প্রাক্তন উপাচার্ধ 


ডঃ হিরন বন্দ্যোপাধ্যায় | : | 
রবীন্্রসঙ্গীত-শিল্পী শী প্রসাদ সেনের উদ্বোধনী 
সঙ্গীতের পর 'জয়গ্রীর' সম্পাদক Bain দাস 


psa নিবেদন করে বলেন £ ' “ভারতবর্ষের fana. 


আন্দোলনে লীল। রায় সম্পর্কে আলোচন'স্বত্রে 
সরল! দেবী চৌধুরাণী ও ভগ্গিনী নিবেদিতাঁর 
জীবনকথা মনে পড়ে। সরল! দেবী, বাংলাদেশে 
তারুণ্যশাক্তর মধ্যে পৌরুষের, শক্তি সাধনার 
Becta দিশারী হয়েও বৈপ্লবিক কর্মকা 
থেকে দূরে রয়েছেন। aay তিনি, তার পত্রিক। 
'ভারতার, মধ্য দিয়ে ন্বাদেশিকতা ও শক্তি-সাধনার 
আদর্শ প্রচার করে গেছেন। সরল! দেবীর 
কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিলে। ১৮৯৭-এ, কিন্তু সে-উত্যোগে 
ভাগনী 
নিবেদিতার কর্মনীবন শুরু হয় ১৯০২ সালে এবং 
গোঁড়া থেকেই তিনি বিপ্লবের জনক অরবিন্দর্‌ কর্ম- 


যজ্ঞের সহযোগনী। এছাড়া তিনি শিল্পা, al- 


< 


aAa : 


শিক্ষার প্রসার ও পত্রিক! সম্পাদনার দায়িত্বও তার 
স্বল্পপরিসর জীবনে বহন করে গেছেন। তিনি 
জীবনের শেষদিন পযন্ত কর্মযজ্ থেকে RIAA গ্রহণ 
করেননি । কিন্তু বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ই 
প্রথম নেত্রী যিনি বিপ্লবী দপের নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লব- 
সাধনায় জীবনব্যাপী সর্বন্ঘনিবেদন করে স্বকীয়তায় 
উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জীবনের 
জীবন-শিল্পী। আত্মোপলন্ধি ও সত্যান্ুসন্ধানের 
পথে একটির পর একটি অবরোধ-ভেঙে জীবন শিল্পী 
বিপ্লবী লীল। রায় পরিপূর্ণভার পথে অগ্রসর 
হয়েছেন। শীল! রায় এই অবরোধগুলোকে খান্‌ 
ধান্‌করে ভেঙে জীবনে অগ্রসর হয়েছেন। এই 
জন্যই তাঁর সংগ্রামের পর্ধায়গুনিতে। নারীমুক্তি, 
দেশের মুক্তি এবং মানবহুক্তির সংগ্রাম আকীণ হয়ে 
রয়েছে |” 
ডঃ ফুলরেএু গুহঃ “বলেন ১৯২৯ সালে 
দীপালী «nee গঠন করে তিনি নারীমুক্তির 
সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন। সে যুগে সেট! 
ছিল. একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ । এই সংগঠনকেই 
তিনি নারীদের টৈপ্লবিক সংগ্রামে রূপান্তরিত 
করেন।” | 
স্রীপুলকেশ দে সরকার বলেন £ “তার জম্ম ge 


৩৮৮ AÂ, কার্তিক ১৩৮১ 
শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ । উনবিংশ 
শতাব্দীর দিকৃপাল মনীষীদের সাধন! নানা রসে 
পরিপূর্ণ, সেইরস আর বিংশ শতাব্দীর . গোড়ার 
দিকের, আগুনের আঁচ তাকে স্পর্শ কর্রেছিলো। সেই 
afama তার জন্ম । তার বিপ্লবী, দলের টি 
দান একটি এতিহাসিক ঘটন! | 

তার জীবনের ‘anga’ ( anchor )— নোঙর, 
জ্রাতীয়তাবাদ--তার নিজের ভাষায় £ ‘আমি জীবনে 
Anchor বলতে জান estates বিশ্বাস, দেশকে 
ভালবাসা, তার সঙ্গে নিজেকে identify করাঃ 
তীর জীবনে এই uea ছাপ রয়েছে। এরই 
নাম ম্থভাববাদ ।” 

Bayz গুহ বলেন £ “আজকৈর দিনে সকল 
সঙ্কটের মুলে চারিত্রা-সঙ্কট । তার সমাধান চাই। 


ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেননি। কয়েকটি 
আচরণপিধির কথা বলেছেন। দিদির aaa 
থেকেও - এমনি . শিক্ষ। ' পাওয়া যায়। আদর্শ, 


জীবন ও' আচরণের যে ART তাকে গ্রহণ করতে 


হবে। ত! ছাড়। জাতীয় জীবনে সংহতি আসনে 


| পারে না। 


সভাপতি ডঃ fsada বন্দ্যোপাধ্যায় বলেনঃ 


চি 


“তাকে দূর থেকে দেখেছি। একবার কাছাকাছি 


সৌভাগ্য হয়েছিগো। 
দেখেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ' বিদ্রোহ, 
ভালখাপা ও জনসেবায় নোয়াখালিতে তিনি 
Sta সহকর্মীদের নিয়ে পদযাজ। 


আসবার 


সময় দেখেছি GILG I 
তার কর্মক্ষমতা ও মানবসেবাকে, আমি- শ্রন্ধা 


করি। তিনি ছিলেন ভারতবার্ষর প্রথম সারির 
নেতাদের অন্যতম৷ 'জয়গ্রী তার নান! স্থষ্টির 
অন্যতম |” | 


“এই মহীয়সী — অন্তরের afai নিবেদন 
করছি |” 
রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন বরেন। 


তার মধ্যে. 
মানুষকে 


করেছিলেন, , 
` অনেককে উদ্ধার করেছিলেন। Tere পুনর্বাসনের 
তার বরুণাপূর্ণ প্রেরণ, © 


w 


A 


= 


n oo SAA aR গুপ্ত 5 


apa পঁচ্শিতম জন্মজয়ন্তী 


যাদের স/হিত্য-সাধনা মাতৃতুমর শুঙ্খলমোচনে 


এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙ্গালী গুরুণদের 


উদ্দীপ্ত করেছে, মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত নিঃসন্দেহে 
ভাদের MPSA] ১৮৪৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর 


Tate জন্মগ্রহণ করে মাত্র ৫১ বছর বয়সে 


ji! 


১৯০০ ;সালের ১৩ই জুন gvide হন! fee 
এই সময়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা- বাংলা ভাষা, 
বাংল! সাহিত্য এবং স্যাদেশিকের দৃষ্টিতে ইতিহাস- 
চর্চায় তিনি এক নূতন পিগন্ত উন্মে চিত করে দিয়ে 
গেহেন। তার রচিত পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সিপাহী 
যুদ্ধের ইতিহাস Sta অন্যতম অক্ষয় কীতি। d- 
ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোড়া থেকে 
বাঙ্গালী সমাজ-সাহ্ত্যি ইতিহামেব্ন এই গবেষণা 
ভাণ্তারটির সংগঠনে এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার 
প্রথম সম্পাদকরূণে তার অবদান চিরদিন উজ্জ্বল 
হয়ে থাকবে ৷ 
গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, সাহিত্যপর্যিদ ভবনে 
জাতীয় অধ্যাপক স্্নীতিকুমার চ ট্রাপাধ্য।য়ের 
পৌরহিত্যে তার ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত 
হয়েছে। fatal বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় পনের বছর 
পূর্বে তার পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সিপাহী যুদ্ধের ইাতহাস 
Fifer ১৮১২ 


(শাক প্রকাশ করা হয়েছে। 


"শ্রাবণ সংখ্য। জয়শ্রী 


প্রকাশে প্রতিশ্রুতি হয়েছিলেন । এবিষয়ে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের fasar নীরবতাঁয় অনুষ্ঠানে গভীর 
এই উপলক্ষ্যে জাতীয় 
গ্রন্থাগারের কতৃপক্ষ রজনীকান্তের একটি ae 
প্রদর্শনীর আয়োজন ও Sta একটি ENS রচনাপজী 
প্রকাশ করেছেন। at 

'জয়্্রী”র ১৩৭০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা রজনীকান্ত 
সংখ্যারূপেই প্রকাশিত হয়েহিল এবং সেই সংখ্যায় 
রজনীকান্তের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের sade AIF 
করেছিলে। | দেশবিভাগোত্তর নান! AFBI AIIIN 
দরুণ ১৯৪৯ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ) সালে রজনীকান্তের 
জন্মশতবৰ্ষ উদঘ নিত নাহয়ে ১৩৭০ সালে উদঘাপিত 
হয়।, সেই উপলক্ষেই জয়গ্রীর সে-লায়োজন। 
GAG রঙ্জনীকান্তর একটি পত্রগুচ্ছও দেই সংখ্যায় 
স্থান পেয়েছিলো । ১৩৫৫র আশ্বিন সংখ্যায় 
জয়শ্ীতে রগ্ধনীকাস্তর একটি পত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। arta সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে 
তার গভীর চিন্তার নিদর্শন WA ১৩৭০-এর 
থেকে তার একট পত্র 
এখানে WIAs করে জয়শীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
sale | | d í 


+ 


aS, কাঁতিক ১৩৮১ 


Defa শরণমূ 
ইরা SIR, ১৩০১ সাল 


৩৯৩ 


সবিনয় নিবেদন, 

এখন বাঙ্গলা ভাষার ক্রমে উন্নতি হইতেছে, 
অনেক ভাল গ্রন্থহরি! বালাল। সাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টি 
লাভ করিতেছে? 
Rafe সাধন wy গ্রতিচিত হুইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর 
ইংরেজী স্কুল ও কলেজে যাহাতে বাঙ্গলার আলোচনা 
 পূর্বাপক্ষা অধিকতর হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করা এখন 
আমাদের কর্তব্য হইতেছে। আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু 
শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. উচ্চশ্রেনীর 
ইংরেকগী বিভালয়ে বাঙ্গালার আলোচন! সম্বন্ধে একটি 
প্রস্তাবের উত্থাপনে সাহমী হইয়াছেন। 

১। বিশ্ববিদ্তালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের 
সহিত বাঙ্গাল! প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পাঠা 
পুস্তক নির্ধারিত হউক-_-আজ্র'উক্ত পরীক্ষায় gS: 
একবেলা সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, 
আর একবেলা বালাল। রচনা ও অনুবাদের নিয়ম 
ad a 


বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদও বাজলার - 


২। বিশ্ববিস্ভালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় 
পাশকোর্সে agea সহিত বাঙ্গাল। ভাষার 
পাঠ্য পুস্তক নিষ্ধারিত হউক। 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গাল! রচনার নিয়ম 
হউক। 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । আবশ্যক হইলে, পরিষদ হইতে 
বিশ্ববিস্তালয়ে আবেদন পত্র প্রেরিত হইতে পারে 
কিনা, তছিষরে . বিবেচনা করাও কর্তব্য । বঙ্গীয়- 
সাহিত্য পরিবদ বাঙ্গল! সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ও 
প্রাধান্য স্থাপনে Bos হইয়াছেন। 
বিষয়ের সহিত বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতির সম্বন্ধ আছে 
তদ্বিষয়ক প্রস্তাব বোধহয় পরিষদে 2 
হইবে না। | 

. অন্গুগ্রহপূর্বক এই পত্রধানি সভামহোদয়গণের 
আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে বাধিত হইব 

ইতি-- বশংবদ 
শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত | 


T 
vier. 


আরকোর্সে 


যে কোনো 
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BARA 


coaxing SOAGE ও নেতাজ্ঞী স্ব ভাষল্ত - 


অক্ুণকুমার সেনগুপ্ত 


geta আই, সি. এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান 
অধিকার করেন। তিনি লিখেছেন s “মণিং পোস্টের 
একটা সখ্য। পাইলাম । তখন দেখিলাম যে আমি 
চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছি। আমি আনন্দিত 


হইলাম” তৎক্ষণাৎ দেশে একট! তার পাঠাইয়া 


fanta i” (ভারত পথিক ) : 

সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন না, এবার তিনি কি 
তিনি লিখেছেন, “এবার আমার সম্মুখে 
আর একট! সমস্তা দেখ। দিল । এই চাকুরী লইয়া 
আমি কি করিব ?-*---:দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা 


, অৰ্জন করি তাহা হইলে একদিন কমিশনার পদে 


অধিষ্ঠিত হইবার আশ! আছে। যোগ্যতা থাকিলে 
গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, হয়ত কোন প্রদেশ 
সরকারের চীফ সেক্রেটারী হওয়া অসম্ভব নহে। 


কিন্ত £চাকুরীকেই আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য , 
, ঝলিয়। মানিয়া লইতে হইবে কি? 


চাকুরীতে 

সাংসারিক সুখ পাওয়া ষাইবে। fee সেট! কি 

আত্মার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব ” (ভারত পথিক) 
সার! ভারতে খন সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে। 


ব্রিটিশ সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নরমেধ 


হজ্জের আয়োজন করে সাফল্য লাভ করলেন। 


'হল। 


i 


অসংখ্য নরনারী আর শিশুদের তাজা. রক্তে 
জাপিয়ানওয়ালাবাগের এক মর্মান্তিক ইঠিহাস লেখা 
সারা ভারতে প্রতিবাদের . ঝড় উঠল। 
qeta মার স্থির থাকতে পারলেন না। ভার 
তখন অরবিন্দের সেই মহাবাণীর কথা মনে পড়ে 
ছিল ঃ মার বুকের উপর বসিয়া যদি একট! রাক্ষস 
রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেপে কি করে? 
নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বলে! স্ত্রী পুত্রের, 
সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে 
দৌঁড়াইয়! যায় ! EIA মনে হয়, বৃটিশ নামে 
এক রাক্ষস ভারত মাতার বুকের ওপর বদে রক্তপান 
করছে। 

qolma ঠিক করলেন, দরিদ্র ও দেশ সেবার 
ব্রত গ্রহণ করবেন। তিনি ভারতের মঙ্গলের জন্য, 
ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ 
করবেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন £ “আত্মত্যাগের আদর্শ 
লইয়া জীবন আরস্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় 
ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা এবং 
দেশের কাজে উৎসর্গাকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। 
তাহা ছাড়! বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরি করা 
অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া! মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের 


৯২ À কার্তিক ১৩৮১ 

1থই আমার নিকট মহৎ। নিঃস্বার্থ ও অনুগ্রেরণাঁর 
শখ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা 
BAAG” (ভারত পথিক.) : 

YSA মনে PITIN, আমাদের ' স্বাধীনতা 
RGA করতে হবে। এই স্বাধীনতা পাওয়ার wy 
শনি যে কোন মূল্য দিতে aes হলেন। সুভাষচন্দ্র 
‘দেশবন্ধু চিক এক চিঠি -লিখলেন। তিনি 
লিখলেন ঃ “আপনি আমাদের" দেবায'জ্ঞ প্রধান 
খত্বক-তাঁই আপনার fied are আমি উপস্থিত 
হয়েছি আমার Rented বিষ্ঠা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ 
নিয়ে ৷৷ gems চরণে উৎসর্গ ব্রবার আগার 
বিশেষ কিছুই নেই, আছে শুধু নিজের মন এবং 
নিজের এই তুচ্ছ শরীর । আমার আর কিছু দেবার 
নেই। আমি আজ প্ৰস্তত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ 
দিন।*" - j 

getm লিখেছেন, “নাপনি বোধহয় শুনিয়া! 
সুখী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে একর কম 


কৃতসংকল্প হইয়[ছি4 দেশে ফিরিলে কিরকম কাজে ' 


zt» দিতে পাঁরিব তাহ। vifaaa জন্য উৎসুক আছি 
--কারণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা 
করি |...শিক্ষকতা এবং Journalism বোধহয় 
আমার মনের কাজ হইবে 1***-*আমার পক্ষে চাকরী 
ছাড়া মানে দারি্যব্রত গ্রহণ করা। APA বেতন 
সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব al) খাওয়। পড়া চলিলেই 
আমার যথেঃ হইবে ৷” 

_ দৈশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পত্রের উত্তরে স্থভাষচশ্ুকে 
জার্নালেন, “কাজের অভাব নেই, 'অনেক ভাল কাজ 


. পত্র পাঠিয়ে দিলেন ।. 


তিনি পাবেন।” সুভাষচন্দ্র আর দেরী না করে 
চাকরী থেকে পদত্যাগ করলেন। তিনি পদত্যাগ- 
কেমব্রিংজর সিভিল afan 
বোর্ড স্ুুগাষচদ্রকে পদত্যাগপত্রটি প্রত্যাহার করে 
নিতে অন্থুরোধ জানান. কিন্তু সুভাষচন্দ্র সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখান করলেন। | 

qE দেশে ফিরলেন। তিনি হলেন দেশ- 
সেবক, চিত্তএঞ্জনের মানপশি্ত । ১৯২১ সালে 
চিত্তঃঞ্জন যখন" কারাবরণ করলেন তাঁর ঠিক তিন 
বছর পরে ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র Clg র হন। 
চিন্তন নুুভাষচন্দ্রকে waa করিয়ে আনবার 
ma ব্যাকুপ হলেন । কিন্ত চিন্তন মার! গেলেন, 
সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে | ' 

দেশবন্ধু fuaga ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পরম- 


গুরু । সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে কত ভক্তি করতেন 


কত শ্রদ্ধা করতেন, কি Coty দেখতেন BLS, কথা 
থেকেই বুঝতে পার! বায়। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 
“আজও ভার বিরাট মূর্তি আমার চোখের সামনে 
ভাসছে । কলিকাত! বারের নেতা মিঃ দাশের 
কাছে আনি atetafse কারণে FTAA থেকে 
বিতাড়িত gamo পরামর্শ নিতে এসেছিলাম, এঁকে 
সেই লোক মনে হল না। যে মিঃ দাশ হাজ্জার 


- টাকা উপার্জন করতেন দিনে, একে সেই লোকও 


মনে হল ন1। তীর বাড়ীতেও এখন সে রাজ্জপ্রদাদের 
জৌলুষ নাই । যে মিঃ দাশ সবদময় তরুণের বন্ধ 
ছিলেন। তরুণের আশ! আক'জক্ষ। বুঝতেন, তাদের 
দুঃখে সমবেদনা জানাতেন_-ইনি সেই মিঃ দাশ ও 


+ 


Ir 


~ 


৩৯৩ . দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী TEI ' 


তার সঙ্গে কথ! বলে বুঝপাম এই একটি মানুষ যিনি 
সার উদ্দেশ্য এবং Fiala জানেন এবং বোঝেন ।৮ 

ery asalat লিখেছেন £. “দেশবন্ধু 
ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিচ্ভাবে পরিচিত 
হয়েছিলাম বলেই তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, 
ভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল--দেশনেতারূপে ভার 
শনুখামী, ছিপাম বলে নয় "আমি তার সঙ্গে 
জেলে আটমাস ছিলাম_ছুমান পাশাপাশি 
ঘরে-আ BMA একই ঘরে । . এইরূপে তাঁকে 
সম্পুর্ণ ঘনষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ CAUZA 
তাইত তার পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম :” 
সুভাষচন্দ্ৰ দেশবন্ধুক কত ভক্তি করতেন, কতখানি 
শ্রদ্ধ। ভালবাস! গুরুর প্রতি ছিল, ত! ওই কথাগুলো 
২$৭পড়লে JAG পারা যায়, যোগ্য গুরুর সুযোগ্য 
Fg 


ই 

নৈতাজী সুভাষচন্দ্ৰ টি farate তরুণের 
. WRITS এর কারণ, চিত্তরঞ্জন তরুণদের খুব 
ভালবাদতেন। " তিনি তরুণদের সুখ দুঃখ, অভাব 
অভিযোগের কথ চিন্তা করতেন। তরুণদের -efe 
ভার স্নেহ) ' ভালবাসা ছিল অপরিসীন | সুভাষচন্দ্র 
ভেবে অবাক হয়েছেন AFAA ALAA মধ্যে এত- 
? ami গুণ থাকা কি করে সম্ভব । চিত্তরঞ্জন fea 
agas ব্যারিস্টার, একনিষ্ঠ দেশসেবক,. মানব 
প্রেমিক, দানের নেশায় উন্মাদ, পরম বৈষ্ণব, সাহিত্য 

~ "রসিক, কবি আর তার মনটি ছিল-ফুলের মত নরম। 


ae 
be 


সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর পাশে 'পাশে থেকে ete 
করার সুষোগ পেয়েছিলেন মাত্র তিন বছর । : তিনি 
লিখেছেন, এই তিনবছরে। চেষ্টা করলে Sta :কাছ 
থেকে অনেক.কিছু শিখতে পারতেন, কিন্ত তিনি 
আশা করতে পারেন নি, এত তাড়াতাঁড়ি, চিত্তরপ্রন 
পৃথিবীর শ্যামল মাটি থেকে বিদায় নেবেন। 
চিত্তরঞ্জন guas কথ! দিয়েছিলেন, তিনি 
খুব শীগৃগির তাকে জেল থেকে খালাস করে 
আনবেন। gaa গ্রেপ্তার হয়ে:. আলিপুর 
Cae Te জেলে বন্দী আর দেশবন্ধু. Fata নেওয়ার 
জন্যে সিমলায় পাহাড়ে গেছেন। ভার শরীর তখন 
সুস্থ ছিল atl কিন্তু .তার পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া 
আর সম্ভব হগ না। তিনি atanga সুভাষচন্দ্রের 
গ্রেপ্তারের খবর শুনে কলকাতায় চলে ATLAR. | 

চিত্তরঞ্জন. qaae বলেছিলেন,' আমি 
তোমাকে বতশীগগির পারি খালাস করে আনার 
ব্যবস্থা করছি। সেদিন চিত্তরঞ্জন বুঝতে পারেন নি, 
তার জীবন প্রদীপ নিভে আসছে। স্থৃভাষচন্দ্র এরপর 
আর.চিন্তরঞ্জনকে দেখতে পান fa |. তিনি aana 
জেলে বসে একেবারে চিন্তরপ্জনের মৃত্যুসংবাদ 
পেয়েছিলেন |... প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে 
পারেন নি। তারপর যখন নিজের চোখে -খবরের 
কাগজে দেখলেন, তখন তিনি গভীর ger cerr 
পড়লেন। তিনি অশ্রুভরা, অতি নিরুদ্ধ:বেদনা বুকে 
নিয়ে বাসস্তী দেবীকে চিঠি লিখলেন £ 

এমা, ao oa , ০ 
এতদিন পত্র দিবার, চেষ্টা করি নাই, কলমে 


৩৯৪ 


aa, কাতিক ১৬৮১ 


ভাবা আসছিল না, হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল | 
প্রথমে যখন খবরের কাগজে cafe তখন বিশ্বাস 
করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে 
_ একই কথা দেখলাম--তখন বাস্তবের কাছে মাথা 
নোয়াতে হল ।--- 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতি ধর্ম বর্ণ নিধিশেষে 
মানুষকে গভীরভাবে ভালবাদতেন। পাপী, তাগী, 
নরথাতক দস্যু, চোর, ভণ্ড সকলকেই তিনি ক্ষমার 
চোখে দেখতেন, হাসিমুখে কাছে টেনে নিয়েছেন। 


তাই তিনি অসংখ্য মানুষের নিখাদ strata 


পেয়েছেন। আলিপুর জেলে বন্দী FAIS ডাকাত 
মথুর, সেই aga চিত্তরঞ্জনকে বাবা বলে ডাকত, 
frea কুকীতির সব কথা খুলে বলেছিল 
চিত্তরপ্জনকে। সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের কথা. বলতে 
fara লিখেছেন, “যাহার! তাহার পাণ্ডিত্যের নিকট 
মাথা নত করেন নাই, সাধারণ বাগ্মীতায় বশীভূত 
হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন 
নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ WHA নাই, তাহার! 
পর্যন্ত এ বিশাল হৃদয়ের ছার! আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
wee ens জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না 
এ BQ একশো বার সত্য । দেশবন্ধুর জীবন ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ i” 

দেশবন্ধুর সহকর্মীর! উর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করতেন।, Stal যে কোন প্রকারের ত্যাগ 
স্বীকার করতে, যে কোন কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম 
করতে প্রস্তুত থাকতেন। সুখে!গ্য শিষ্যদের ওপর 
প্রবল প্রভাব থাকলে তবেই ন! আদর্শ গুরু বল! 


r 


যায়। দেশবন্ধু ডোর সেই আদর্শ পুরু, বলিষ্ঠ 
CAI | 


দেশবন্ধুর বাড়ীতে সবগের অবাধ গতি ছিল। ja 


যে কেউ তার সামনে যখন খুশী আসতে যেতে 
পারত। তার বাড়ী সব সময় সাধারণ লোকের 
ভিড়ে পূর্ণ হয়ে থাকত। ছিনি সকলকে সমানচোখে 
দেখতেন, কাউকে gitara দূরে সরিয়ে দেন নি। 
সুভাষচন্দ্র বগেছেন, “আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার 
অনুচরবর্গের প্রতি তাহার কত গভীর বেদনা, Stat- 
দিগকে সমর্থন করিছে গিয়। তাহার কত লাঞ্ছনা !* 

একবার দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি 


নাকি নিচুস্তরের লোকদের সঙ্গে বড্ড মেলামেশা 


করেন, তাদের প্রশ্রয় দেন। যাদের শিক্ষা দীক্ষার 


বালহি নেই, তাদের তীর বাড়তে অবাধ গতি থাকা, G4 


উচিত নয় একথ! কেউ কেউ বলেছিলেন। ডাব 
স্পভাবে বলেছিলেন, দেশবন্ধুর সামনে ধীর! 
এসেছিলেন, Atal Sta আদেশে কাজ করেছিলেন, 
তিনি কাউকে কখনও নিচুস্তরের লোক" বলে 
ভাবেন fai তার কাছে মানুষ মানুষই ছিল। 
তিনি মাসকে মানুষ ছাড়া অস্ত কিছু কোনদিনই 


< ভাবতে পারেন নি। 


দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন । তিনি বাড়ী 
ফিরে এলেন। ছাত্ররা তাকে অভিনন্দন জানাবার 


` 


a 


জন্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। BILAN 


দেশবন্ধুর সামনে একখানা মানপত্র রাখল। ওই 


| মানপত্রে দেশবন্ধুর গুণের কথা ত্যাগের কথা লেখা 


ছিল। নিব ওই মানপত্ৰ পড়ে TR হয়ে গেলেন। A 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী ুভাবচন্্র 


তিনি ey একটা কথ। ভেবে আনন্দ পাচ্ছিলেন, 
ছাত্ররা তাকে কত ভালবাসে | তিনি সেই অনুষ্ঠানে 
বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে ফেল্লেন। সুভাষচন্দ্র 


` 
৩১৯৫ 


~ লিখেছেন “নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথ! তুচ্ছ করিয়া ' 


তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিলেন 
eases ters ভাবরাণি তাহার কঠরোধ 
= | fats নিম্পন্দভ'বে দীড়াইয়! রহিলেন, 
দুই গণ্ড বাহিয়! পবিত্র আশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। 
তরুণের, রাজা ক।দিলেন, তরুণেরাও কীর্দিলেন |” 
সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর, কাছ থেকে যে শেষ চিঠিটি 
পান, সেই শেষ চিঠিখানাকে তিনি Sta ayes স্মৃতি 
চিহ্ন বলে গেছেন। অনেক সহকর্মী তখন গ্রেপ্তার 
হয়ে অমানুষিক কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন | তাদের 
॥ কষ্টের কথ! ভেবে তিনি এই চিঠিখান! পাবনা থেকে 
লেখেন সুভাষচন্দ্রকে । তিনি প্রতিটি লাইন শিখতে 
চোখের জল ফেলেখিলেন। নিজের সহকর্মীর! ছিল 
তার afs আপন জন, অতি প্রিয়জন | 


তিন 

ASA ১৯২১ সাল থেকে ১৯২২ সালের 
মধ্যে আটমাস দেশবন্ধুর সঙ্গে জেলে কাটিয়ে 
দিলেন। এর মধ্যে দুমাস ছিলেন প্রেপিডেন্সী 
জেলে, আয় ছয়মাস আলিপুর ABI জেলে 
~ ছিলেন। JER আলিপুর জেলে দেশবন্ধুর জন্যে 
একবেলা আহার তৈরী করতেন। এই সময়েই 
তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান। 


সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন, তিনি এক অতি খাটি 
মানুষের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, বেশী ঘনিষ্টতায় ফলে তাহার প্রতি আমার 
war শতগুণে বাড়িয়াছে। 

_ দেশবন্ধু ছিলেন হুরসিক। তিনি হাসি তামাসা 
গল্পে জেলখানা মানিয়ে রাখতেন। জেলখানায় এক- 
ঘেয়েমি কেটে যেত। দেশবন্ধু ছিলেন সাহিত্প্রাণ। 


তিনি খুব ভাল কবিতা আবৃতি sts পারতেন। 


রবার্ট ব্র/উনিও তার খুব প্রিয় কবি। তিনি ব্রাউনিঙের 
কবিতা প্রায়ই আবৃতি করতেন। জেলের মধো 
তার প্রিয় শ্রোতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র । দেশবন্ধু ভাবে 
বিভোর হয়ে কবিতা আবৃতি করতেন আর সুভাষচন্দ্র 
মুগ্ধ হয়ে সেই আবৃতি শুনতেন | | 
' দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে। একদিন এক 
এটনাঁ খবর নিয়ে এলেন, তীর ক্লায়েণ্টের পাওনা 
দশহাঞ্জার টাকা মিটিয়ে দেয়া হয়নি । দেশবন্ধু এক 
আত্মীয়কে দেবেন বলে চড়! সুদে. দশ হাঁঞ্জার টাকা 
ধার করে দিলেন। সেই আত্মীয় ভদ্রলোক- এই 
টাকার জোরে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে পেলেন, তিনি 
হন লক্ষপতি কিন্তু তিনি ওই মশহাজার টাকা: শোধ 
করলেন না। 
দেশবন্ধু জেলে বসে ‘ভারতের জাতীয়তা” সম্বন্ধে ' 
এক বই লিখতে ইচ্ছে করেন। তিনি লেখা সুরু 
করেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। তিনি জেল 
থেকে ছাড়া পেয়ে বিভিন্ন কাজে এত ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন যে, ভার পক্ষে ওই বই শেষ কর! সম্ভব হয়নি। 
fogts প্রতি দেবুর wet ছিল 


৩৯৬ 


wad, কাতিক ১৩৮১ 


কিন্তু Sta মনে ধর্মের কোন গোড়ামি for m | 
তিনি মনে প্রাণ চুইতেন হিন্দু আর মুসলমান 
ভাইয়ের RS পাশাপাশি বান করুক। নুভাষচত্র 
লিখেছেন, “দেশবন্ধু বলতেন, আপ্রোষে  মিটমাট না 
করিয়া লইতে পাঁরিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে 
বাচিতে পারে না এবং wy : সমাজও একদিনও 
Fics পারে al কি পরিবারে, f» gaa, কি 
সমাজ জীবনে fe রাজনীতি ক্ষেত্রে জীবনের efe- 
মুহূর্ত, fan রুট ও ভিন্ন Reread (TNA 
হন্যে আপোষ ম্টিমাট সাধিত al হইলে AA 
পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব |” | 


দেশবন্ধু জেলে কয়েদীদ্রে খু” ভালবাসতেন | | 


aga একবালে ছিল কুখ্যাত ডাকাত। সে 
অনেকবার জেল খেটেছে। AYA দেশবন্ধুকে খুব 
ভালবাদত। সে তাঁর জীবনের সব Frifeg কথা 
খু’ল বলেছিল দেশবন্ধু ক। AYA তকে বাবা বলে 
ডাকত। FAT থালস পেল। দেশবন্ধু মথুরকে 
face gy বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন । , 

দেশবন্ধু বলতেন, “রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, 
সাহিত্য, ধর্ম এসব আলাদ! করিয়া! দেখলে চলিবে 
না, পরস্পরের মধ্যে AATF] সম্বন্ধ আছে এবং 
একটিকেও ata দিলে জীবন পুর্ণ হইবে al | মানুষের 
মহত্ব ও.শ্রেছের পারচয় ত্যাগে ও প্রেমে 1” [তিনি 
সরুলকে ক্ষমার চোখে দেখে ভাঙলরেসেছেন। যে 


7u 


কোন লোক Sta কাছে সাহায্য চাইতে" এলে 
লোকটিকে যাচাই at করে তিনি সাহায্য দিয়ে দেন। 


SAFLI তাকে অনেকে বলেছেন, আপূনি অপাত্রে _ 


দান করেন। দেশবন্ধু এর উত্তরে জানিয়েছেন, 
আমার sie দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। 
বিচাঁর করার ভার যার erg তিনি বিচার করবেন | 
wet বলেছেন; “Sta প্রাণ হিল, আকাজক। 
ছিল aw) মনে ছিল Sia দুর্জয় সাহস। কঠিন 
মনোবল নিয়ে তিনি জীবনের পথে এশিয়ে গেছেন ।” 
সুভাষচন্দ্র আরো বলেছেন £ “অহঙ্কার লোপ পাইলে 
মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন 
তাহার শত্তির নিক্ট সাধারণ মানুষ দঈড়াইতে 
পারে না.» HAGA হইয়াছিল তাহাই । bzta 
জীবনের শেষদকে তাহার 
সন্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়! পড়িতেন। 


দেশবাসীর মনে এই ধারণ! জন্মিতে ছিল যত্র দাশ 


মহাশয় তত্র জয় । 


JOMA জীবনের প্রিয় প্র ছিল একটাই ।. 
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন 


হবে। সুভাষচন্দ্র নিজের কথা স্পষ্জভাষায় বলেছেন। 
I have been a dreamer of dreams, but 


the dream of all my dreams, the 


dearest of my life, has been the dream 
‘of freedom for India. 


'প্রবল শত্রু তাহার 


ভাদ্র সংখ্যার পর 


ম্দিল্জেসল শিল্প Pies ভ্রুমন্দিক্ষা্প ১ .. 


প্রীলক্ষষীশ্বর সিংহ . 


তখন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন রবিশক্কর শুক্লা ( পরে তিনি রাজোর guate 
হয়েছিলেন )। axial নিজে উদ্যোগী হয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের উপযোগী বিভিন্ন শিল্পকাজের জন্য 
ঘরবাড়ী তৈগাঁর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখনকার কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ ( বর্তমান stay) থেকে 
দলে দলে শিক্ষক-শিক্ষণকাগী যোগ দিতে আরম্ভ করেন॥ প্রবল উৎদাহে সুতা বয়ন ও রঞ্জন, 
ক্ডবোর্ডের কাজ, কাঠের কাজ ও ধাতব শিল্পের ক্লাসগুলি ক্রেমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে এবং সমন্বয় 
প্রণালীতে শিল্পকে com করে অন্যান্য পিষয় যথা-- অঙ্ক. ভূগোল, ভাষ! ইত্যাদির পাঠক্রম রচনার 
উদ্ভোগ চলে । একাঞ্জ স্বভাবতই জ্রটিল ছিল। কারণ IF, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের. শিক্ষকদের 
শিল্পজ্ঞান ছিল all একাধারে {fens বিদ্যা ও শিক্ষানৈতিক শিল্প বিজ্ঞানে বিশারদ দেশে বিরল 
ছিল। আজও প্রায় একইরূপে আছে। এই সময়েই সর্বভারতীয় বুনিয়াদি শিক্ষ! প্রবর্তন ও বিস্তারের 


J জন্য সেবাগ্রামে মহাত্মাজীর নির্দেশক্রমে হিন্ুস্থানী তালিশী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। শ্রীআর্যনায়কম্‌:ও 


Agel আশাদেবী তালিমী সঙ্ঘ নূতন শিক্ষ। পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল । এই বৈষম্য বড় 
প্রকট ছিল। সরকারী শিক্ষার প্রশাসন পদ্ধতির এই ক্রটি AW Iss iste বর্তমান। , 
সেই বৎসর ভারতীয় জাতীয় বাহিক কংগ্রেসের অধিবেশন faqs নামক স্থানে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। সেই কংগ্রেদেই সর্বপ্রথম বুনিয়াদী-শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও ছাত্রছাত্রীর শিল্প- 
কালের বড় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৰ 
এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত জহর: ল নেহেরু । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে ঝঞ্চা উঠেছিল, তা অনেকেরই জানাকথা বুনিয়াদী আবশ্যিক শিক্ষা- 
পদ্ধতি ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ; সেইঞ্জন্য বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার মূলনীতি ছিল জাতীয় কংগ্রেসেরই 
মুপনীতি। সেদিনকার দেশের জটিল পরিস্থিতিতে দেশেব আবশ্যিক শিক্ষা, পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার 


Re পথে অনেক বাধা দেখ! দিয়েছিল ; উপযুক্ত পরীক্ষণের কাজ Sal অতিশয় ছুরূহ ছিল। 


সেই aera পুণ! শহরে বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য প্রদেশের 

few! বিভাগ ও Rat মন্দিরের ডেশিগেটরূপে বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকগণও অধিবেশনে যোগ 

দিয়েছিলেন | বিদ্কামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষ শিল্পের নিদর্শন, নোটবই ও শিক্ষার সহায়ক চিত্রকলার 
কাতিক +৮১-৬ 
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গ্রদ্শনীও সেই সম্মেলনে দেখান হয়েছিল । ।বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি তখনকার কংগ্রেস- 
শাসিত প্রদেশের শিক্ষাবিদপণ সেই সম্মেলনীতে যোগ দিয়েছিলেন । ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার . 
স্তার জন সার্জেন্ট, শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সৈয়।দিন, ডক্টর নীল রতন ধর, ও বিভিন্ন প্রদেশের, শিক্ষক শিক্ষণ x 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও এই অধিবেশনে যৌগ দিয়েছিলেন এবং আলোচনায় অংশ. গ্রহণ 
করেছিলেন! 01ই আলোচনা পরে ‘One Step Forward—The Report of the First 
Conference of Basic National Education’ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল । এটির প্রকাশক 
ছিলেন হিন্নুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ, সেবাগ্রাম, 741 | i 
aga বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন শিল্পক্লাসের ফলাফল নিয়মিত fafs 
, করাহত। এর ফলে ‘Teachers Hand-book on Educational: Craft, Part I এর \ 
_ পাঙুলিপি প্রস্তুত করা হয়। হিন্নৃস্থানী তালিমী সঙ্ঘ সচিত্র বইখানি প্রকাশ করেন। ‘Usa জাকির | 
হুসেন পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন । শিক্ষাশিল্পের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখাগ্রস্থথানির 
'ইংরাঁদী ও.হিন্ৃ্থানী সংস্করণ ছাপ! হয়েছিল কলকাতা 'প্রবাসী প্রেস থেকে। এইভাবে শিক্ষক- 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠার ‘মৌলিক শিক্ষাশিল্প সাহিত্য প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন হিন্দুস্থান তালিমী , 
AB! এই সভেঘর অন্যতম সমস্ত শীকৃষ্ণদাস জাজুর পরামর্শক্রমে নাম মাত্র মুল্যে প্রকাশ কর! < 
হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রন্থটি যেন সর্বসাধারণের, পক্ষে স্থলত হয়। মহাত্মাজী 'বইটি পাড়ে নিজেই 
‘হরিজন’ পাত্রকায় সমালোচনা করেন | so o 
“গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড এবং ছুটি পরিশিষ্ট-.....অগ্চান্য বিষয়ের সঙ্গে এখানে ‘আসবাবাদি’, PIATA 
এবং' লাজ সরঞ্জ|ম”, ‘অপরিহার্য শিল্পজ্ঞ/ন+, ‘পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি ইঙ্গিত”, ‘শিক্ষকতা “এবং 
শিশুদের প্রতি ব্যবহার’ প্রভৃতি বিষয় আলোচন! কর! হয়েছে।, বইটিতে প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। 
এই বইটি ছাত্রদের ভালবেসে ধার! কোন কারুশিল্প শেখাতে চান সেই সব শিক্ষকদের জন্য | 
wy ‘নয়ী তালিম’ শিক্ষকদের জন্যই নয়, ছাত্ৰদেরও উপযোগী; তার! তাদের ইচ্ছামত নিঞজ্জেরাও শিখতে 
পারবে 1* ; , [ পরিশিষ্ট ২৪ দ্রষ্টব্য ] 
বাংলাদেশের সেই সময়কার প্রখ্যাত শিক্ষাশাস্্রী অনাথ নাথ ay বর্ধায় বিছ্যামন্দির, শিক্ষক- | 
।শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছিলেন। পরে তিনি ‘মডার্ণ fapa a গ্রন্থখানির সমালোচনা ৬ JP 
করেছিলেন। | 
“বইটিতে শিশুদের aeaa প্রতিভাকে কিভাবে প্রাথমিক কারুশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ কর! 
যায় সেই' দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে, সাহায্য ' 
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$৯৯ পশ্চিমবঙ্গের শিরশিক্ষার ক্রমবিকাশ ইন 
করতে হবে৷ গ্রস্থকারের ' পরিচালনায় ছাত্রদের অন্য অস্কিত প্রচুর ছবি এই বইয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে 
-aigo হয়েছে ৷ গ্রন্থাকারকে হান্ডেকলমে কাজ করতে দেখার সৌভাগ্য সমালোচকের হয়েছিল - 
এবং তিনি জানেন লেখকের অভিজ্ঞতা বহিভূতি কোন কিছু, এই গ্রন্থে স্থান পায়নি । : উক্ত গ্রস্থকারই 
এই Agaa যোগ্য afe বইটি হিন্ুস্থানীতে অনুদিত হয়েছে এবং একই প্রকাশক কর্তৃক 
yas; . | [ পরিশিষ্ট, ২৫:দরষ্টব্য ] 
i দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশে রাজনৈতিক সংকট জটিল, আকারে দেখা দিয়েছিল, ফলে, 
. RIAA শাসিত মধ্যগ্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও জটিলতা! দেখা: দিয়েছিল । ১৯৪০ সালে দেশের, 
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জাতীয় স্বাধীনত! সংগ্রামের ইঙ্গিত fens ফলে মহাত্মাদী শিল্পবিপারদদের 
বিস্তামন্দির শিক্ষক শিক্ষণ ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেন। গান্ধিদী তখন সেবাগ্রার্মে সরকারী সাহায্য ' 
ব্যাতিরেকে শিক্ষক শিক্ষণ স্থাপনের সংকল্প করেন। f s রা 
' পল্লীর কৃষি ও শিল্প জীবনের, পরিবেশে বার্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি সমাজ্জজীবন হতে বিচ্ছিন্ন al 
করে গড়ে, তোলার চিন্তাও এ সময়ে হয়েছিল। দেশের সামাঞ্জিক ও পল্লীর অর্থনৈতিক .ও নৈতিক 
y সমস্ত। নমাধানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার atete দেখা দিয়েছিল। বাংলার 
পল্লী প্রধান যে অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান ও, সকল জাতির বাস, যে অঞ্চলের ভূমি একাস্ত অনুর্বর নয়, 
যে স্থানে জলের প্রাচুর্য আছে, তেমন. একটি. স্থানে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ে প্রগতিশীল খবাবলম্থী AT- 
পদ্ধতি পরীক্ষণ ও নিরীগ্ষণের দ্বার! গড়ে তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য: কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষের 
। দিকে NEA সেবাগ্রামে "নঈ তালিম ভবন’ ( শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) o সংকল্প করেছিলেন 
এবং বর্তমান গবেষককে চিঠি লিখেছিলেন। 
পরিতাপের বিষয় এই যে মহাত্মাজীর সেই চিঠিখানি ১৯৪৭ সালের gia দিনে হারিয়ে 
যায় maaa গান্ধীজীর নিজের ভাষায় Dgs করা সম্ভব, নয়.। কিন্তু চিঠিখানির কয়েকটি eq 
উল্লেখযোগ্য ও ইঙ্জিতপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন _সেবাগ্রামে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ্ধারা বুনিয়াদী শিক্ষার 
মান রচনার কাজ কর! হবে এটিই মামি চাই। ঠিক লেইরূপে lst ও বয়ন শিল্পকে. রূপ না 


লে আমার নিরাশার বিষয় হবে, কথাটা ছিল £ “তুমি যদি স্ৃভাকাট! ভাত বোনাকে শিক্ষা পদ্ধতির 
মধ্যে গ্রহণ না কর তবে শামি খুবই হুঃখিত হব 1” [ পরিশিষ ২৬ দ্রইব্য 17 
|. 'প্গরীবের ঘরে যাও আর রাজগ্রাসাদের পালিচাই দে, দেখনে মানুষ আদিকাল থেকে সুত্রের 


দ্বারাই antaa .মেটাচ্ছে সৌন্দর্যকে মূর্ত করে তুল্ছে-_মাঁর সভ্যতকেও পুষ্ট করছে”।__ এইটি 
গান্ধীজীর নির্দেশ। কানেই পরীক্ষামূলক চাবে এ কাজে ব্রতী হবার সংকল্প করা হয়। Tay শিক্ষা 
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সমাজ ও অথনৈতিক জীবনে স্থতাকাট! ও বয়নশিষ্লের প্রতি মাস্থা বর্তমান গবেষকের বরাবরই গভীর 
fans সেইগ্ম্তই ,পূর্বে সুইডেন থেকে বয়নশিল্পে পারদশিনী -ছুজন মহিলাকে শান্তিনিকেতনে 
আনানো হয়েছিল। কিন্ত তখন মেয়েরাই শুধু একাজ করবে (যেমনটি করে থাকে আসামে ) 
আর 'পল্লীর Sifs বুণবে এইরূপ ধারণ! aaga ছিল। দেশের আবশ্যিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থতাকাট। 
বয়ন রপ্রনের চিন্তা তখনও দৃঢ় হয়নি; অবশ্য ১৯১১ সালের দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের 
দিনে: ‘জাতীয় মাধ্যমিক foie’ তখন sarr সুতাকাট! ও Sofara প্রচেষ্টা হয়েছিল । 
কিন্তু গান্ধীজী চরকাকে গভীরভাবে দেখেছিলেন ; এক সময়ে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকায়ও চরকা স্থান 
পেয়েছিল |, 
১৯৪. সালের স্থচনায় সেবাগ্র।মে নঈভালিম ভবনের উদ্যোগ safest | সেবাগ্রামে তখন 
সর্বভারতীয় BPA nes, গোশাল! ও'নঈী তালিম ভবনের ছাত্রাবান, অধ্যাপকদের ঘরবাড়ী তৈরী 
হচ্ছিল। {stat কামারের কাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ও কর্মশালাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | 
প্রথমে স্থানীয় কামারদের দ্বার! কর্মশালায় ঘরদরজার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী ( যথা কবজা, 
দরজার হাতল, কড়া, fer) তৈরী হত। সেবাগ্রামের বাড়ী ঘরের একান্ত প্রয়োজনীয় দরজা, জানালা, 
ডেস্ক, আলমারী, শেলফ প্রভৃতি 'দ্রব্যাদিও সেবাগ্রামের কর্মশালায় হত। সে সময়ে একটি বিশেষ 
ধরণের আরামগ্রাদ গরুর গাড়ীর নক্স! কর! হয়েছিল, এবং গাড়ীও তৈরী করা হয়েছিল | 

: জাতীয় UTS! সংগ্রামের, সংকট সময়ে ' সেবাগ্রামে :নঈতালিম ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন কর 
হয়! ছাক্রাবাসের বাগানের সারের উদ্দেশ্যে এ সময়ে -চলস্ত পায়খানা' চালু করা, হয়। এই 
পায়খান। তৈরীর ইতিহাপ বাণেশ্বর সিংহ ars ‘কৃষি প্রবন্ধ’ নামক ATZ দ্রষ্টব্য |. 

গান্ধীজীর নির্দেশমত।; স্ৃতাঁকাট। ও বয়ন সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজে হাত দেওয়া হয়। 
এই গরেষণার ফল পরবর্তা কালে--“শিক্ষাণিল্প ও কাপ।সবিজ্ঞান” গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে গত ১৯৬০ 
vier | . এই সচিত্র গ্রন্থখানির প্রকাশক “ওরিয়েন্ট লংম্য।নস্‌ পিমিটিভ, কলিকাতা ।* গ্রস্থখানির ভূমিকা 
লিখেছিলেন শিক্ষাশান্ত্রী অনাথ নাথ বন্থ এবং মুখবন্ধ পিখেছিলেন শ্লিবিজয়কুমার ভট্টাচার্য 

১৯৪২ সালে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন ; সেবাগ্রামের কর্নিবৃন্দও ক্রমে 
কারাগারে শিক্ষিনপ্ত হতে থাকেন। ফলে ১৯৪৩ সালের MÉNTA সেবাগ্রামে ' বর্তমান শিক্ষাশিল্প 
গবেষণার কাজ ব্যাহত হয়, সেবাগ্রামে ছেড়ে দিতে হয়। l 

১৯৪৪. সালে রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠন ও স্বাবলম্বনের আদর্শ ও বুনিয়াদী শিক্ষার" আদর্শকে 
HM প্রত্যক্ষ সমাজে বাস্তব রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষী শ্রীহটজেলার অন্তর্গত একটি পল্লীতে 
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০১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পশিক্ষার ক্রমবিকাশ 


পল্লী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এইটির প্রতিষ্ঠাতা এ সম্পর্কে “Education and Reconstruc- 


tion» নামক ক্ষুদ্র পুপ্তিকায় যে বিবরণ দিয়েছেন ত! নিয়ে দেওয়। হল ঃ 


‘ “afta থেকে গ্রামীণ জীবনযাত্র। ও তার সমস্যাগুলি সরাদরিভাবে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ 
করবার ইচ্ছা ছিল এবং শিক্ষার মাধ্যমে গ্রাম-সংস্কারের বাসনা পোষণ করে আপছিলাম। এই 
চিন্তাভ।বনার oe আমি কখনও মনে শা'স্ত.পেতাম না। কিন্তু একে বাস্তবে Gt দেওয়া সহজলীধা 
ছিল al! ge আত্ীয়স্বজনদের কাছ থেকে খুর. কমই সমর্থন ও উৎসাহ পেয়েছিল।ম।, কিন্ত 
অন্তরের এই আহ্বানকে দীর্ঘকাল মনের মধ্যে পোষণ কর। সম্ভব হল না| ১৯৪০ সালে ( যুদ্ধের 
সময়.) বর্ধার কার্প ছেড়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে কয়েকমান ঘুরে বেড়ালাম | গ্রামীণ অঞ্চলে fafon 
জাতির বাদ ; তাদের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছা হয়েছিল | তাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, 
alae) এবং সমবায় সমাজ গঠন কণবার SD | 

“১৯৪২ সালে সেবাগ্রামের নব উদ্বোধিত নঈ তালিম ভবনে যোগদান করবার জন্য গান্ধীজা 
আহবান জানালেন। ANA এই আহ্বান আমার কাছে মাদেশ স্বরূপ এবং তা পালন করতে 
আমি algi ১৯৪২ সালের নে মাস থেকে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের 
সংকট কাঁলে নঈ চালিন শিক্ষক শিক্ষণের ste করেছি গ্রামোন্নয়নের আদর্শ আমি তখনও মনে 
মনে পোষণ করেছিলাম | 

“এই বছরই আমি আমার nae শক্তি নিয়ে আমার নিজের গ্রামের কাছেই রেলওয়ে Baa 
থেকে ১৬ মাইল দূরে সিলেট জেলার একটি স্থানে কাজ আস্ত করলাম | 

“প্রারস্তে একজনের পক্ষে এই কাজ খুব কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত; অল্প 
কিছুদিনের মধ্যেই জন কয়েক শিক্ষিত কর্মীকে এই কাজে রূপদানের সহায়ক হিসাবে পাওয়া বায়। 
চ'রবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর আমর! প্রথম আশার আলো দেখতে পেলাম। ছূর্ভাগ্যক্রমে 
তখনই সাম্প্রদায়িক দগাহাঙামা ও দেশ বিভাগের ফলে আমাদের আরব্ধ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটল। 
, সব .ছড়ে চলে আাসংত আমাদের খুবই মানসিক কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আমাদের সামনে তখন অন্ত ০) 
পথ না থাকায় আমর! সবকিছু ফেলে চলে আসতে, বাধ্য হলাম | 

«আমাদের কাজ মোটামুটি ছুটি ভাগে বিভক্ত ছিল-_.একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল । 
প্রথমে আত্মনির্ভরশীল হতে সচেষ্ট হলাম; এবং তারপর গ্রামবাসীদের আমাদের দৃষ্টান্ত অমুসরণ 
করে গ্রামোম্নয়নমূলক. কান্দে উদ্বদ্ধ করলাম, সত্যিকার উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শিক্ষাকে পৃথক করে 
রাখার একটি প্রয়াস দেখা যায়! -এই পৃথকীকরণ শ্ুফলদায়ক নয়। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে 


e জয়ী, কার্তিক ১৬৮১ 
হলে, সমগ্র সমাজে এবং নিজেকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয় তা শিখতে ইবে। সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও মর্থনৈভিক পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেকের সর্বাদীণ বিকাশ সাধিত , 'হবে। এমন একটি ' 
সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য গামাদের মনের মধ্যে সব সময়ই ছিল | 

' “আমাদের কাছে শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়, :একে জীবনের, মধ্যে গ্রহণ করতে হবে, 
আমর।'তাই করেছিলাম ; গ্রামই আমাদের কর্মক্ষেত্র ছিল। আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে খ্রামবাসীকে , 
fers দিতে গেয়েছিলাম। গৃহনির্মীণ, বাগান কৃষিকার্ধ, মৎস্তচাষ, গোপালন, গ্রামীণ শিল্প, স্বাস্থা__-এক 
কথায় বলা যেতে পাঁরে গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত এমন কিছু ছিলনা যাতে আমরা নজর দিইনি 

“আমরা গ্রামবাসীদের উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতাম না গ্রামবাসীরা নিজেরাই 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের সমস্তার সমাধান করতে. চাইত। আমর! গ্রামবাসীদের সমপর্যায়ে এসে 
তাদের কাজে Be দ্ধ করেছিলাম আর তারা সাগ্রহে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন ।” [ পরিশিষ্ট ২৭ দ্রষ্টব্য ] 

উক্ত প্রতিষ্ঠানে গলীগৃহ ও'পল্লী বিদ্ভালয়ের মধ্যে যোগসাধনের প্রচেষ্টা চুলে । পল্লীর গৃহে 
গৃহে. তুলার চাষ আর্ত হয়। ছেলে, বয়স্ক ঘকলেই YC কাটায় যোগ দিত। পল্লীর SS কাপড় 
বুনে, fis নিয়মাধ্যমিক বিস্তাপয়কে adaa আধিক সহায়তায় উচ্চমাধ্যমিক বিগ্ভাপয়ে পরিণত 
করা হয়। পল্লীর শিল্প ও কৃষি জীবনের পরিবেশে; বিদ্যালয়ে, শিল্পপ্রবর্তনের, সংকল্প কর! হয়েছিল। 
কারণ বুনিয়াদী বিস্তালয়ে যে উদ্দেশ্যে' স্বয়ং-সম্পুর্ণতার ভিত্তিতে শিল্প চর্চার ব্যবস্থা ছিল, ত! পল্লী 
জীবনের পরিবেশে সার্থক করাই ছিল উদ্ভোক্তাদের. লক্ষ্য। গ্রামে সর্ষে. চাষের ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল, চাষও হয়েছিল; ঘানি বলানোও হয়েছিল সর্ষের বদলে খাঁটি তেল পাওয়া যেত। ১৯৪৩- 
৪৪ সালের মধ্যে ছু-তিন পল্লীবানীর কাটা সুতার পরিমাণ ,এগার মণে গিয়ে পৌচেছিল। মাছের 
চাষ বৃদ্ধি কল্পে চারটি পুকুরের সংস্কার সাধন কর! হয়। agta মগন ব্যড়ীতে শিক্ষাপ্রাণ্ত মেদনীপুর 


জেলার Agaa পল্লী, fee প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি tia ও সাবান তৈরীর 


কাজ পল্লীতে আরস্ত করেন। আচার্য বিনোবা প্রতিষ্ঠিত বালওয়ারী কর্মশালা থেকে yaw Cee, 
কতকগুলি কিষাণচরকা ও ষরিবেদাচরক1 আমদানী করা হয়। পল্লী শিল্পজীবনের কর্মভৎপরা 
বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার. পরিকল্পনা করা! হয়। ছুটি পল্লীর নারী পুরুষের পরিসংখ্যান ও 
রোজগারের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা যায়।  স্কানডেনাভীয় দেশ থেকে দুজন সমাজকর্মীকে আমন্ত্রণ 


করার প্রচেষ্টা চলে । ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনত! লাভের সঙ্গে সঙ্গে (১৯৪৭, আগষ্ট ) পল্লী 


সংগঠন ও পল্লী শিক্ষাবযবস্থায় শিল্প প্রবর্তনের কা ব্যাহত হয়। See পাকিস্তানের aay e হয়ে 
যায়। পল্লীর উৎসাহী শিক্ষা ব্রতী শিল্পশিক্ষার পরিচালক, সমাজ নিয়ন্ত্রক সকলেই পাকিস্তান ছেড়ে চলে 


eg 


l 


৫ 


1 
+ 


এ? 


Se 


৪০৩ পশ্চিমের শিক্পশিক্ষার ক্রম কাশ ' 


আলতে বাধ্য হন। পল্লী সংগঠন ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় হি প্রবর্তনের এ সকল প্রচেষ্ট। 


. রাজনৈতিক সংকটের জন্য ব্যর্থ হয়ে ষায়। (Ref: Education and Reconstruction ; by 


L, -Singha, Vinaya Palli ) 
বিনয় ভবনে বিভিন্ন fare ক্ষণ: z ১৯৪৭ 5৫১ 


১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট 
জুড়ে পূর্বাকিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি ক্ষুদ্র ates পরিণত হল। এর পূর্বে 
১৯৪৭ সালে বিশ্ব ভাঁরতীতে সর্বভারতীয় শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। , ২৬শে 
ডিসেম্বর ১৯৪৭ সাপে AIA সরোজিনী নাইডু এই পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দেশনেত। 
শ্রীরাজগোপাল' আচারিয়া উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাদপ্তরের. অনুমোদন ক্রমে তিন প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ এ 
শিক্ষক শিক্ষণ, আর্ট ও শিল্প শিক্ষক শিক্ষণ. (Teacher’s Training in Arts and Crafts) ও 
সঙ্গীত শিক্ষক শিক্ষণের পরিকল্পন! ও পাঠক্রম চালু করেন। শ্রাস্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যবর্তা 
খেলামাঠে এই শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী তৈরী হয়, ১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই 
শিক্ষক শিক্ষণের. ste আরম্ভ হয়। সঙ্গীত শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগটি শান্তিনিকেতনে চালু করা হয়। 
দেশের শিশিষ্ট সঙ্গীতব্দি, aag পারজম অধ্যাপক, রবীন্দ্র সংগীতে Feira অধ্যাপক সঙ্গীত শিক্ষক 
শিক্ষণ পরিচালনা করতেন | অন্য ছুইটি শিক্ষক শিক্ষণ যথ! কল। ও শিল্প (Arts and Crafts) ও 
বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থ হয়েছিল নবনিমিত বিনয় ভবনে, প্রখ্যাত নাম শিল্পী শ্রী ্রণেজ্রনাথ কর 
এই তিন বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। অধ্যাপক Affe রায় ছিলেন faa ভবনের 
প্রধান পরিচালক | কলাশিল্প শিক্ষণ ও বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালনা করতেন যথাক্রমে শ্রীসস্তোষ 
.কুমার sg ও'শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত । শিক্ষাশান্্র ও মনস্তত্ব শেখ|তেন শ্রীজয়গোবিন্দ রাঁয়। কলা ও 
শিল্পবিদ্‌ শ্রীশিশির কুমার ঘোষ ও সুখময় মিত্র শেখাতেন--বাঁটিক, লিনোকাট, চিত্রাঙ্কন, ceca 
ইত্যাদি। agaa? ছিলেন আচার্য Aaram বসুর কৃতি ছাত্র । বর্তমান গবেষক যথাক্রমে কার্ড- , 
বোর্ডের কান্দ ও “কাঠের কাজ শ্রেখাতেন কলাশিল্প ও বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষক ছুটি বিভাগে । 
A শ্রীনিবাস শেখাতেন কার্পাস শিল্প, যথা-সৃতাকাট!, বয়ন ও রঞ্জন। 'শ্রীগিহির প্রদাদ ' ag 
শেখাতেন বাগ বাগিচার কাঞ্জ। ' মোটকথা বিনয়ভবনের শিক্ষক শিক্ষণকেন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন . 
ও জাতির জনক qeata শিক্ষা-দর্শনের বিচিত্র মিলন সংঘটিত হয়েছিল পরস্পরের পরিপুরকরূপে। 
গঙ্গাংমুনার সংগম ক্ষেত্রের স্কায় বিনয়ভবনের fami পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। 'বিনয়ভবন ছিল. afg 
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শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান . -ভোরবেলা নিদিষ্ট সময়ে ছাত্র-অধ্যাপক সকলে মিলে ঘরবাড়ির . অঙ্গন, 
মৃত্রালয়, পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার করতেন 7 তারসর ছাত্রের দল পকলেই' যাঁর যার বাগানে কিছুক্ষণ 
কাজ করতেন। পরে কুয়ার জল তুলে Wass সমাপন করে সকলে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতেন। 
ataia রান্নাঘরের পরিচালন! পালাক্রমে করত শিক্ষার্থীর! ৷ gaa atasa বিশ্লেষণের জন্তু আমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন ডক্টর নীল,তন ধর, তার নির্দেশ মত দৈনন্দিন খান্ত তালিক। প্রস্তুত কর। হত। এর 
পরিণামে দেখা গিয়েছিল শিক্ষার্থীর esa বেড়েছিল শল্পকালের মধ্যে। কলা ও সিল্পশিক্ষণের ছাত্ররা 
অধ্যাপক মিত্রের নির্দেশে anaa অঞ্রস্তার চিত্র ও পরে ক্লাশ ঘরের বারান্দায় পল্লীশিল্পের চিত্র এঁকে 
দিয়েছিলেন। বিনয় ‘ভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে safa পরিকল্পনানুযায়া বিনয়-ভবনের 
অধ্যাপকগণ সমগ্র বীরভূম জেল! পাদ পরিক্রমা করেছিলেন। এই পরিক্রমার পূর্বে বীরভূমের ইতিহাস 


ও ভূগোলের ক্লাস হয়। শিক্ষার্থীরা ( ভাবীশিক্ষক, শিক্ষিকার ) দল পল্লীজীবন, পল্লীশিল্পের তথ্যাদি. 


সংগ্রহ করেন ; পল্লীগ্রাণের পীঠস্থান প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখে প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। পরিক্রমা 
শেষে নিজেদের অভিজ্ঞত,র সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করে Afaa নাম দিয়ে লিখে রেখে, গেছেন | 
সম্ভবতঃ সেই বিবরণ বিশ্বভারতী বিনয় ভবন লাইব্রেরীতে আজও সুরক্ষিত আছে। বীরভূমের মন্দিরে 
(রাখা প্রাচীন চিত্রকলার অনুচিত্র করে এনেছিলেন বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণের ছাত্রবৃন্দ ; পরে সেগুপি 
এঁর! বিনয়ভবনের ছাত্রী নিবাঁসের দেয়ালের গায়ে অধ্যাপক Aaaa মিত্রের তত্বাবধানে casi 
করেছিলেন ; aaa আজও সে সময়কার শিক্ষার ইতিহাস বহন করছে। একথ! সত্য বিনয়-ভবনের 
শিক্ষক শিক্ষণ অনেকখানি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণমূলক ছিল-_-যদিও জাকিরহোসেন কমিটির নির্দেশ করা পাঠ) 
সুচীকে ভিত্তির্ূপে গ্রহণ কর! হয়েছিল । ত নকার দৈনন্দিন শিক্ষান্চী ata পাওয়া কঠিন। তবে 
নিজের অভিজ্ঞতার ফলে বলতে পারা যায় শিল্প ক্লাসের os প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা সময় নির্দিঃ ছিল, 
সমবেতভাবে স্থতাকাটার জন্য পৃথক সময় ছিল। তুলা চাষ বিনয়-ভবনে করা হতো তুলা চয়নথেকে 
বুনন পর্যন্ত সকল রাজ শিক্ষার্থীদের করতে হত। বিনয়-ভবনের শধ্যাপকগণ শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টিভঙ্গী- 


দিয়ে পরস্পরের সহায়তায় নিজেদের একটি aate গড়তে ATOR হয়েছিলেন | প্রত্যেক অধ্যাপক ও 
পরিবারবর্গ আপনাপন বাসগৃহে বাগবাগিচা macy নিজের সাধামত স্বহস্তে করতেন। অধ্যাপক ও 
ছাত্রীরা মিলে নুপরিকল্পিত একটি বড় ফল বাগাঁনও রচনা, করেছিলেন । ফলবাগার্ন আজও সে 
সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির নীরব লাক্ষ্যবহন করছে । ছেলের দল প্ল্যান করে প্রচুর কাঠের গাছ IA সেগুন, 
শিশু ও শালপাছের চারা রোপন করেছিলেন । বস্তুতঃ সঙ্গীত, কলা ও শিল্প এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের 
সমাবেশ হয়েছিল বিনয়ভবনের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায়, কিন্তু বিন'-ভবনের মৌলিক শিক্ষক শিক্ষণ 
AP স্থায়ী হয়েছিল মাত্রতিন বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১পর্যস্ত | ( ক্রমশঃ) 


আশ্বিন সংখ্যার পর 
fana যুগের এক ঝলক 


ACSA গে “সাই ডিক লাজত সাক্ষী BoA 


পুলকেশ দে সরকার 


২৫এ জুন, ১৯০৮ | 

নরেন গৌসাই বললেন, আমি মনোরঞ্জন গুহকে 
চিনি। আমাকে aAa ও উপেন aafe 
বলেছিলেন যে, তিনি টাকা দিয়েছেন । তিনি 
সনিতিকে ২০০০ টাকা দিয়েছেন। তিনি টাকা 
দেবার আগে লুট ছাড়া আর কি উপায়ে টাকা 
পাওয়া যেত তা আমাকে বলা হয়েছিল। টাকার 
জোগানের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় ছিল। 
কিন্তু আমি জানতাম ন। কোথেকে টাকা আসত | 

আদালত: কবে বারীন ও উপেন আপনাকে 
একথা বলেছিল ? : 

উঃ কিছুদিন আগে কলকাতায়, আমি farara 
কোন কাঞ্জে জগন্নাথপুর নামে এক গ্রামে গেছলাম। 
আমি সেখানে যাবার আগে কলকাতায় বোম! 
তৈরি হচ্ছিল। আমি জানতাম। যারা বোমা তৈরী 
করছিলেন তদের নাম হেমচন্দর দাঁদ, আমেদনগরের 
? fA এম. বাপাত, বারীপ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর 
দত্ত এবং আরও কেউ কেউ; Siaa নাম আমি 
মনে করতে পারছিনে। বাঁপাত আমার যুখ-চেন! 
মাত্র। | | 
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কি ক'রে জানলে Sial বোমা তৈরি করছে? 
আমি সেখানে ছিলাম এবং দেখেছি। 
ভার! কি একই জায়গায় করতেন, না, বিভিন্ন 
জায়গায় ! | 
fafon atanta | 
জায়গাগুলো কোথায়? 
হেমচন্দ্রের বাড়ী রাজানবকৃষ্ণ স্্রীটে এবং একটা 
গলির বাড়ীতে গোয়াবাগানের কাছে ; বাড়ীটা আমি 
দেখিয়ে দিতে atha ৷. 
সেখানে আপনি কাকে বোমা করতে 
দেখেছেন ? | 
" উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শাস্তি ঘোষ, 
স্থরেশ চন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। আর 
কারও কথা মনে আসছে না। 
. ও বাড়ীতে তাদের লাজ-সরঞ্জাম ছিল? 
By 
জানেন কত টাকা দিয়ে-তা কেন! হয়েছিল? 
আমি জানিনে। 
হেমের বাড়ীতে কাকে কাকে বোমা করতে 
দেখেছো? ) 


wa, কাতিক ১৩৮১ 


উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র কুমার ঘোঘ, নিরাপদ 
ata, বিভূতিভূষণ, সরকার ও পি এম বাপাত। 
পি এম বাপাতের কি পেশা তা আসি জানিনে। 
কিন্তু জানি, ভিনি হেমচন্দ্ৰ দাস ও আববাস মীর্জার 
সঙ্গে বোম! তৈরি শিখতে গেছলেন। 

বাপাত ও মীর্জাকে চেনে £ 

আমি শুধু বাপাতকে চিনি, তিনি হেমের বাড়ীতে 
থাকতেন। আমি আর কোপাও বোমা তৈরী করতে 
দেখিনি । 7 

. সেখানে কি একরকম, না, ছ'রকম ' রাসায়নিক 

way ছিল? 

‘fogo ছিল গোয়াবাগানে, কিছু ha cem 
বাড়ীতে | 

আর কি দেখলে 1. Z | 

'মানিকতলা' বাগানে isi সেখানে তৈরি 
হলেও আমি কাউকে তৈরি করতে দেখিনি। আমি 
কখনে। কাজ করতে দেখিনি। 


gee 


ail ı 


লেঃ গবর্ণরের ট্রেন ধ্বংসের CORI 

লেঃ 'গবর্ণরের ট্রেন উড়িয়ে দেবার ব্যাপারে 
পরামর্শকালে উপস্থিত ছিলে? 

i'l পরামর্শ হয়েছিল মানিকতলা বাগানে | 
না, না, হেমচন্দ্ৰ দা'সর বাড়ীতে | না, মানিকতলা 
বাগানে। আমি শ্রীরামপুর থেকে ফেরবার পর। 
আমি শ্রীরামপুর থেকে চলে এসেছিলাম, কেননা, 


জগন্নাথপুর থেকে কি শ্রীরামপুরে ফিরে এলে? ' 


মেদিনীপুরে খাজন। দেবার জন্য বাবা আমাকে ডেকে 
পাঠিয়েছিলেন | 

পরামর্শকালে কারা উপস্থিত ছিলেন ?. 

বারীন্দ্র। সেখান থেকে আমরা গেলাম CINDE 
দাসের বাড়ী। বিভূতিভূষণ সরকারও (ARTA | 
ছিলেন উল্লাসকর দত্ত, casa দাস ও উপেন্দ্রনাথ 
ব্যানান্রি } 

কি হয়েছিল ? 
' চন্দননগরের লেঃ গবর্ণরের ট্রেন of দেওয়া 
নিয়ে আপোচনা করলাম। 
' তারপর ? si 
আমরা সে রাত্রে গেলাম। 
কি স্থির হল? : 
স্থির হ’ল যে, আমি, atta ও "Baines যাব 
চন্দননগরে | শান্তি ঘোষও সেখানে ছিপেন। এই 
আলোচন। হেমচন্দ্রদাসের বাড়ীতে হয়নি, হয়েছে 
পোয়াবাগানের বাড়ীতে । 'উল্লাসকর we ও হরিশ 
চন্দ্র সেখনে থাকতেন। 
চেষ্টার-ব্যবন্থা করছিলাম। 1 

প্রথম চেষ্টায় রণীন্দ্রকে দেখেছিলে ? 

- হ্যা । ,আমরা তারপর গোঁধাবাগাঁনে গেলাম ! 
উল্লাসকর, শান্তি ও হরিশচন্দ্রও সেখানে ছিলেন। 
এইটাই প্রথম 210631 | হৃষীকেশ কার্জিলালও ছিলেন 
যখন আমরা সেখানে যাই। 

শ্রীরামপুর গেছলে ? 
হ্যা, আমরা সেখানে একট। গাড়ী ভাড়। 
করেছিলাম | বারীজ্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। 


আ'ম প্রথম ও দ্বিতীয় 
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8০৭ নরেন chine যেদিন রাজসাক্ষী হ’লেন 
কি ঘটল? 

অমির! চন্দননগর যাবার জন্য ঠিকা গাড়ী 


নিলাম | 
তারপর কি করলে ? 


চারটে কি পাঁচটায় বারীন্দ্র, আমাকে জায়গাটা. 


দেখালেন, যেখানে বোমাট! রাখতে হবে। আমার 
সঙ্গে তখন কোন বোম! ছিল al | 

গাড়ীট। কার ছিল? - - 

গাড়ীর মালিক ছিলেন Maj [মপুরে | ada 
আমাকে তিন টাকা. বারো আনা কি চার 
Brat দিয়েছিলেন । গাড়ীওয়ালাকে জামি তা 
দিয়েছি | 

তোমাকে যে জায়গাটায় বোমা রাখ বল: হ'ল 
পে জায়গাটায় কি কর। হয়েছিল ? 

আমি ট্রেনে শ্রীরামপুর ফিরে গেলাম বারীন 
গেলেন কলকাতায় । আমরা একই ট্রেনে এলাম। 
আমি চন্দননগর স্টেশনের রি ভাড়। 
চুকিয়ে দিয়েছিলাম | 

এই উপলক্ষ্যে কোন প্ল্যান কর! হিল কি? 

বারীন্্র আমাকে খসড়া, ম্যাপ দেখিয়ে।ছগেন 
পেম্সিলে আঁকা, গোয়াবাগানে থাকতে ; Stes 
শ্ীরামপুর-চন্দননগরের; মাঝধানে রাস্তাট। দেখানো 


সখি ছিল। 


y 


বোমাটা কোথায়, রাখতে. হবে, a দেখাতে 
atia তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছলেন? . 

চন্দননগর স্টেশন ছাড়িয়ে, স্টেশন থেকে পাঁচ 
ছয় মিনিট হাট! পথের দূরত্বে চন্দননগর-ছুগলীর 





a 


মাঝখানে আপ লাইনে। এখানে ছুটে।- ii 
তখন চারটে থেকে ছ’টা। 


চন্দননগরে গিয়ে কোথায় ছিলে? oo... .,, 


শান্তির বাড়ীভে। পে চন্দননগরের ছেলে) 
স্টেশনের কাছে নদীর ধারে থাকে । | 

এ শান্তি কি এট্টনি বাপানের শাস্তি 

না। আর একটি ছেলে। বারীন্্রও বাড়ীর 
COSA গেছলেন। গাড়ীট। শান্তির বাড়ীর বাইরে 


ছিল ; তারপর তান্তে করেই স্টেশনে,য়ান। বারীন 


বখন আমাকে বোমা রাখার জায়গাটা! দেখান তখন 
সেখানে শাস্তি ছিল না। আমরা রেল লাইন. বরাবর 
যাই নি; রেল লাইনের-সমান্তরাঁলে CA ATS! গেছে 
তাই দিয়ে গেছি। 
l লাইনে গেছে না রাস্তায়ই ছিঙ্গে? 

লাইনে গেছলাম | 

কোন্‌ জায়গায় বোমাটা! রাখতে হবে তিনি 
দেখিয়ে দিলেন? 

Sy | 
খু'ড়তে এবং রেলের ওপর একট! fade রাখতে ২ 


তার সঙ্গে থাকবে একটা লোহার পাত্র, পাত্রে 


রাসায়নিক দ্রব্য ও একটা পাইপ ৷, সন্ধ্যা পঁচট! 
ছ’টার ট্রেনে আমর! চন্দননগর থেকে শ্রীরামপুর 
গেছলাম। আমার ঠিক স্মরণে নেই, এই প্রথম, 


চেষ্টা আমার GIRS যাবার আগে না পরে - 
'হয়েছিল। আমার বারানসী যাবার আগে হয়েছিল, 


তিনি বলেছিলেন, আমাদের, একটা গর্ত 


তখন রাত্রে ভীষণ Jal পড়ত ; কেননা, শাত্তি ঘোষ: 


আমাকে মাথা ঢ'কবার wD একটা বানাক্লাভা BEY 


sg T 
, 


se 


Beh = aH, কাতিক ১৩৮১ 


facafan টুপিটা আমার বাড়ীতে গাছে। aAa 
আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে e garea 
উল্লাসকর ও শাস্তির সঙ্গে বিস্ফোরণের পর চন্দননগর 


থেকে কলকাত! যেতে হবে এবং দরকার হলে আমার' 


বাড়ীতে তাদের আশ্রয় দিতে ga | 
তুমি কি সেদিনই চন্দননগর ফিরে গেছলে ? 
Şi | 
একাই ? 


, না, হাধীকেশের সঙ্গে একটা গাড়ী করে। 


আমি গাড়োয়ানকে চিনি, তাকে আদালতে দেখেছি । - 


আমি আর একজনকেও জানি। তার নাম চুনীলাল | 
সে এ রাত্রে আমাদের গাড়ী করে নিয়ে গেছল। 
হ্ববীকেশকে সনাক্ত করতে দেখেছিলে তাকে? 7 
Sy | সে হৃবীকেশকে সনাক্ত করেনি। 
চশমাট! খুলে নিয়েছিলেন ঝ'লে 7 
a1 | 
বন্দীদের পক্ষে মিঃ চযাটাজি নর্টনের এই প্রশ্নে 
আপত্তি জানিয়ে' বলেন, : সাক্ষী বন্দীকে ba 
করেননি | 

| মিঃ নর্টনও মিঃ চ্যাটাজির এই উক্তিতে মা 
জানান। 

আদালত মিঃ চ্যাটজির উদ্দেশে বলেন, কোন 
মন্তব্য করবেন ay I 

মিঃ pribife : আমি মনে কি আমার বন্ধুর 
কথায়'আমি মন্তব্য করতে পারি! আমি এও মনে 
করিনে মিঃ নর্টনের আমার সঙ্গে কথা বলার কোন 
অধিকার আছে। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 


N 


N 


কথা কইতে পারি যেমন পারেন মিঃ aba তার 


বন্ধুদের সঙ্গে | 

মিঃ aĵa £ ( আদালতকে ) আমাকে এইভাবে 
সম্বোধন করে বলায় আমি আপত্তি, জান।চ্ছি। 
(মিঃ চ্যাটাজি ) আপনার উচিত এই ব্যবসায়ের 
সাধারণ সৌজন্য পালন করা,। 5 

মিঃ sibfa: মিঃ নর্টনের কাছে যদি আমার 
Hoe শিখতে হয় তার চাইতে দুর্ভাগ্যের আর 
কিছু নেই। 


নরেন গৌসাই বললেন, আমার মনে পড়ছে ;. 


আমি বলেছিলাম, আমি একই দিনে চম্দননগর 
গেছলাম। আমি উল্লাসকর ও শাপ্তি ঘোষকে 
আনতে চন্দননগর গেছলাম। আমি সেদিন 
উল্লাসকর ও শান্তিকে দেখিনি। আমর! যেদিনে 


চন্দননগর যাই সেদিন ছিল দেওয়ালী | কতকগ্চলে! . 


ছেলে আমাদের ঘোড়ার সামনে বারি ফেলেহিল। 
ঘোড়া চমকে উঠে; আমাদের সঙ্গে Sata পথের 
ধারে ছেলেদের WGI হয়। গণেশ পাল বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে এসে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়! এ দিনই 
বারীন আমাকে বলেছিলেন উল্লাসকর ও শ্াস্তিকে 
চন্দননগর থেকে নিয়ে আসতে । তখন সন্ধ্যে 


রইলাম। হাষিকেশ আমাকে বলেছিল, চন্দননগর 


পুলিশ গাড়ীর নম্বর টুকে নিয়েছে। éta কাছে, 


অত রাঁতে AAB দাড়িয়ে থাকতে দেখে নম্বর 
টুকে নেয়। আমি সেই রাতে একট। বিস্ফোরণের 
আওয়াজ শুনেছিদাম। -আওয়াজট! magoa দিক 


A 


a 


é 


5 


সাতটা হবে। আমরা রাত ১১টা অবধি চন্দননগরে he 


4 


3 


৪8৯ নরেন TIE যেদিন রাঞ্জসাক্ষী হলেন 
থেকে অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে এসেছিল । শব্দটা 
এ শুনে শামরা চলে আসি।' আমি এ নিয়ে কাউকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করিনি । কলকাতায় ফিরে এসে 
খোজ করি । আমার মনে হয়, কিছু কাল পরে 
একট! মেল ট্রেন চলে ধায়, কি মেল ত! বলতে পারব 
al) আমি যখন আওয়াজট! শুনি তখন সাড়ে ন*ট! 
দশটা হবে। শব্দ শোনার পর আমরা স্টেশনে 
দুজনকে তুলে নেবার জন্য জপেক্ষা করি হাষীকেশ 
তারই একজন। তারপর আমরা গাড়ীতে ফিরে 
এলাম চত্রায়। গাড়োয়ান প্রথম থামল হৃবীকেশের 
বাড়ীতে আমি নেমেছিলাম কি না আমার মনে 
নেই | 


ট্রেন ওডাবার ব্যর্থ চে! 


£ 


এবং পাইপ ছুট ডিনামাইট কেকের সঙ্গ সংযুক্ত 
কর! হয়েছিল। কে বোমাট! রেখেছিল আমি 
জানিনে। টি এ 
আমি প্রফুল্ল চ্যকীকে দেখেছি । তিনি কলকাতা! 
থেকে আমাদের সঙ্গে গেছলেন এবং. Boja 
আমাদের সঙ্গে চন্দননগরে জায়গামত মিলিত হন) 
সেখানে আমর! গর্ত খুঁড়ছিলাম। আমরা চন্দননগরে 
শাস্তি ঘোষকে তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়েছিলাম । 
গর্ত খুঁডতে আমাদের তিন চারদিন লেগেছিল | 
উল্লাকর, বিভূতি, বারীন, আমি, উপেন্দ 
FAAS থেকে গর্ত খুঁড়তে গেছলাম। . প্রতিদিন 
যেতাম আবার কলকাতা ফিরতাম। দিনে তিনবার 
যাতায়াত করতাম। একবার আমার মনে আছে; 
শ্রীরামপুর থেকে গাড়ীতে গেছলাম ; আর -একবার 


ABI এরপর আমার বাড়ী পর্যন্ত এল। কে কলকাতা থেকে ট্রেনে গেছলাম। এক atea 
ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছিল আমার মনে নেই।, বোধ চন্দননগরে শান্তির বাড়ীতে ছিলাম। মানকুণ্ডু ও 


হয় চারটাকা হবে ভাড়া। পরদিন আমি একাই 
কলকাতায় গেলাম, গোয়াবাগানের বাড়ী এলাম। 


সেখানে দেখলাম বারীন, উল্লাসকর, শান্তি ঘোষ ।' 


আরও কাকে যেন. দেখি। আমর! সবাই ট্রেন 
উড়িয়ে দেবার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচন! করি এবং 
স্থির করি, আবার চেষ্টা হবে। উল্লাসকর বললেন, 
লে আর কলকাতার শাস্তি বোমাটা রাখবে | 

কি ধরণের বোমা তা কাউকে বলতে, শুনেছি 
£ বালে মনে পড়ছে না। চন্দননগরের লেফটেনাণ্ট 


গভর্ণরের ওপর দ্বিতীয় চেষ্টা হয়েছিল। বোমাটা 


এঁদিনই তৈরী হয়েছিল। বিভূতি পাইপ কিনেছিল 
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চন্দননগরের মধ্যে একট! ব্রিজের পাশে আমর! এই 
গর্তটা খু'ড়েছিলাম। গর্ত খোঁড়ার হাতিয়ার ছিল। 
শেষ ট্রেনট। চলে যাবার পর রাত্রে “আমরা! কাজ 
করতাম। আমাদের একট! কালো! ল্যাপ্টার্ণ ছিল। 
খোঁড়ার কাজ শেষ করতে তিনদিন লেগেছিল | যখন 
তৈরি হ'ল, বারীন খবরের কাগজ দেখতেন কবে লেঃ 
tata যাবেন | ' . 

. প্রথম চেষ্টার চার পাঁচ দিন পর দ্বিতীয় চেষ্টা 
হয়। গর্তে পাইপ রাখী হলে উল্লাসকর fade জুড়ে 
CRA | 

এই সময় এপ্রভার নরেন গৌসাই বলেন, Hl 


জয়ী, কার্তিক ১৬৮১ 


এবার সব ' মনে পড়ছে। যেদিন বোমাটা ফাটবে 
সেদিন গর্তটার উল্টোদিকে একট! বাগানে আমি, 
বারীন, উল্লাসকর, শাস্তি ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। 
আমর। চন্দননগরের শাস্তি ঘোষকে দেখতে বললাম 
কখন adi আসছে । তারপর বোমাট। গর্ভে 
রাখলাম ও রেলের পাশে faba রেখে fata 
বাগানেই খেয়ে নিলাম । - রাত ১১টায় শেষ Aate 
চলে গেল। , 

শাস্তি ফিরে এসে বললেন, কোন খবর নেই! 
তারপর বোমাটা তুলে নিয়ে সব সরঞ্জাম দিয়ে দিলাম 
শান্তির হাতে এবং তার বাড়ী নিয়ে যেতে সাহায্য 
করলাম। আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম ; কিছু মিষ্টি 
কিনলাম ; এই মিষ্টির দোকানী আমাদের প্রায়ই 
দেখত। আমর! স্টেশনে গেলাম, প্রথম ট্রেনেই 
ফিরে এলাম, ফিউগটা ছি'ড়ে ফেলে শাস্তি ঘোষকে 
যা বলবার বলে এলাম। 

একটা পাইপ দেখানো হ’লে এপ্রুভীর পাইপটার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যা, এই রকমই, তবে তাতে 
একদিকে একটা ছোটে। ফুটো! ছিল, ফিউপ্রটা 
ঢুকোবার জন্য | আমরা যে হাতিয়ার দিয়ে গর্ভ- 
খু'ড়েছিলাম তার কোন হাতল ছিল ali সেই রাত্রে 
আমার সঙ্গে কোন রেঞ্চ ছিল কিনা আমি মনে 
কয়তে পারছি নে। 
নেওয়া হয়েছিল । ব্যাগটা! ছিল বারীনের। লেঃ 
গভর্ণরকে মারবার জন্তই বোমাট। রাখা হয়েছিল। 
আমি মনে করতে পারছিনে কেন। আমাদের তিনি 
কোন অনিষ্ট করেন'নি। আমি গুপ্ত সমিতির সভ্য 


৪১০ 


বিস্ফোরক পদার্থ একটা ব্যাগে, 


F 


ছিলাম বলে বারীন আমাকে এটা করতে বগৈছিলেন। 
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আমি লেঃ গবৰ্ণরকে মারতে চেষ্টা করেছিলাম। 
প্রঃ আপনি গুপ্ত সমিতির সভ্য ব'লে তাঁকে 
( লেঃ গবর্ণরকে ) ataata কি উদ্দেশ্য ছিল? 
উঃ বৃটিশ সরকারকে AZE করবার 
আমার মনে হয়েছিল, এই ক'রে আমর! যা চাই ত 
পাব॥ 
' গ্রঃ-কাল আপনি বি যে, আপনাদের 
অভিপ্রায় ছিল স্বরাজ পাওয়া । be 
উঃ --আমাদের মুখ্য 'উদ্দেশ্ত ছিল পদস্থ ব্যক্তিদের 
হত্যা ক'রে গবমেন্টকে ভীত ALG ক'রে তোলা এবং 
্বরাজের পথে কয়েক পা এগিয়ে যাওয়া । আমার 
ব্যক্তিগত কোন নালিশ নেই । 
বারাণসী যাই। সেখানে আমার সঙ্গে সুবোধ মল্লিকের 
দেখ! হয়। আমি বারাণলী থাকতে grate আমাকে 
“বন্দে মাতরম্*-এ লেঃ গবর্পরের . ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা 
সম্পর্কিত রিপোর্টটি পড়ে শোনান।- সুবোধ মল্লিক 
আমাকে বারীনের কাছে তীর সাধুবাদ পৌছে দিতে 
বললেন। তিমি আমার কাছে এর cata কারণ 
বললেন না। আমি বুঝলাম যে, এর অর্থ বারীনের 
লেঃ Agfa হত্যার চেষ্টা । Mate আমাকে 
বললেন, কলকাতীয় ফিরে গিয়ে ছু’ fea দিন পর 
আমি যেন কয়েক কপি ‘ভবানী মন্দির’ পাঠাই। 
কলকাতায় ফিরে আমার প্রথম -কাজ হ'ল 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ, মল্লিকের বাড়ীতে 
অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখ! করা। ক্ষামাদের আলাপ 
ga, আমি Sia কুশল জিজ্ঞাস! করলাম। তিনি 
i A 


ag | 


{ 


এরপর আমি a 


টিং 


d 


C 


নরেন গৌসাই যেদিন রাজসাক্ষী হলেন 


বললেন, ভাল আছি | আমি বললাম, আমরা লেঃ 
sadaa ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় সফল হয়নি। 
I ffa ঘিতীয়বার চেষ্টা করতে ama আমি লেঃ 
গবর্ণরের প্রাণনাশের কথাও বললাম । তিনি আর 
একবার চেষ্টা করতে বললেন। আসি স্থবোধের 
কথ! বারানকে জানালাম । আমি অরবিম্দবাবু ও 
বারীনের কাছে “ভবানী মন্দির” চাইলাম । আমি 
' বললাম, প্ুবোধবাবু কয়েক কপি ক'রে হিন্দী; বাংলা 
ও ইংরাজি “ভবানী মন্দির” পাঠাতে বলেছেন। 
( আদালতে সনাক্ত করে ) হ্যা, এগুলোই ইংরার্জি ও 
বাংলা “ভবানী মন্দির” | অরবিন্দবাবু বললেন, 
বারীনের কাছে থাকতে পারে। আমি জানভাম 
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বারীনের কাছে কয়েক কপি আছে। আমি জানিনে 


wits তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কি না। আমি 


বারীনকে আরও হিন্দী কপি পাঠাতে বলেছিলাম 3. 


আমার কাছে মাত্র সু’ কপি ছিল। বারন আমাকে 
অন্ত কপি দেন নি। এর পর আমি নিঞ্জের কাজে 
4 বিভিন্ন জায়গায় যাই। আমি কপিগ্চলো পাঠিয়ে 
দিই। আমি আমার আত্মীয় সুরেল্রনাথ লাহিড়ী ও 
যতীন্দ্ৰ নাথ সাম্যালের হাতে সুবোধকে বইগুলো 
পাঠিয়ে ছিলাম | - 
ইতিমধ্যে নরেন গোসাই, এপ্রভার হ'য়ে যে 
বিবৃতি দিতে সুরু করেছে সে সম্পর্কে তার সঙ্গী 
Hera অনেকখানি নিস্পৃহ হ'য়ে গেছেন। মামলার 
সুচনায় নিজেদের মধ্যে খানিকটা উত্তেজিত আলোচন। 
'/ হ’ল এবং-খানিকক্ষণ উদগ্র আগ্রহে কর্ণপাত করে 
-রইলেন। পরে ক্রমশ? AZE হ'য়ে এলেন সবাই ॥ 


t 


বাইরে ভারতীয়দের বিরাট এক জনতা; টিফিন 
হতেই নরেন গৌসাইকে হাওয়া থাওয়াতে বাইরে 


নিয়ে এলে সবাই তাঁকে একনজর দেখতে চেষ্টা 
FAAA | 
শুনানী-সুচনায় নরেনকে ডাকা হ'ল att i 


মিঃ বালি ঠিক এগারোটায় এলেন £ কিন্তু ন!' 
afanta) পক্ষের afm, a ফরিয়াদী সাক্ষী 
অথবা আসামী পক্ষের কৌহুলি মিঃ বি এম 
চ্যাটার্ভা ও উকিলেরা--কেউই ১১-২০ মিনিটের 
আগে আসতে পারলেন না। Walt, জিমে | 
অপেক্ষা করতে PA . . 

প্রথম এলেন অভিযোক্ত! Aafa মিঃ বাটন 
এবং আদালতকে বললেন, মিঃ aba না আসা পর্যন্ত 
অন্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে আজ্ঞা হয়। আদালত সন্মতি 
জানালে সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে ডাকা হয়।. 


ম্যাজিস্ট্রেট বালি ও কৌহুলি নর্টনৈর আচরণ 
অমৃত বাজার পত্রিকা ২৬ এ জুন তাঠিথে 

ম্যাঞ্জিট্টেট মিঃ বালি ও মিঃ'নর্টনের আচরণ সম্পর্কে 

একটি কড়া মন্তব্য করেছিলেন । বলেছিলেন, 
আপিপুরের বর্তমান জেলা ম্য।জিস্ট্েটে মিঃ এল 


' বালি ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করছেন। তার একথা 


কখনও ভূলে যাওয়া উচিন নয় যে, বিচারক 
( জুডিপিয়াল অফিসার .) হিসেবে ভার কর্তব্য কেবল 
যে মেজাজ স্থির রাখা তাই-ই নয় অভিযোক্তা ও 
অভিযুক্ত, করিয়াদি পক্ষের ও আসামী পক্ষে 
কৌন্ুলিদের স্মদৃষ্টিতে দেখা । ঠিক তেমনি মিঃ 
নর্টনের কর্তব্য হবে একথা কখনে। ভুলে না যাওয়া 


৪১২ জয়ী, কাতিক ১৩৮১ 


যে, সআটের অভিযোগ উত্থাপনকারী হিসেবে Sta 
অবস্থা হচ্ছে আধা-বিচারকের ; qva, তাকে 
আসামীদের প্রতি তার সঙ্গত আচরণ করতে হবে। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এটি একেবারে YH হয়ে গেছে যে, 
সংশ্লিঃ ম্যাজিস্ট্রেটে যখন ক্রাউন কাউন্দেগের 
(সম্'টের কৌনুলির ) প্রতি অতিমাত্রায় সদাশয় 
তখন তিনি আসামী পক্ষের afta প্রতি ভিন্ন 
আচরণ PITA | ' 

[মিঃ নটনকে খুশি করতে ম্যাজিস্ট্রেট কিভাবে 
কৌন্রলী বি এম চ্যাটাঞ্জিকে ধমকে বসিয়ে দিয়েছেন 
সেই ঘটনাটি উল্লেখ: করে পত্রিকা বললেন, 
মিঃ aba যদি অনুরূপ অবস্থায় পড়ে আদালতকে 
এই ভাবে বাধ! দিতেন তবে তিনি নর্টনের প্রতি 
এরকম আচরণ করতেন at) বিচারপতির আসনে 
বসে, সন্দেহ নেই; Sia অধিকার আছে কেউ যদি 
আদালতের অবমাননা করে তাকে বসিয়ে দেবার 
এমন কি আদালত থেকে বের করে দেবার-__কারণ 
যত সামান্যই ,হোক-) কিন্তু তাতে কোন বাহাদুরি 
নেই। ষদি-কোন বিচারক, কৌন্থুলির জিজ্ঞাসার 
জবাব না দিয়ে তাকে আদেশের ভঙ্গিতে, বসতে 
বলেন তবে সেই কৌনুলির পক্ষে মক্কেলের মামলা 
চালানে! কি করে সম্ভব ? 

মিঃ abaa কথা, wre গিয়ে বলপেন, মিঃ 
বি এম চ্যাটাঞ্জির প্রতি তার উদ্ধত আচরণ, তরুণ 
বাঙালী আইনজীবীদের উদ্দেশে ভার বিদ্বেপূর্ণ 
উক্তি স্বভাবতই জনসাধারণে এক প্রবল ক্ষোভের 
সঞ্চার বরেছে। আমাদের আশঙ্কা, agoa 


+ 


মানুষের! সহসা একথা বিস্মৃত হবেন ন!। ক্রাউন 
প্রসিকিউটার হিঠেবে আদালতে বহ্বাস্ফোট না করে 
স্বদেশী সম্পর্কে তার অভিমত এবং শিক্ষিত বাঙালী-/২ 
দের সম্পর্কে Sea মন্তব্য নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ 
রাখলেই ভাল করতেন। f 

“There was a time when Mr 
Norton was more Indian than 
European in his feelings. What has , 
brought about this strange. change in 
him? We may tell him frankly that 
instead of gaining anything, he will 
lose a good deal ifhe does not-mend 
his ways and return to his former ways 
of thought,” 


১৯০৮ এ এমন কথ! বলার দায় ছিল; aay 
পত্রিকা এ ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং নিতেন । মিঃ aba ~ 
বা মিঃ বালি এর পর যে বিনম্র হয়েছিলেন তার 
প্রমাণ পাওয়া! যায় না। কিন্তু aba আইনজীবী 
মহলে তিরস্কৃত হয়েছিলেন! গ্রতিহিংসাঁপরায়ণ এই 
ব্যক্তিটি এপ্রঃভাঁরের মুখ দিয়ে অমৃত বাজার পত্রিকা ! 
ও মতিলাল খেো৷ষকে বোমা ষড়যন্ত্রে টানতে চেষ্টা ১ 
করেছিলেন; কিন্তু এপ্রুভার বেশিদুর যেতে 
পারেননি ; স্বীকার করেছিলেন সে কখনো মতিলাল 
ঘোষকে দেখেনি । . 

এদিকে এপ্রুভারকে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় 
ভার কোন BIAS করেছিলেন না সরকার ; ইচ্ছে 
করল সে হেঁটে যেতে পারত, ঠিকা গাড়ীতে আসতে 
পারত, অর্থাৎ জেল থেকে আনাগোনার ATA | 
সেদিনও Sta ইচ্ছে হল হাটবার ; কোর্ট প্রাঙ্গন 
পৌছানো পৰ্যন্ত কোন লাঞ্চনাই তাকে ভোগ করতে \ 
হয়নি। (ক্রমশঃ) * 


fe 


4 


ভাত সংখ্যার পর 


| মাটটাকৃত ইতিহাস 
feet 
অধ্যাপক অমূণ্যভূষণ সেন 


[ লিগৃষ্যাল পড়ে গেল। ' আকাশ পথে বিমান 


আসার শব্দ স্পষ্টতর হচ্ছে। সবার দৃষ্টি নিবন্ধ 
আকাশ পথে। ' বিমানটি fede গতিতে ঘুরছে, 


নামছে মাটিতে । উৎসাহী জনতার মধ্যে প্রচণ্ড 


চিৎকার ও ঠেলাঠেলি। জাপ সামরিক পুলিশকে” 
সাহায্য কচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজর! শৃঙ্খলা রক্ষার: 


জন্ত। অদূরে জাপ সামরিক অফ্নারবৃন্দ এবং 


y জাপবাহিনী। মাইকের মাধ্যমে একটি aaa 


ভেসে এলে।_“বন্ধুগণ' আমি রাসবিহারী ay 
বলছি। আপনারা শান্ত হয়ে যার যার জায়গায় 
অপেক্ষা করুন। নেতাজীকে বুঝতে দিন, আপনার! 
কতো! শৃঙ্খপাপরায়ণ। নেতাজী বিমান থেকে নেমে 
একটু বিশ্রাম করেই আপনাদের এই অভূতপূর্ব 
সমাবেশে Fe বলবেন। বন্ধুগণ, আপনার! 
একটু ধৈর্য ধরুন, সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলে! 
অলৌকিক স্তব্ধতা-_-[ এ সবই অবশ্য মঞ্চের আড়ালে 
ঘটবে |] 


“HLS রয়েছেন অপেক্ষমান পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ | 


aqaa ও সর্দার fee ফিরে এসেছেন। ধীর 
পদক্ষেপে একটি মালা হাতে নিয়ে রাসবিহারী 
কাৰ্তিক ৮২০৮৫ i 


আসছেন। আইয়ার অগ্রসর হয়ে Sta হাত 
ধরলেন। সবাই নমস্কার করলেন মহানায়ককে | 
আড়ালে বিমান থেকে নেমে দৃপ্ত JFIRE 
নেতাদী সুভাষ সামরিক কায়দায় গার্ড অফ অনার’ , 
গ্রহণ করলেন। তারপর গগন বিদারী জনতার 
চিৎকার-_নেতাজী৷ জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ-_| তারপর 
দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন নেতাজী মঞ্চের দিকে 
যেখানে রাসবিহারী তার অপেক্ষায়” - yea 
কাছাকাছি হলেন। মালা পরিয়ে দিলেন 
রাসবিহারী yeas কণ্ঠে। তারপর দু'জনে গভীর 
আলিঙ্গন বন্ধ হলেন। ভারতেতিহাসে এই মুহুর্ভটি 
অক্ষয় হয়ে রইলো। ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার 
বিগত যুগের পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বরণ করলেন বিপ্লবী- 
শ্রেষ্ঠ ada যুগপুরুষকে । আকাশ থেকে পড়লে! 
হঠাৎ peta CHE বৃষ্টি। ভারত ভাগ্যবিধাতা 
অস্তরীক্ষ হতে YS কচ্ছেন বুঝ | Je 
রাসবিহারী-_নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ! পুৰৰ - 


“oe নাটকটি লিখতে গিয়ে বর্তধান লেখক Batalan 


সান্ধালের ‘আম নেতাজীকে দেখেছি,--প্রস্থখানা 
থেকে তথ্যের দিক দিয়ে অনেক সাহায্য পেয়েছে। 


838 GHA, কার্তিক ১৩৮১ 


এশিয়া বাসী এই বৃহৎ জনতাকে সাক্ষী রেখে 
আজাদ হিন্দ ফৌঞ্জের অফ্ষসার ও জওয়ানদের 
সন্মুখে আমি-রাসাবহারী বন্দু, ইণ্ডিয়ান 


ইন্ডিপেন্ডেদ্‌ লীগের সর্বাধিনায়ক এবং আজাদ 


হিন্দ CHA কাউসিল অব এ্যাক্শনের সভাপতি 


- আন সানন্দ চিত্তে আপনাকে Se দুটি সংস্থার, 


সর্বময় FET অর্পণ কচ্ছ। সমগ্র পূর্ব এয়ার 
ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় প্রবাদীদের পাঁচ হাঞ্জার 
প্রতিনিধি আহত হয়েছেন ্ঠোনানের ক্যাথে হলে 
আগামী পরগু শঠা জুলাই (১৯৪৩) তারিখে e 
সেই সমাবেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই: Fi কার্য 
QAM হবে।- মহান নেতাজী | ' আপনি আমার 





+ ক এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে রালবিহারী ay ৪ঠা 


জুলাই (১৯৪৩) সিঙ্গাপুরে ক্যাথে হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে : 


সুভাযচন্রকে বরণ করেন। এই MRSC পূর্ব এশিয়ার 
fet লক্ষ ভারতীয় প্রবাসীদের পাচ হাজার প্রতিনিধি 
পৃ হিলেন। আই আই লীগের এবং আজাদ হিন্দ 
ফৌলের সর্বাধিনারকত্ব তার হানে wf করে রাসবিহারী 
তাকে “নেতাজী” বলে অভিবাদন করেন তারপর PICTA 
হতে জবলয গ্রহণ করে মহাবিপ্নিবী রাঁসবিহারী ১৯৪৫ সালে 
২১ লামুমারী: শান্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে মহাপ্ররাঁপ করেন। 
mfia ‘aut সপ্তাহ, উদযাপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
নেতালী যে: shel ও প্রস্তাবাদি রাখেন, ভার সারাংশ 
,এই quae সন্গিবন্ধ। ইতিহাসের তথ্যাদি বিবেচনা করে 
নাটকের প্রয়োজনে কল্পনার জাশ্রর নিয়ে সংলাপের EISA 
,ও মন্ত্র প্রলাপ কর! হয়েছে। বর্তমান লেখকের বিশ্বাস 
“পোয়েটিক pees WS. ‘ড্রানেটিক nome নবী? 


aca অনুমোদিত ) | 


n+ 





এবং পূর্ব এশযার প্রবাসী ভারতীয়দের AR , 
গ্রহণ করুন। গ্রহণ করুন আমার এবং Bey 
ফৌনীদের feet স্তেলু'ট । ('ফৌজীর। - 
এ্যাটনমশন হোলো! এবং সামরক কায়দায় 
CHS করলো। সমবেত ধ্বনি প্র তধ্বনিতে 
হোলো আকাশে বাতাসে_ইনক্লাব জিন্দাবাদ) 
নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, 
রাসবিহারী.বন্থু জিন্দাবাদ )। 
সভাষ--ভারতের মহান বিপ্লবী নেতা, নিপ্পনের 
শর দ্ধয় সেনসাই (মাষ্টারমশাই ), আমার গুরু- 
স্থানীয় রাস'বহারী ay আপনার অর্পিত গুরু- 
ভার আমি বিনয়াবনত চিত্তে গ্রহণ করলাম | ভারত- 
ভাগ্য বিধাতা আমাকে আশীর্বাদ করুন|. ঘন" 
ঘন হাততালি ও সমবেত ধ্বনি ) 
রাসবিহারী সুভাষ, এদের সঙ্গে তোমাকে: 
পরে পরিচয় করিয়ে দেবো। জনতাকে তুমি কিছু 
বলবে এই আশা দিয়ে রেখেছি । এখন লাউঞ্জে 
চলো, একটু বিশ্রাম করবে। | | 
স্ুভাষ--না, না। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। 5 
প্লেনেই চা’-এর পাট সেরেছি। . জনতাকে আর 
অপেক্ষায় রাখবো না। এ ক'দিন টোকিওতে কী 


করেছি এবং কী বলেছি__-তা রেডিওতে প্রচারিত 


হয়েছে। আপনার আরন্ধ, মহান বর্মকাণ্ডের- 
অগ্রগতি এবং অন্তরায় সম্বন্ধে আমি ওয়াবিফহাল | স 11 
আপনার কাছে আমার নুতন কার্যভারের প্রকৃতিও 
গুরুত্ব বিস্তারিত জানার পর এই এক সপ্তাহ 


(যাকে আপনার! নাম দিয়েছেন-নেতাজী সপ্তাহ ) 
a = Ray t = 


bst নেতার্জী-ন্ভাষ 


তা ধরে কর্মসূচী স্থিরীকৃত হবে এবং প্রচারিত হবে। 


আমার উৎকষ্টিত বন্ধুদের কাছে এখন সাধারণভাবে 
£ কিছু বলবো । আপনি ঘোষণা করে faa : 
a (SIS cam goa দিকে 
তাকিয়ে আছেন) JO এই প্রথম দেখলাম 
তোমাকে | কিন্তু তোমাকে এতটুকু অচেনা মনে 
হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, কতো দীর্ঘকাল ধরে 
তোমাকে দেখেছি চিনেছি, তোমাকে ভালবেসেছি। 
একদা আমরাসুক্টিমেয়, কয়েকজন বিপ্লবপস্থী__ 
এরকমই একটি বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সশস্ত্র 
বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা! আনতে 
চেয়েছিলাম। ইংরেজের শক্র কাইজারের জানি 
. আমাদের দিকে সক্রিয় সহযোগিতার. হাতখানি 
।1 বাড়িয়ে দিয়েছিল ।- ব্যর্থ হয়েছিল আমাদের সেই 


a অভিযান । 
স্ুভাষ_কিস্তু সেই ree শুভ ব্যর্থতাই. 


তে! দ্বিতীয় বিশ্বযু'দ্ধর পটভূ'মিকায় আমাদের বর্তমান 
সম্ভাবনাময় প্রয়াসের সুযোগ করে দিয়েছে। 
রাস_ঠিক বলেছো were, ১৯১৪ আর 
১৯৯ -আমাদের প্রস্তুতের দিক দিয়ে এ ছু'য়ের 
মধ্যে বিপুল অবস্থান্তর ঘটেছে। ১৪ সালে 
আমাদের প্রয়াসের তাৎপর্য না উপলব্ধি করতে 
পেরেছিল ভারতের জনগণ, না ইংরেজের AVH- 
“ক ভাগী আমাদের সিপাহীর1। কিন্তু,'আজ ! জাতীয় 


কংগ্রেসের প্রধানদের AISA হয়ে তুমি ত্যাগ ও ' 
গৌরবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছো, অনন্য নেতৃত্ব দ্বার! ' 


- Baw করছে! .ভারতের কোটি কোটি. জনগণকে 


"এশিয়ার পথে প্রাম্তরে | 


সত্যিকার জ্ঞাতীয়তাবাধে। আজ তারা act 
সমবেত কণে ধ্বনি নি ই ভারত 
cers?) ae 

- qoa হাসি মুখে ) আপনার. কিন্তু 'একটু | 
ভূল হোলে|। ওই ধ্বনি তার বিরাট তাৎপর্ধসহ 
জনতার কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন গান্ধিজী। ৷ বস্তুত 


ভারতের জ্রনগণের সংহতি ও জাগরণ এবং তাদের, 


ইংরেজ শাসন বিরোধী করে তোলবার যে কৃতিত্ব 
তা মহানায়ক গাদ্ধিজীর। ' আমরা তার সম্যক 
সুযোগ নিতে পেরেছি-_এই আমাদের আত্ম- 
ant! 

রাস__হয়তে। তাই fee এই যে জার্মান 
শিবিরের .ভারতীয় সামরিক বন্দীদের মধ্যে cont” 
প্রেমের শিক্ষা দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ পড়ে' 
তোলার, এই যে প্রবাসী ভারতীয়দের স্তরে 
“জয় হিন্দ’ মন্ত্র গেঁথে দেওয়া_-তার কৃতিত্ব তো! 
একা “নেতাজী'র প্রাপ্য । তোমার মন্ত্রশক্তি সাগর 
জলে, আকাশে বাতাসে ভেসে এসেছিল এই পূর্ব 
তাই তে: আমি. গড়তে 
পেরেছিলাম ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ এবং জাতীয় ' 
সৈন্যবাহিনী । ( সখেদে ) কিন্ত অন্তৰ দ্বে.এ BR: 
সংস্থাই আজ দিশেহারা। আমি পারিনি' এদের 
সংঘবহ্ধ করে রাখতে। আজ তোমার হাতে এদের 
সব ভার সঙ্গে'দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম 4: 

- স্ণুঁভাষ--কিস্ত এখানেও আমি আপনার" 
উত্তরাধিকারী মাত্র। আপনার মহান AER; কর্স-, 
শক্তি এবং আদর্শ নিষ্ঠা! আমার- SRy কর্মধারাকে 


8১৬ aH, কার্তিক ১৩৮১ 
বইতা নদীর মতো কুলগ্লাবীত করে তুলবে। 
আমাকে আশীর্বাদ করুন। 

রাস (আপন মনে )-_কী আশ্চর্য বিনয়, কী 
ANY আত্মবশ্বস। সুভাষ যতো তোমাকে দেখছি, 
যতো তোমার কথ! শুন'ছ-ততোই' আমার বিস্ময় 
বাড়ছে। পাবে, পারবে তুমি সুভাষ, আমাদের 
শৃঙ্ঘলিতা স্বদেশ জননীর শৃঙ্খল 'ছেদন করতে, 
কোন বাধা-কোন প্রতিকূলতাই তোমার বহতা 
কর্মধারাঁকে ব্যাহত ক্রতে পারবে না। আমি শুধু 
ভাবি, দক্ষিণপন্থা আপসকামী ' নেতৃত্ব ভাগ্যিস 
তোমাকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়েছিলেন, তাই তো 
তোমাকে এমন করে পূর্ব এশিয়ায় পেলাম। 
এখানেই তোমার যোগ্য ক্ষেত্র, এই তোমার উপযুক্ত 
পরিবেশ__যা এতোদিন ধরে È করতে প্রয়াস 
'করেছি।-_-(একটু থেমে ) সুভাষ ! 

- স্ৃমভাষ--বলুন। 

' রাস-__ আমার ছুটি হয়ে গেল। নবীনকে তার 
কর্মভার বুঝিয়ে দিয়ে প্রবীণ এবার বিদায় নেবে। 

' হৃভাষ-_-উদ্ছঃ আপনার তো ছুটি হতে 
পারেনা । নবীন বদি অনভিজ্রতার দরুণ চলার 
পথে কোথাও থমকে দাড়ায়, তখন সে আকুল হয়ে 
প্রবীণের কাছে পথের নিশানা চাইবে | aAa 
পথে যখন বিজয় গৌরবে আজাদ হিন্দ ফোজ যাত্রা 
শুরু করবে, তখন তো পুরোভাগে ঈাড়াবেন আপনি 
সবল অভিজ্ঞ হস্তে ভারতের তেরঙ! পতাকা Treg 
ভূলে ধরতে j 

রাস--আর 


আমাকে, ডেকোনা সুভাষ । 


'_বেশ তাই হোক। 


সর্বকার্জে তোমারই থাক্‌ অবাধ স্বাধীনতা ভূমি 
এখন থেকে আদেশ করবে, সাধারণ সৈনকের 
Salata আমি তা পালন করবো ।- ঘুর থেকে 
দেখবো তোমার অপূর্ব বিজয় অভিযান, দিল্লী 
জয়ের অভিযান aay ততদিন যদি. বেঁচে 
থাকি.। . | 
qeti—( একটু ভেবে ) বেশ, তাহলে কথা 
দিন, আপনি আমাদের প্রধান উপদেষ্টা হবেন। 
বাস (হেসে) দিলুম কথ! ।_-এ উপলক্ষে, 


COALS তবু দেখতে পাবো | আমার জীবন সন্ধা! 
আলোকিত হবে তোমার অনন্ত কর্মকাণ্ডের g- ' 


শিখায়। 
স্ুভাষ--এবার আর্মাকে পরিচয় করিয়ে দিন 


জনতার সঙ্গে । 


রাস--তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবো আসি ! 
সভার নিয়ম রক্ষা করি। 
(মাইকের কাছে দীড়িয়ে )- বন্ধুগণ, দীর্ঘ সময় 


ধরে আপনারা অপেক্ষা কচ্ছেন অধীর আগ্রহে 


নেতাজীর বাণী শোনবার জন্তে। ঠিক এই মুহূর্তে 


যাঁকে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, ঈশ্বর কৃপা: 
যুগান্ত পুরুষকে আমাদের কাছে 


করে সেই 
পাঠিয়েছেন। এবার তার কথা শুনে কর্তব্য স্থির 
করুন| (IIE ধবন-__নেতাজী জিন্দাবাদ ) 


. Pa 


CACM —( মাইকের কাছে দ।ড়িয়ে ) আমার 


ভাই ও বোনেরা! (জ্রোতাদের হাততালি ) — 
আমাকে AVA জানাতে এসে ate যে উৎসাহ ও 
উদ্দীপন! দিয়ে এই . ভাবগন্তীর বৃহৎ সমাবেশ 


IS 


৪১ 4 নেতার্জী-নুভাই 


আপনারা রচনা করেছেন, তা দেখে আম অভিভূত 

' হয়েছি! আমার মন ভরে উঠেছে এই ভেবে যে 
£ আপনাদের মধ্যে কাজ করতে এসে কতোবড়ো VS 
FBAR 51 দেখতে পেলাম । দুই দশকের বেশি ধরে 
"ভারতের শৃঙ্খল মোচনের আভ্যন্তরীণ মহাপ্রয়াসের 
অংশীদার আমি-ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের একটানা নিষ্ঠুর 
Roars করেছি আমার অঙ্গের ভূষণ | আকুল হয়ে 
ABB নয়নে তাকিয়ে রয়েছি তিমিরাবৃত্ত পুর্বদিগন্তে 
aa সূর্যোদয়ের আশায় । নিজেকে প্রশ্ন করেছি, 
কখন কীভাবে আমাদের পরমারাধ্যা দেশমাতৃকা 
ওই {Rata স্বর্ণরথে ANGI হবেন। অবশেষে 
আমার শ্বদেশ-সেধার fasa অভিজ্ঞতা আমাকে 


পথের সন্ধান দিপে। সেই অনিশ্চয়তাপূর্ণ কষ্টময় 


পথ ধরে চলছি আজ আড়াই বৎসর কাল। কতো! 
নুতন পাঠ গ্রহণ করলাম মহাযুদ্ধরুষ্ট মহাবিশ্বের 
খোলা পাতায় । আজব এসেছি আপনাদের সান্নিধ্যে 
এই শ্যোনানে - যে শ্যোনান সেদিনও ছিল সিঙ্গাপুর, 
পূর্বের সিংহদ্বার স্বরূপ ব্রিটিশ সাআজ্যের ছূর্ভে্চ 
ALÈ আজ জাপান তাঁকে কতো সহজে পরিণত 
করেছে ব্রিটিশ শক্তির Tt ভূমিতে । এখান 
থেকেই সূত্রপাত হবে আমাদের আজাদ হিন্দ 
ফৌজের দিল্লী অভিযান। সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ 
লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গড়বে! সামরিক 


a aa হিন্দ সরকার, যা এই জাতীয় .ফৌজের 


আর্থিক প্রয়োজন, AANA ক্রমবর্ধমান দাবি 
মেটাবে: ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আভ্যন্তরীণ 


Á প্রয়াসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাইরের এই অপূর্ব 


মুক্তপ্রয়াস যেদিন দিল্লীর এতিহাসিক লাল কেল্লার 
ANG প্রাঙ্গণে রচনা করবে ব্রিটিশ MAITA 
মহাশ্মশান, সেইদিন আমরা নেবো বিশ্রাম '-- 
চলো দিল্লী, দিল্লী চলো ।--( সমবেত কণে ধ্বনি. 
উঠলো) 
বন্ধুগণ, সুমহান দায়িত্ব আপনাদের । স্বদেশের 
আটত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তির চাবিকাঠি 
আপনাদের হাতে। ত্রিশক্তি, বিশেষ করে এশিয়ার 
সবচাইতে পরাক্রাস্ত জাতি জাপান আমাদের পরম 
সুহৃদ । টোকিও ডায়েটে জাপ প্রধান মন্ত্রী তোজো 
gáa ভাষায় ঘোষণা করেছেন--"জাঁপান এই 
দৃঢ় প্রতিশ্রুত দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ হতে এ্যাংলো- 
স্তাক্সন জাতির সর্বময় প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে সে 
চারিদিক হতে তার BE সাহায্যের হাতখানি 
বাড়িয়ে দেবে। ভারতীয় জনগণের পরম বৈরী 
ইংরেজ শাসনকে বিধ্বস্ত করে ভারতের সত্যিকার 
স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসকে সে অরিরাম মদ্দ 
দিয়ে বাবে 1৮_এ ঘেষণা সেই জাতির যার 


Aton শৌর্ষের সম্মুধীন হয়ে মদগর্ধিত বলদপিত 


পাশ্চাত্য সআ্রাজাবাদ সর্বনাশ! আতঙ্কে আজ থরথর 
করে কীপছে। . এ জাতির- সম্মানিত মিত্র হবার 
যোগ্যতা আমাদের আছে-_কার্ষক্ষেত্রে ভা প্রমাণ - 
করার ভার আমার, আপনাদের সবার | 

কারে! কারে! মনে হতে পারে, জাপান ভণাওতা 
দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে সুক্ধচালে আমাকে হাতে 
রাখতে -চায় তার চর হিসেবে। বন্ধুগণ! 
টোকিওতে নিপ্পন mB প্রধানদের কাছে যে কথা 


8১৮ mg, কার্তিক ১৬৮১ 


সঁদপেঁ বলে এসেছি, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি 
কচ্ছি।_ “পরম শক্ররও স্পর্ধা হবে না একথা 
বলতে যে স্বদেশের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ সুভাষ 
ধৌস করতে পারে ।- ধুরন্ধর মহা! শক্তিধর ব্রিটিশ 
aie আমাকে এগারোপার জেলে পাঠিয়েছে, 


fa aces পর' fate করেছে, কিন্তু তবু আমি' নত. 


হইনি। কোন প্রবঞ্চনার ফাদে সে মামাকে ফেলতে 
পারেনি, পারেনি কোন প্রলোভনে আমাকে প্রলুন্ধ 
করতে। এবং বিরাট বিশ্বের আর কোন শক্তিধর 
জ।তিও তা পারবে না 1”- আমাকে বিশ্ব করুন, 
আমার উপর আস্থা রাখুন। 
. তার পরশাসন মুক্ত আকৈশোর আমার .জীবনের 
SIBlal | ( হাততালি ) . 
* বন্ধুগণ, সময় অল্প, কিন্তু কাজ অনেক। আজ 
বিশ্বজুড়ে “টোটাল ওয়ার” চলছে! Y 
আমরাও স্নানে ও মালয়ে "টোট্যাল মবিলাই- 
জেশনের? আহ্বান প্রেরণ করি | 
এই, সমাবেশে FRG মা বোন উপস্থিত 
আছেন। আপনাদের বলছি, প্রস্তাবিত আজাদ 
fa সরকারে এবং জাতীয় ফৌজে আপনাদের 
“গৌরবময় স্থান রয়েছে। সম্পদে ও বিপদে, 
সমাজে ওর FARA এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নারী যদি 
পুরুষের পাশে এসে সমান অধিকারও দায়িত্ব নিয়ে 


না দবড়ায়, তবে বৃথাই হবে আমাদের এই কর্মযজ্ঞ | | 


ভারতবর্ষ এবং 


nna,’ 


a সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা পরে আপনাদের, 


farias সমাবেশে খুলে বলবো | 
পরিশেষে আমার বক্তব্য আঙাদ হিন্দ ফৌজের 


' উদ্দেশ্যে ।__মেরাফৌনদী তাইওঁ | স্বধীনতা অর্জনের 


বিপুল কর্মযজ্ঞে তোমাদেরই তো খন্থকের আসন। 


“sae! SL মুঝে খুন দো, WA তুম্কো 


আজাদী দেউঙ্গা?” আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, গভীর 
অন্ধকারে, কিংবা প্রশস্ত সূর্যালোকে, সম্পদ কিং! 
বিপদে পরাজয়ে fecal অয়গৌরবে আমি তোমাদের 
চিরসাধী। আজ আমার দেবার আর কিছুই নেই! 
দেবার আছে শুধু ক্ষুধা আর SB, শুধু মনটন আর 
যুদ্ধ যাত্রার কঠোর আদেশ, সর্বোপরি আছে মৃত্যু, 
যদি আমার অনুগামী হও-_ আমি জানি তা তোমর! 
হবে--তবে নিশ্চয়ই আমাদের বরণ কররে। 
জয়গোঁরব মুক্তির অমৃত তীর্থে। 


অবান্তর । আমরা ঢেলে দিয়েছি আমাদের যথাসর্বন্ব 
ভারতের যুক্তি, সধনে-_ আমাদের জীবনে মরণে 
এই তো সান্ত্বনা হয়ে থাকবে।” 

‘বন্ধুগণ, আমাদের BLL অগৌণে স্থিরীকৃত 


হবে। raa কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের ' 


আশীর্বাদ করুন, জয়গৌরবে ভুষিত করুন ।-- 
aula | 


কে আমাদের 
মধ্যে বেঁচে থাকবে, কে থাকবে না-সে হিসেব 


a 


A 


(সমবেত কণ্ঠে fe উঠলো __জয় হিন্ন)* হি ডি 
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কি 


সমালোচনা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন এবং 


aAA] 


atata ইত্মভাল-চঞ্ল! 


Ze nea পর, ' 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


বাঙালী ও qata 

১৪৪০ এ জার্মানীর মাইন্স্‌ সহরে sufi 
qira caza গুটেনবার্গ প্রথম wey অক্ষরে 
ছাপার yatag afasia saa, এরই দৌলতে 
মার্টিন লুখার ১৪৪১এ ক্যাথপিক ধর্মের বিরুদ্ধে ভার 
ফলে 
প্রোটেস্টান্ট ধর্মের R হয়। ১৪৫৫য় পৃথিবীর 
প্রথম ছাপা বাইবেল জার্মান ভাষায় প্রকা'শত হয়। 
এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে ভাত, আরব, 
Bate, আফগানিস্তান হঠাৎ পশ্চাদপদ হয়ে গেল। 


: ইউরোপের তুলনায় এদের কর্ম, চিন্তা, সংস্কৃতি, 


সাহিত্য, শিক্ষা, দীক্ষা সব ছু হল তুচ্ছ কারণ, 
মুদ্রিত বই mage ইউরোপে জ্ঞান.ও গুণের 
প্রচার হল দ্রুত, ব্যাপক, দিগন্তছোয়া। অন্যদের 
জ্ঞান হল ব্যক্তি-:কক্দ্রিক ও শনুকগতিসম্পন্ন । ওরা 


BAAS ভাসমান ময়ূরপঙ্খী, আমর! হয়ে গেলুম . 


ডোবার aR Atal | বাংলা ও বাংল! বিজয়ীর! 
অকস্মাৎ একত্রে অবান্তর হল। A সময়ে তু বছর 


আগে est ape BI জয় করে এবং 


ইউরোপমুখী হয়, ফলে ওরা পশ্চিম এশিয়ায় 
নর্বাগ্রগণ্য জাতি এবং সমগ্র আরব Geigy ওদের 


পদানত হয়। এই তারিখের পর থেকে খাস আরব 
উপদ্বীপ, Bata, আফগানিস্তান ও সমর ধন্দ-বোথারা 
থেকে অনেক মানুষ বাংলায় এসেছে। তাদের 
আগমন অন্ধকারের দেশে গাঢ়তর অন্ধকারের 
আগমন। এর মোট যোগফল ব্যাখ্য। করা হয়েছে 
পলাশী বিষয়ক প্রবন্ধে | . 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রাযস্ত্রের শুভ 
আবির্ভাবের বৎসর £- ইটালী ১৪৬৪, apata- 
লাগু ১৪৬৫, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড ১৪৭০, স্পেন ও 
হাঙ্গারী ১৪৭৩, ইংল্যাণ্ড ১৪৭৬, মেক্সিকো ১৫৩০, 
রাশিয়া ১৫৬৩, পেরু ১৫৮৪, আমেরিকা ১৬৩৯1. 
অথচ গুটেনবার্গের বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ৩০* বছর 
পরেও বাংলায়, ভারতে, এশিয়াতে হাতে লিখে gta- 
সার! হচ্ছে। S | 

আকবর, জাহাঙ্গীর, শাদাহান, আওরঙজেব, 


শিবাজী; প্রতাপাদিত্য, লীভারাম সকপেই বাইবেলের 


কথ। শুনেছেন বাংলার AAG Sata Ga ডঞ্জন 
ইউরোগীয়কে নৌবাহিনীর কাজে নিয়োগ করতেন 
এবং বন্ধ ইউরোপীয় পাদ্রী ও বণকের সংস্পর্শে 
আসতেন, অথচ কেউ একবার মুদ্রিত বাইবেল AE 


এবং Far সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ 


waa, কাতিক ১৩৮১ 


করেননি। এই তিনশ বছরের অদুরদর্িতার দ্বার! 
উপমহাদেশ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ইউরোপের তুলনায় 
Oee বছর পেছিয়ে গেছে। গোৌঁড়ের ছু একজন 
গ্রতিহারী সুলতান যা সুবাদারকে খুন করে সিংহাসনে 


৪২৬ 


বসতেন। আল, প্রতিহারীর সংখ্যা বেশী, তাদের . 


হাতে তরোয়ালের বদলে মুদ্রাযস্ত্র_ছাপাঁকাগজে 
aza ও গ্রামের শ্বাসরুদ্ধ হবাব উপক্রম। অথচ 
' নিরক্ষরতার কংসকারায় কত বিরাট সম্ভাবনার মৃত্য 
হচ্ছে কে জানে। নিরক্ষতায় আজও বারোআান! 
মামুষ-জাতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। এর 
কারণ বাঙালীর স্ব্জনগ্রীতি আছে জাতিগ্রীতি নেই, 
উদ্দেশ্য হয়ত আছে, অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান নেই। ফলৈ, 
যে জাতির হাতে iaaa মায়াগ্রদীপ সে জাতি 
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তমোগুণে আচ্ছয়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে ert 
করেছিলেন, “বঙ্গের Safe হল বটে কিন্তু হালিম 
শেখ ও রামাকৈবর্তের কি. হল ?” এট! আদলে 
প্রশ্ন নয়, মন্তব্য। মুদ্রাযন্ত্র জার্মানী ও জ্যপানকে 
করেছে বর্ধমান জাতি। আমাদের মুষ্টিমেয় মানুষ 
সেই যন্ত্রের দৌলতে হাসিম শেখ ও রামা 'কৈবর্তকে 
দৃশ্তাতঃ পুজোর বেদীতে বসিয়ে কাধ্যতঃ নতুন করে 
একঘরে করেছে। ফলে বাঙালী হয়েছে বিভক্ত, 
বিকলাঙ্গ, বেহেড। স্বর্গের আশীর্বাদ মুদ্রাযন্ত্রে 
আবির্ভাবে বাঙালীর দেহ, মন বা লক্ষ্য কোনটাই 
সুকুমার নয়। Save, দৃরদৃষ্টির অভাবে পদে পদে 
হোঁচট খাচ্ছে। | 
(ক্রমশঃ) 


CIMECH ENGINEERING COMPANY ` ` 


8, AMRITA BANERJEE ROAD : 
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r আশ্বিন সংখ্যার পর. 
'-. রুচিরা মুখোপাধ্যায় 4 
ঞ্জনাদের কাছে uta তিনদিন হয়ে গেল। ---_ভাল লাগবে । বিয়ে কর 
সুনীতার মনে হয় তিন মাস। ওর কিছুই ভাল বিয়ে! সুনীত সান্যাল বিয়ে করবার জন্য 


লাগে al) অগ্জনার প্রীতি, ওর স্বামীর সৌজন্য, 
ওর দেবরের কৌতুক ; কোন . কিছুই: হ্থনীতাকে 
ARE রাখতে পারে না। 
. সেই আগুন সব সময় তপ্ত করে রাখে সুনীতাকে। 


g 


এটা নানা ভাবে ওকে শাস্ত করবার চেষ্টা ' 


-7 করে, কিন্তু সুনীতার হৃদয় fral প্রতিশোধ ! 

প্রতিশোধ al নিলে ওর কিছুতেই শাস্তি হবে al | 

.. অঞ্জনা একদিন কৌতুক করে বলল_-“আমার 

দেবরের তোকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে ।” 

Pi : সুনীতা কোন কথ! বলল না। | 

--কিরে কিছু বলছিস ন। যে । ~~ 
--“কী বলব ?” 
“আমার দেবরটিকে.তোর পছন্দ হয়েছে? 
--“'অপছন্দ, হওয়ার মত উনি তো aq 1” 


নিরুত্বাপ গল| সুনীতার। 
= 
“eat নীতা! তোর কী হয়েছে আমায় 
বলবি 1?” 


কী আবার হবে! বি ভাল 


>» লাগছে না অণু” 


কাতিক ৮১-৫ 


রক্তে আগুন WCB, ` 


- সব মেয়েরা ওর বিরুদ্ধে লাগল। 


জন্মায়নি নি। 

তবে কী করবার জন্য জন্মেছে? 

প্রতিশোধ নেবার জন্য | ; 

-আঁ। !! কাদের উপর প্রতিশোধ নিবি রে? 

_যাঁরা আমাকে মানুষ হতে দেয় নি। 

--মাসুষ হতে দেয় নি। কেন হই তে? বেশ 
মানুষ হয়েছিল। ্ 

“একে মানুষ হওয়। বলে না। অঞ্জু তুলে 
গেলি তোরা স্কুলের মেয়েরা ব্লতি আমি.-নাকি 
মানুষ নই । আমার নাকি. অনুভূতি নেই” 

-_না-নীতা, আমি কখনও বলিনি | 

_জানি। mast জীবনে একমাত্র তোর 
সঙ্গেই আমি সহঞ্জভাবে মিশতে পেরেছি। 

Ala মনে পড়ে যায় স্কুল জীবনের sel | 
স্বনীতার অবশ্য 
দোষ কম ছিল না। অল্পতেই মাথা গরম করা ওর 
চিরকালের, স্বভাব । কোনো মেয়ে ওর অপছন্দের 
কিছু করলে বললে QAS) তাকে বেশ কয়েক খা 
চড়চাপড় লাগিয়ে দিত। মেয়ের! কাদতে কীদতে 


৪২২ EA, BIBS ১৩৮১ 

ধু i 
বড়দিদিমণির কাছে নালিশ করত। A এ 
মেয়েদের যত মারধোড় করত তার তিন, গুণ করে 


ফিরে পেত বড়দিদিমণির কাছে। কিন্তু wisi 


কাদত না। ওর চোখে জঙ্গ দেখলে হয়তো! বড়- 
দিদিমণির মায়া হত। কিন্তু জল না পড়াতে মাথা 
Sta আরও গরম হয়ে যেত। শক্ত হয়ে দাড়িয়ে 
স্কেলের কঠিন আঘাত সয়ে যেত gsl ' শাস্তির 
পর যখন ছাড়।'পেত অন্য মেয়েরা' ওর দিকে চেয়ে 
চেয়ে মজা দেখত ; কেবল GBA] ছুটে এসে ওর 
একটা হাত ধরত। qo এক ঝটকায় ওর হাত 
ছাড়িয়ে গটগট করে চলে যেত । পরের faa ALG 
স্কুলে এলেই অঞ্জনা ছুটে তার কাছে আসত। 
নিজের নরম হাত ওর হাতের, উপর ঘসতে ঘসতে 
বলত--+ 'কাল খুব লেগেছিল BAS? WI 
ঠোঁট উল্টে বলত-২ধ্যুৎ ! এওঁ মারে আবার লাগে 


নাকি?” অঞ্জনা বলত--তুই এ Qe মেয়েগুলোর 
সঙ্গে লগিন কেন? ওরা তোর নামে কেবল নালিশ, 


করে বড়দিদিমণিকে।; 
‘ওদের এ স্বভাব)” 
TANS | 
_বেশ। নিয় মিশিস্‌ না ৷ 
— CH মিশতে চায় । -ওরাই তো 'স্থনীতা এই 
অন্ধটা - কেমন করে ক্ষলি ca’, ‘এটার ইংরেজী 
কী করলি রে’ বলে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে 
আলে । 


গভীরভাবে বলে 


VASA পড়াশুনায় ay বুদ্ধির জন্যই ৷ মেয়েরা. 


ওকে অগ্রান্থ করতে NAS না। চরম অবহেলা 


ও লাঞ্ছনার মধ্যেও সুনীতার মেধা অসাধারণ। 
আর তাঁও তার মামীমার ক্রোধের অন্যতম কারণ। , 
মামীমার ছেলে মেয়েদের জা একজন মাস্টার 
সব সময় বহাল থাকতেও ওরা. বছর বছর ফেল 
করত। আর সুনীতার মাস্টারও ছিল না, বই-ও 
না। তৰু সে পটাপট পাশ মারত। পাশ করলে 
সকলের ভাগ্যে জোটে নাকি নান! পুরস্কার । কিন্ত 
সুনীতার বরাতে বক্রোক্তি ছাড়া আর কোনে! কিছুই 
মিলত al! সেট! এতই অভ্যাসে দাড়িয়ে 
গিয়েছিল যে কোনোরকম BAB হত ন!। ' হায়ার 
সেবেগ্ডারী পরীক্ষায় সে যদি খারাপ ফল করত 
তাহলে তার পড়াই হ'ত না। ভাল ফল হওয়াতে 


"স্বলারশিপ পেল। মামীমা সেই টাকার লোভে, 
সুনীতাকে কলেজে পড়তে দিলেন। . নয়তো * 


পরীক্ষার ফল বেরোবার আগে মামীমা কেবল 
বলত--‘আর পড়ে Se নেই। ঘরের কাকর্ম.- 
করুক ৷ আমি খেটে খেটে গেলাম ।, 

ঘরের কাজকর্ম সুনীত| কিছু কম, করত না। 
মামীমার চেয়ে বেশীই করত। কিন্তু ওর এ পড়াশুন। 
করা এবং পাশ করাটাই মামীমার শরীরে wert 
ধরাত। BN পেট ভরে ভাত খেতে পেত না, তবু 
তাঁর শরীরে চাকচিক্ দিন দিন বেড়ে, যেত সেটাও 
ছিল মামীমার গা-ম্বালার আরো একটা কারণ। 
Sta নিজের দুই মেয়ের না ছিল রূপ, আর না ছিল 
Wey ওদের পাশে স্ুনীতার বাড়বাড়ন্ত গড়নটা 
তাকে কেবলই খোঁচা দিত। 

অনা বলল নি যে প্রতিশোধ, ae কথা 


bes “কান্তি আমার’ 


$ বলগ্ধিস্‌ নীতা, অন্য ভাবেও তে! প্রতিশোধ নেওয়া 

যায়!’ 

1A ভাবে ? ' 

__'অপকাঁর না করে উপকার Fa 

--উপকার করে প্রতিশোধ | কী rdi 
কথা!’ l 

— Sil, প্রতিশোধ নেওয়া যায় উপকার করেও | 
যারা তোকে এত অবহেল। করেছে তাদের যদি তুই 
. ক্ষমা করিস। - যদি’ 

থাক্‌ থাক্‌! অঞ্জু তোর ভাল ভাল কথা 


রাখ । তুই চিরকাল মা-বাবার স্লেহে-আদরে 
y পালিত। তুই বুঝবি না আমার N 1 
TOO -একদম বুঝি না যে তা নয়। কিন্ত 
প্রতিশোধ নিয়ে কী বুকের দ্বালা জুড়োয় 7 


_-'জুড়োয়। আমার জুড়াবে ৷” 

‘কিন্ত কী ভাবে তুই প্রতিশোধ নিবি রে 
নীতা? z 

যে করেই হোক্‌ । ag আমি. য! বলি তাই 


করি। আমি বদলা নেবই e 
—eq টুন করবি নাকি? অঞ্জনার গলায় 
sgi | | 
+. _দিরকার হলে তাও করব ১. সুনীতার পলায় 
স্থির দৃঢ়তা | 


নীতা ap) ওসব কথা ভাবিস নে। অন্ত 
ý পাঁচটা মেয়ের মত বাঁচবার কথা ভাব.” l 
es পাঁচটা মেয়ের মত ' বাঁচাটা আমার 
পক্ষে মরার বাড়। | নিস্পৃহ: গলা সুনীতার | 


অঞ্জনার দেবর প্রিমব্রতও নীতাকে প্রায় এক 
কথাই বলল ।-_ 

‘আপনি তো মেয়ে। আপনার কী অন্ত মেয়েদের 
মত্ত স্বাভাবিক জীবনের ইচ্ছা হয় না?” 

--স্বাজাবিক জীবন মানে? 

— যেমন বৌদির 
আপনি বলছেন, অপ্রনার মত বিয়ে 
করে আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠি” 

fanas হেসে উঠে বলল__ডগমগ হয়ে উঠতে 
বলছি না। শুধু বলছি, এ সব প্রতিশোধ নেওয়া 
টেওয়। মেয়েদের মানায় ন| | | 

_আপনি যখন আমার সব কথাই জানেন 
তখন এও নিশ্চয় জানেন যে আমার স্বভাব অন্ত 
মেয়েদের মত A | ৃ | 

_জানি। লেইজন্ত আাপনাকে আমার ভাল 
লাগে। | 

ভাল লাগে! আমাকে কী অদ্ভুত কথ! : 

_ অন্তু কথা কেন? 

_তা নয়? ' আমার মত মেয়েকে কোনে! 
লোকের ভাল লাগেনা। 

বৌদির কাছে শুনেছি কলেজের কোনো এক 
ছেলের আপনাকে ভীষণ ভাল লেপেছিল। 

তা. বদি শুনেছেন তবে এও বোধহয় শুনেছেন 
যে সে ছেলে আত্মহত্যা করেছিল । আর তাও নাকি 
আমার জন্য 

-শুনেছি। 
মেয়ের! কেদে আকুল হয়েছিল | 


—‘e | 


এ ও জনি ছেলেটার জন্য অন্য 
কিন্তু আপনি, 


b জয়ন্তী, কাঁতিক ১৩৮১ 
কাদা তো দুরের কথা, বরং তার উপর চটেই 
গিয়েছিলেন | | 

BRUM wy যার হৃদয় বলে কোনো 
পদার্থ নেই সে মেয়েকে কারো wT. লাগে শুনলে 
অদ্ভুত মনে হয় বই কী! l 

— ‘fare তবু সেই মেয়েকেই আমার ভাল লাগে 

স্বনীতা r , 

*-সেটা আপনার উদার&1| কিন্ত 
-; =-এতে কোনো ‘কিন্ত’ নেই। যে জীবনটা 
ফেলে এসেছ, সেটাকে একেবারে ভূলে যাও Zs | 
নুতন জীবন' আরস্ত করো।. দেখবে জীবনট। শুধু 
FA ময়__ 
- ERI যাও বললেই .ভোল! যায় না মিঃ 

সরকার--। 


প্রিয়ব্রত চুপ করে যায়। ' নুনীতা জীবনের গুতি, ' 


fee: কী করে এই তিক্ততাকে দূর কর! যায় 
. GR BU চিন্তা করে প্রিয়ত্রত। সুনীতার তিক্ততার 
কারণ সে বোঝে। এই মেয়ের অনেক সুপ্ত গুণ 
আহে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে স্েহহীন জীবন তার 
, সে গুণের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে। প্রীতি 
দিয়ে, প্রেম দিয়ে ওর অন্তরের রুক্ষতাকে দূর করতে 
; হবে! সে চেষ্টাই করে fagas | J 

প্রিয়ত্রতর প্রেম সুনীতার মনোযোগ আকৃষ্ট 
করতে পারল Al] gael উদভাস্ত, চঞ্চল | 
কোনে! কিছুতে মন দেবার মত মন নেই তার 1 
agata একদিন বলল--‘অনেকদিন তোদের 
এখানে রইলাম । এবার যাব ৷ 


_'যাওয়ার কী দরকার ? ' এধানেই থাক্‌।? |. 
অঞ্জনা হেসে বলল। 
-এখানে থাকলে, যদি আমার eos ABH 


'হত তে থাঁকতাঁম। 


কি যে মেয়ে তুই। তা যাবি যখন আটকাই 
কী, করে! কিন্তু আমার অনুরোধ রাখ, নীতা।* 
এ সব বদল! টদলা নেবার কথা ভুলে যা। 

তোর অনুরোধ রাখ! কিছুতেই -AEI নয়। ' h 
অঞ্জু তুই তো আমার অনেক উপকার করেছিস।, 


আর একটা কর। 


কী? 
_মামাঁয় শ পাঁচেক টাকা ' ধার দে। 
না টাকা. আমি দেব না। টাকা নিয়ে রঃ 
করবি 2 
টাক! ছাড়া যে কিছুই হয় al ag | 
আমার কাছে টাকা নিয়ে তুই খারাপ কাজ 
করবি--সে হয় aly 
খারাপ ete! আমি যা করব ঠিক. করেছি 
তাকে তুই খারাপ কাজ বলছিল । 
' -তাছাড়াকী ! তুই বুঝি মহৎ কাজ মনে 
safer? 
টাকা না দিস না দিলি। কিন্তু আমার এ 
কাজটাকে হেয় করে দেখিস না। 


Seal কোনে! কথা বলল না। ওর ছচোথে 


_ জল টলটল করতে AAT WN তা দেখে হেসে: . লা 


উঠল--‘উঃ ! তুই এতে! সেন্টিমেপ্টাল | কায়ার 


কী হল? 


bt কান্তি আমার: 
S 4 * x + 
AA যাওয়ার আগের দিন প্রিয়ব্রত ওকে 
বলল-_সুনীতা তুমি যাওয়াটা ঠিক করলে? 
না গিয়ে আমি এখানে করব কী? 
-এখানেও করবার অনেক; কিছু, আছে। 
আমি তোমায় অনুনয় করছি qaist, তুমি থাক। . 
— এখানে আমি কোন্‌ অধিকারে .থাঁকব ? 
_-তুমি যদি রাজি হও তে! সানন্দে a 
তোমায় অধিকার দেব | | 
_কিন্তু আমার সংকল্প তো তাতে পুর্ণ হবে al | 
ভিতরে কী ষে স্বালা তা আপনি জানেন at মিঃ 
।সরকার-_ S 
Y _আমিজানি। সেই জন্যই বলছি। আসি 
আমার সমস্ত দিয়ে সে ম্বাল। জুড়োবার চেষ্টা করব। 
' আমাকে সে সুযোগ দাও সুনীতা নি 
গলায় ব্যাকুলতা । 
স্থনীতার কঠিন হৃদয় একটু যেন বিচলিত za i 
কিন্ত মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সে দৃঢ়গলায় বলে 
-উঠল সে হয় না মিঃ সরবাঁর। সে হয় NI | 
আমার ছেলেবেলাতেই আমার অদৃষ্ট আমাকে ঘোর! 
পথে নিয়ে চলেছে । সোজা পথ আমার জন্য নয়। 
-বেশ। তবে তোমার ইচ্ছাতেই- চলে।। 
কিন্তু কোনোদিন যদি তোমার সংকল্প বদলায়, মনে 
রেখ আমি আছি। 
_ধন্তবাদ মিঃ সরকার । কিন্তু আমার মত 
একটা মেয়ের ay আাপনি অবথা ভাবছেন। 
fanas গল্ভীর। 


ভারি গলায় বলল--কেন- 


ভাবছি তা তুমি বুঝবে ali "সে মন নয় তোমার 
এখন i কিন্ত আশা করছি কোনোদিন তোমার 
হৃদয় যদি শান্ত হয় তখন বুঝবে | 

GANG চুপ করে রইল | ৃ 

agata স্বামী সুব্রত খুব গম্ভীর NF | 
তিনিও স্থনীতাকে থাকবার জন্য বঙ্সলেন। কিন্তু 
GAG কারো কথাই কানে নিল না। অঞ্জনা ওর 
সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিল। শরীর, খারাপের 
অজুহাত দেখিয়ে স্ত্নীতাকে ট্রেনে তৃলতেও গেল 
না। gae অফিসের কাজে আটকে পড়ায় প্রিয়ত্রত 
একাই ন্ুনীতাকে ট্রেনে তুলতে গেল | 

স্থনীতা ও as দু'জনেই গম্ভীর | বাড়ী- 
থেকে স্টেশন অবধি কেউ কোনো কথা বলল না। 
স্টেশনে এসে BIS নীরবতা ভাঙল--“অগ্রন।টা 
একেবারে পাগল। আমার সঙ্গে কাল থেকে 
একটাও কথ! বলেনি ।+_ প্রিয়ব্রতকে চুপচাপ থাকতে 
দেখে হেসে বলল--‘আপনিও কী বৌদির পথ। 
নিলেন নাকি 2° 

শুনে AIAS ম্লান হাসল | 
অসোয়াস্তি লাগতে লাগল। 
আধঘন্টা মত সময় ছিল। প্রিয়ব্রতকে দেখে মান 
হ'ল গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন। স্থনীতা মাঝে মাঝে কথ! 
বলছিল, কিন্ত অপরপক্ষে' থেকে সাড়াশব্ ন! পেয়ে 
চুপ করে গেল। 

ট্রেন ছাঁড়বার আগের মুহূর্তে pase on 
একট! হাত চেপে ধরল। নিচু গলায় বলল, 
_তভোমার খবর মাঝে মাঝে দিও ।” | 


সুনীতার ভয়ানক: 
ট্রেন ছাড়তে প্রায় 


৪২৬ A, কার্তিক ১৩৮১ 


স্বনীতা! কী বলবে ভেবে পেল না। অপুকে 
চেয়ে রইল প্রিয়ব্রতর গম্ভীর-বিষঞ্জ মুখের দিকে | ' 
প্ল্যাটফর্মে দাড়ানো: প্রিয়ব্রতর মুখ আস্তে 


আস্তে সরে গেল। অঙ্গান্তে একট! নিঃশ্বাস পড়ল 
স্থনীতার | 
* f * #` * # * 


কোলকাতায় কয়েকটা মাস Aleta কেটেছে 
শক্ত কঠিন পথে। কতদিন ন! খেয়ে কেটেছে। 
পথে পর্থে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে . হয়েছে 
কত তার ঠিক নেই। শেষে এক পুরাণে! 
শিক্ষয়িত্রীর দয়ায় তার বাড়ীতে থেকে বি, এ 
পরীক্ষাট। কোনমতে দিয়েছে set শিক্ষয়িত্রীর 
স্বামীর চেষ্টায় একটা অফিসে মোটামুটি মাইনের 
চাকরি পেয়েছে। তারপর গেছে একদিন মামা 
বাড়ীতে । গিয়ে দেখে মামীমা' ee! মহিলার 
বিরাট শরীর শুরিয়ে গেছে | সে তেজও শরীরের 
সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে পেছে। ওকে দেখে ভাল মন্দ 
কিছুই বলল ali 

মাত্র একবছর আগে. ate ae ছেড়ে 
চলে cafe | এরই ভিতর একট! প্রবল বড়ে 
সমস্ত তছনছ হয়ে গেছে। ' বড় মেয়ে সুজাতা এক 
মুসলমান ছোকরার সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। 


বড় ছেলে বদ্‌ সঙ্গে মিশছে। হৃই-একবার etree 


বাস করে এসেছে । মামার শরীর ভেঙে গেছে! 
গ্যাকটিশ কমাতে হয়েছে। মামীমাঁর তো এ হাল। 
মামা সুনীতার কাছে অনেক দুঃখ করলেন | মামার 


উঠল। 

, স্বনীতার মনে হ ’ল নে এসেছিল বদলা pi 
as, কিন্ত তার আর কোনে! দরকার নেই। কোন্‌ 
apy শক্তি যেন এই পরিবারটার উপর চরম 
প্রতিশোধ নিতে Bow হয়েছে। পাপ-পুণো তাঁর 
কোনো দিন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আজ তার মন 
বলে উঠল-__ লোকে একেই কী বলে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত ৷ সুনীতার চলে আসবার সময় মাম। তাকে 
আবার: আসতে বলেছিল। lei জার যায় নি। 


কিছুদিন পর মামাতো ভাই সুজয়ের সঙ্গে দেখ! | 
ভাই-বোনদের মধ্যে এই ছেলেটাই সুনীতাকে ' 


একটু ভালবাদত। ou বলল--ুনীদিদি, তুমি 
বাড়ীতে যাও না কেন? যেও। বাবা তোমাকে 
দেখতে চাইছে। মায়ের ক্যাননার হয়েছে। 
কষ্ট পাচ্ছে। কতরকম চিকিৎসা! কিন্ত কিছুই ফল 
হচ্ছে না।” 

Ws বলল--“ঘাব রে ।, 

“আজ যাব, কাল যাব” করে যেতে দেরী হয়ে, 
গেল। গেল যেদিন তার আগের দিন মামীমা মার! 
CALE 1 মরবার আগে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে রুরতেও 
সুনীতার নাম FLNE | 

মামা বলল-_নিপ্দে ঘলে পুরে মরল। আমাকেও 
সর্বন্াস্ত করে গেল | ওর চিকিৎসায় কত টাকা যে 
বেরিয়ে পেল! | 

মামা কেবলই বলতে লাগলেন সুনীতাকে কষ্ট 
দেওয়ার জন্যই নাকি মামীম।. ওভাবে তিলে তিলে 


চোখে জল দেখে সুনীতার বুকের মধ্যে চি করে + 


খুব ' 


be 


mE 


q 


| 


ক্লান্তি আমার 


মরল। QAS শুনে মনে মনে হাসল। সে এসব 
১মানে AL] এটা কাকতালীয় । মামীমার কপালে 
"এভাবে মর! ছিল। সে সুনীতাকে কষ্ট দিলেও হত, 
না দিলেও হত। gAV আর কিছু না মানুক age 
atai oo | 
মামীমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার এক অদম্য 
ইচ্ছা সুনীতাকে পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে 
বেরিয়েছিল। কিন্তু মামীমার অনৃষ্টের এই শোচনীয় 
পঠ্ণিতি দেখে তার মনের মধ্যেও যেন কেমন 
করল। ' 
ধীরে ধীরে Bars অনুভব করল ভিতরের দাহট! 
যেন ঠাণ্ডা হয়ে আনছে । শাস্ত, একেবারে প্রায় 
te হয়ে এল সুনীতার বিক্ষুব্ধ হৃদয়। 
¥ মামার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে 
সুনীতার মনে হ’ল যেন তার AT হয়েছে। 
কোথাও কোনো ক্ষোভ, তিক্ততা নেই। আর 
আশ্চর্য vp একটা মুখ মনে পড়ল। feras 
AYPUAA | BATS অবাক হয়ে ভাবল ay এই 
একবছরের মধ্যে একবারও বোধ, হয় তার মনে 
পড়েনি এ মুখ। আশ্চর্য । সুনীতার স্মৃতির উপর 
কী একট। পর্দা পড়েছিল ! সে কী করে বাঙ্গালোরের 
Å কয়েকট। দিনের কথা ভূল গেছিল | বাঙ্গালোরে 
কথ! মনে আসতেই সুনীতার সমস্ত দেহ-মন জুড়ে 
অবসাদ নেমে এল | 
মেসে ফিরে এসে বাইরের জাম কাপড় শুদ্ধ 


£২৭, 


( খাটে শুয়ে পড়ল । ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল 


লাগছে al) কী হ’ল তার। “বেঁচে. থাকাটা” 


কেমন অর্থহীন মনে হল। এমন তো কখনও হয়নি 
তার। 

তাকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে মেসের রুবি 
নামে মেয়েটি এসে বলল-_“নুনীতাদি শুয়ে কেন? 


শরীর খারাপ না তে?’ 


নাঃ কিছু air’ 
কিছু নয় বলল ! কিন্ত বুঝল তার ভীষণ fay 
একটা হয়েছে। কিন্তু কী সে জানেনা। ভিতরের 


QB তোঁ চলে গেছে। তাঁর বদলে এখন যে 
অনুভূতি, তার সঙ্গে নুনীতা পরিচিত নয়। ' 
শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে টেনে অফিস 
নিয়ে যাওয়া, আর মেসে ফেরা। প্রতিদিনের এই 
ছকে বাঁধা কাজ। এ ছাড়া সুনীতার আর কিছু 
করবার নেই। গত এক বছরের সব উদ্ভোগ, সব 


প্রস্তুতি হঠাৎ ফুরিয়ে CATR | যে সংকল্পের FP সে 


অনেক কষ্ট ও হাসিমুখে সহ্য করেছে, সে সংকল্প 
ভেঙে গেছে | প্রতিশোধ নেবার, ইচ্ছাটা! আর খোঁচ! 
দেয় না। কার উপর প্রতিশোধ নেব! 'মামীমার 
তে! pan পরিণতি হ’ল। মামার অবস্থাও ভাল 
ay! এক বাকি রইল faye! কিন্তু ওর উপর 
প্রর্তিশোধ নেবার কোনো চাড়ই ata অনুভব 
করছে না। ওকে আর তত শয়তান বলেও মনে 
হয় al | | 

কঃদিন ধরেই BRT ভাবছে, অপ্রনাকে একটা 
চিঠি দেবে। কিন্তু লিখতে কেমন জাঁনি সঙ্কোচ 
হচ্ছে। এক বছরের উপর ওদের কোনো খোজ 
নেয় নি, চিঠিপত্র দেয় নি। ওরা কী ভাবছে ওকে! 


জয় শ্রী, কাতিক ১৩৮১ 


চিঠি লেখা হ’ল না। কিন্তু ন্থনীতার সমস্ত মন | জুড়ে 
রইল বাঙ্গালোরের স্মৃতি ৷ 


৪২৮ 


gael অফিস থেকে ফিরে এসে শুয়েছিল। 


একটি মেয়ে এসে বলল --'সুনীতা, এক SHUTS 
তোমার খোজ করছেন। " . s 

সুনীতা চকিত way) তার সঙ্গে কেউই তে 
দেখ। করতে আগে না। - মানা নয়তো! মামাই 
'হবে। কেবল ' মামাই তো তার Betal 
জানে। অবসাদে ক্লান্ত দেহটাকে তুলে নিয়ে 
_ বসবার ঘরে এল ৷ এসেই থমকে দীড়াল। fenas 
সরকার ।- 

--আপনি | 

--চিনতে পেরেছ তাহলে? 

- আমার ঠিকানা জানলেন কী করে? 

—ofi তে জানাও নি তাই খুঁজতে খুঁজতে 
এলাম | E 

“ সুনীতা চুপ করে গেল। | 

খুশী হও নি বোধ হয়? 

_-'অখুশী হই হন প্রায় চুপি চুপি 
উচ্চারণ করল | 

-তোমার চেহারা এত খারাপ হ’ল কেন 
নবনীতা 1 | 


ভাল হবার মত কোনে। কারণ ঘটে নি Cw | 


+ 


_ প্রতিশোধ নেওয়া হ’ল না তো WIS 


আমি জানতাম, তার ,দরকার হবে না। আচ্ছা, 
বাইরে কোথাও গিয়ে কথা বললে হত না? 
চলুন’ BAS যাবার ay পা বাড়াল:। 


A 


' আজ একটু জড়সড় হয়ে পড়ুল। - 


' একেবারে ভেঙে গেছে। 


প্রিয়ব্রত ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে - / 
বলল-__এই ভাবেই যাবে?’ y ; 

স্ুনীতার হঠাৎ খেয়াল হ’ল তার পরণের ফাঁপা 
নেতানো, চুল উদখে| খুসকো, মুখ তেল তেলে 
বলল- আপনি এক মিনিট aga, আমি আসছি।, 

আয়নায় নিজেকে দেখে সুনীত! চমকে উঠল | 
এতদিন সে আয়নাও দেখেনি। 'বিশ্রী চেহারা 
হয়েছে তার। তার উপর এমনি বিচ্ছিরি হয়ে-সে 
প্রিয়ব্রতের সামনে গেছিল'। ছিঃ ছিঃ । ভাবতেই 
লক্দায় লাল হয়ে উঠল স্ুনীত!। oS | i 

we পনেরো মিনিট ধরে প্রসাধন করল সে। 
বহুদিন পর চকমকে শাড়ী পরল। FA করে 
চুল বাঁধল। তবু নিজেকে সুন্দর মনে হ'ল না। 
নিজের এই সৌন্দর্যহীনতার অন্ত আজ ah) 
স্সুনীতার মন খারাপ VCH CA 

বসবার ঘরে আসতে নুনীতার দিকে সপ্রশংস 
চোখে তাকিয়ে রইল fends । সুনীত৷ সে দৃষ্টিতে . 


\ 

era বেরিয়ে এল মেস 'থেকে। একটা 
রেস্তোরাঁয় এল। | a 

“SGA কেমন আছে — ANS এতক্ষণে 
স্বাভাবিক প্রশ্ন করল। | 

খুব বেশী ভাল নয়। Á 

_-কেন কি হয়েছে? ' , 

__ভেলিভারী হতে গিয়ে অবস্থা খুবই খারাপ 
হয়েছিল |: aer মার! 'গেছে। বৌদির শরীর a 
মাত্র কয়েকদিন আগে 


৪২৯ ‘ক্লান্তি আমার? 


p বাঙ্গালোরে এসেছে। চার মাস ও মায়ের কাছে 
রী ভাগলপুরে ছিল । এখনও শয্যাশায়ী। 
অঞ্জনার খবরে সুনীতার মনটা Bats হয়ে গেল। 
অঙ্জুর মত একট! তাজ! মেমযের ক হ'ল। 
--স্ুনীতা, বৌদিকে দেখবার ' জন্ত সবসময়ে 
একজন কাবো থাকা দরকার | আমাদের তো a 
বা বোন নেই । একজন ata রাখা হয়েছে কিন্ত 
মাইনে করা লোক কী VY করে! ' 
মনের উপর" একটা ভীষণ ভার বোধ করল 
হ্বনীতা। শিশুকাল হতে সে যদি stal কাছে 
এতটুকু সহানুভূতি, এটুকু গ্রীতি পেয়ে থাকে তো 
সে অগ্রনার কাছে। RAR থেকে বি, এ ফাস্ট” 
ইয়ার অবধি সে অগ্রমার সঙ্গে পড়েছে । অঞ্জনা 
Y দিক থেকে তাদের বন্ধুত্ব কখনও এতটুকু চিড় 
পড়েনি,। সুনীতাই বরং অনেক গময় অগ্জনাকে 
SNS PANT চেষ্টা. করেছে। RAA খবরে 
ভেত্রট! ব্ড আনচান করছে। অঞ্জু তার aD 
í অনেক করেছে। সে কিছুই করে নি ওর জন্য । 


কাতিক *৮১--৭ 


আজ স্থযোগ এসেছে। সে অঞ্গনার জন্তু কিছু এবার 


PMA I 
বলে উঠপ--মিঃ সরকার আনি পারি না g 
দেখাশে।না করতে? 
নিশ্চয়ই পার। তুমিই তো পার। চলো 
আমার সঙ্গে। 
, fag আমি কী ছুটি পাব! 1 
»অকিসের ছুটি ? 
_ফিসের। 
—— File ইত্তক! দাও | 
scare egal যোনীতে 
CFT চলবে দ!। সে ভাবনা আমার উপর 
ছেড়ে Ate | 
_ আপনি আমায় কাজ দেবেন ? 
' হ্যা দেব। তুমি এখন চলে| তো। বৌদি, 
তোমায় দেখে সেরে উঠবে । o- 
_ © e a 


m4 (ক্রমশঃ ) 


| Base capea 4 


গত ১৪ই maga, cami ২টা ২৭ মিনিটে 
বাংলার এক মহিয়সী বিপ্লবী-মাত। শ্রদ্ধেয় কিরণপাল। 
দাস ৮৮ বছর বয়দে লোকান্তরিতা' হয়েছেন। 
কিরণবালা দাস ছিলেন ঢক! জেলার বিক্রমপুর, 
হাসার! নিবাসী, পরবর্তীকালে ঢাকা শহরে উয়াড়ী 
পল্লীবাসী; অবসরপ্রাপ্ত জেল। m fage ৬নিধিগনাথ 
রায়ের COPS] কন্যা এবং নারায়ণগঞ্জের afaa 
ব্যবহারজীরী, বিক্রমপুর পাইকপাড়া নিবাসী; 
vean কুমার দাসের Capel পুত্রবধূ: তাঁর স্বামী 
৬/নিবারণ চন্দ্র দাস মেধাবী ছাত্রের শিরোপা নিয়ে 
সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের অল্লক্গালের মধ্যেই 


কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে চৌদ্দ বছর রোগংভাগের পর 


১৯২৬-সালে লোকাস্তরিত হন। ভার জোষ্ঠপুত্র 
ঢাক! শিশ্বশিগ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র শহীদ অনিল দাস 
বাংলাদেশের eens বিপ্লবী গোষ্ঠির 'ভ্রীলজ্ে'র 
অন্যতম সংগঠকরূপে Aveda’ নেতা অনিল রায় ও 
লীলা নাগের ঘমিষ্ঠ হয়েছেন এবং fied গোঠি.তও 
অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছেন। মধ্যম পুত্র সুনীল 
দাস ছাত্রাবস্থায়ই জ্যেষ্ঠকে TARY করেছেন এবং 
১৯৩০-এর মধ্যে তার একমাত্র কন্যা লতিকা এবং 
কনিষ্ঠপুত্ৰ পরিমলও Areg আওতাভুক্ত হয়েছেন। 
লিক! দীপালী সতের সঙ্গেও Ge ছিলেন। ছেলে- 
মেয়েদের ছাত্রদীবনের প্রাথমিক পাঠের বনিয়াদ 


তিনি নিজেই তৈরী করে দিয়েছেন কারণ তিনি 
ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তপ্রাপ্তা ছিলেন এবং অঙ্ক ও 
বাংলায় তার অসাধারণ-ব্যুৎপন্তি ছিল: 

মেধাবী ছেলেমেয়ের! সকলেই, বিপ্লবী দলের সঙ্গে 
সম্পক্তি হয়েছেন তাতে. একদিকে. যেমন Sta 


' উদ্বেগ ছিল, তেমনি ছেলেমেয়েরা পরার্থপরতায় 


শিক্ষা পাচ্ছেন দেখে তিনি নিঃশঙ্কও হিলেন 
এবং এই কারণে ছেলে-মেয়েদের ST গর্ববোধও 
করতেন। 
অনিল দাসের অনম্যত!--পরিবারে, বন্ধুমহলে, 
সমপাঠী:দর মধ্যে এবং, দলে হিল ae কৃত। 
caya তার গৌরবের সম্পদ ছিলেন; প্রত্য। শাও, 
ছিল অনেক Sta কাছে! ১৯৩০-এর এপ্রিলে তার 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে, শহীদ অনিল 
দাস আত্মগোপন BHA! ১৯৩২-৬ই জুন Wy 
সবলদেহী এই বিপ্লবী অকম্মাৎ পথে এক metea 
গ্রেপ্তার হন | মে মানে ঢাকা সহরেরু বুকের GAN 
দিনের বেলায় ট্রেন থামিয়ে সশস্ত্র অভিযানে 


{ 


বিশেষভাঁবে। তাঁর ভ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ E 


১ 


অর্থ সংগ্রহের বৈপ্লবিক নেতৃত্বই ছিল তার বিরুদ্ধে" 
অব্যবহিত অভিযোগ | পুলিশের নির্মম অত্যাচারে , 


" এগারদিন বাদে তিনি ঢাকা জেলে নিহত হন। 


ইতিমধ্যে কয়েকপারই পুলিশের অত্যাচার পরিবারের ' 
উপর দিয়ে বয়ে গেছে। মধ্যম পুত্র সুনীল দাস এবং 


৪৩১ বিগ্রবী-মাতার লোকাস্তর 


কনিষ্ঠ, পরিমল ১৯৩১-এর MFA প্রেপ্তার হয়ে 
কয়েকমাস পর ছাড়া পান। সেই রাত্রি ছিল 
বিভীষিকাময় 1 রাত্রির অন্ধকারে পোটা বাড়ীতে 
মারপিট, ভাঙচুর করে পুসিশ সেই রাত্রিতে ভয়াল 
করে তুলেছিলে।। বিপ্লনী-মাতা' সেই পুলিশী 


Baasa নীরব সাক্ষী হয়ে রইলেন পরিবারের ' 


অন্যান্যদের সঙ্গে । অতঃপর মধ্যম পুত্রকে বাংলাদেশ 
থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তার কয়েকমাস 
পর তাকে গ্রেপ্তার করে প্রায় পীচবছর faal- 
বিচারে 'আবন্ধ রাখ! হয়। যুদ্ধের, সময় তাঁকে 
দ্বিতীয়বার পাঁচবছর আবদ্ধ রাখা হয়। ১৯৩৩-এর 
জানুয়াদীতে পুলিশের তাড়নায় পরিমল faas | 
সামনে অনার্স“ পরীক্ষ।। একদিন প্রতাষে পুলিশের 
তড়নায় DIS শহরে রেল লাইন পার হবার 
সময় রেল দুর্ঘটনায় তার মৃতু হয়। 
সালে এপ্রিলে তার একমাত্র কন্যা তিক সেন 
বৌবাজারে শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় পুলিশের 
গুলিতে শহীদ হন। সে-সময় তিনি কম্যুনি্ দলের 
সদস্তা। * i he 
হুই মেধাবী পুত্র এবং 
ছারিয়েও অটল ভগবত বিশ্বাস নিয়ে তিনি 
পরার্থপরতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। 


t 


১৪৪৯: 


একমাত্র Sas - 


আত্মীঘ-পরিক্জন যেখানে যার অন্বস্থতার সংবাদ 
পেহেছেন, যতদিন শরীরে সামর্থ ছিল তিনি 
ছুটে গেছেন তাঁদের সেবা করতে । Sta ছেলে- 
মোয়দের সহকর্মা-বন্ধুদের নিকট তিনি ছিলেন 
মাতৃত্বরূপাঁ। বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা 'রায় তাকে 
Boy শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে ঘিরে creona 
GR সেই কারণে দেশনেত্রীর সকল মহিলা ও পুরুষ 
সহকর্মীদের wal ও প্রীতি এই মহীয়সী বিপ্লবী- 
মাতার প্রতি arsi উৎসারিত ছিল। তাই faza- 
মাতার লোকান্তরের সংবাদ পেয়ে তার একমাত্র 
জীবিত সম্ভান, মধ্যম পুত্র এবং waka বর্তমান 
সম্পাদক শ্রীক্রনীল দাসের গৃহে__যেখানেন্তিনি বাস 
করতেন এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন-_ বিপ্লবী 
নেতা অনিল রায় এবং বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা 


রায়ের বছ সহক্ষমী পুরুষ মহিলা অন্তান্য দলের 


প্রাক্তন বিপ্লবীরা এবং আত্মীয় পরিজন তার প্রতি 
শ্রচ্গাক্ষাপনের জন্য সমবেত হয়েহিল্লেন। ro, 
প্রিন্স গোলাম "মহম্মদ রোড-এ ২১শে নভেম্বর তার 
পারলৌকিক ক্রিয়াকে, প্রায় ৭০ লোকের 
উপস্থিতিও তারই নিদর্শন আমরা এই মহীয়সী 
বিপ্লবী-মাতার স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা 
নিবেদন করছি। 
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- কারিগর ও fads. যানুবহরের মালিক । 53 সেলস আও ডিষ্টিবিউসন সেণ্টাব চালানব } ডাক্তার প্রস্তুতি! 


re ভি a? কৃষি স্নাতক ও কষিউদ্ভোগী বি | 


we ‘ NES 


STAN { Ben বারের oe কাছাকাছি অধর ara চলে আহুন বা] অক DEST ~ 
ert ১০৬১ sa D 








at 


নেতাজী সংখ্যা ' 
৩৯ বর্ষ o নবম সংখ্যা o পৌষ ১৩৮১ 


সম্পাদকীয়, 


সমাপনি fe EE oja p 


' ভারতবর্ষের: যে বিপ্লব উনিশ x? সাতচল্লিশে 
দেশবিভাগের :' বালুচরে ব্যর্থ, হয়ে: গিয়েছিলো, 
অব্যবহিত ক্ষমতালাভের oy লোভাতুর জাতীয় 
নেতৃত্ব যে Bae ferns প্রতারিত করেছিলো, সে 
বিপ্লব কি: সমাপ্তির পথে?--এই মহাভিজ্ঞাসা 
আজ ভারতবর্ষের জনমানসকে উদ্বেলিত করছে। 
যুদ্ধোত্বর বিপ্লবের, অবস্তস্ভাবিতা সম্পর্কে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র যেমন একদিকে দেশবাসীকে- সীমান্তের 


এপার থেকে সচেতন. করে. দিয়েছেন, তেমনি . 


দেশধিভাগের' প্রতারপ।-.সম্পর্কে সীমান্তের ওপার 
থেকে জাতিকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। 
হরিপুর। কংগ্রেসের .সভাপতির..অভিভাষণে. তিমি 
এই. বিপদের যে. লাল-সক্ষেত, উত্তোলন 
করেছিলেন, ১৯৪৪-এর ওয়াভেল পরিকল্পনা উপলক্ষ্য 
* করে শেষবারের মত সেই বিপদের চি উর্ধ্বে 
আন্দোলিত করেছেন | 

সেই অসমাপ্ত বিপ্লব রা পৌঁছে 


গেলে, ভারতবর্ষের মহিমায় berare, গ্রদীপ্ত 
বিশ্বাস নিয়ে নেতাজী ইতিহাসের গতিপথে, fat- 
ইতিহাসে বিভিন্ন বিপ্লবের, সংযোজন আলোচনা 
করেছেন । বিশ্বইতিহাসে বিভিন্ন দেশের সংযোজন 


পরম্পরার আলোচনায়, নেতানীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত 


হয়েছে যে, ইংল্যাগড বিশ্বকে দিয়েছে, তার, পরিষদীয় 
aden, ফরাসী faga থেকে বিশ্বইতিহাস আহরণ 
করেছে সাম্য, মৈত্রী. ও স্বাধীনতার ত্রয়ী আদর্শ 
আর. রুশবিপ্লর দিয়েছে সমাজ্জবাদের আদর্শের . রূপ- 
রেখা-_যদিও সেই সমাজবাদ পরবর্তীকালে, 'মানর্ড়া- 
বাদের. শ্রেয়োবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে afisa, 
কখনও বা দানবীয় রূপ ধারণ, করেছে।: AA 
প্রগতি, কোনোও আদর্শ্বাদের ক্রীতদাস নয়, 
প্রগতির 'শেষ কথা নেই__সম্নজজীবনে. vift 
ক্রমিক, উত্তরণের পরম্পরাগুলি কোথাও-এনে থমকে 
দাড়াবে না। ' সত্যের SEPARA নেতাজীর, By 
জিজ্ঞাস! .মামবগ্রগতির অনস্তের আভিমারকে স্বীকার 


f 


> অন্থান্ত দেশের বৈপ্লবিক 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করে দেখেছি। কোনো! রকম 


৪৮১ অসমাপ্ত বিপ্লব কি সমাপ্তির পথে? 


সুভাষচন্দ্র এই পর্যায়গুলি সম্বন্ধে আলোচন! 


করে বলছেন “qa বিপ্লবী হিসাবে আমি 
- আন্দোলনগুলিকে 


অতিশয়োক্তি না করেই বলতে পারি যে ১৮৫৭ 
থেকে আমর! বৈপ্লবিক সংগ্রামের সবরকম সম্তাবিত 
কর্মপম্থাই ব্যবহার করেছি। এই. সংগ্রামের মধ্যে 


বিপুল ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে এবং বহুলোক প্রাণ, 


বিসর্জন . দিয়েছেন । কিন্ত একটি oral ছিল a 


_ আমাদের গ্রহণ করা বাকি ছিল এবং সেট! হল 


একটা! সত্যিকার আধুনিক বাহিনী সংগঠন ।” 
ক্ষমত| getaan সাতাশ বছর পর দেশে Ite 


বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সাতাশ বছরের. 


পিচ্ছিল পথে ভারতীয় জীবনের, যে মুল্যবোধগুলি 
জাতির মনন! ও কর্মৈ্ষণাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, 
যে মূল্যবোধের. মেরুতে পৌঁছাবার জন্য ত্যাগ, 


সেবা ও শক্তিসাধনার ত্রয়ী আদর্শে নেতাজী নিজেকে ' 


নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে গড়ে yaaa 
সৰ্বস্বপণ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন--সেই 
মেরুতে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিপ্লবের আহ্বান এসেছে। 
যৌবনের যুবরাজরূণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদা! 
বলেছিলেন £ 
তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে--সারা জীবন কেবল 


w দিয়ে যেতে হবে__নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল 


ইয়ে CALS. হবে--গ্রতিদানে কিছু না cota | 


নিঃসেষে জীবনদান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে ' 


| ad হবে jes: 


“নৃতন ভারত যারা স্থষ্টি করতে চায়, 


দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চাইতে 
প্রাসঙ্গিক আবেদন আর কিছু হতে পারে al! 


‘তর্ক উঠবে, স্বাধীন দেশে পরিষদীয় গণতাস্িক 


পদ্ধতিতে যার! ক্ষমতাসীন, তাদের দেশ গড়বার 
সুযোগ দিতে হবে। এখানে ‘নিঃশেষে জীবনদানের* ৷ 
অবকাশ কোথায়? কেনই রা দেশের যুবকেরা, 
Wife, এই: আত্মহননের পথ গ্রহণ করবে? 
aats, বিহারে মৃল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের wifey. 
সংগ্রামে আদর্শের জন্য আত্মপিসর্জনের মধ্য দিয়ে 
সে প্রশ্নের মীমাংসা দিয়ে যাচ্ছে দেশের : একদল 
আদর্শবাদী তরুণ। : 

‘বিপ্লব’, তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে নূতন 


তাৎপর্য নিয়ে দেশের 'জনমানসের সামনে 


উপস্থিত হয়েছে। যারা আজ ক্ষমতাসীন রয়েছেন, 
অনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থিতশ্বার্থকে মজবুদ 
করতে অগ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগে - মত্ত, 
হয়ে নির্মম নিগীড়ণে জনসাধারণকে are 


করতেও তার! পিছু হটছেন At . এরা” রয়েছেন 
পরিধার এক পাশে, পরিখার অপরপাশে 
ধীরে ধীরে সংহত . হবেন, যাঁর লুপ্ত 


মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করতে চান। “এই সংগ্রামের 

পৃষ্ঠপট দেশে তৈরী হয়ে গেছে।' ক্ষুদ্র RE 

গোঠি-সংগ্রাম! এই. পৃষ্ঠপটের: নিরিখে “হয় 

বৃহৎ জন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈপ্লবিক 

সংগ্রামে aaRS হবে, আর তা না হয় স্থিত 

aida শিবিরেই সমবেত হয়ে গ্রতিবিপ্লবের ভূমিকা 
[ শেষাংশ ৪৮৬ পৃষ্ঠার ক] 


“cette Aas ছলে তোমান্দ Gonz anes” | 
|  চারণিক 


একুটি নাম. একটি :দিনের আরেগন্াড়িত 'অর্চনায় সীমিত হরেছে। জিজ্ঞাসা অনেরু, 

. আর.সেই জিজ্ঞাসা মুহূর্তের, চঞ্চল মনের প্রক্কাশমাত্র, “তার গভীর 'কোনও তাৎপর্য নেই। দেশময় 

। একটি 'ঘটন।'র সত্যানত্য যাচাইয়ের কাত শায়োজন, কিন্তু কোনও কিছুর প্রতি সেই একনিষ্ঠ অধ্যবসায় 

নেই, সব কিছুই ক্ষণিকের উদ্মাদন।, ক্ষণিকের wad মেতে ওঠার এক বিচিত্র শিথিলতায় নিঃশেষিত > 
এই. শৈধিল!-ব্যক্তিবিশেষের নয় সমগ্র জাতির । 


বহু সংবাদ হাতে হাতে, মুখে মুখে রটে যায়, তার সত্যাসত্য একটি নামে পাগল, নিষ্ঠাবান 


1 Beate যাচাই করেন না, অথবা তাকে প্রতিষ্ঠা করারও কোনও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন না। 


, , SA অনেক সংবাদ নানাভাবে চারদিকের নিকট এসে জমে আছে, যা সম্প্রতি ae আলোচিত. 
fapa অনুসন্ধানী রুমিটিতেও জম। পড়েছিল, fe তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি । যার! (একটি. 


. আংবাদ, একটি নাম নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী, এবং ইতস্ততঃ সংবাদপত্রে নানা : সংবাদ আকস্মিরভাবেই 
নিজেদের, বাচালত! দমন করতে ন! পেরে বলে ফেলেন, তাদের উপলক্ষে মহাকাল বলেছিলেন--চারণ 
এদের (এই সাংবাদিকদের) faeta করে!--‘Chinaর Premier, Paris-a Press Conference-« 
~ বলে categorically বলেছিলেন নানা কথা--তাকে কেন, এই উৎসাহী সাংবাদিকের! জিজ্ঞাসা 
BREA ? | 


(000109-র Premier কথার কথায় বলেছিলেন এই যে বিরাট. Organisation, এই যে 


বিরাট army এতে ৫০ লক্ষ আছে কি ৭০ লক্ষ আছ সেটার প্রশ্ন হচ্ছে না, এই যে পৃথিবীর সমস্ত 
o দেশের “লোক নিয়ে বিরাট কাজ চলেছে প্রতোক major Govt জানে এদের কাজ 'হল foreign 
“domination থেকে মুক্তি দেওয়া i Forelgn Power কে South East ‘Asia থেকে হটে যেতে 
ছবে এই সংবাদ জেনেও এ পাংবাদিকেরা চুপ করে আছেন কেন? কারণ জিজ্ঞাসা. কোরে! ৷ 


; IMF aChairman হওয়ার পর বলেছিলেন so and 50'র মৃত্যু সম্বন্ধে প্রচারিত সংরাদ “সম্বন্ধে, 
জমাদের Govt Gategorically ay খবর জানে” 


শি »৯া 


এ 


: (Macnamara যতদিন পর্যন্ত G6vt-এর key position এ ছিলেন ততদিন চুপ করে ছিলেন, '. 


bs 


৪৮৩ “তোমার পূজার হলে তোমায় ভুলেই থাকি” 


. মহাকালের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের সঙ্গে .চারগ সেই সর প্রচারিত eR fay ডি 
বইছে, উৎসাহী পাঠকের! তা যাচাই করুন। যদি ত! সংবাদ রূপে সত্য হয় তরে তা সাম aata 
WAT চারণ আঁশ! রাধে। 

“The Chinese Premier Mr Chou- en-Lal nae told F rench televi 
sion-viewers that the era when the’ American and Russian supremacy . could 
decide:the-fate of the world, had ended for ever.-:-There is in the world 


` to-day one Super Power who will force the American satellite armies to with- 


এ 


draw: completely from the Asian Countries.’ | ৃ 
Mr Chou said: Around the world there is a fearless army lice 
strength noone konws, They may be 60,00 000 or there may be 70 00, Goo 
s:‘Tbere may. be ‘millions who wear no common uniform, speak no common 
tongue, ‘but have common aim. Their enemies, are different, but their 
aim. and mission are.same-They are well trained, well _ organised and 
scattered around the whole world, p | 3 
oa. | a দিন 16, 7. 70,) 
c.. “In the Ninth Congress of the Chinese Communist Party, Mr Mao 
Tse Tung declared that India is her Ulterior brother... „This thorough 
change of - Mao’s mind is due to generous disposition of an’ “Onlooker” | 
who had been to China for a considerable Period in exile. 3 
“At the time of Chinese adversity when Mr Mao-Tse-Tung 
became very bewildered, “Onlooker” with His irresistable Power helped 
him. a lot toget main Chinaland freed from the clutches of imperialist bloc 
in 2 single play at dice,” | 
7 ( fondon May 23, 190) 
আর একটি সংবাদ, কে ক ইনি জানি না ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর Assistant হবেন হয় তো 
নাসও:চারণের ‘জান! নেই, যতটুকু feaa তার হাতে এসে পৌছেছে, এবং হা তার ধারণা সেই 
ধ্রুমিশনে” পরিবেশিত হয়েছে তা এখানে তুলে দেওয়া BI 


a 


t 


ses জয়ন্তী, পৌষ ১৩৮১ 
I solemnly affirm and state on oath that it ‘is also.a fact that one 
evening (the date may be 26th or 27th of December, 1945) I was called by 


Sri Jawaharlal Nehru on Telephone to come to the residence of Sri M, Asaf ০ 


Ali with typewriters as-he had a lot of work tobe typed by me, which I 
complied. After getting typed some papers from me, sri Jawahrlal Nehru 
drew out a paper from the pocket, of his Achkan and asked me to make 
4 copies for him. The said paper was a hand-written matter and was 
somewhat difficult to read. Now what was written in that paper, I- am 
trying to reproduce from my memọry :— 

“Netaji Subhas Chandra Bose proceeding by aeroplane from Saigon 
arrived to-day 23rd’ August, 1945 at Dairen (Manchuria) at 1.30 after- 
noon, The said plane wasa Japanese bomber-plane which ‘could ‘hardly 
accomodate one man, It was full of gold (in the shape of bars, ornaments 
and jewellery) Netaji carried two attache cases one in each hand, 
On alighting from aeroplane, Netaji took tea with bananas. In the 
meantime the aeroplane was unloaded in a motor jeep standing nearby, 


When N:żaji finished tea, he along with four others (out of whom one was . 


Japanese named General Shidey and others have lapsed from memory), took 
their seats in the said motor jeep. The said jeep proceeded to the Russian 
territory, 
Pilot of the plane who flew back to Tokyo.” 

After handing over the said paper to me for typing Sri Jawaharlal 


Nehru went to Mr M. Asaf Ali on being called by the latter and 


t 


remained busy in conversasion with him for 10 to 15 minutes. J could - 
not complete the work because thé name of the writer on that letter was . 


not readable’ and I kept waiting ‘for Sri Jawaharlal Nehru to come and tell 
In the meantime I went through that letter several. times and 


- 


the name. 


After about 3 hours the said jeep returned and informed the 


উল 


abe “তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি" 


this is all that I could remember to the present day. Sri J awaharlal Nebru, 
too, could not discern the name of the writer and he asked me to pull out 
the papers and hand over to him as they were. 

1 solemnly affirm and state on oath that thereafter Sri Jawaharlal 
Nehru gave me 4 papers from his writing pad to make 4 copies of a letter 


. which he would dictate to me on typewriter, which I also complied.. The 


contents of the said letter, as far as I could remember, were, as follows 3— 
Mr Clement Attlee | 
Prime Minister of England 
10, Downing Street 
London 

Dear Mr: Attll | 

I understand from most reliable source that Subhas Chandra Bose, 

your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. 
This is a clear treachery and betrayal of faith by the Russians as Russia - 
has been an ally of the British-Americans, which she should not have done. 
Please take note of it and do what you consider proper and fit, 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru 


চারণ যধন এই সংকলন করছে সেই সময় মহাকালের জাম্যমাগ কোনও কর্মী একটি চিরকুট 
রেখে গেলেন, সেই চিরকুট তুলে চারণিক দেখছে, এক শীত-জর্জর রাত্রিতে ANA নয়নে চারথ, 
যে কথা লিখেছিল তাতে অনেক ভুল রয়ে গেছে। যাঁরা চারপিকের “এ মহামানব আসে’ গ্রন্থ 


পাঠ করেছেন তারা, ১১৫ পৃষ্ঠার শেষ লাইন ও ১১৬ পৃষ্ঠার প্রথম চারটি লাইন সংশোধন করে 
 নেবেন। এই সংশোধন মহাকাল নির্দেশিত 


“Estonia তে (এখন সৌভিয়েৎ রিপাবলিক ), Baltic Sea তে; Baltie--বর্তমান 
State এর Sea তে fas সব চাইতে ay Island টাতে-যার নাম হোল SAARE, এ 
কালীহুদটি অতীব প্রাচীন। “নানান প্রকারের প্রবাদ, কাহিনী, কথা, ওখানকার বাসিন্দারা বলেন। 
অনেক, Mysterious Legend, এ gwa সঙ্গে জড়িত ate! SAARE Island এর, 


৪৮৬ জয়ী, পৌষ ১৬৮১ 


Mast beaiitiful Pait এ এই' কালী হৃদ। AG, পাইন, ওকৃ,. প্রাচীনতম” যুগের’ fabh , 
গম্ভীর ধন। শত) শত পাখীর কল, কুঞ্জন।' অবিশ্বাসনীয় বিরাট বিরাট Boulders উপ্টানো A 


. অবস্থায় পড়ে আছে--বিরাট এলা গা জুড়ে । অতি প্রাচীন বিশাল. বিরাট, প্রাসাদের, ey এখনও 
দীড়িয়ে; সুপ্রাচীন gree মহাদুর্গ ॥ (মনে হয়ঃ কোনো-এক-কাঁলে, একটি মহাতয়ন্কর, catastrophe- 
এরা মতন কিছু হয়েছিল ) Old-Royal-castle wa চারদিকের, হি এর অলি 

কাটা ভাগ বেশ দেখা যায়-আজও | , ae 

. (বাটার মিল্ক ॥' “সী-মভ,-বাটার মি” হোয়ে গ্যালো, Ea FAR: PATS) ` 

এই নিখুত, feta প্রকাশই মহাকাল। তার প্রচণ্ডতম কাজের মধ্যেও এক. দীনতম To 
সংশোধনের বার্তা পাঠাতেও ভূল হয় না। টু 5 

কোন্‌ দূরদেশে, কত শ্রম, কত ত্যাপে যে মনোময় দেশ গড়ে তুলেছেন সে সমন্ধে এক. সময়ে 
যা বলেছিলেন তা আগামী দিনের পথের দিশারী 

“edi শুধু ভারতবর্ষ নয়, এই জন্য ভারতের বাইরে গড়ে তুলেছি | What the. present day 
Bharat leaking, lacking, and forgetting and forgotten, আমরা সেগুলোও করুবে। i” 
ৃ . 20175, 


t 


- WITH BEST COMPLIMENTS © 


FROM 


A WELL-WISHER 


w 





অসমাপ্ত বিপ্লব কি সমাপ্তির পথে? 


| [ ৪৮১ পৃষ্ঠার পর]. , | 
গ্রহণ করবে। ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতির উদ্ভব 


৪৮৬-ক 


৯৭ হচ্ছে যেখানে “বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের? মধ্যে 


কোনে! মধ্য পন্থা নেই। - 

বিপ্লবকে প্রতিহত করতে গুপ্তহত্যা, হত্যার 
ষড়যন্ত্র আর একটি মোক্ষম হাতিয়ার | শাসন ক্ষমতায় 
যারা আসীন, তাদেরই ayar উচ্চপর্যায়ের 
শাসকগোর্টির নেতার হত্যাও ইতিহাসে কোনে 
নৃতন ঘটনা নয়। রাশিয়ায় জারের আমলে প্রাসাদপুষ্ট 
লম্পট রানপুটিনকে হত্যা করেছিলো, রাজকীয় বংশের 
মধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা । জারের AAS বা কেন? 


aya রাশিয়ার ষ্টালিনের আমলে এই ধরণের, 


হত্যার দৃষ্টান্ত AME! ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত 


গুপ্তহত্যা সংঘটিত করে জারের:আমলের অভ্যাচারী- 
দের নিধন করেছে, ষ্টালিনের আমলেও শাসন": 
ক্ষমতায় আসীন অত্যাচারীদের গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে 
অপসারণ করতে হরে । নিকোলায়েভ fees 
হত্যা করলে ষ্টালিন শোকের ছলনা করে দ্রুত 
লেনিনগ্রাদে উপস্থিত - হয়ে সরেজমিনে এই 
হত্যার তদন্ত We করেন। ষ্টালিন চেয়েছিলেন 
নিকোলায়েভকে দিয়ে বলাবেন : সম্পাদকমণ্ডলীর 
অন্যতম, লেনিনের সহকর্মী ষ্ট্যালিনবিরোধী 
দ্িনোভিয়েভ এই হত্যার, অন্য দায়ী। কিন্তু 


নিকোলায়েভ বেঁকে বলে যে সে-বলবে গোয়েন্দা 


পুলিশ্ররা কিরভকে হত্যার জন্য তার হাতে রিভলবার 
তুলে . দিয়েছে। সুতরাং : প্রকাশ্য বিচারের 


ঈ কম্যুনিষ্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনের পর সোভিয়েত পরিবর্তে গোপন বিচারে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে' 


K শতাবীতে জারের বিরুদ্ধে 'নারোদনিকী* দল যেমন - 


agfa পার্টির কেন্দ্রীর stat ও পিট ব্যুরোতে 
ষ্টালিন-বিরোধির! ciety পায়। এই কংগ্রেসে 
ট্যালিনকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত 
করে কিরভ, কাগানোভিচ এবং ঝাঁনভ-এর সমান 
ক্ষমতাসম্পন্ন সূম্পাদকরূপে মনোনীত করা হয়। 
কিরভ সে সময় লেনিনগ্রাদের পার্টির syta 
আসীন থেকে ষ্টালিনের ক্ষমতার Afsa) হয়ে 


- heifer | কিরভকে অপসারণের জন্ত ধ্যালিনের 


গোয়েম্দাবিভাগ পার্টির ও দেশের পরিস্থিতিতে 
এ faga নিকোলায়েত নামক যুবককে কিরভ-হত্যার 
জন্ত প্ররোচিত করে তার হাতে রিভলভার তুলে 
দেয়। এই তরুণটি প্রকাপ্তেই প্রচার করতো উনবিংশ 


পৌষ yy mye ১ 


fami পরবর্তাকালে ১৯৫৬ সালে: বিংশতিতম 
কংগ্রেসে HOSTER গোপন agea ্টালিনের 
অত্যাচার ও. ষড়যন্ত্রের রোমহর্ষক কাহিনী, প্রকাশিত 
হয়। | oe 

_ পাকিস্তানেও তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী fates 
আলী খানকে ১৯৫১ সালে লাহোরের প্রকাশ্য সভায় 
গুলি করে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীকে হত্যা! . 
করে .লিয়াকত আলী হত্যার সুত্রটিকে উৎসাদিত 

করা হয়। লিয়াকত আলি উত্তর প্রদেশ থেকে ' 
পাকিস্তানে দেশাস্তরিত হয়েছিলেন | জিয়াহও stè- 

পশ্চিম পাকিস্তানের শানকগোষ্টির- কর্তাব্যক্তিরা 
পাকিস্তানের ‘ভারতীয়’ মুসলমানদের নেতৃত্ব বরদাস্ত ' 


৪৮৬-ধ agi, পৌষ ১৩৮১, 


wary পারেন নাই.। লিয়াকত-হত্যার প্রয়োজন 
* এসেছিলো সেদিক থেকে | 5 এ 

“রাজনৈতিক অস্থিরতাই ; apuia জনক । 
উট সমসাময়িক বৈপ্লবিক - পরিস্থিতি যে 
বাঁজনৈতির অস্থিরতা. এনে দিয়েছে, বিশেষভাবে, 


চুর্নাতির, প্রাপচক্রের বিরুদ্ধে জয়গ্রকাশ নারাঁয়ণের ' 


সর্বাপ্তক বিপ্লবের অভিযানের পুষ্ঠভূমিকাঁয় বিগত 
লে!ক্সভায় লাইসেন্স কেলেঙ্কারী, উচ্চস্তরে দুনীতির 
যে: আবরণ, উন্মোচিত করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্রের নিন্দনীয়. হত্যা 
রাজনৈতিক; হত্যার ষড়যন্ত্রের এক গভীর রহস্যজালের 
ইলার! দিচ্ছে। gene নিগীড়ণের মুখে অস্থির 
রাজনৈড়িক পরিস্থিতিতে ক্ষতাসীনদের বিরুদ্ধে 
রিক্ষোভযেমনগোপন Casas মাধাতে, আত্মপ্রকাশ 
করেছে, ceafa অবাঞ্থনীয়। পরিস্থিতির হাত থেকে 


নিষ্কৃতি পাবার জন্ত ক্ষমতায় আসীন উচ্চপর্যায়ের, 


ব্যক্তিরা শাসকদলের গোপন agaga শিকারও 
হয়েছে... কিরভ-হত্যায় ও লিয়াকত আলীর হত্যায় 
তার স্বাক্ষর রয়ে CATE | 

যাদের হাত অজ্ঞস্র হত্যায় কলুষিত, ষ্টালিনের 
বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে. ফে-রাষ্ট্রে তার মরেণোত্তর 
দল্লীয়, শীর্ষস্থানীয় মেতা মুখর হয়ে, উঠেছিলেন, 
IEAA E: গোপন. Bl যে রাষ্ট্রে একটি রাষ্ট্রীয় নীতির 
স্থান্‌.. পেয়েছে, সেই. রাষ্ট্রের মুখপাত্র 'প্রাভদার’ 
লঙিতনারায়ণী-মিশ্বের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই__ ওর! 
ও gii SALT সুংখ্যায়-_-এই. হত্যার পেছনে 
যথাক্রমে ‘রাজনৈতিক মতলব? "ও প্রতিক্রিয়াশীলদের 


দ্বারা অনুষ্ঠিত sine’ রূপে মিত্রের হত্যার 
"বৰ্ণন! 
রাজনৈতিক. ষড়ঘন্ত্ের লঙ্গে যার! 'দীর্ঘবছর AFIA 


, ব্ৰভাবতই সংশয়ের . উদ্রেক. FATI 


করছেন, তাদের এই মন্তব্যের সঙ্গে. কিরভ-হত্যার 


ots 


দায়, ষ্ট্যালিনরিরোধী জিনোভিয়েন্ু গোষ্ঠির উপর ' 


চাপাবার ঠ্যলিনী-অপচেষ্টার সঙ্গে. কোনো এতিহা সিক 
সাদৃশ্য আছে কিনা, আগামী দিন তার, জবাব দেবে 
কিন্ত ‘প্রাভদা’র ত্বরিত মন্তব্য এবং WAI বশংরদ 
কম্যুমি্ই পার্টির বিষোদগারণ সেই সংশয়ের স্ষ্টি 
করেছে। a 

ললিত নারায়ণ মিশ্রের হত্যার পর সুরজপথের 
রাজনীতি we বিস্তার sary) এরই মাঝে নির্বাচন 


অনুষ্টিত যদি ene বা, ভারতবর্ষের অসমাপ্ত fase 
সে. পথেও ত্বরাধিত হবে। যারা বর্তমান: টিলে-ঢাল! ' 


পরিস্থিতিকে চিরস্থায়ী মনে করেন feral যারা মনে 
করছেন শাসকদলের,. আধামিলিটারী বাহিনীর এবং 
প্রশাসনের সন্ত্রাসের. বিরুদ্ধে, জনসাধারণের মাথ! 


উচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা, লোপ' পেয়েছে, তাই - 
গড্ডলিকার' শোতে গ! ভাসিয়ে ' বাঁচবার চেষ্টাই 
' শ্রেষ্ঠ পথ,_-এই ' উভয়পক্ষেরই . ভুল ভাঙবে, 


তবে বিলম্বে নয়। ভারতবর্ষের অসমাপ্ত, বিপ্লবের 


সমাপ্তি অনিবার্ধ। সে পথ হুম; নির্মম faiga 
সে পথ Barat হবে, তবুও বিপ্লবের, নি 


অনিবার্ধভাবে, সাত্মপ্রকাশ করবে। ' 
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Xa 


বিপ্লব কখন আসে, কোম পথে, সবটা হয়তো ' 


অনুমান -করা-যায় না । পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী- 
নায়ক- বিপ্লবের Bead’ ধীড়িয়েও আসয় বি্বের 


~ 


৪৮৬-গ অসমাপ্ত বিপ্লব কি সমান্তির পথে? 


পদধ্বনি লক্ষ্য করতে পারেন নাই । তাই রাজনৈতিক, 


অস্থিরতার মধ্যে আপেক্ষিক নিস্তরঙ্গ স্থিতি qafa 
আবেশ এনে দিলে বিস্ময়ের কিছু নেই। 


রাশিয়ার ' 


থাকবো না। কিন্তু আমি স্থির বিশ্বাস নিয়ে আশা 


করতে পারি সুইজারল্যাপ্ডের এবং সার! বিশ্বের 
অপুর্ব সমাব্দবাদী আন্দোলন প্রলিটেরিয়েটদের আনয় 


ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মাত্র একমাস পূর্বে ১৯১৭-এর বৈপ্লবিক সংগ্রামে শুধু অংশই গ্রহণ করবে না, জয়ীও 


জানুয়ারীতে--ঘার দশমাস পর অক্টোবর বিপ্লবে 
_ গোটা রাশিয়ার চেহারা পাল্টে দিয়ে লেনিন ক্ষমতায় 
আসীন হন-__হইজারল্যাপ্ডের সমাজবাদী যুবকদের 
এক সভায় লেনিন, বলছেন'ঃ “আমরা প্রবীণের! আসন্ন 
বিপ্লবের চূড়ান্ত সংগ্রামের পর্যায় পর্যন্ত জীবীত 


হবে i” 
ভারতবর্ষের যুবশক্তি ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে 
আত্মনিয়োগ করেছে-_ভারতীয় অসমাপ্ত বিপ্লবও তাই 
অনিবার্ধভাবে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 
২১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 


SOR সরকারের একটি সংস্থা) " 
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“HAVE FAITH IN GOD , | 
ALL YOUR WORRY WILL VANISH”. | Gram: “OMNITEOH” Phone : 24-9691 


With Best Compliments From: = gS ; 
i Wh Best Compliments of : 


Kay-En Industries | 
- 4, Chittaranjan Avenue Omnitech Engineers (India) Pvt. Ltd. 


OALOUTTA-700 013 J 
Manufacturers & Exporters 30, Chowringhee Road ও 
of Artistic Leather goods Calcutta-16 


Factory: GARIA, 24-Pgs 


a 


AN ST 


/ 


শর 


i খোসা কমিল্ণলেন্র focais 


টি 
I oig te et 


রমেশ চন্দ্র মজুমদার 


১৯৪৫ সনের ১৮ অগষ্ট তারিখে বিমান পোতের 
দুর্ঘটনায় নেতাজী QS MA অপমৃত্যু সম্বন্ধে যে 
সংবাদ প্রচলিত আছে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের 
জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সনের এপ্রিল মাসে শাহ 


নওয়াজ থানের নেতৃত্বে একটি অনুদন্ধান সমিতি 


গঠন করেন |" সুভাষচপ্জের CHS ভা ঠা ছাড়া, এই 
সমিতির অন্য সকল ADI মত প্রকাশ করেন যে 
ফর্মোসা দ্বীপের তাইহোকু সহরের নিকট বিমান-বন্দরে 
অগ্নিদগ্ধ হইয়া নেতার্জীর মৃত্যু zai কিন্তু এই 
সিদ্ধান্ত অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই-_এবং 
পুনরায় এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অনেক আন্দোলন 


হয়। ইহার ফলে ভারত সরকার পুনরায় এ সম্বন্ধে 
. তদন্তের জন্য পঞ্জাব প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 


বিচারপতি fa. ডি. খোসলাকে. নিযুক্ত করেন 


(১১ জুলাই ১৯৭০) | প্রায় চারি বৎসর পরে তাহার 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে (৩০ জুন ১৯৭৪)। 


এই রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেকেই বিরূপ মত aris | 


করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই রিপোর্টের প্রকৃত 

মূল্যায়নের atata করিবার a-a বিষয়ে কয়েকটি 

মন্তব্য করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । আমার মতে 

এই রিপো্টটি প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীর নিরপেক্ষ 
পৌষ ০৮১২. 


সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। ইহার কয়েকটি 
কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিব--সমগ্র রিপোর্টটর 
ANIAN বিচার করা 'আমার BRY নহে | 

>i মন্ত্রী Gaga দীকিত লোকসভায় 
বপিয়াছিলেন যে রিপোর্টটি ৪৬৭ পু কিন্ত 
এখন যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ভাহ। ১৩৭ 
পৃষ্ঠা । সুতরাং রিপোর্ট ca ভাবে প্রথম লিখিত 
হইয়াছে--পরে তাহার অনেক পরিবর্তন কগা 
হইয়াছে | কবে, কি, কারণে, খোসলাজী এই. 
গুরুতর পরিবর্তন করেন তাহা বলা হয় নাই। 
কেহ কেহ প্রকাশ্যে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অথবা আ [দেশেই 
এইরূপ পরিবর্তন করা হইয়া.ছ। এই গুরুতর 
অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারের নারবতা বো 
সন্দেহের সমর্থন করে। ৮ 4 

২। তদন্তের বিষয় সম্বন্ধে, ভারত সরকারের 
স্পষ্ট নির্দেশ এই যে “১৯৪৫ সনে নেতাজী স্থভাষ- 
চন্দ্রের নিরুদ্দেশ এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করা” ( The. commitee shall 
all the facts and 
circumstances relating to the disappe- - 


inquire into 


gi জয়ত্রী, পোষ ১৩৮১. 


arance of Netaji Subhas Chandra Bose 
in 1945 and the subsequent develo- 


pments connected therewith ) অথচ 


রিপোর্টের ৩৭ পৃষ্ঠায় নেতালী সম্বন্ধে খোসলালী 


যে সব অত্যন্ত আপত্তির মন্তু'্য করিয়াছেন 


তাহার সহিত ASTHA নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন. 


nga? নাই । তিনি লিখিয়াছেন,.যে আগ।গোড়।ই 
“সুভাষচন্দ্র জাপানীদের হাতের পুতুল এবং তাহাদের 
উদ্দেশ্য.স'দ্ধর EIRA ছিলেন এবং যখন 


জাপানীর! যুদ্ধে হারিয়া গেল” তখন carsales 
তাহার! তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করিত। জ্রাপানীরা ভার ত- 
বাশীদের ADH বলিত--জা শালীদের হাতের পুতুল 
বলিয়াও তাহাদের গর্ব বোধ কর! উচিত । 
the. 


“From 


begining . they had wanted 


him as their tool, & pawn in their 


hands, who could be made to move 
in complianee with their plans and 
wishes -They had even twitted the 
Indians saying £ “Puppets —what is 
the harm in being puppets ? you 
should be proud to be puppets of the 
Japanese.” )i জাপান*দেব সহিত নেতার্জীর 
কি সম্বন্ধ ছিল ইংরেজী ভাষায় পেখা বহু গ্রন্থ পাঠ 
করিয়! আমি তাহার যে বিবরণ faatia ( History 
of Freedom Movement Vol. - III ‘pp. 
717 ££) তাহা খেসল। fact Ba উঞ্জির সম্পূর্ণ 
বিপরাঁত। Bers খোসলা জাপানী ভাষার কোন 


বইতে তাহার aty অনুকূল কিছু পাইয়াছৈন 
কিন! জানি ati কিন্তু নেহাজীর ata ব্যক্তির 
AUG এরূপ কোন farga সমর্থক উপযুক্ত 


প্রমাণ উদ্ধৃত ন! করিয়! মতামত প্রকাশ করা একজন ` 


বিচারক তো দুরের কথ! একদন সাধারণ শিক্ষিত 
লোকের পক্ষেও BART. নেতাজীর সম্বন্ধে ইংরেজ 


' লেধকেরাও এরূপ কোন মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া 
আমার জানা নাই। তদন্তের বিষয়ের বহির্ভূত 


ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া একস sfs আরও বেশী 
নিন্দনীয় | 

৩। রিপোর্টের কয়েকটি বিশেষত্ব fi বশেষ ভাবে 
লক্ষণীয় : 

(ক) য'হাদের সাক্ষ্য বিমান দুর্ঘটনায় নেতাঙ্জীর 
qa অনুকূল তাহা শিধিচারে নির্ভরযোগ্য রূপে 
গ্রহণ এবং যাহার সাক্ষ্য ইহার প্রতিকূল তাহ! 
শিবিচারে Sate বশিয়। asta) ভারত 
সরকারের পুলিশ . feia তিনজন কর্মচারী 
নেতাজী, মৃত্য সংবাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য 


বিশেষ eta নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুই 
জনের am ঠিনি বিন! fasta গ্রহণ করিয়াছেন, 


৬০৬১ পৃঃ)। কিন্তু বি, সি চক্রব্তা এ বিষয়ে যে 
রিপোর্ট জিখিয়াছিপেন তাহ! হার।ইয়! গেলেও 
ভাহার মৌখিক সাক্ষ্য সম্পুর্ন অগ্রহ করিয়াছেন 
৬১-৬৪ পৃঃ) । stad সেই রিপোর্ট নাকি খু'ঁজিয়। 


পাওয়া গিয়াছে এবং তাহ। উক্ত মৌখিক সাক্ষর - 


বিপরীত। অথচ omad বলিয়াছেন যে রিপোর্টটি 


ae গৃষ্ঠ। কিন্ত সে রিপোর্টটি দাখিল করা হইয়াছে 


রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে মিথ্যাবাদী বগিতে aes 


, না afai বিরাগভাজনের সম্পূর্ণ সম্তাননা জানিয়।ও 


Sea খোসল! কমিশনের রিপোর্ট 


তাহা মাত্র ২৫ পৃষ্ঠা। হারাণো তিপোর্টটি খোপলা ১৮ই অগষ্ট নেস্তাজীর মৃত়া হইয়াছিল ইতা আমি 
সাহেবের মতের প্রতিকুপ--সুতরাং বহুল যাবৎ বিশ্বাস করি না।” ey হইল-_ন্িনি তাহা হইলে 
তাহার সন্ধান না পাওয়া গেলেও হঠাৎ তাহা ware জীবিত আছেন? আনি উত্তর দিলাম যে 
আবিষ্কৃত হইল এবং ৭৫ পৃষ্টা জায়গায় ইত! ata নেতাজী এখন« বাচিয়া আছেন কিনা সে সম্বন্ধ 
২৫ পৃষ্ঠা হইলেও খোসলা ataa ত হার cater আমি fagaras কোন প্রমাণ ' পাই. নাই.” 
চক্রবর্তীর সাক্ষ্য নাকচ করিয়! তাহার লিবিত এই. CHa আম'কে eg করিলেন_'নেতামী যে ১৮ই 
অগষ্ট বিমান দুর্ঘটনায় মরেন নাই তাহার কোন 
হন নাই | agfa সম্বন্ধে যাহাদের বিন্বুমাত্র নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে? আমি 
অভিজ্ঞতা আছে তাহারা জানে (যে কতৃ পক্ষকে খুশী faa ‘আছে’ এবং তাহাব পর নান! শের 
করিবার জন্য অধস্তন কর্মচারী fies বলে ইহার বহু (অর্থাৎ সওয়াল জবাবের) উত্তরে যাহ! বলিয়াছলাম 
দৃষ্টান্ত আাছে--কিন্তু কতৃপক্ষের অভিগ্রেত সত্য কথা তাহ'র সার মর্ম এই | 

প্রধানতঃ-নিয়লিখিত তিনটি কারণে টাইহোকু 
যে সত্য না বলিয়া মিথ্যা বলে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল | ' বিমান দুর্ঘটনায় নেতাভীর মৃত্যু সম্বন্ধে আম সন্দেহ 


.৭৫ পৃষ্ঠার, রিপোর্ট মাত্র ২৫ পৃষ্ঠায় ক্রিপে পরিণত প্রকাশ কার। 


হইল তাহার ব্যখ্যাকল্পে বলিয়াছেন যে হয়ত ছোট '১ | নেতাজী ১৯৪৫ সনের SU ডিশ্ম্বের 


- তদন্তুপক্ষের উকীল আমকে বলিলেন 


অক্ষরে ছোট কাগজে লেখার ফল ইহ! হইয়াছে। 


সামঞ্জস্ত করার এই ays প্রচেষ্ট। RTI FA | 


1 


(খ) যে 'সকল, সাক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতেই 
আপত্তিঙ্রনক ও অগ্রাহ্য sal যাইতে পারে তাহার 
সম্বন্ধে অনেক স্থলে তিনি qh আলোচনা 
করিয়াছেন কিন্তু সত্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষভাবে 
সহায়ক সাক্ষীর উক্তির উল্লেখ ase করেন নাই। 
আমার Acea সাখ্য হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিতেহি। — 

আমি কমিশনে সাধ্য দিয়া ছলাম। সরকারী 
“আপনি 
প্রসিদ্ধ এতিহাপিক হিসাবে আপনার মত কি!” 
atia বলিলাম “যে বিমান দুর্ঘটনায় ট।ইহোকুতে 


বেতার বাণীতে যে ভাষণ দেন_ ভারতে অন্কে 
তাহা শুনয়াছে। ১৯৫৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী 
অমৃত বাজার পত্রিকায় কলিকাতা আট কলে aa 
অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর একটি. প্রবন্ধে এই বেতার 
বাণী মাংশিক ভাবে উদ্ধৃত করেন। এ বেতার বাতা 
কলিকাতার লাট ভবনের রেডিও মনিটর Fax 
পি. লি, ea faca শুনয়! প্রচার করেন। ১৯৫৬- 
৫৭ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

১৯৪৬ সনের জানুয়ারী ও যেব্রুযাপা মাছে 


- নেতাজী বেহার aga মারযৎ অ রও ছুইটি বান 


প্রেরণ STAA | ইহার একটিতে ব্যা।বন্টে মিশন 


Bae- জয়ী, পৌষ ১৩৮১ 


ও পেথিক লরেন্সর উল্লেখ আছে। ইহা! বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এই লব বেতার বাণী ca cawisia 
গলায় উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে নেতাজীর মৃত্যুর 


পূর্বে এরূপ কয়েকটি বাণী বা ভ্যষণ রেক্্ড.. 


করিয়া রাখা হইয়াছিল_-তহ!ই পরে তাহ।র নামে 
প্রচারিত হইয়াহে। fre নেতাজীর “মৃত্যু” অনেক 
পরে কাাঁবিনেট মিশনের গঠন হয় ৷ 


২) ‘festa ট্ৰিবিউন’ (Chicago 


Tribune ) পত্রিকার বিশেষ সংবাঁদদাত! ও মাকিন 


সামরিক গোয়েন্দা! বিভাগের কর্মচারী মিঃ আলফ্রেড 


ওয়াগ বলেন ; “১৯৪৫ খ্রীঃ ১৮ই আগষ্টের পর. 


বন্ুকে সাইগনে দেখ! যায়।” এই সংবাদের সত্যত! 
অপ্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। 
রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে (পৃঃ৯৮) কিন্ত 
আমার সাক্ষ্য যে সব প্রমাণ দিয়াছিলাম -তাহার 
উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে পরে আলোচন! করিব। 
or অনেক ঘটন। হইতে প্রমাণিত হয় যে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ নেত'জীর 
মৃতু! সম্বন্ধ বহুদিন সন্দিহান ছিলেন পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু কোন দিনই -ইহ। ' পুর।পুরি 
বিশ্বাস করেন নাই। ‘শোঁলমারির সাধুই নেতাজী 
এই forts যখন খুব প্রচারিত হইল তখন পাণ্ডত 
নেহরু Ama মোহন ঘোষকে পাঠাইয়াছিলেন 
এ সাধুকে দেখিয়া এ সম্বন্ধে, সত্যাসত্য নির্ণয় 
করিতে । afes একথানি চিঠিতে লিখিয়াছেন 
যে নের্তাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ 


নাই। অধ্যাপক agara সেনের এক চিঠির উত্তরে 
afese) এই চিঠি লেখেন *--এবং অতুলবাবু 
নিজে আমাকে এ চিঠিখান দেখাইয়াছেন। 


অতুলব[বু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি ১৯৪৫ Qia 
অনেক পরে নেতাজীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার 


HRS সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পুরানো অনেক 
ব্যাপার ween আলোচনা করিয়াছেন। কোথায় 
তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল আমি ইহা fama 


(করিলে অতুলবাবু বলিলেন যে তিনি ইহ! গোপনে 


রাধিবার অন্ত প্রতিজ্ঞা বন্ধ, সুতরাং, ইহ! বলিবেন 
Al অবশ্য অতুলবাবু নেতাঁজীকে দেখিতে পারেন 
নাই_-কারণ যে কয়দিন তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন 
একটি পর্দার আড়াল হতেই নেতাজী কথ! 
বলিয়াছেন__অতুলণাবু চাক্ষুষ ভাহাকৈ দেখেন 
নাই। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় স্প প্রমাণ পাওয়া. 
গেল যে অদৃশ্য বক্তা নতাজী Bae | ঘটনাটি এই £ 
অতুলবাবু কলিকাতায় ফিরি আসিয়া কয়েক 
দিন পরেই একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া 
awda সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতে ছিলেন 


এমন সময় যে চারটি তাহার বিদেশ ভমণের সঙ্গী 


ছিল সে চা' লইয়া প্রবেশ করিল। অতুলবাবু 
বইখানি খোল! অবস্থায় উপ্টা করিয়া টেবিলে 


রাখিয়া চা খাইতে আরম্ভ করিলেন। AJAJ 


যে দিন শেতাজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন-_-সে 
দিন কথাবার্তায় সন্ধ্যা পার হইয়! রাত্রি হইল | 


* [চঠিথান এখন কাহার কাছে পাছে জানি জান না? 
লেখক। 
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৪৯১ খোমলা কলিশনের রিপোর্ট 


পর্দার আড়াল হইতে e হইল ‘Stet পড়েছে 
_আপনার সঙ্গে গরম আগোয়ান আছে তে?’ 
অভুলবাবু না” বলায় পর্দার ওধার হইতে বক্তা 
একখানি গরম চাদর ফেলিয়া দিলেন। পরদিন 


agag উক্ত ভূশ্যটিকে দিয়! চাদরখ।নি ফেরৎ ' 


পাঠাইয়াছিলেন। অতুলবাবুক্ধে চা দিয়া হঠাৎ 
ভৃত্যের দৃষ্টি তিনি যে, বইখানি উপুড় করিয়া টো“লে 
রাখয়াছিলেন তাহার মল।টের উপর TA 
ataa fars পড়িল । ছবিটি দেখিয়ই চাক্রটি 
বলিয়া উঠিল বাবু সেই যে সাধু বাবাঞ্জীকে আপনি 


গরম আলোয়ান Atza হিলেন এতে। Siza? 


ছবি। অতুলবাবু famia করিলেন তোর ঠিক 
মনে আছে? চাকর বলিল হ্য।'। এই ঘটনায় 
বোঝ। যায় যে অতুলবাবুর সঙ্গে নেতাজীর দেখা 
হইয়াছিল পাশ্চম ভারতবর্ষের কোন Aeara 
স্থাদে--কারণ নচেৎ “fz মালে সন্ধ্যাকালে গরম 
আলোয়ানের প্রয়োজন হহতে পারেনা । আরও 
প্রমাণিত হয় যে অতুলখাবুর সাহত Via দেখা 
হইয়াছিল [ভান IRS না হহপেও খুৰ সম্ভবতঃ 
নেতাজী | প্রকৃতিগত .এহ সাদৃশ্য এবং ANEN 
যাবৎ পুরাণে স্মৃতি কথার ALG আ(লাচন।_-এহ 


ge aaa ana করিলে নেতাণীর সাহতই যে, 


শতুলবাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছল ইহা AeA করা 
কঠিন। এই সাক্ষাতের পরেছ agag পণ্ডিত- 
NS পূবোক্ত পত্র লেখেন। 

প্রধান মন্ত্র পণ্ডিঙলী লোক সভায় বলিয়াছিলেন 
যে নেতাজীগ বিমান-হর্ঘটন।য়- মৃত্যু AWE নিশ্চিত 


A 


ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। 


কেন্দ্রীয় সরকার যখন 
ভারতের স্বাধীনতা  আন্দোলনেরে ইত্হাল wal 
করিপার জন্য ব্যবস্থা করেন আমি হার সম্পদনা- 
সমিঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হই। আমি কতৃপিক্ষকে 
বলি যে প্রস্তাবত ই[তহাসে নেঙাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে 
PUB ও aur প্রণ!ণ পাইলে আমাদের গ্রন্থে এ 
বিষিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হইবে ন।। 
ইহার ফলে এই প্রমাণটি আম পাই--ইহ! কয়েকজন . 
( সম্ভবত দুইজন ) আমেরিকান সৈম্থাধ্যক্ষের উক্তি। . 
তাহারা লিখিয়াছেন যে নেতাজর দুর্ঘটনায় মৃত্যু 
সংবাদ শুনিয়| আমরা মনে করিলাম যে শত্রু হইলেও 
এই বীরের জুতি সম্মান, দেখান উচিত-- যেহেতু 
আমর। এখ নে উপস্থিত আছি। হাসপাতালে গিয়া 
দেখিলাম শয়ান নেতাঁজীর দেহটি সম্পূর্ণভাবে কাপড়ে 
ঢাকা আমরা যথারীতি সৈনিক. কায়দায় সম্মান 
দেখাইয়া চলিয়া আপিলাম। আমি এই বিবরণ 
Afoa মন্তব্য করিলাম সে দেহটি সম্পুর্ণ বন্ত্রাচ্ছাদিত 
ছিল সুতরাং ইহ! যে. কাহার দেহ তাহ। নিশ্চিত 
বলা যায় না। যদ কেহ ইচ্ছাপূর্বক নেতাজীর 
মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে চায় ভবে সে 
অনায়াসে এই cain agaga করিতে পারে। 
সুতরাং এই সৈনিকদের বিবরণ'নেতাঞ্জীর মৃত্যু 
সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা বায় al] 
STE কাল পরে পাণ্ডিতঞ্জী বলেন যে নেতাঙ্জীর 
Oia কোন (MGs a প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। ইহা 
আমার মন্দ ফপ কিন! তাহ। বগিতে পারি না 
কিন্তু পণ্ডিত নেহরু যে পর পর নেশাজীর সম্বন্ধে 


জয়সী, পৌষ ১৩৮১ 


দুইটি বিরোধী ae প্রকাশ করিয়াছিলেন স্, সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাইি। আর ভারতের জনসাধারণের 
চাপে ছইটি তদস্ত কমিশন fe ys করায় বেশ বোঝ 
যায় যে ভারত AATE এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ 
করেন--পণ্ডিত নেহরু ways ভ্রীপেন্্রমোহন 
ঘোষকে শৌলমারি সাধুর নিকট প্রেরণ করাও ইহার 
সমর্থন করে। i 2 

 ষে তিনটি ataa আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিমান 
| ছর্টনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই তাহার উল্লেখ 
করিলাম। ees gift আমি খোসল। কমিশনে 
সাক্ষ্য দিবার »ময় Pgs ভাবে আলোচন! 
করিয়াছিলাম এসং সরকারী উকীল ( অথবা 
aiala ) আমাকে অনেক জের! করিয়াছিলেন। 


Sar 


ia 


তৃতীঃটি সম্বন্ধে ya melee বিবরণ দেই (৫ ডিসেম্বর - 


১৯৭২) । ছুই বর পুর্ব কথা আমার পরিষ্কার 
মনে নাই। তবে প্রথম ছুইটি সম্বন্ধে আমি যাহ! 
বলিয়াছিঙ্গাম তাহার স' ক্ষিপ্ত নোট আছে। 
আমি বল্য়াছলাম যে ay প্রকৃত সত্য নির্ধারণ 
করাই কমিশনের Cy হয় তবে এ তুইটির সত্যতা 


সম্বন্ধে ভারত সরকার COB করিলেই সকল তথ্য 


সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু ছাপা 
কমিশনার খোঁসলা এমন অনেক সাক্ষীর উক্তি--যাহা 
eas বিশ্বাসযগ] নাহার সুদীর্ঘ আলো!চন। 
করিয়াছেন-_ অথচ আমার সাক্ষ্য সম্বন্ধ উল্লেখ মাত্র 
করেন নাই। তিশি যে সমস্ত সাক্ষ্য আলোচন! 
করিয়া অবিশ্বাস্য বালয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রধান 
AIRIA Bla, তুলনায় আমার প্রথম Be 


রিপোর্টে 


জন্য এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 


প্রমাণ অধিকতর Phara কি না সে বিচার i 


পাঠক্বর্গই বপিবেন। এই দুইটি উক্তির একটিও ' 


প্রমাণিত হইলে নেহাজীর মৃত্যু, সংবাদ যে মিথ্যা 
তাহা চূড়া স্তভাবে প্রমাণত হয়_অথচ ইহার সম্বন্ধে “ 


শ্রীযুক্ত খোসলা একেবারেই নীরব । আমার সাক্ষী 
কি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহ! দেখিবার 
স্থযোগ আমার হয় নাই তবে সাক্ষীর তালিকায় 
আমার নাম আছ দেখিলাম। আমার পূর্বোক্ত 
দ্বিতীয় প্রমাণটি সন্থান্ধ রিপোর্টে । (৯৮ পৃঃ) অন্ধ 
আর একটি সাক্ষর প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ওয়াগ 
সাহেবের উক্তি যে “ses smga পর নেতাজীকে 
সাইগনে দেখা faaea” ইহা শোনা কথা মাত্র 
আমেরিকার কোন কাগজে গ্রবাঁশিত হয় নাই। 
কিন্তু আমার সাক্ষ্যে স্পষ্ট বপিয়াছলাম যে ইহা 
fort ট্রিসিউন (Chicago Tribune) 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কোন উল্লেখ 
রিপোর্টে নাই. ২. 

আমার প্রধম কারণটি অর্থাৎ maa বেতার 


ভাষণ সম্ব'ন্ধও আর একজনের সাক্ষী প্রসঙ্গে কমিশন ` 


অনেক আলোচনা করিয়াছেন ( ৮২-৮৪ পৃঃ) এবং 
যেহেতু সাক্ষী নিজে স্ববর্ণে উহা শোনে নাই এই 
এই সাক্ষীটি 
বলিয়া'ছলেন যে aga- BBC তে 351 রেকর্ড আছে। 
একজন বাঙ্গালী gega BBC কর্মচারী 
Š হাকে ভাষণের নকল দিয়া'ছপেন। 
জিল্ঞাল! করায় সাক্ষী বললেন যে তাহার নাম বলিতে 
আমার UBD হয় করণ Gt ( বাংলা মাসিক) 


` 


A 


1 


‘ 


S 


’ 


ডাঁহার নায় l 


ft 


g 


৪৯৩ 


খোসলা কমিশনের রিপোর্ট 


পত্রিকায় ই প্রকাশিত হওয়ার ফলে: গিনি চাকুরী i 


a, হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন । পরে অনেক AU স্তরের 


পর সাক্ষী বলিয়।ছিলেন তাহার নাম কমল বহু | 
তিনি কোথায় আছেন ' তাহা বলতে না পারায় 
কমিশন এই সাক্ষ্য অগ্রাহা করিলেন । খোসলানী 


প্রথমে বলিয়া ছিলেন ষে উক্ত বন্ধুর নাম. না বিলে : 


এই সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । পরে 


বলিলেন -যে নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছে এমন লোকের 


সাক্ষ্য ছাড়া এই বেতার ভাষণ, প্রমাণ স্বরণ গণা 


করা যায় Al | 


আমিও সাক্ষ্য দিবার সময় ভি পত্রিকার 
প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াহিলাম--এবং ওঁ প্রবন্ধেই 
আছে যে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর অমৃত বাজার 
পত্রিকায় (১৯৫৫ সালে ২৩ শে জানুয়ারী সংখ্যায়) 
এই ভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াঁতিপেন 
--যে এই বিষয়ে ( আর্থৎ ইহার AIPA সন্দেহ 
করিলে) আমি পণ্ডিত নেহেরু ও আমেরিকার 
আইসেনহাওয়ারের সঠিত 'ছম্বযুন্ধ করিতে প্রস্তুত 
আহি (may challenge Nehru or Ike to 
a Duel)! চিন্তামণি কর. এখনও জীবিত | 
সত্য নির্ণয়ের Boal থাকিলে তাহাকে এবিযয়ে প্রশ্ন 


i করিপেই জানা যাইত _ টি aaay BBC, 
“ অফিসে ভারত গভর্ণমেন্টের মাধ্যমে অন্ুদদ্ধান কর! 
খুবই ‘সঙ্গত ছিল। কিন্তু কমিশন এই পন্থা 
অবলম্বন Way নাই--ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক| 
কলিকাতা গভর্ণমেন্ট হা্ন-এর রেডিও মনিটারে 
উক্তির, কথাও আমি পূর্বেই বলিয়াছি তাহা. 
কোন অমুদন্ধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
কারণ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 'ম্পূর্ণবূপে সাধারৎ 
দেওয়ানি আদালতের বিচারের অন্ুযায়ী--অর্থাৎ 
বদী ও প্রতিবাদীর দায়িত্ব সাক্ষী সংগ্রহ করিয়! 
fia নিজ দাবির সত্যত! প্রমাণ sat, কিন্তু যে 
উদ্দেশ্যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহ Iga 
পালন করিতে হইলে দৃষ্টিভঙ্গী gea উচিত-- 
সত্যান্বেধী .এঁতিহাসিকের দৃষ্টি ভগা adie afi 
সত্যের আবিষ্কারের কোন সুত্র কোনখানে পাওয়ার 
সম্তাবন। থকে তবে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। বথ। সম্ভব 
তাহার BRAGA Fal । কমিশন এই নীতি অনুসরণ 
shen অমি যে দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি 
হয়ত তাহার সত্য।সত্য নির্ণয় হইতে পারিত এবং 
নেতাঞ্জীর অন্তর্ধান রহস্তের উপর যবনিকাপাত না 
হইলেও TSA আলোকপাত হইত। 
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A 


teta- faras ও শেশীমাঞ্শ 


হীরেন্দ্রনাথ নন্দী 


কটকের safe নদীর তীরে র্যাভেন্শ 
কলেজিয়েট স্কুপ । প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোগীয়ান স্কুল 
থেকে বিদায় নিয়ে সুভাষচন্দ্র এই স্কুলে ভতি হলেন। 
দিনটা হিল ৬ই জানুয়ারী, ১৯০৯ সাল | 

প্রধান শিক্ষক মহাশয়র ঘর থেকে ভ্ি-পরীক্ষা 
দিয়ে সুভাষচন্দ্র যে দিন বেরিয়ে এলেন, সে দিনই 
তার খ্যাতি সম্পর্কে “দিকে দিকে রটি গেল বার্তা” 
প্রথম দিনেই ‘Sia উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ রঙ, সুস্থ 
সবল দেহ-সৌষ্ঠব, সুন্দর মুখশ্রী ও বিশুদ্ধ ইংরেণী 
উচ্চারণ ক্লাশের ভেতর একট! বিস্ময়ের হিল্লোল 
জাগিয়ে gagi ক্লাশ শুদ্ধ ছেলের! এবং শিক্ষক 


. মহাশয় এই নবাগত ছেলেটির পানে তাকিয়ে দেখতে 


লাগলেন, হ্যা, দেখবার মতো চেহারা বটে, ছেলেটির 
ভেতর থেকে যেন একটা! HIG তেজ, একট 
আভিগ্জান্ত্ের গৌরব বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র -ক্লাশটিকে 
আলোয় আলোময় করে দিচ্ছিল | ° 
শিক্ষকর! কল্পন। FALET, এ ছেলে একদিন 
স্কুলের মুখ উজ্জল করবে। প্রধান শিক্ষক 


 বেণীমাধব দাশ ভাবতেন, এ ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


পরীক্ষায় প্রথম বা,দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করেই 


পারে all 
পৌৰ +৮১--৩ 


, লিখলেন। 


পি, ই স্কুলের পড়বার সময় সুভাষচন্দ্র মনের 
সামনে কোন উচ্চ আদর্শ ছিল বলে মনে হয় না। 
জীবনের একটা লক্ষ্য বা Steier] ( ambition ) 
হয়ত ছিল কিন্তু সেটা আদর্শের উচু” তারে বাঁধ। ছিল 
না। এস্কুলে পড়বার সময় একবার তাঁকে জীবনের 
লক্ষ্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে বল! হয়। Aga 
উপসংহারে একটা হাস্যকর সিদ্ধান্তের কথা শনি 
কমিশনার পদে Be করার পর 
anlage পদে উন্নীত হওয়াই নাকি ভার জীবনের 
সব চাইতে কাম্য বস্তু ! 

এবু চাইতে বড়ো কিছু হবার বা পড়ো কিছু 
করবার কথ। তখন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কল্পনায় ছিল 
ali কারণ পি, ই স্কুলের এবং পারিবারিক পরিবেশ 
তাঁকে যে আদর্শের দিকে ক্রমাগত টানছিল, সেট! 
হ'ল কৃতী জীবনের আদর্শ। ন্ুভাষচন্দ্রের ভায়ের! 
সবাই এই আদর্শে মানুষ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী 
জীবনে তীর! কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, 
কেউ ডাক্তার, কেউ ইীপ্রনীয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে পিতামাতার তথা পরিবারের মুখ উজ্দ্রল 
করেছিগেন। 

অনেকগুলি কৃতী সন্তানের অননীকে যে আমাদের 


. জয়ী, পৌষ ১৩৮১ 


দেশের প্রচলিত কথায় “gÉ” বলা হয়, স্ুভাষ- 
চন্দ্রের মাত! সেই অর্থ রখুগর্ভাই ছিলেন। সব ক'টি 
সন্তানদের মধ্য আবার সব চাইতে প্রতিভাবান, 


৪৯৬ 


বাড়ীর সব কটি aga মধ্যে উল্জ্রপতম ag ছিলেন 
এই agada Sage ধিরে a ' 
পিতামাতার মনের গোপন কোণে একটা বৃহত্তর: 


সুভাষচন্দ্র | 


আশার aq মঞ্জুরি'ত হচ্ছিল, কিন্তু ysam 


জীবন দেবতার সঙ্গে এ কল্পিত আশার অণুমাত্র স 


যোগাযোগ fanar তিনি স্থৃভাষচন্দ্রে৫ জী+ন:ক 
ভিন্নতর . ছকে এক্ছিলেন। তিনি তাঁর আশ! 
ase. ও আদর্শকে গণ্ডীবন্ধ কামনার বেড়ি 
পরিয়ে শৃঙ্ঘলিত করে রাখলেন না, বা তার সব সাধ- 
আহল দ, চাওয়া-পাওয়া, উৎসপ-মানন্দকে সাংসারিক 
জীবনের পরিমিত Ga মাঝে সীমিত করে দিলেন 


at, তিনি তার জীবনের মধ্যে 'মহত্তর, উচ্চতর 


আদর স্পর্শ নিয়ে এসেত ice মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের 


মতো চঞ্চল করে GAA | 5, 

- কেমন করে, CHA পথ. দিয়ে তীর জীবনে 
JAGI ও মহত্তর জীবনাদর্শেরস্পর্শ এল, তার clia 
করতে গিয়ে আমর! র্যাভন্স কলেঞ্জিয়েট' স্কুলের 
পারিপাশ্বিক আবহাওয়া এবং তার কেন্দ্রীয় চগিত্রটিকে 
দেখতে পাই। সুভাষচন্দ্র তার বৃহত্তর জীবনের 
আদর্শ, পিতামাতা ব। বাড়ীর অন্য কারও কাছ থেকে 
পাননি। Sia মনোমন্দিরে বৃহত্তর আদর্শের A- 
দীপ হাতে যিনি সর্ব প্রথম প্রবেশ sare, তিনি 
হলেন WETA কলেলিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
বেশীমাধব দাশ | 


তাই, বেণীদাবু শুধু Sta শিক্ষাদাতা নন। 
দাক্ষাদাতাও। এই শিক্ষক সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র 


বলেছেন, প্রথম যে দিন তাকে ঘুরে ঘুরে ক্লাস 


পরিদর্শন করতে দেখি, তখন' সবে মাত্র বারো বছর 
পেরিহেহি । সে দিন থেকেই তার ব্যক্তিত্বের প্রতি 
একটা AA আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। মানুষকে 


পত্িকারেন ala কর! যে কি বস্তু CANG, 


সংস্পর্শে আসার পুর্বে এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র 
ধারণাও হিল all fae বেশীপাবুকে - দেখামাত্র 
তার মনে হল-য্দি জীবনে কোনও মানুষকে আদর্শ 
IZAT গ্রঠণ PACS হয়, তবে এই সেই মানুষ | 
বেণীমাধব বাবুর মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ বরণীয় গুপের 
সমাবেশ ঘটে ছল, “লট! বিশ্লেষণ করে' বুঝবার বয়স 
তখন Formos নয়। পরে যখন বিচার করবার 
বয়স তার হয়েছিল, তখন yafana বেশীমাধব 
তাকে আকর্ষণ করে ছলেন তার. অকলঙ্ক চরিত্রের 
নিল শুভ্র, নৈতিক মহিমাৰার1 | (“Irresistable 
moral appeal in his personality.’ An 
Indian Pilgrim by Subhas Ch Bose). 
তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র মানস-গ্রীবনে 
পরিবর্তনের সুত্রপাত। উজ্জ্বল রঙে আঁক! চাক- 
চিকাময় কৃতী জীবনের ছবিট! ধীরে ধীরে Sia 
চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে আনতে লাগল। মজে 


“Ne ad 
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সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের ভাব ও উন্দীশন! দিয়ে গড়া d 


অপর' খকট! ছবি এলে aaia পূর্ণ করতে থাকল। 
বেদীমাধব কোন বক্তৃত! করেন নি, উপদেশ দেন fA | 


' জীবনের একট! মহত্তর দিকের চলমান প্রতিনিধি 


A 


, কবিদের কাবা রসাস্বাদনে MASY | 


৪৯৭ 


ভিষাসে পৃজারী ভক্তের সম্মুখে TOR উপস্থিত 
করালেন। নীরবে! | 

বেণীমাধবের সংস্পর্শ এসে সুভাষচন্দ্র সেই 
'প্রথম উপলব্ধি করলেন, giis সকল প্রকার 
উন্নতির মধো নৈতিক উন্নতি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
Emmaa তরুণ বয়সে atentati ইংরেজী 


স্বভভাষ-গুরু--বিবেকানন্দ ও বেণীমাধব . 


অন্তরে লাভ করেছেন শাস্তি অর্জন, করেছেন শক্তি ও 
আনন্দ । ' 

গুরুর উপদেশকে কার্যে পরিণত 'করার জন্যে 
Bole ব্যস্ত তয়ে উঠলেন । নদীর ধারে, পাতার 
উপর মথণা বিলীয়মান সুর্যের রক্তিমাভায় উজ্জ্বল 


কোন মাঠর কোণে একটি রমণীয় স্থান বেছে fara 


রোম্য ন্টিক কবিদের প্রভাব প্রতিপত্তি for প্রবল। , সেখানে প্রকৃতির ধ্যানে তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা 


atena কবি-সাহিতিক ও লেখকের! তখন বাঙলার 


কাব্য-কাননে গ্যোমান্টিক কনিদের আহ্বানে TE | 
cafa, ABA ও ওয়ার্ডস্বার্থকে তার! বসিয়েছেন AH- 
বেদীতে। শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায় খন রোমান্টিক 


অনেকে ছি(লন সত্যান্ুসন্ধানী এবং গম্ভীর মেল্রাঙ্সের 
লোক | ওয়ার্ডস্বার্থর অনুকরণে প্রকৃতির ay 
Bria অন্তরালে একট! ' শাশ্বত, আত্ম! বা আধ্যাত্মিক 
বাণীর aif eica Stal ছিলেন আগ্রহী । যৌবনে 
Aaya সম্ভণত: সেই সত্যানুসন্ধ'শী দলেরই 
esaa ছিলেন যৌসনের WES wR ANTE 
তিনি পরিণত বয়স tae বহন করে এনেছি।লন। 
তিনি স্থু্ভাষচন্দ্রকে প্রকৃতির নিকট থেকে অনুপ্রেরণা 
প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে 
যেখানে সুন্দর 
একদিকে 


Hot করার কথ! বালছেন। 
চিরহুন্দরের আসন ।. আবার 
সেখানেই মঙ্গল । তাই, বিশ্ব-প্রকৃতি 
যমন মানের চিত্তকে সৌন্দর্যের রসে অভিষিক্ত 
করে দেয়, অপর দিকে তেমনি তার 
নৈতিক শক্তিকে করে Baa, মনকে করে 
Bean. বেণীমাধব Tarare প্রকৃতির ধ্যানে 
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SIA মধ্যে 


এতে বরে নৈতিক দক দিয়ে fafa 
তাবে 


Z করতেন | 
কতখানি লাভবান হয়েছিলেন, তা বলা শক্ত | 
একেবারে বার্থ হয়েছিল, তাই বা বলি 
কেমন করে | yeaa লেখার ভিতর ( ইংরেজী 
ও বাংলা) মাঝে মাঝে কবিত্বের যে বিহ্বাৎ-স্ফুরণে 


'£ সাধনা 


font সোধ করি, ভাষার উপর তুলিব বিন্যাসে 


মনে মনে যে বাহবা দিয়ে উঠি, সেটা যে কিশোরের 
প্রকৃতিপৃজা al সৌন্দরধাসুশীলনেরই ফল তা অস্বীকার 
Bal চলে Al | 

স্থানাভাসে শুধু একটিমাত্র জায়গা থেকেই 
উদ্ধৃতি দেস । sista হিন্দ বাহিন'র সর্বাধিনায়ক 
হিসাবে তার সেই হৃদয় আলোড়নকারী ‘Order of 
the Day’ থেকে খানিকটা তুলে yafe :— | 

“There, there in the ৃ 
beyond that river, beyond the jungles, 
beyond the hills, 
land, the soil from which we sprang 
the land to which we shall 


distance — 
lies the promised 
naw 


return.“ 
agata anassa, আবেগের মর্মম্পশিস্তায়, 


í 


৪৯৮ জয়ন্্রী, পৌষ ১৩৮১ 


" ভাষার অন্তরঙ্গ ANÁ, চুড়ান্ত আত্মবিঃ feaa 
মহিমান্বিত আবেদনে এ সত্যিকারের eRT 
পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 

কিন্ত তা সত্বেও বলব aga স্থুভাষের নিজের 
মূল সুর নয়। যে দীপক রাগিণীর ame ছন্দে 
Sia কর্মময় জীবন আগাগোড়া সাধা, পাঞ্চচম্যের 


ফে'গস্তীর fare. Sta ধমনীর aes চঞ্চল, 


হয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত, এ সে qa নয়, এ 
নিতান্তই অবকাশের qa বর্ষপমুক্ত আকাশে 
একটুখানি হাল্ক' মেঘের খেলা । , 

আসলে সুভাহচন্দ্রের জীবনে বেশীমাধব যে মস্ত 
বড় শ্রদ্ধার আঁসন অধিকার করেছিলেন, তার কারণ 
জীবনের গভীর দিকটাতেও তিনি Sia স্পর্শ রাখতে 
পেরেছিলেন। Sia জীবনের মুল রাগিনীতে তিনিই 
প্রথম সুর চড়িফ়েছিলেন | বেশীমাধবের দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সব প্রথম দেশমাভাকে 
, চিনুতে, তাকে ভক্তি করতে ও ভালোবাসতে 
 শিখেছিলেন | | 

বেশীমাধস ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের IEY | 
afana Wire) সরকারী চাকুরীর রুটিন বাঁধা 
ছক ও আইনানুগ আচরণ-বিধি-_ এরি ভিতর দিয়ে 
ছিল Sia দৈনন্দিন জীবনের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। 
তার বাইরের জীবন ছিল একাস্তভাবে নিরুত্তাপ, 
aida, কিন্তু অন্তরে স্থলত দেশঞ্েমের afaka 
শিখা । সে আগুন, অবরুদ্ধ হৃদয়ের সে উত্তাপ ও 
extras তিনি ছড়িয়ে দিতেন আশেপাশে ভার ছাত্র, 
fay ও আত্মজাদের মধ্যে। সে আগুনে একদিন 


qa উঠেছিল gema অস্তর। স্থলে উঠেছিল 
aa, KAA বীণা দাশের অন্তর । এ কথা বলা 
সঙ্গত হবে না যে, বেণীবাৰু AAA, হেমস্তকুমার 
বা অন্ত কোন ছাত্রকে নির্দিষ্ট ;রাজনৈতিক মতবাদে 
বা আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন । বেণীবাবু শুধু 
বলতেন, বড়ো হও সুভাষ । ম্যাট্‌লিনি, faas 
নেপোলিয়নের মতো বড়ো. হও। সম্ভবতঃ তিনি 
চেয়েছিলেন, দেশ-প্রেমের পবিত্র হোমশিখা তার, 
ছাত্র-ডাত্রী, শিশ্তু-শিস্যাদের অন্তরে wa. উঠক । 
সেই পশিত্র হোমশিখার আলোকে তার দেশমাতাকে 
চিনতে feye এবং দেশজ্জননীর সেবায় জীবন-মন 
উৎসর্গ করুক। সে কথাও তিনি প্রকাশ্য awe 
থেকে বা রুদ্ধদ্বার বক্ষে দীর্ঘ উপদেশের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছিলেন_ এমন কোন প্রমাণ নেই। 
কিন্তু এমন অনেক কথ! আছে, যা কণঠ-নিঃস্থত 
বাক্য থেকে হাসিতে ইঙ্গিতে, নীরব আচরণে বেশী 
করে ফুটে উঠে। এমন অনেক jga আছে 
যা 'লোব-চক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে 
অন্তর থেকে অন্তরে সংক্রামিত হয়। এমনিভাবে 
gda Beanie haya তার প্রভাবকে 


ছাত্রদের মাঝে বিস্তৃত করে দিতেন'। তার, দেশ- 


প্রেম ছিল yin মতো স্বগ্রকাশ। সেই ee 


সূর্যের সামনে দাড়িয়ে সুভাষ শুধু বেণীমাধবকে | 


দেখজোন না, অস্তর ভরে গহণ করলেন এর অপরূপ 

জ্যোতির্ময় স্পর্শ | | 
দেশপ্রেমের প্রথম সঞ্চার হ’ল বিদ্রোহের মধ্য 

দিয়ে। র্যাভেন্স কলেন্গিয়েট ga ভূতি হয়ে 


# 
“AL 


৪৯১ ন্ুভাষ-গুরু--বিবেকানদ? ও বেশীমাধৰ 


সুভাষচন্দ্র একটি বড় জিনিষ লাভ করলেন-_সেট!. 


হ’ল সম্পুর্ণ একটি ভারতীয় পরিবেশ। পি. ই 


৬. স্কুলের আবহাওয়া ছিল yaga ধিদেশী, বাড়িতেও 


bal 


Á 


. সাহেবিয়ানার engSia | ey তার মা, গ্রভাবতী 


দেবী খানিকটা! wage ছিলেন। পি. ই স্কুলের 
একেবারে শেষের দিন গুলোতে একটি তাঁরতীয় স্কুলে 


* একান্ত মনোমত পরিবেশে নিজেকে সার্থক বরে 


। তুলবার যে অঞ্পষ্ট কাঁমনা ay eT বেদনারূপে ভার 
মনকে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যেত, এখানে এসে 


স্টার সেই কামনা আশাতীত্রপে পূর্ণ হ’ল। 


ততিশিয় fate ঘটলেও এই পরিবৈশ পরিবর্তন 


TSWANA জীবনে NISN বৃহৎ ঘটনা । এই. 


পরিবর্তন Sig জীবনের ধারাকেই পরিবর্তিত করে 
দিয়ে গেল। ` 

র্যাভেন্স স্কুলে, ভতি হবার পর স্ভাষচন্ত্র 
দেখলেন, ক্লাশের অন্ত সব ছেলের! ধুতি আর জাম! 
পরে স্কুলে আসে, শুধু তাঁর গায়েই বিদেশী পোষাক। 
সুভাষচন্দ্র সঙ্কল্প করলেন, সবার পোষাকই Sta 
পোষাক হবে। পরদিন থেকে ধুতি আর জাম! 
প্যান্ট অ'র কোটের জায়গা দখল করে faa | 

এ-পরিবর্তন পিতা জানকীনা'থর দৃষ্টি এড়াল 
aj | একদিন পুত্রকে কাছে ডেকে এর কারণ 
জিজ্ঞাসা করলেন। - অসাধারণ, গম্ভীর পিতার 


gu সম্মুখে qeta কোন দিন অসন্কোচে এসে দাড়াতে 


ভরসা পান নি। আজও দায়ে পড়ে মুখোমুখি 
দাড়াতে গিয়ে একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বুক দুরু হুক 
করতে লাগল। gea এ আচরণ যে শুধু বিদেশী 


, গেল al | 


পোষাকের বিরুদ্ধ নয়, গারিবারিক এতিহের 
বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের সাঁমিল। 

তবু মনের সমস্ত HOTS দু'হাত দিয়ে আকড়ে 
ধরে, সাহসে ভর করে সুভাষচন্দ্র উত্তর করলেন £ 
এই তো আমাদের জাতীয় পোষাক ৷, ইন্ধুলের সব 
ছেলেরাই তো এই পোষাক পরে ALA | 

হয়তো ভেবেছিলেন এ নিযে পিতা তাকে প্রচুর 
Bema করবেন । হয়তো পরিত্যক্ত পোষাকটাকে 
ভদ্র সমাজের একমাত্র পোষাক হিসাবে আবার গায়ে 
চড়িয়ে নেবার জন্যে কড়া নির্দেশ দেবেন। কিন্তু 
এর কোনটাই ঘটল al | 

' নিবাত, fae সমুদ্রের তলদেশে কোনও 

অ'লোডন জাল বিনা, তা বাইরে থেকে বোঝা 
কিন্তু পিতা এ নিয়ে তাকে আর দ্বিতীয় 
প্রশ্ন করলেন Al | 

এক রকম বিনা বাধাঁতেই getaan জীবনের 
প্রথম বিদ্রোহ জয়যুক্ত হ'ল। এরপর ঘরে বাইরে 
সত্যের জন্য তকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। 
বিদ্রোহের Mat তুলে ধরতে হয়েছে উচুতে, ভাঙতে 
হয়েছে অনেক আইন-কানুন, পারিবারিক প্রথা ও 
আচরপ-বিধিকে* লঙ্ঘন করতে হয়েছে পর্বতপ্রমাণ 
বাধাবিদ্বকে, fin করতে হয়েছে আধা, ভক্তি, cae 
মমতা ও বন্ধুত্বের মোহপাশকে। সেই সব বৃহৎ 
বিদ্রোহের gas কৈশোরের এই সামান্য বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়েই । 

কিন্তু এহ বাহা। এর পরের যে ঘটনাটি বলতে 
বাচ্ছি তার ফল আরও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এ 


feo 


ans, পৌষ ১৩৮১ 


ঘটনার সঙ্গে বেণীমাধবের নাম অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত। 

ইংরেন্সী ১৯*৮ সালটি বাঙলার বিপ্লব 
আন্দোলনের আত্ম প্রক্কাশের বছর হিসারে বিশেষ- 
ভাবে চিহ্নিত। & বছরই দ্বিখণ্ডিত aie ata 
পশ্চিম অংশের ছোট লাট gia এণ্ড, ফ্রেজারর 
ট্রেনের উপর বোম! নিক্ষিপ্ত হল, মজফরপুক্তে 
রাস্তায় fee) ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর হাতে 
রিভলবার গর্জে উঠল, কলকাতার মাণিকঙল বাগানে 
বোমার বারখানা আবিষ্কৃত হয়ে দেশ জোডা 
'চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করুল। সুভাষ তখন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট 
ইউরোপীয়: Res ছাত্র । পাঠমগ্ন বাজক-তপন্থী। 
বোমার আওফাজে মন হ্বণকাঁজের জমা আপন কক্ষ 
পথ থেকে f Fe 'হল। শুনলেন, Rae প্রধান 
শিক্ষকের og) কাঠার ভাষায় এই হিংসাত্মক কাজের 
নিন্দা করছেন। এর efons আর কোন কথা 
তার মনে নেই | | 


সেই শুভাষচন্ত্র র্যাভেন্স কলেজের ছাত্রদের 


নিয়ে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাসির দ্বিতীয় লাষিকী 
উদ্যাপানর আয়োজন করছেন। তারিখট' ছিল 
১৯১১ লালের ১১ই আগষ্ট । FOT cage 
স্কুল হোটেণের . ছাত্ররা এই দিনটি উপবাস করে 
কাটাল। একটি সরকারী স্কুলের ছেলেরা একজন 
facta মৃত্যু ঠিবল প্রতিপালন করল, অথচ প্রধান 
শিক্ষকের নীরব সম্মতি এর পেছনে ছিল না-এ 
কথা cabs বিশ্বাসযোগ্য নয়। বেশীমাধবের 
বিরুদ্ধে গোপুন রিপোর্ট” গেল ভিভিসম্কাল 


বমিশনারের কাছে। ফলে শাসনের খড়া নেমে 


এল বেশীমাধবের শিরে। বেণীবাবুকে বদলি করা 
হ’ল কটক থেকে বাঙলা দেশের কৃষ্ণনগরের 
কলেজিয়েট স্কুলে o og 

নান! fax দিয়েই gaam ছিলেন স্বাভাবিক 
নিংমের ব্যতিক্রম | 
করেছিল্নে বলে খানিক পরিমাণে 
পরিপ্ক্ৃতাও লাভ করেছি।লন। 
ছেলেরা উপচে পড়া ets প্রাচুর্ষে ফুটবল ' মাঠে 
সঙীসাথাদর সাথে লাফালাফি, দাপাদাপি করে 
বেড়ায়, স্বাতাৎসাগিত শক্তি ও আবেগকে can- 
gata মাধামে ক্ষঈয়ে দিয়ে স্বংভাবিক পতিতে বেডে 
উঠে, সে সময়টাতে তিনি wea কোণে বসে 
জীবনের গুরু গম্ভীর সমস্তাগুলে। নিয়ে গভীর চিন্তায় 
মগ্ন থাকতেন। যে মানসিক ery মামুষের জীবনে 
পরিণত বয়সে আসবার কথা, সেই ছন্দ একটা 
দৈত্যোর মতো তার কৈশোরের শাস্ত, IAA বাগানে 
প্রবেশ করে তাকে উল্ট্‌-পাল্ট্‌ করে দিতে লাগল | 
দুটি fafie অবলম্বন 
এই মানসিক aq দেখা দিয়েছিল। তার 
চিত্তের একদিকে ছিল জীবনের ' সমস্ত qg 
জ্িনিষকে উপঠোগ্‌ করবার, সমস্ত গ্রাধিত বস্তুকে 


অকাল 


প্রাধানতঃ 


$g করবার একট! উদগ্র কামনা, a তিনি: 


পার fis সুত্রে লাভ করেছিলেন, অপর দিকে 
ছিল পাধিব-চাওয়া-পাওয়ার ব্রিদ্ধে তার নব-গাগ্রত 
বৃহত্তর সভার বিদ্রোহ, যে fraw- বেশীমাধব 
ভার মধ্যে স্বেল দিয়েছিলেন । দ্বিতীয়তঃ যে 


অত্তমুখী মন নিযে জন্মগ্রহণ 


UA যে বয়সে 


বরে. 
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৫১১  স্ুুভাষ-গুরু -~বিবেকানন্দ ও বেণীমাধব 
যৌন-চেতন। স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রান্ত কৈশোরে 
ছেলেমেয়েদের মনের: ছয়ারে গোপন পদসঞ্চারে 
উপস্থিত হয়, এবং Sta জীবনেও উপস্থিত হয়েছিল, 
তাকে তিনি প্রসন্ন মনে নিতে .পারেন নি। তার 
(কেবলই মনে হয়েছে, এই চেতনা অস্বাভাবিক, 
নীন্ভি-বিরুদ্ধ, একে প্রশ্রয় দেওয়া! চলতে পারে NI | 
aires, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে দাবিয়ে 
দেবার wee বা তার Bea’ উঠবার ota ঠিনি 
সক্রিয় হয়ে উঠলেন | 

একাদিক্রমে পাঁচ-ছ বছর ধরে চলল সেই 
মানলিক সংগ্রাম। সেই রক্তাক্ত সংগ্রাম ও তার 
ক্ষণে ক্ষণে পরিবতিত রয়-পরাজয়ের তুমুল উত্তেজনা- 
ময় মুহুর্তগুপি বাইরের চোখে দৃশ্যমান ছিল Al | 
বাইরের জীবন যখন চলেছে. শান্ত ছন্দে, WHA অগতে 


. তখন শত্রুদের Paa তিনি প্রাণপণ শক্তিতে বৃহ 


রচনা করে চলেছেন.। তখন তার পাশে এসে 


pata, সামান্য একটু সহানুভূতি matata মতো 


কোন বন্ধু বা হিভাকাক্ষী ভার ভাগ্যে জোটে নি 


‘এই farsi Mats করেছে তীব্রতর, যন্ত্রণাকে 


করেছে মর্সাস্তিক। প্রক্ৃতিপুন্জা বা সৌন্দর্য 'চর্চ 
থেকে তিনি যে সামান্য নৈতিক শক্তি সঞ্চয় 
করেছিলেন, সেই উত্তাপ তরঙ্গমুখর সংঘর্ষের তোড়ে 
বাঘের মুখে geia মতো তা ভেসে গেল | 

এ সময়ে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন এমন একট! 
মূলনীতি, যার উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে Sta 
সমগ্র জীবন-সৌধ ৷ সেই সঙ্গে কামন! করেছিলেন, 
PMA fers, আকড়ে ধরধার মতো এমন -একট। 


toe 


হয়ে উঠল। 


দৃঢ় সংকল্প, যা তাকে সমস্ত সংঘাত-সংঘর্ষ, বিক্ষোভ 
আলোড়ন, আকর্ষণ aaasta 'উপর প্রয়ী করে 
HBA AIDT চশবার মতো সাহস ও প্রেরণা: 
যোগাবে । মোট কথা তিনি চেয়েছিলেন এমন 
একটা! আদর্শ, যার পায়ে তিনি সমগ্র জীবনকে 
পূঞ্জার অর্থের মতে! নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হতে 
পারবেন (“What I required 200. what 
I was consciously. groping after — was 


a central principle, which I could use 


as a peg to hang my whole life on, and 


a firm resolve to have no other distrac- 
‘tions in life,— Indian Pilgrim.”) 

' মনের এমনি বিপর্যস্ত অবস্থায় একদিন তিনি 
বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর এক 
আত্মীয় wae মিত্রের বাড়িতে ন্ুুভ'ষচজ্দ্র 
বিবেকানন্দের বই হাতের কাছে পোলেন, কয়েকটি 
পাতা উল্টাবার পরই তীর মনের ভিতর একটা 
বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল । সমস্ত শদীর রোমাঞ্চিত 
মন বলে উঠল, পেয়েছি পেয়েছি 
জীবনের এক আঘাত-সংঘাতপূর্ণ মুহু ত যে আদর্শকে 
তিনি ena হয়ে yafana এতদিনে তার সন্ধান, 
বুঝি মিল্‌ল । 

বইগুলো তিনি বাড়ি বয়ে নিয়ে CNAA I. 
তারপর দিনের প্র দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 
মাঁসের পর মাস, নধুস্বাদী সেই লেখার মধ্যে ডুবে 
রইলেন। বিবেকানন্দের অগ্লিগর্ভ, বাণী, Sta 
আধ্যাত্মিক তেক্োদ্দীপ্ত হৃদয় আলোড়নকারী বক্তৃতা, 


&৯২ জয়ী, পৌষ ১৩৮১ 
তার পত্রাবঙীর মৰ্মভেদী আস্তরিকতা আর yaaa 
বাক্যচ্ছট] তরুণ ভক্তের হৃদয়ে দাগ কেটে কেটে বসে 
যেতে লাগল | এ 

যে দিন থেকে বি'বকানন্দ Sta জীবনে প্রবেশ 
করলেন, সে দিন থেকে মনের কোণে প্রধান শিক্ষকের 
ছবিখানি একটু একটু করে ga হয়ে আসতে 
লাগল । ভার জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে 
বেণীমাধব ও পিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব তার উপর 
প্রভার বিস্তার করেছিল। বেণীনাধব ভার oas- 
বোধ ও নীতিবোধে জাগ্রত করে তার জীবনে 
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Any moment of the day 
enjoy your cup of NESCAFE - 





সঞ্চারিত করেছে নৃতন প্রেরণা, কিন্তু এমন cata 
আদর্শের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি, যা Sta সমগ্র 
জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই পরিপূর্ণ 
আদর্শের বাণী বয়ে এনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ |, 

বেশীমাধব ছিলৈন ক্ষুদ্র দীপশ্িধা। "সুভাষচন্দ্র 
জীবনে ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারে আলো cam 
পথ দেখিয়েছেন তিনি! কিন্তু সিবেকানন্দ প্রভাত 
মাকাশের Baga সূর্য । তিনি নিয়ে এসেছেন রাত্রি- 
শেষের ঘুম-ভাঙানো বৈতালিকের গান। এনেছেন 
জয়! জীবনের উম্মাদনাময়ী সঙ্গীতের yee Al | 


The last 
lazy moments 


f. before you face 

ga the day.Lingering 

* over your favourite 
coffee...tively, 
reviving Nescafé. 
Now in the 
international jar. 


Nescafé —the ideal 
breakfast drink 
everywhere in the 
world, ~ | 





‘ 


tod সুভাব-গুরু-বিবেকানন্দ ও বেণীনাধব 


- রাত্রির দীপশিখ! যদি দিনের yára পথ ছেড়ে 
দিয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে একান্ত স্বাভাবিক ৷ 


=, ক্ষুদ্র থেকে মহৎ মহৎ, থেকে মহত্বর জীবদ-চেতনায় 


উত্তরণই তো চিরকালের নিয়ম | ও 

কি মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বিবেকানন্দ ভার 
কাণে কাণে? তিনি কি তাকে সংসার জীবনের 
দিকে পেছন ফিরে সম্যাসত্রত গ্রহণ করতে 


বলেছিলেন ! . তিনি কি তাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী 
মত গুহাহিত হয়ে আত্মমুক্তির ey তপস্তার কথা - 


বলেছিলেন? তাই যদি বলে থাকেন, তবে 
বিবেকানন্দের বাণীর নৃতনত্ব ব! yale বৈশিষ্ট্য 
কোথায়? এ বাণীতো চিরকাল ভারতের লক্ষ লক্ষ 
AIAT সংসারীদের কাপে কাণে জপমন্ত্রের মতো 
উচ্চারণ করে এসেছেন | 
না, বিবেকানন্দ ভা 
গৈরিকধারী কর্মযোগী 'জীবনকে-_জগৎকে 
গভীরভাবে - ভালোবেসেছিলেন । উতথানে-পতনে, 


আুম্দরে-অসুন্নরে, পবিভ্রতায়-গ্লানিতে মিশ্রিত এই, 


জগৎ এবং তার মাতৃভূমি এদের efè আকর্ষণ 
ছিল তার নিংশ্বাসে-প্রশ্বীসে, ভার ধমনীর প্রতি 
ব্রক্তবিন্দূতে । পৃথিবীকে ছু’ হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন 
করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, স্বর্গে নয়, 


পৃথিবীতেই পাততে হবে আমাদের মোক সাধনার' 


$- যেগাসন | 


ক্ষেত্রে একট। নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসেছিল। 
ভারতের. মানুষ চিরকাল এ্রহিকজীবনের চাইতে 
লৌষ *১১--৪ 


A 


বলেন নি। ' এই 


: উনবিংশ শতাব্দী ate লার--তথ! ভারতের, চিন্তা 


`f 


tafa জীবনকে, মাটির ক্ষণ-ভঞ্জুর পাত্রে গাধিব 
জীবনের রসাম্বাদনের চাইতে স্বর্গের ব্বর্ণভূঙ্গারে CA 
লাভের শমৃতা-ন্বাদনকে Greg স্থান দিয়েছে। ; তার! 
শুনেছে বৈদাস্তিক সঙ্ন্যাসীর বাণী ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্যা, আর থেকে থেকে যুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড় দিয়েছে 
মোক্ষলাভের পেছনে Aggama বাস করেও 
তারা সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে মনে' করেছে | 
সংসারে তাঁরা বাস করেছে পিপ্পরাবন্ধ পাখীর, মতো। 
মন পিপাসিত হয়ে আছে কবে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম্র 
মতো ডানা মেপে উড়ে যাবে হিমালয় পারে. 
সর্ববন্ধন-রিক্ত সন্যাসীদের গুহার পানে,. Cardi 
কম্বল আর পৈরিককে সম্বল করে ঘুরে বেড়াবে 
ভারতের Sek তীর্থ, পথে, প্রান্তরে |. 

. যে পরিমাপে তার! মোক্ষলাঁভের পেছনে Bale 


'হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই- পরিমাণে Stal মাটির 


বুকে বাসা বাধবার প্রেরণাকে হারিয়েছে । আমরা 
সনাতন ভারতবাসীর। যুগ-যুগ ধরে পৃথিবীর : সামনে 
আমাদের আত্তত্ব.ক ANT ঘোষণ|। করেছি, কিন্ত 
নগণ্য সংখ্যক রাজচক্রবর্তাদের আসন ভিন্ন কোন 
কালে এমন,কোন শক্তিশাপী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা 
কল্যাপপ্রদ সামা]জক ব্যবস্থা! গড়ে. তুলতে পারিনি, 
যা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুপেছে একটি, Afya: 
স্থায়ী নিরাপত্তা বা স্খ-ন্যাচ্ছন্দ্যর ভাব: ভারতের 
ইতিহাসের .পানে তাকালে বরং বিপরীত pobre 
দেখতে পাই। আত্মরক্ষায় আমাদের ক্ষীণ ও...হর্বল্ ও 
প্রচেষ্টা বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে বিদেশী আক্রমণ 
কারীদের দুর্বার গতিবেগের সম্মুখে afa. gfe 


জয়ী, পৌষ ১৩৮১ 


৬ মহামারী আমাদের জীবনকে gee করে তুলেছে। 
কিন্ত আমাদের ভ্রক্ষেপমাত্র নেই । ছঃখ-দৈম্ত ভরা! 
SAY এ-জীবনটাকে কোন মতে চোখ বুজে কাটিয়ে 
. দিতে পারলেই পরলোকে অক্ষয় ম্বর্গবাস। 

এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত. হয়েছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে । এই সময়ে 
পশ্চিমের বস্তুনিষ্ঠ দর্শনের সাথে ভারতের' পরিচয় 
Qo | সে অবাক হয়ে দেখল, ইহ জীধনকে সুখ 
ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তুলবার জন্যে পশ্চিম যত 
রাজ্যের AÁ ও apra উপকরণ ধনে তার 
আশেপাশে জড়ো করেছে এবং সেই এশ 


৫৯৪ 


' শু প্রাচুষকে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিটি 
মানুষের ঘাটে-ঘাটে পৌঁছে দেবার era 
আপনাধ সামাজিক ' ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে 


অনবরত ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে পুর্ণ হতে পুর্ণতর 
করে তুলছে বঞ্চিত হয়ে মরার চাইতে Ge হয়ে 
বাঁচার সাধন।ই তার। 

পশ্চিমী মেনকার Pen কটাক্ষ ভারতীয় 
বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করে ভার ভে।গ-বাসনাকে 
জাগিয়ে তুলল প্রতিক্রিয়া তাকে ঠেলে দিল একে- 
, বারে বিপরীত কোটিতে ৷ - মৃত্যুর পর পরলোক 
আহে বলে যখন ' সন্দেহাতীভ প্রমাণ নেই, তখন 
, কল্পিত 'পরলোকের মুখ চেয়ে ইহলোকের নগদ 
সাঁওনাকে ছেড়ে দেব কেন? সমস্ত hfaa ata 
রুদ্ধ করে, ভোগ-বাসন| থেকে মনকে সবলে ছিনিয়ে 
এনে এক অনিশ্চিত প্রাপ্তির আশায় অতীন্দরিয়- 
লোকের ধ্যানে জীবন মন উৎসর্গ করার বিরুদ্ধে 


সেদিনকার আলোক-গ্রাস্ত মনের বিদ্রোহ সোচ্চার 
হয়ে উঠল। 


“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে” কবিকঠের 


এই বাণীর মধ্যে সেই বিদ্রোহের স্থুর ধ্বনিত, প্রতি- 


ধ্বনিত হয়ে সমগ্র সমাজ্জকে উচ্চকিত করে তুলল | . 


জীবন যাত্রা :নয়, fay মরীচিকা নয়, জীবনই 
একমাত্র সত্য । জীবন হুন্দর। জীবনকে স্বীকার 
করতে হবে। শুধু তীরে দীড়িয়ে দেখ। নয়, জীবনের , 


নিয়ম চঞ্চল কর্মআোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বাত্যাবিক্ষুক্ধ A 


ঢেউয়ের বুকে আন্দোলিত BS হতে সংগ্রহ করে 
আনতে হবে মণি, মুক্তা ও প্রবাল, তারি মালা গেঁথে 
রাজরাণীর মতে। সাজাতে হবে আমাদের এই অপরূপ 
সুন্দরী, নিত্য-প্রিয়তমা পৃথিবীকে । স্বর্গ নেই। এই 
পৃথিবীর আলোছায়ার তুলি বুলানে! মুখের আদলেই 
আমাদের খু'জতে হবে স্বর্গের অপাধিব মহিমা। 
বাস্তবিক পক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের 
সমস্ত ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় 
অধিকারের জন্য সঙ্তববন্ধ প্রচেষ্টা--সব কিছুর .উৎস 
হচ্ছে জীবনকে স্বীকৃতি দেবার এই গভীর আগ্রহ | 
অপর পক্ষে শতাব্দীর এই জীবন-মুখী চিন্তাধারা 
জাতির আত্মিক জগতে এক তীব্র সংকটের we 
করল। একদল-_যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ভোগবাদকে মাথায় তুলে নিল তার! ইন্দ্রিয় পরি- 
তৃপ্তির পথে খাগ্াখাগ্যের বিচারে সমস্ত সামাজিক 
বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা, করে এক উন্মত্ত vara 
মেতে উঠল। আর এক দল--যাদের মধ্যে ছিল 
আপামর জনসাধারণ সমেত: বুদ্ধিজীবীদের অপর 
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স্ুভাষ-গুরু-+বিবেকানম্দ ও বেশীমাধব 


একটি অংশ তারা পশ্চিমী জড়বাদের নিকট 
আত্মসমর্পণ করল না বটে, কিন্তু এহিক জীবনের 
দাবী-দাওয়া ও ভোগ-বাসনাকে 'অগ্রাহ্যও করতে 


৫০৫ 


পারল না। জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে 


ভারতীয় মন যখন পশ্চিমী জড়বদ ও ভারতীয় 
অধ্যাত্মবাদের ছুই প্রান্তে ঘড়ির দোলকের মতে! 
আবতিত হচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে সেতৃ-বদ্ধনের 
কান্দে এগিয়ে এল 
প্রতিভা | 

সমন্বয়বাদ ভারতীয় সম্যতার মুল ভিত্তি এবং 
শ্রেষ্ঠ অবদান। ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলেই বোঝা যায়, কোন বৈদেশিক শক্তি যখন 


_ নতুন নতুন চিন্তাধারা নিয়ে তার বুকে সংঘাতের 


সৃষ্টি করেছে, তখন এই সমন্বয়বাদের সাহায্যে নতুন 
চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করে ভারত পরিণামে জয়ী 
হয়েছে | এবারের সংঘাত-কেন্দ্র বাঙ্‌লাদেশ। 
তাই, বাঙলার কণ্ঠেই সমন্বয়ের বাণী প্রথম AES 
হ’ল । রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ 


: পৰ্যন্ত বাঙলার ছোট বড়ো মনীষীরা এই সমন্বয়ের 


সুরে তাদের একতারাকে বেঁধে নিগেছিলেন। 
সমন্বয়ের বাণী প্রচার করতে গিয়ে ভারতীয় 

দার্শনিক চিন্তার একটা  মূলতত্বকে ধরে টান দিলেন 

তারা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য'-_বেদাস্তের এই 


Tite স্বীকার করতে চাইলেন না তারা। ব্রহ্ম. 


সত্য তে! বটেই, তীর 73 অগৎটাও মিথ্যা নয়। 


“req বন্ধন মাঝে'লভিব মুক্তির স্বাদ লদানন্দময়” - 


এটাই হ’ল বিংশশতাব্দীর সময়য়বাদের মর্মবাণী। 


ভারতের চিরস্তন সমন্বয় 


এট 


এই সমন্বচবাদে ইহলোক ও পরলোক, স্বার্থ -ও 
পরমার্থকে একই, তরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে! এই 
সমন্বয়ী দৃষ্টির বিচারে ARIA দেওয়া, হয়. মি 
শিরোপা, গৃহীকে করা হয়নি; SYEL. AR 
FRNA দেখ! হয়েছে বক্রকটাক্ষে। যে 
সম্য।সী সংসার থেকে দূরে গুহায় বসে আত্মমুক্তির 
ধ্যানে সারা জীবন কাটাল, সে তো সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় দায়িতকে এড়িয়ে গেল। সংসার mata 
জবাব দিতে সে তো অস্বীকার করল। -o - 
Q সমন্বয়ের রাণী-বাহক হয়ে দেখা দ্রিলেন' দ্বামী 
বিবেকানন্দ | 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে-বাতানে ' 
যে সমন্বয়ের বাণী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভার সারে 
বিবেকানন্দ প্রচারিত সম্বয়বাদের, মূল ga 
অভিন্ন হলেও সর্বত্র তার দৃষ্টিকোণ . এবং বাচনভঙ্গী 
অভিন্ন ছিল না । সমম্বয়সাদী মনীষীর! অধিকংশোই 
ছিলেন গৃহী-_কবি, লেখক, চিন্তানায়ক এবং প্রধানুতঃ 
সমাজ ও ধর্মসংস্কারক | কিন্তু বিবেকানন্দ ঠিলেন 
সন্যাসী । এই স্বজয়ী সঙ্গ্যাসীর ত্যাগপুত্ত জীবনাদর্শ 
ও চরিত্র মহিমাদ্ধারা উদ্ভাসিত হয়ে ভার. প্রচারিত 
সমন্বয়বাদ একট! নতুন বৈশিষ্ট ও Wey লাভ 


করেছে | একট! নতুন নামে এর পরিচয় চিহ্নিত 
করা যেতে পারে | এর নাম দেওয়! যেতে পারে 
নব সম্যাসবাদ। 


বিবেকানন্দ নিজে সন্ন্যাসী হয়েও যে সমন্বয়ের 
বাণী প্রচার করেছেন, তাতে রয়েছে জীবনবোধের 
নুষ্পষ্ট স্বীকৃতি । যে লব মায়াবাঁদী সাধু-সন্তরা ' 
আবহমাঁনকাল থেকে সংসারবন্ধন ছিন্ন BAN NA 


জয়ী, পৌষ ১৩৮১ 


toù 


নির্দেশ দিয়ে এসেছেন এবং 'ভয় দেখিয়েছেন | 


কর্মত্যাগ না করলে 'মোক্ষ লাভ JINIS, 
‘Siva প্রতি, আস্তরিক অনুরাগ সত্বেও জীবন 
" সম্পর্কে ভাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে বিবেকানন্দের ছিল 
যোজন-প্রমাণ গুভেদ। বিবেকানন্দ ছিলেন 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-ধ।রা পুষ্ট, শিক্ষিত, সমাজ- 
“সচেন্তন ব্যক্তি। | 

. ব্রজ্মোপলন্ধকৈ : জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, 
'নিবৃত্তিমার্কেই জীবনের শ্রেষ্ঠ মার্গ বলে স্বীকার 
করে নিয়েও তিনি সংসার বা কর্মত্যাগের নির্দেশ 
দেন নি। কর্মহীন, 
'বিবেকান্দ বাঞ্জয় হয়েছেন বারবার। পৃথিবীর 
“কোটি কোটি মানুষের মুক্তিকে উপেক্ষা করে faroa 
মুক্তির 'জঙ্ত যারা ব্যগ্র হয়ে উঠেন, তাদের প্রচেষ্টাকে 
ন্বার্থপরতার' সামিল করে উচ্চগ্রামে ধিক্কার 
দিয়েছেন। তাদের আত্মকেন্দ্রিকতাকে পৌরুষের 
“aparece ছিন্ন ভিন্ন করে বজ্তরনির্ধোষে তিনি ঘোষণ। 
' করেঙ্েন, একটি কুকুরের মুক্তির ay তিনি face 
‘তো হাজার বার নরকে যেতে প্রস্তুত । সন্যাসীকেও 
তাই তিনি দিয়েছেন সেবার মন্ত্র। সেই কর্মমন্ত্ে 
WS সম্যাসীদের একমাত্র কর্তব্য হবে-_সেবা। 


‘Ss “তোমাদের মধ্যে যাহারা aM, তাহাদিগকে 


পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে । কারণ, 
amA) বলতে তাহাই.বুঝাইয়া থাকে” ( ভারতে 
বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬২৪ ) 

বিবেকানন্দের চিন্তা জগতে তাই গাহ্থ্যাশ্রম ও 
AMAA হাত ধরাধরি করে চলেছে | 


-করেছিল। 


সম্যালবাদের প্রতিবাদে 


“তিনি প্রত্যক্ষ করেন। 


বিবেকানন্দের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল Sta 
বাঙলার যুবচিত্তকে 'গভীরভাবে আলোড়িত 
সে আলোড়নের ঢেউ লেগেছিল তরুণ 
বিবেকানন্দের চিত্তেও। কিন্তু বিবেকানন্দের 
মাতৃচুক্তি অন্ধ দেশশ্রেম ছিল না । দেশকে যে তিনি 
শুধু প্রেমের দ্বারা আপন করেছিলেন ত নয়, 
জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। গুরুর মৃত্যুর 
পর তিনি যখন নিঃসঙ্গ ও নি:সম্বল পরিব্রাজকরূপে 
হিমালয় হতে কন্াাকুমারিকা পর্যন্ত পর্যটন 
করেছিলেন, তখন দেশের অগণিত নামহীন 
মামুষের সংস্পর্শে এসে দেশের সত্যিকারের রূপটা 


কী অপরিসীম গ্লানি, হতাশা আর নিষ্পেষণ ! অথচ 
ভগবানের প্রতি কী অগাধ যা বিশ্বাস ও 
ভক্তি ! 


সেই কামিনীকাঞ্চণত্যাগী, আজন্ম সমাধি-ন্ুধের ' 


গ্রয়াী সন্যানীর কঠিন হাদয় দ্রব হয়ে গেল। 
সহানুভূতির ছোয়া লেগে, weber অভিষিক্ত হয়ে 
দেবতা মানুষ পরিণত হলেন। 
মধে। গুরুর বাণীর কথা বারবার মনের [ভতর yigi 
দিতে লাগল, “খালি, চেটে ধর্ম-হয় না” ক্ষুধার্ত 


ব্যক্তিকে গীতাতন্ব বোঝাতে AeA তাকে ০৮০ 


করা বই তো নয়। 

মনের ভিতর, ভাবনার তরঙ্গ উঠতে থাকল, 
অন্ন চাই, qg চাই, শিক্ষণ চাই, স্বাস্থ্য চাই | 
কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড হলে ভারতের পদদলিত মামুধের 


কী অতলম্পর্শী দারিদ্র্য ! - 


গভীর নিরাশার, 


| 


T প্রেম! সে কালে খ্যানী বঙ্কমের মাতৃমুতি = 


+ 


£ 


নারি + 
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1 
স্থভাষ-গুরু--বিবেকানন্দ ও বেণীমাধব 


costal তিনি বদলে দিতে পারেন। কিন্তু কোথায় 
মিলবে সে অর্থ ? .অনেক আশ! নিয়ে চিকাগে। 
ধর্মসভায় যোগদানের জন্ত, তিনি কুবেরপুরী 
আমেরিকায়. গিয়েছিলেন । MÁ চার বছর পরে 
তিনি ফিরে এলেন ফিরে এলেন বিগ্রয়ীর বেশে, 
কিন্তু রিক্ত হস্তে। অস্তরে দৃঢ় সংকল্প। সকল 


৫০৭ 


ধনের চাইতে শেঠ যে ধন, সকল উপাদানের 


চাইর্ভে মুল্যবান যে উপাদান, দেশের অন্তরস্থিত সেই 
অক্ষয় আত্মশক্তিকে Sag করবার চেষ্টা তিনি 
করবেন.। দেশের জনগণের আখিক এবং সামাঞ্জিক 
উন্নয়নের, Bee আত্মনিয়োগ কয়বার জন্যে দেশের 
যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়ে আবেগ-কস্পিত কণ্ঠে 
তিনি বললেন | 
“আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী 
জন্মভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন I” 
আরও একটু স্পষ্ট করে অন্যত্র বললেন,__*এই 
সব মানুষ,২_-এই সব পশু-_ইহারাই তোমার ঈশ্বর, 


‘আর স্বদেশবাসীগণই তোমার প্রথম উপাস্ত ৷” 


জাতীয় জাগরণের উষালগ্নে প্রথম জাগ্রত এই 
সন্যাসী ঘুমন্ত জাতির যুবকদের আহ্বান করে 
বলতে লাগলেন £ প্উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত. প্রাপ্য 
ব্রান্নিবোধত।” ' 

বিবেকানন্দের বাণী তাদের অনেক তলদেশ 
প্যস্ত গভীরভাবে আলোড়িত করল। সমাজ, দেশ 
ও জাঁতির সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প 
নিয়ে এরা দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগল I 


বিবেকানন্দ এদের মন্ত্র দিলেন, ' কিন্তু গেরুয়া দিলেন . 


. এল হাজারে হাঞ্জারে। এই 


না। সংসার ও সমানের সহস্র বন্ধন স্বীকার করে 
নিয়েও এরা নিজেদেরকে গেকয়া-পর! সম্যাসীর 
মতো নিরাদক্ত চিন্তে দেশমাতার বেদীমুলে নিবেদন 
করে দিল। এর! এদের রুচি ও স্বভাব অনুষায়ী 
আত্ম-নিবেদনের ffen ক্ষেত্র বেছে নিল। কেউ 
নিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলঙ্কারে মাকে সাজাখাঁর ভার; 
অধিকাংশই বেছে নিল দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের 
কাজ |: 

এরাই হ'ল বিবেকানন্দের, গৃহী-সন্পাসীর দল | 

এদের আদর্শ হ’ল-_আতুনঃ . মোক্ষার্থম্‌ 
জগদ্ধিতায় 5 1- , 

একদিন বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখতেন, মাত্র. কুড়ি 
লক্ষ পাউণ্ড পেলে দেশের চেহার! পাল্টে দিতে 
পারবেন । পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে এসে তার মোহ 
ভঙ্গ হ'ল। তিনি চিৎকার করে -.বলতে .লাগলেন, 
টাকা নয়, টাকা নয়,মান্ুষ চাই, মানুষ । মাত্ৰ 
একশোটি মানুষের মতে! মানুষ পেলে দেশের চেহারা 
বদলে দেয়৷ যায়, সার! পৃথিবীতে বিপ্লব আনা যায়। 

তাই তো ওরা এল | ARYA ভরপুর, 
শক্তিমান, উদ্যম ও আন্তরিকতার ভরপুর ঝল্মলে 
ভারতীয় তরুণের দল । ' একশো! EON নয়-__ওরা 
ধারায় এলেন 
নিবেদিতা । এলেন অরবিন্দ, এলেন নেতাজী এবং 
আরও অনেক প্রখ্যাত এবং অখ্যাত faye) ও দেশ- 
প্রেমিক | 

বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র জীপনের এক সংকটময় 
মুহুর্তে দেবতার আশীর্বাদের মতো আবিভূর্তি 


| 


ve aR পৌষ ১৩৮১ 
হয়েছিলেন। সেটা ছিল স্থুভাষের জীবনের গঠনের 


যুগ £ বিকাশের যুগ। নেই পরম afer পরম 


প্রত্যাশার দিনটিতে anfas বর নিয়ে এসেছিলেন 
, বলে বিবেকানন্দের বাণী তার জীবনের মণি-কোঠায় 

এমন Bala, cifere মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। 

সেই বানী হল__আত্মঃ মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ। 
এই বাণীই সুভাষচন্দ্রকে সন্ন্যাসাশ্রম থেকে ফিরিরে 
এনে দেশপ্রেমের দীক্ষা দিল। , 
yerga জীবনের প্রতিটি অধ্যায় যদি খুলে খুলে 
পড়ি তবে দেখতে পার, স্বমীজীর প্রচারিত আদর্শ ও 
জীবন-সাঁধনার প্রভাব এত অজভ্রভাবে সেখানে 
ছড়িয়ে আছে যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলাল 
মজুমদারের একটি লাইন মনের এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকের মতো PA 
উঠে ঃ--. 

“বিবেকানন্দের জীবনের জীবন্ত ভা্যরূপে আজ 
আমরা নেতাজীকে দেখিতেছি।” i 

মহাপুরুষের। মূলতঃ ভাবুক-_কর্মারা প্রচারক 
নন। Stal তাদের faseta যে ভাবধার! প্রচার 
করেন) তা তাদের আশেপাশে RY Wasa We 
করে। সেই আবর্তকে বিপুল তরঙ্গে রূপায়িত করা 
শিল্তুমণ্তলীর কাজ । তাই, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম- 
প্রবর্তনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে AGAT একজন 
শিয্যের নাম। আমাদের সামাজিক ও রাঞ্জনৈতিক 
জগতে বিবেকানন্দ যে ভাবের তরঙ্ বয়ে এনেছিলেন 


সুভাষচন্দ্র তাতে যোগ করেছেন সমুদ্রের অগাধ 
বিস্তৃতি ও তাণ্ডব রূপ । বুদ্ধদেবের যেমন অশোক, 
খৃষ্টের যেমন CAD পল্‌, মহম্মদের যেমন খলিফা ওমর, 
রামকৃষ্ণের যেমন বিবেকানন্দ. বিবেকানন্দের তেমনি 
স্থভাষ। 

, জীবনের যে দিকটাঁয় তিনি রামকৃষ্ণের fag এবং 
সেবক ca দিকটায় নয়, যে দিকটায় তিনি স্বাধীনতা 
ও দেশপ্রেমের উদ্‌গাত। সেই দিকটার পতাকাবাহী 
ও রূপকার সুভাষচন্দ্র । অধঃগতিত ভারতের পুনঃ 


. জাগৃতি এবং বিশ্বাবিজয়ের যে পরিকল্পনা বিবেকানন্দ 


আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করেছিলেন, 
রাজনৈতিক মুক্তি এবং রাষ্রক্ষমতা অধিকার ভিন্ন তা 
রূপায়িত কর! সম্ভবপর ছিল না। বিবেকানন্দ 
অরাজনৈতিক জগতের মানুষ ছিলেন বলে 
তার একজন স্ুভাষচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। এ 
প্রয়োজনের : তাগিদেই আবার স্থভাষচন্ত্ 
বিবেকানন্দের শিষ্য এবং অনুগামী হয়েও Sta চাইতে 
পৃথক একটি ব্যক্তি সত্তার অধিকারী ছিলেন। 
IAA AGA হয়েও সমাজ সচেতন। সুভাষচন্দ্র 
গৃহে বাদ করেও নিষ্কাম কর্মষোগী বা সম্ন্যাসী। 
স্বামীজী যা হয়েছেন সেটা! Sis নিজস্ব স্বরূপে 
প্রকটিত। AAA যা চেয়েছিলেন, সেট! gure 
রূপে মৃতিবদ্ধ। ' l 
সুভাবচক্দ্রের জীবনের ভূমিক৷ স্বামী বিবেকানন্দ । 


” 


ya 


7 farsa ferns 


কালী চরণ ঘোষ 


স্বাধীনতা লাভের জন্য বিজিত প্রতি care? 


নানা বিপদবরণ করিতে হইয়াছে, উৎকট শারীরিক 
নির্যাতন. হইতে ফানি sie জীবন বিসর্জন 
করিতে হইয়াছে । বিদেশীর সহিত সংগ্রামের 
প্রস্তুতি ও বিভিন্ন ধারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরিয়া 
রাখিয়াছে। | 

ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে এমন কতগুলি 
ঘটনর সমাবেশ হইয়াছে যাহা অপর পরাধীন 
দেশের অতীব বিস্ময়কর ঘটনাকেও ম্লান করিয় 
রাখিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের “ইষ্টার বিদ্রোহ” বর্ণনায় 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা nya) কিন্তু ১৯৩০ সালের 
১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী ভাহাকেও 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 

শৌর্ধে বীর্ষে রণকৌশলে খাহারা স্বাধীনতার 
ইতিহাস ' অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ভারতের ভাগ্যে এ 
শ্রেণীর একাধিক শুরের পরিচয় পাওয়া যায়। 

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘মাষ্টারদা? TÉ সেন 
ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম সকল দেশের বীরাগ্র- 
গণ্যদের তালিকায় মহা গৌরবে স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে স্ুভাষচন্দ্রের AS অতুলনীয়। Ig 


জীবনী তাঁহার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ .এখনও অনেক 
বাকী ক্রুমে যখন বিশদ তথ্য লোকের গোচরীভূত 
হইবে বিশ্বের ইতিহাসকার তাহ! aa যোগ্য 


গ্রন্থ রচনা! করিয়া ভবিষ্যৎ পাঠককে যে 
বিশ্ময়ািভূত করিবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ' এ 


সুভাষচন্দ্র জীবনে cq সকল বিপদ মাথায় করিয়া 
বন্ধুর পথে তিনি চলিয়াছেন তাহার পরিচয় কোন 
কালে কোনে! দেশে নাই | তাহার বিবরণ fars 
cit “রামায়ণ, মহাভারত” প্রণীত হইবার কথা। 
এ সকলের মধ্যে যে অংশ গভীর উদ্বেগ্ন্গনক তাঁহারই 
সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল। 

এলগিন রোডের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে 
বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া জবার্সানী পৌঁছিয়া ছিলেন, 
তাহাও Hla হইয়। চায়, জার্মানী হইতে তাহার, 
জাপান পৌছিবার' কাহিনীর নিকট। অনুরূপ 
কোনও ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখ! যায় না। 

এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল হইতে রাসবিহারী 
aq ও তার আই-এন্‌-এর (Indian National 


205) সহকর্মীদের নিকট হইতে আহ্বান আসিল। 


. মনে হয়ে থাকে 1 মনে হয় দাম 









কার o আখ -. ২ 
মোড়কে ভরা কোনও জিনিষ কিনে সহ: 
মন ভরেনি, এমনটা প্রায় সকলেরই 
বেশি দিয়ে বুঝি কম জিনিষ পেলেন! ' স্ব 
কখনও কখনও মনে হওয়াটা সত্যি Aone 
হয়ে দীড়ায় । হয়তো কেনাকাটা 
করার সময়ে আপনি মোড়কের ওপর f 
এই চিহুটি:-.* দেখতে ভুলে গিয়েছিলেন Y 
"HBS, ডেটার্জেন্ট, তেল বা যে 


আপনাকে আশ্বস্ত করবে যে 

জিনিষ কিনে আপনি ঠকেননি ॥ 
ফম ওজনের জিনিষ ভরে 
ভুল ওজন ছাপানো 

মাপ ও ওজন বিধি 

অনুযায়ী অপরাধ এবং , 
কঠোর দণ্ডনীয় 


€ 


মেট্রিক মাপ ও ওজন ৃ 
ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করে, 


৫8427411349 - ` 
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P 


বিশ্বের foray 


জার্মানী হইতে প্রত্যুত্তর গেল, “আপনাদের আদেশ 
শিরোধাধস i 

সুভাষচন্দ্র জার্মান সানমেবিণ সাহাযো ১৯৪৩ 
APAL ৮ই কিয়েল বন্দর হইতে যাত্র। Bary 
জাপানের Say: কোথায় faan, আর 
কোথায় টোকিও? দুৰ্জ্জয় সাহলে ভর করিয়া এই 
farga যাত্র!। 

সাবমেরিণ সমুদ্রপ্রলে . নিমজ্জিত হইল। 
চালকের নিকট নির্দেণ আছে আফ্রিক'র মাদাগাস্কর 
দ্বীপের নিকট নিদিষ্ট দিন ও সময়ে পৌছতে 
হইবে। সাবমেরিণের নম্বর U'109: 

গভীর জলের তলে সাবমেরিণ। ধরাপৃষ্ঠে তখন 
মাতন শুরু হইয়াছে । জাপানী সাবখেরিণ এপ্রিল 


৫১১ 


২০-এ (১৯৪৩) পেন'ঙ ত্যাগ. করিয়া -MAAFA . 


মুখে অবিরাম ছুটিতেছে। এপ্রিল ২৬-এ রাত্রে 
দুই বন্ধু-সানমেরিণের সংবাদ পরিচয় ঘটিল 
পরম পরিতৃপ্ির মধ্যে । পরের রাত্রে যখন GB 
সাবমেদিণের মিলন সম্ভব হইল, তখন জার্মান 
জাহার্জ হইতে জার্মান অফিসার জাপানী সাবমেরিণে 
পিয়া পরবর্তী কাঁধ্যক্রম আলোচনায় ব্যাপৃত 
হইলেন। | | 

এখন ZETA জাপানী সাবমেরিণে তৃপিবার 
প্রস্তুতি .চলিঙে' লাগিল । সমুদ্র figa, তরী 
gafa ভীষণভাবে, gfare । উপর. হইতে শক্ত 
বিমানপোতের বোমা ফে।লবার সম্ভাবনা | 


পক্ষে যাহা. ক্রেপকর 


a rs me 


হাঙ্গর. 
প্রভাত ভীষণ জলজস্ত আলিয়া জুটিয়াছে। এ সকল" 
/ কাজে দক্ষ নৈনিকের 


উপায় ' নাই । 


তাহ! অসামরি  নৃত্তন যাত্রীর পক্ষে সম্ভব কি? 
মাঝে মাঝে সমুদ্র তরঙ্গ ফুলিয়া কাপিয়। ভাসমান 


সাবমেরিপের ডেকর উপর দিয়া ছুটিতেছে। 
স্ু্ভাষচন্ত্রকে স্থানান্তর কর্দিবার পক্ষে বিপদ 
ঘিরয়াছে। পাছে জলের শোতে gelas 


. সাবমেখিশ হইতে agus পড়িয়া যান, সে অঙ্ক 


জাহাজের কাছি তাহার কোমরে YRU -aF রকম ` 
ট.নিয়া Sista জাপানী maie আন। হইল | 
সমস্ত পোষাক ভিঙ্জিয়াছে, উদ্বেগ ও শ্রম সব উপেক্ষা 


"করিয়া স্ৃভাবচন্দ্র পানী সাবমেরিণের ডেক হইতে 


জার্মাণ আফিলারদের যথাযোগ্য ধন্যবাদ. ও কুতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিলেন এবং জার্মান সরকারকে জানাইতে 
বণ্লেন। 

এখানে সংক্ষেপতঃ উল্লেখ কর! হার, জাপানী 
সাবমেরিণ-শিদিই -সময়ের . সাড়ে পচ ঘন্টা ;আগে 
লক্ষ্য স্থলে পৌছিয়াছে, এবং জার্মান সাবমেরিণের 
আগমন Lewin এঘুরিয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে 
স্থানান্তরের আনুষঙ্গিক [বপদের faga আলোচনা 
করিয়। এক.সময় জাপানী সাবমেগিণুকে . অমুসরণ 
করিয়া! জার্মীন সাবমেরিণের ' জাপান অভিমুখে 
যাওয়ার কথা উঠিয়াছিল। * কিন্তু জার্মান সাবমেরিণে 
পে্রপের অপ্রতুলতায় সে 'পরিকল্পনা ব্য গ করা 
হয়। 

যাত্রা “fafa” বলিতে হয় বলুন; ক্ষত নাই! 
তবে ধুই যে fai gr তাহ! মস্বাঝার করিবার 
সকল আপদ Sessa ১৯৪৩; মে 
উই হুভাষনহ লানানী সাইমন দাবী পৌঁছিল। 


৫১২ _ অয পৌষ ১৩৮১ 


“জগতের একটি অকল্পনীয় বিশ্ময়কর ঘটনা gaoia 
. হইল ।। ` 


এ ধারে রাসস্হাপী geass আগমন, 


১ প্রতীক্ষায় 21 চালিকা ages করিয়া রাখিয়! 


ছিলেন। ১৯৪৩ মে ১১ই galm বিমানপোতে 
.সাশাঙ পরিত্যাগ fami ১৬ই মে còfa 
cA faea I 


জুন se? yesa ও জাপানী প্রধানমন্ত্রী 
টোজোর প্রথম সাক্ষাৎ; আবার ১৪-ই GA I 
এ 

ইতিমধ্যে বিরাট এক সভায় ১২ই জুন Boas 


(পরপারে 


For Healthy aud Luxurjous Growth 
| of Your Hair 


Always Use the Best 


DABUR.AMLA HAIR OIL 


` RENOWNED IN INDIA SINCE 1384 


DALUR (DR. 5. K. BURMAN) PVT. LTD. 

+ ৬ 7 4 . 
Regd Office: 
Sy OS _Calcutia-29 


Dabur, CA 7864 


Phone: 45-3386 '80° Telex : 





142, Rash Behari Avenue . | 


vids পা 


ও রাদবিহাণী মিলিত ইন+জাঁপানের ইন্পিরিয়াল 
হোটেল i | 


শেষ GE OTT, eas ও সংশ্লিষ্ট এক বর্গের 
গলায় বিঞ্য়মালয দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে মিত্র 
শ.জতবর্গের জয় ঘটিলেও আজাদ হিন্দ ফৌঞ্জ দেশ-, 
প্রেমের যে suet afaa গেল তাহারই প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে সসম্ম'নে ইংরেজকে ভারত হইতে [qala 


গ্রহণ করিতে gagi, ইংরেজ বুৰিপ আর. 


ভারতীয় CAD WAL ভারত শালন wal চলে NI | 


For All 

of 

. Painting Works 
Contact 


MAINTENANCE SERVICE 
SYN DICATE 


Types | 


2008, S. P. Mukherjee Road 
"  Caleutta-26 


১ Phone: 46-5629 ` 
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7 
পরের কাহিনী ga ভয় ata Bal লিখিত। 


৯ 


SST- AREA 


পুলকেশ দে সরকার 


[ হুচনা ] fea 


ভারতবর্ষের রা জনৈ তিক সংগ্রামেত্হালে 
. গান্ধীজীর আব্র্ভাব ও স্মভাষচন্দ্রের সঙ্গে অবিশ্রাস্ত 
Wa কখনই যথাযথ সমীক্ষা হয় নি। 
তার একটা মস্ত, ates, ভারঙ্বর্ষের-্চিরাচন্িত 
প্রথা, একবার কাউকে কোন ক্রম SHS দেবতার 
আঁপনে বসাতে পারলে আমর! বেঁচ. যাই ; তখন 
ভক্তের! শ্চার-বুছি রহিত হয়ে এমনই qt nig হন 
যে, fafa যে কখনো কোন মানশীর STÉ জন্মে হুন, 
fates . সাঁসারিক পরিতেবে বড় garea, 
পুরোপুরি, সংসারী Wa যাপন কারান এবং Size 
যে একট। বিশেষ স্বার্থের প্রিবেশ হিল, পে adan 
তার /চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে,তঁ র খাদর্শ, 
লক্ষ/ যে Å আচ্ছন্স চিত্ত থেকে Dafna এই মেপিক 
AGB হারয়ে Ta) কাউকে একবার 
করার অলস ও নিবোধ লোকেদের এই afua যে, 
তাকে আর ভাবতে হয় না, প্রথম ভেডাটি a শেড! 
ডিঙোয় সেও তা ডিঙোয় অথবা zaia অনুসরণে 


'সেও গিয়ে খাদে পড়ে . BEA, গন্ধীগ্ীকেও কে Ts 


j- মহাত্মা কণ্ছে কিন্তু ভার আশণর্ভাপ-নুত্রটি তার 


QIPI সস্তার উৎস GA ৭াট.ক তৎপর VG দেখ! 


i 


দেবতা 


যায় নি, দলবন্ধ ভক্তের দল কাউকে তৎপর হ'তেও 
দেয়নি। De 

আমাদর' আজকের রাঙনৈতিক সামাছিক 
AFRE এই এক কারণ। আমর! ANS মানুষ 
বলে বিচার করতে চাইনে ; ত'র. অতীঞকে আমরা 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক’রে ভুলে যতে চাই, এক্কালের 
JITE AI সন্নগানী কারে তুলি যে, তিনি যে 
আনম Basia) জিতেন্দ্রধ ছিপেন «BBs প্রতিপন্ন 
করতে বসি; দেো.ষ-গুপে, দুর্বলতা শসবলতায় মানুষ 
রাতে চাই নে। 

ফলে, RHAI সঙ্গে FY w ভারতবাসীরা 
স্বভাষচন্দ্রণেই বগাবর দোষী সাবাস্ত করতে, সমন্থর 
হয়ে Bhs (Se এই মহ Ma দামে শপথক'রীর ' 
দল আগ ara আমাদের সবি পক্ষে fare 
করেছে, অন্তত তখন, নিবোধানন্দদের BERANA 
জন্যও এট হুইয়ের ary Yas! YA নেওধ। দরকার রর 
যেন এন পক থেকে উতরপুরুষকে বা নো যায়। , 

AFA কার বুঝ wara এই. 
দুয়ের ছন্বট! আসলে বেশিয়াগাদ ও Eala tatra, 
qama উৎপ.৪ির ও. ATAF গার 


নেওয়। 


ACH | 


এ 3 = 
È t 


অয়ন, পৌৰ ১৩৮১ 


একটা ধারা আছে, ফে-ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে 
অমুস্থত। সে ধারার মধ্যে মানবিকতা ati, 
স্বাজাত্যবোধ আছে, স্বচ্ছ প্রগতিশীল দৃষ্টি আছে, 


tig 


দেশপ্রেম আছে, araa অকুঠ ays আছে 1 
অষ্টউনবিংশ শতাব্দীর ধার বয়ে বিংশশঙ্তাবীর 


একেবারে geata সারা ভারতবর্ষে, একান্ত ভাবে 
aiena যে' জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক farka 
ঘটেছিল SNR. তারই সমন্বিত ফল; এজন্য 
মুভাব/ন্রের মানসিকতায় কখন! সাআাজাধাদের 
সঙ্গে কিছু মাত্র 'আপোধের 'ভাবন। স্থান পায়নি।' 

l gés atehta « “ব্বণ্শী-বয়বটে রশ পাধিব 
শিল্প কল" উৎগল্প হয়েছিল senfa আর এক 


প্রান্তে, সে প্রান্তের সঙ্গে স্বদেশী জাতীরতাবাদীর- 


সম্বন্ধ ছিল tafar, ব্যসসায়িক, আত্মিক কোন 
সম্পর্কই, ত! নয়'। fiarta ( ১৯০৫ এর) 
সামান্ড ZSA প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে (১৯১৪-১৮ ) 
damis Safe. এনৈ দেয়। ষে বেনিয়া fon 
নিছক লেনদেনের tes, পে-ই পেল ta সমৃ্ধর 


COs; সমগ্র' ভারতবর্ষে এই নবজাতক বৈশ্য 


সমাজের ক ক্রমশই ধ্বনিত প্রত্থিধবনিত' হতে 
লাগল। এবং এই বৈস্ঠ' সমাঞ্জই প্রথম সিশ্বযু'দ্ধ 
. বৃটিশ সাআজাবাদ রক্ষার' সর্বপ্রকার সহযে fiers 
তৎপর হয়ে উঠেছিল; এখানকার মানুষকে তারা 
fe করেছিগ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবায়ই তা 

“Not ‘very long ago, we said to our 


rulers— We are wriling to sacrifice | 


+ 


our principles and to persuade our 
mento join in a battle about whose 
merit they have not the least notion ; 


-only in exchange, we shall claim your 
favour, It was pitifully weak; it- 


was sinful. And. now we must 


acknowledge our 


the 


recruiting —for turning our men into 


responsibility— to 


‘a mercenary horde; drenching the soil 


of'Asia with brothers’ blood for the 


sake of self-aggrandisement of a.people 


wallowing in the mire of imperialism.” 


— Modern Review, March 1921 
বিদেশে 


বেদনার্ত হয়েছিল । আন্দোলনের 
যেমন আহন্দ হয়েছিল, নঞর্থক AE তেমনি 
[AES KABATI এ যেন সেই বাঙপাদেশের 
হৃদয় হ'তে উঠে-আাসা জননার 'অপরূপ-রূপ নয়। 
১৯০৫ এর' বঙ্গভঙ্গ-এং্রোধ আন্দোলন এ1ং ১৯২১ 
এর অসহযোগ ATT ১ধ্যে কেবল NRR- 
গত নয়, গুণগত পাথক্যও ছিল। স্বদেশী ও বয়কট 
হটোতেই ছিল, কিন্তু তারও লক্ষ্য ও লক্ষপ ছিল 
Se) ১৯০৫৬র আন্দোলন ছিল একান্ত 
ভাবে বাঙপার , তাতে একটা জমিদারী-ব্বার্থের 


ABT নেতৃত্ব সূচনার থকলেও বাঙালী afea 


extent’ of our late effort at 


থাকতেই ' ভারতণর্যে অসহযোগ 
' আন্দোলনের নানা অসামপ্তস্ত লগ্য ক'রে কবি-হৃদয় 
প্রাপম্পন্দনে 


a 


x 


y 


IN 


TSAO AHS TST 

দীর্ঘ ছুই শতাব্দী সাধনাও এসেছিল প্রবলতর 
বেগে। বৃটিশ ই'গুযান এসোসিয়েশনের শ্রেণীগত 
বার্থ ধরেও তা হিল পুর্ণাঙ্গ জাভীয়তাবাদ। সন্দেহ 
নেই, চিরস্থায়ী বন্দোদস্তের কঠ মোয় ও তার সঙ্গে 
ওতপ্রোত-ভাবে. জড়িত এক নিষ্ন-সপ্যবিন্তু ভাবপ্রবণ 


8১৫ 


সম্প্রদায়ের Ser হয়েছিল ; ot দর কাছে মাটি হিল, 


মা, ভাষ। হিল মায়ের এসং অসহ্য age ছিল মনে 
দেশ-মাতৃতার বন্দা দশায়, ছিল gag পরাধীনতার 
Wal) দেশ-মাতাকে বন্ধন-মুস্ত sata ea চিলি 
একেবারে মর্মস্থলে | শিক্ষাং-দীক্ষ'য় ম্বাধীনতাগমী 


বাঙ লীর দেশপ্রেম ছিল নিঃসংশয় এবং = TT তায়ে ' 


স্বদেশী ভাবনা জিপ কে ন্‌ wa অবধি স্পর্শ করেছিল 
সার একট। দৃষ্টান্ত সেদিন fasta পুরোণে। পৃষ্ঠায় 
পেয়ে গেলাম ৷ ১৯০৮ এর STRAT শেষ AGI | 


, মানিকতুল। agag মামলা, মেদিনীপুর বোম! মামল! 


চলছে এবং ঠিক cafa Basie হাইকোর্টের 


ডিশিসান বেঞ্চে বিচারপতি সঃফুদ্দিন ও পিচারপতি 


CHA কানাইয়ের মৃত্যুদণ্ড সমর্থন ও rT ave 
মৃতু!দণ্ড সুপ।রিশ agga, সেদিন করোনার্প কোট 
থেকে এই সংবাদটি বেরিয়েছিল। পনেগো বছরের 
gaara স্বামী এনে দিলেন agfa টিলাতী 
শাভী। Ret বল্ল, সে বিলাতী শাড়ী পরবে 
না। স্বামী ব*পেন, সাকুলো তের টাক! আমার 
মাইনে, দেশী শাড়ী কেনবার সাধ্য আমার নেই। 
aAa বলল, বিলাতী শাড়ী সে পরনে না। ঘটল 
দাম্পশ্য. কপহ। স্ুশীল৷ mas মনো বদনায় 
ক্মাত্মত্যাগের পথ নিল। 


t 


, দেশপ্রেমে কোন খাদ ছিল a3: 


তাদের শেষ যখন দেখা 


হ’ল qina নিষ্প্রাণ দেহ তখন গলায় দড়ি-বীধা 


aga বুপছে। তার পরণে দিদির কাছ থেকে 
নিয়েনাস। একখান দেশী-শাড়া। 


এমন একট দিন ছিল 
এমনি একট। বাঙলার উদ্ভব ংফেছিল একদিন 
সেই ১৯৫০-৬-৭-৮-৯-১০ |, বিলাতী শাড়ী 
শুধু নয়, মেয়েরা শিপাতী ল ণও MANT আনতে 


' দিতেন না। স্বদেশী [দিবস পালনে হত “MARA” | 


অর্থাৎ সেদিন os IB ঘবে Cge স্বপনে না, রায়! হবে 
না। , আঞ্জকাল যে. "াঙ লাগা eaten “ছুটির 
দিনে রাস্তায় এল খেপে, ক্লান্ত বোধ কর।ল পাছের 
দুয়ার দিয়ে রেস্তোর'য় ঢেকে, বাজি রেখে, তাস 
খেলে এবং আরও fag করে, তাঁরা ভাবতে পারে 
কোথাও হাড় না চড়বার একট! গোটা fra? কিন্ত 
এমন একটা ARA শঙল:ও ছল এবদিন। এই 
gig বাঙলার Bue afres geasa 
আই-সি-এস 
MAIC ত্যাগ করে সেই যে দেশমাার পাদপদ্ম 
নতি জানালেন আর জীবন ভার প্রশ্ঠাসর্তন wea, 
এক দিনের জন্যও বুটিশের গোলামি করেন নি, 
RATI কখনও লেশ ata fan জাগেনি, আপোষ 
জোড়াতালি যে দেশপ্রেমিকের ধর্ম নয়, সারা জীবনে 
তাই প্রতিপন্ন করেছেন, ভারতবর্ষের বেনিয়াবাদ 
যখন লালসার WH পাথারে পড়ে বুটিশের ani 
স্পর্শ প্রর্থী -তখন ত্য়াউ দ্দণ Bee cea lamaga 
যাত্রায়, Saw ghey পর্বত RANA পথ রোধ 


4 


e জয়ন্তী, পৌষ ১৩৮১ 


করেনি, চর-গোয়েম্দার লক্ষ কো দৃষ্টি ঠাকে চিনতে 
পারেনি, আফগানিস্থান, ইতালা, জার্মানী দলে 
গেলেন নিরলস AINAR, হর সু এলাহেড FLH A 
ডেফথ চার্জ তুচ্ছ ক'রে সশরীরে হাজির শিঙ্গাপুরে_- 
আজাদ হিন্দ, ফৌন্- ব্ৰহ্ম ইচ্ফপ_খুন দাও, 
স্বাধীনতা দেব_দিল্লী চলে৷! আপন কক্ষপথে 
পৃথিবীর নয়, সূর্যেগ প্রদক্ষিণ। এ বড়লাটের বাড়ী 
com ক'রে রাজ্নশ্তৈক cfaa আবর্তন, 
ঘুর্ণাবর্তপ, প্রত্যাব্ডন, ভিক্ষার থলি: হাতে QAR- 


faag আগমন haaa নয় । চরণ ধার শ্যাম সমান-_. 


এই তিনি, অথবা aaia সেই “জীবন Ys 
সকলেই ত্যাগ কত্ত পারে; “আর কি আছে, 
আর কি দিব?” উত্তর হইল, “afa” | 
'আটকৈশোর Hee এই মহাপ্রাণ, কোটি কণ্ঠ 
উচ্চারিত LaL LA উদ্দেশ ক'রে + Bal ক্ নে 
এক স্পঞ্ছিত সোনখাপাদের মুখপাত্র বলছিলেন £ 
“After all Subhas Babn 
enemy of his country.” আজ সেই Afas 
ad বেনিচার আদর্শ magta সীঙাগামায়াই ব। 
কোথায়, আর তার কারিগরই বা ইতিহাসে গোন্‌ 
মলিন পাতায়? বেনপাবাদের যে কোনে জাত 
নেই, দেশ নেই, দেশপ্রেম নেই, দেশন্বার্থ নেই ; 
আজকের সি. বি. আই, লাইচেন্স, fant, aloes, 
স্মাগলার, Ate a পার্টি ফণ্ড ও পমনীয় প্রগলভতায় 
এই সত্যেঠ (ক উচ্চ মিত নয়? তাই প্রথম থেকেই 
সংঘাত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বোনয়াদের প্রতি পদে। 
সুভাষচগ্রের পটইটিকায় বিবিধন্বাণী 5 wal 


1 


is not an 


বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের আর কোন্‌ প্রান্তে আর 
একটি খিবেঙ্গানন্দর af ia ঘট .ছ? এবং যে 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আক্মহার! 
হয়ে যেতেন Wea p পটভূ'মকায় অরবিন্দ -- 
যিনি ব্েছেন, “আপনার! আমায় কারারুদ্ধ করতে 


পারেন।, শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু 
' আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই Data করব 


al”, এবং. ফে-অরপ্জ্দি সম্পর্কে বাঙলার আবেগ" 


প্রতীক দধাঁচিতুলা সর্বশ্যাগী দেশবন্ধু বলেছেন, . 
জ'তায়তাগাদের - 


দ্দেশগেমের চারণ কাবকপে, 
CASH, মানব প্রেম্করূপে--দেশের লোকের।, 


fang লোকের! এঁকে wala করবে।” সার! 


ভারতবর্ষে কই আরু একটি acfa? এবং কই 


আর একটি দেশবন্ধু ধর agaa “fe সত্তার ' 


কছে কিছুগণের Wre ভাগ্তবর্ষেদ AJAA 
বোনয়াবাদ থমকে Hi gafen ? 
দরকার _ভারতব-ব বাসনা তিতে দেশবন্ধু 'চত্ত বন 


দাশ বঁ.চ খাঁ তে গান্ধী vier পিছু হটঠে হয়েছিল, | 


Bae ক'তে হয়েছিগা। Boa a এই Mery 
AIMS WHI দূরে মথচ মাত কাছে জর কঠের 


অথচ FAA কোমল DAPA AB) পানি 


তার শরোপরে বিস্তারিত এবং JBS 
পেয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাখের 
aga বাঙাল] কবি আম, are দশের হয়ে 
তোমাকে দেশপায়কের পদে বরণ কার।” 
ADINI অপরূপ-রূণ না দেখেই তিনি এহ 


Basis উচ্চ।গণ ক-র.হখেন- শিয়া খাদ. তখন 


gag রখ! | 


অপারমেয় ' 


/ 
মা 


`~ 


és > হঁভাবচশ্রের-গতীয়ভাষাদ 
জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রচীক gaase ত্রিপুরীর 
বুণকাচে থেলে মহ] কপরবে বলি শিচ্ছেো। 

কিন্তু মাদেগ, ভাব বেগ, অনন্তনিষ্ঠ দেশপ্রেম 
বণকের MARGA কাছে, প্রত কড়াক্রাস্তর 
হিসেবের কাছে Bla মানতে বাধা ) বাসা তাই 
হারমেনেছে এবং সুঙাষচন্দ্রের সারাটা ais ly তক 
জীবনে এই দেশপ্রেমের জাতীয়তাবাদের হার 
হয়েছ। আঙ্ম জয়ঞয়”ার বেনিয়াবাদের; 
Hit লংযের সমুহ সর্বনাশ ( বৃটিশ শেষণ যার 
GAA নগণা ) আর com CEFTA জীবন 
সংশয়। আুভাষচন্দই বগে'ছলেন, “ব'গগা মরিলে 
কে বাচিবে? বাঙলা ব! চলে কে মারবে? ate 
VO মরেছে, অন্ত সবাই ও মরেছে। বাঙলার 
শুধু যে cells TH হয়েছে তাই নয়, অথবা! 


রা৪সোতক মৃত্যু হয়োছ তাও নয়,/ এর মানস. 


লোকের ARGS? Fore ঘটেছে; এই পাকে 
আর ভারত পথিক ANZ, দয়ার সাগর 
বিদ্যাসাগর, স'হিতা AMS LASA, fa aaa) 
amlga Aaa wal বিবেকানন্দ, নিঃশেষে 
ALAS দেশবন্ধু-*ম্মান না, বাঙলার ১৯০৫-৮এর 
বন্খান গর্ভ নৰ্বাপত, ie লতাগিত ব্বদেশী 


বিদেশী +ষ্টকগতার ল্জা সার লঙ্জ! | 


সংঘাত BIS 
বলেছ, যতদিন নভানো আগুনের তাপটুকুও 


ছিল SOWA. প্রতপদে AGUS ঘটেছে বাঙলার 


লগে অবশিষ্ট ভারতের, arena প্রাতীয়তাবাদের 


থাকতেই ZAR ১৯১১ 


“ক্রিয়াকাণ্ডের পারক্ল্পনা। 


a 


/ 


সঙ্গে লেনিয়াবাদের | রবীন্দ্রনাথের মত বিদেশে 
এর অসহযোগ 
আন্দোলনের কথ! ইতিহাসের এক 
UWA ই'ঙ্গত যে, yarrow আই সি এস ছেড়ে 
দেশমাতৃকার carta আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প নিয়ে 
একই . জাহাঞ্জে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ম্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন কর'ছলেন। CARA তাদের গান্ধীজীর 
অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে মতৈক্য হয়নি) 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের 
বিরোধী। সুভাষচন্দ্র ARANHA মধ্যে |বংদ্রাহের 
আভাষ পেয়ে নিরুপায়ের হাতিয়ার ঠিসেবে তাই 
নেবেন স্থির করেছলেন। আই-স-এস ত্যাগ 
করার মধ্যে 'ছল একথারই dw যে, “বৃটিশ রাজের 
অ'মুগতা রক্ষা করে কোন ভারতবাসী মন প্রাণ দিয়ে 
ভারতের সেণা করতে পারে ali” বাঙলাদেশই 
প্রথম ভারতীয় আই-'স-এস ACMA ঠাকুরকে 
দিয়েছিল। ম্বৃভাষচন্দ্রই প্রথম ভাগতবাসী faq 
ভারতীয়দের সর্বাধিক লোভনীয় এই পদটি 
অনায়াসে. ত্যাগ করেন। Tacks যে অস্পষ্ট 
নেতৃত্বের, আহ্বানে তান FIG! দিলেন, কাছে 
তার AFM] দেখে ASS হলেন। CHUZA 
গান্ধীঞ্জীর সঙ্গে দেখা করে এই তরুণ ত্যাগী 
CHAS) বুঝলেন, এ সেই বরিশাল সম্মেপনে বিপিন 
পাল-ক'থত মা'জ্তক, এতে afore নেই ; নেই 
বিপ্লবের কথা," কোন বৈদ্ঞানিক কর্মসূচী, সক্রিয় 
একেবারে বেনিয়ার 
তৌপদণ্ডে নিখুত নিস্থল মাপা এবং পিনাল 


শোনেন; 


ant, পৌষ ১৬৮১ 


tr 


কোডের খাপে খাপে মেলানো অহ'সা, শত্রুর 


হৃদয় পরবর্তন ও অভম'নের fag লেনদেনর 
মীমাংসা । স্বাণীনতা নয়। জালিনওয়ানালাবাগের 
অধ্নশিস্তার নয়, যুদ্ধ সহযোগিতার ভিক্ষাপাত্রে 
কিছু জুটপ না বপে অ'ভমান বশে চাপ দেওয়া, 
AS] যেখানে থেকেই যায়। বোঝ! গেল, 
অহিংসা এ+টা নীতি বটে, 'ওটা আত্মরক্ষার ও 
নেতৃত্ব-রক্ষারও Bap বটে, স্বাধীনতার কথাট। 
সেখানে গৌণ | সর্ববিধ নিয়মক্কামুন মেনে যত্টা 
আদায়ের চ'প দেওয়। যায় সুচনা থেকেই 
সেই বণকী হিসেবটুকু ছিপ পাকা এবং জনগণের 
উদ্দেশে cess [ছল 'এক বছরে PaA 
ধোকা, ABIE নয়, ABS নয়, এবং 
অহিংসাও যেখানে asagi ও সর্বাত্মক দৃষ্টিতে 
অসত্য । : এযে কি বস্তু, খিলাফতের সাম্প্রনা'য়ক 
মিশলে তার প্রমাণ। খলিফাকে আবার তার 
৷ আসনে বসাবার জন্য. মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্রোধের 
সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের (যদ ways 


স্বাধীনতা ABA গ্রহণ করতে কংগ্রেসের প্রায় এক. 


যুগ বাকী ছিপ) কি সম্বদ্ধ-_নিছ arbi বার্থ 
agn, চোরাবালির সর্ব ।শ। কৌশল ছাড়া--ত| 


“কোন ZENS 'লোকের বোধগম্য হবার AT 


সডাবচন্্রও জেনে :৪ বুঝে এলেন, গান্ধাঁজী র.নেতৃক্ে 
তেখনও TIRS কোন বোধ GEIR, Bate 
স্বাধীনতা sga কর্মপন্থ ও সেখানে নেই য়, প্রাক 
যুছের আনেদন-নিবেদনের সেই কংগ্রেদের জের 


SPOT, জালিনওয়ানাপারাংগের আগুনে খে ভাপের 


, 
s La 


t 


সৃষ্টি হয়েছে বা জনমানসে যে Catala এসেছে তাকে 
সতর্কতার সঙ্গে আইনেব' VB! ধরে খা নকট। ছুটতে 
দিতে হবে এই ways | 

ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গ PASTA এই হ'ল 
আদি ম'নসিক সংঘাত। হতাশ হলেন না, গুরু, - 
পাওয়া গেল। দি আর দাশের কাছে এসে 
পেলেন প্রকৃত দেশ-বন্ধু:কে UNPAS fay 
আবেগমধ অথচ বাস্তব কর্মপন্থা সম্পর্কে সচেতন 
এক বাক্তিসত্তকে-্ধার pays JPS 
লর্ড নার্কেনহেড প্রমুখ বৃটশ, কূটনীতিকের! yea 
নিশ্ব'স.ফেলেছিলেন। | 

TSAR রণ-দীক্ষা হ'ল Fy কতগুলো 
কাজের মধা শিয়ে। দেশবন্ধু স্ুভাষচন্্রকে দিলেন 


বৃটিশ সর+ার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প” 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার গৌড়ীয় সর্ব।বিস্ত। আয়তনের 
অধ্যক্ষ ক’রে। সেকালে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে মতদিরোধ ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ 
চিন্তানায়ক রবীন্দ্রণাথ ও শ্রেষ্ঠ 'শক্ষাবিদ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের । কিন্তু দেশমু'ক্র-সংগ্রামে সর্ববিধ 


ত্যাগে কৃতসংক্কল্প সি আর দাশ, স্থ চাবচন্দ্র। 


কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের সামনে সব চাইতে বড় কথা 
হয়ে দীড়ায় £ “Education can wait but 
Swaraj cannot.” fq আর দাস বারিস্ট।রি 


ছেড়েছেন, সুভাষচন্দ্র আই সি এস ছেড়েছেন, ১৫ 
শরৎচন্দ্র (5'টপাধ্যায়) ASI শীলন ছেড়েছেন, 


আচার্য agaj বিজ্ঞ।ন-চচা ছেড়েছেন । 
অসহযোগ-সহযোগ। RAMA. বড় কথা নয়, 
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৫১৯ স্থৃভাষচঞ্র্ের জাতীয়তাবাদ 


2 আনন্দমঠের সেই শিক্ষা, সব তুচ্ছ, চাই ভক্তি। 


৯ দেশভক্তি যেখানে ger সেখানে আর সব গৌণ । 


4; 


{ 


; 


: যোগিতা, 


এও সেই ১৯০৫-এর ধারা---যে-ধারায় INA- 
নাথও বেশ কিছুকাল ছিলেন ;' সেকালেই অরবিন্দ 
প্রমুখের কর্মতৎপরতায় প্রান্তে প্রান্তে যে জাতীয় 


Rataa গড়ে উঠেছিল তাই ঘটিয়েছিল বিষুবিয়াসের | 
aq. 


অগ্ুদ্গীরণ। সেকালে অধ্যক্ষ ছিলেন 
অরবিন্দ; একালে দেশবন্ধু যোগ্যতম afea 
হাতে তুলে দিলেন, অধ্যক্ষতা-ভার-_স্থুভাষচন্দ্রকে। 


কিন্ত অসহযোগ আন্দোলন চৌরচৌরার চরে এসে . 


যখন ঠেকল, তখন এই ধারাও গেল হারিয়ে | 


ভারতবর্ষের শিল্পসমৃত্ধ পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় 


বেনিয়া নেতৃত্বের একটি সর্বকালীন লক্ষণ সহ- 
অভিমানে অসহযোগিতা। 
যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার এসেছিল 
গান্ধীজী তা! সমর্থন করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন 
সি. আর, দাশ ও বিপিন পাল। মডারেট কংগ্রেস 


গান্ধীজীর সহযোগিতার প্রস্তাব পাশও করেছিল। : 
স্মরণ রাখতে হবে একালে সম্ভসমান্ত ইউরোপীয় 


যুদ্ধেও গান্ধীজী গ্রযুখের! সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করে 
ইংরাজের তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা 
করেছিলেন । ১৯১৮-তে চার বছরের যুদ্ধ শেষ 


৬০ এবং যুদ্ধ শেষেই ভারতবর্ষকে বৃটিশ 'সাআাজ্যবাদীরা 


i 


সহযো'গতার প্রথম পুরস্কার দিল রাউলট আইন 

(Rowlatt Act) এবং দ্বিতীয় পুরস্কার, এই 

আইনের প্রতিবাদ হওয়ায় জালিনওয়ালাবাগে 

নিধিচার গণহত্যা । সেকালে গাঙ্ধীজী প্রমুখের 
পৌষ ৮১-৬ 


প্রস্তুত কিন্ত 
. রক্ত প্লাবন সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল । 
এক মহাসত্য--এক বাঙালী "রব! 
ঠাকুরের--নাইটহুড ত্যাগ | কুক জাগো! 


' মজ্জায় উপল ন্ধ ক্রেছিল। ' 
রদ করল. | 


১৯১৯-এ 


বেন È কালাকাঁমুন * সত্বেও সহযোগিতায় ছিলেন 
১৯১৯-এর জালিনওয়ালাবাগের 
জেগে রইল 
কবির-_রবীন্দ্রনাথ 


o ya অভিমান অভিব্যক্ত হল অসহযোগে। 
বাঙলাদেশে FATUA এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া 


নতুন নয়। নীল বিদ্রোহে এই সহযোগিতার 


পথই-ছিল বাঙালী চাষীর মুখ্য হাতিয়ার | ala 
চাষী বহু দুঃখের মধ্যেও সফলকাম ইয়েছিল। 
১৯০৫এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোল্নেও তোই | 
বয়কট ( সুতরাং, অসহযোগিতা ) বর্জনই-শুধু নয়, 
স্বদেশীও। কি মারাত্বক sa, aie মজ্দ্বায় 
caw ‘Riva, বঙ্গ ভগ 


চঞ্চল বাঙলা! দেশ 

স্বাধীনতাকাজ্ষী বাঙলাও তাই অসহযো। asta 
ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠল। আপন-বেগে Bi খুঁত এই 
তরঙ্গ রোধ করবার শক্তি কারো ছিল না। বিশেষ 
সিউশম কমিটির চৌদ্দ আন! উপকরণই: ‘tana 
বাঙলার ; এবং রিপোর্টের প্রতিবাদ উপলক্ষ করেই 
জালিনওয়ালাবাগের রক্তল্রোত j “বাঙলাকৈ আবদ্ধ 
রাখা যেত না । কি পথ নিত সে আলাদা কথা। 
একটা পথে নামতই সে অপ্রতিরোধ্য অভ্যস্ত 
BA! আপাতত-না বুঝে আবেগবশে “a aag 
যোগের পথই মেনে fan aaa ৷ বিচার- 


-~ 


 - অমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল তাদের | 


জয়শ্রী, পৌষ ১৬৮১ 


MAA! এই weds আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, 
| কোন্‌ অন্ধ গলিতে এ নিয়ে যাবে কিছুই ভেবে 
_ দেখল না। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় ' পাওয়া 
যায় নি সেদিন; আবেগবশে ঝাপিয়ে পড়লেন 
সবাই। ৃ 

- বাঙলার বিপদ ঘটল এই রেট? সি. ay. 
দাশ প্রথমে অসহযোগে অসম্ম'ত জানিযেও পরে 
. কেবল সক্রিয় সম্মতিই জানালেন না, বাঙলার 
বিপ্লববাদের যে Sa জ্বলে উঠতে চাইছিল 
তাকেও প্রশমিত SINA, করতে পারলেন তার 
অতুলনীয় ব্যক্তি সত্তা বলে, গাব ত্যাগের MZA | 
বিপ্লবীদের মধ্যেও স্বকীয় বলিষ্ঠ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর 
অভাব ঘটেছিল, অহিংস অসহযোগে সন্মতি ছিল 
না, বিপ্লববাদে নবজজীবন সঞ্চারের সুস্পষ্ট আদর্শ- 
ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। কেমন একটা স্তিমিত 


অসহায়ভাব যা অনায়াসেই দেশবন্ধুর কাছে আত্ম- 
l 
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ate ইতিহাসের এই প্রান্তে এটি বেশ লক্ষ্যণীয় 
হয়ে উঠেছে যে, গান্ধীজী ' প্রত্যেকটি গণ- 


আন্দোলনের সুচনায় বুটিশ ভারডের তৎ-কালীন ' 


senna সঙ্গে দেখা করেছেন, নয়তো দেখা করতে 
. চেয়েছেন 5 কখনে! দেখা হয়েছে কখনো সাক্ষাতের 
প্রার্থনা অগ্রাহা হয়েছে । এট! তিন সত্যাগ্রহের 
 এক্ট। নৈতিক রীতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্ত 
তার. তাৎপর্য সাধারণে হে পারে নি। 
. Ieee. এই যে, যদি সত্যাগ্রহ' পরিহার করা যায় 
একাল জনগণের চাপটাও যেন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি 


করেন, তিনি নেতৃত্ব করছেন oani শর্তে 


মেনে, চলা ) 
sate নয়, একটা জায়গায় তার সীমানা, নিরিখ 


কির আছে; তার বাইরে কেউ ন! বায় তার দায়িত্ব 
- তারই, আইন-শৃঙ্ঘলা রক্ষক পুলিশের নয়। অর্থাৎ 


বৃটিশ রাজত্বের যে কাঠামোটা আছে ভার কোন 
কোনো জায়গায় আঘাত পড়লেও এর মৰ্মস্থলে 
বা agia আঘাত পড়বে না। জনসাধারণের নান! 
অ'ভযোগে .যে farmis জমে উঠেছে তার প্রকাশ 
পাবেই, তাকে সীমিত ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে প্রকাশ 
করতে দিতে সরকার রাজি হলে সরকারের পক্ষেই 


ITAI আসলে আমরা চাই আমাদের কিছু Me 


তোমাদের পুরোপুরি আয়ত্ত কিছু শিথল কর, 
চলতি শাসন-ব্যবস্থার কিছু সংস্কার কর। নইলে 
জনসাধারণ হাত ছাড়া হ'লে আমার দায়িত্ব নেই ; 
আমার দায়িত্ব সীমাবন্ধ। an 


' গান্ধীজী এই নীতি ১৯২১ থেকে ১৯৪২ ডি 


তো পালন করেছেনই, ১৯৭২ এর .গণবিক্ষোভে 
নিজের দায়িত্ব অন্বীকার করেছেন, আজাদ হিন্দ 


7 


আন্দোলন সমর্থন করেন নি, ১৯৪৬এ লস্কর বিদ্রোহ - 


তিনি যে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন কোন 


সাম্প্রদায়িক স্ঘর্যকে অথবা ১৯৩৭ থেকে কংগ্রেস /' 
শাসনাধিষ্িত হবার পর নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর : 


গুলীচাঙলনারও তেমন নিন্দ! করেন নি। একদিক 


থেকে বলা বায়, গাঙ্ধীজীর প্রত্যেকটি আন্দোলনের = 


নেতৃত্ব বৃটিশ সরকারের সম্পুর্ণ জ্ঞাতসারে, এবং 


এবং সেই' শর্তের মধো আছে BANG আইন /৮ 
আইন অমান্যের ক্ষেত্রেও ঢালাও 


s 


2 


Ty 
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স্থভাধচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ 


একটা আপোষে পৌছানোর লক্ষ্যে । পুরোনো 
কংগ্রেসের সঙ্গে তার কংগ্রেসের পার্থক্য এই যে, 
পুরোনোটি “আবেদন-ডেপুটেশনেই শেষ ও তারপর 


শবর'র প্রতীক্ষা, গান্ধীজীর কংগ্রেসের আবেদন ' 
_ডেপুটেশন ছাড়াও প্রত্যক্ষ ‘সংগ্রামের কর্মপন্থা: 
ও থাকত--তা যতই, সীমাবদ্ধ হোক। 


কালেরও পরিবর্তন ঘটেছিল । 
১৯২০ তে নাগপুরে অহিংস অসহযোগ 


সু আন্দোলন কংগ্রেস" পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই 


ry 


' গান্ধীজী আন্দোলনে নামবার আগে একবার 
দেখা করতে চাইলেন বড়লাট চেমসফোর্ডেব সঙ্গে | ' 


সাক্ষাং-প্রার্থনা নামঞ্জুর হ'ল। কিন্ত পরবর্তী বড়- 
লাট লর্ড রিডিং সাক্ষাতে রাজি হলেন। সর্ত হ’ল, 
“হিংসার কথা বলা বা সেপথে চলা চলবে না। 
ধিলাফতি আলি ভাইদের 'হিংসার আন্ফালণ, তাদের 
হয়ে গান্ধীজীর বড়লাটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, 
আলিভাইদের / এবং তাদের হয়ে AF র 


. জবাবদিঠি, আলি ভাইদের মুচলেকা ইত্যাদি কলঙ্ক 


কাহিনী’. স্টেটসমাানের ১৯২১এর জুন থেকে 
সেপ্টেম্বর অবধি পুরোনো পাতাগুলে! উণ্টাণেই 
কৌতূহলী ইতিহাস-পাঠক্চ জানতে পারবেন। 
এত সত্বেও আলি-ভাইদের গ্রেপ্তার কব! হয়েছিল ; 
কারাদণ্ড হয়ে ছল! জ্ঞাতীয়ত। বাদী, 


মিথ্যা জোয়ার আনবার 'খলাফতি মিশন যে 


: 5 hoe « | 
সর্বনেশে ম্যারেজ অব কনভি'নয়ান্সেব' বেনিয়। বুদ্ধি 
- ছাড়া আর কিছু নয় বারবার এবং শেষ ALS দেশ 


বিভাগের মৃল্য।দিয়ে ও আবদুল গফুর থা প্রমুখ 


আন্দোলনে 


। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেকড়ের মুখে ফেলে 


দিয়েও গান্ধী-কংগ্রেসের 'সে শিক্ষা কখনো হয়নি? 
গান্ধীভীর গান্দোলনে জাতীয়তাবাদ কখনো 
মুখ্য হয়ে ওঠেনি বা প্রাধান্তও পায়” নি। 
এমন কি জর্ড রিডিং যখন দেশবন্ধুব কাছে একটা ” 
গোলটোবলে সংবিধান রচনার আপোষ প্রস্তাব ” 
রাখলেন তখনও গান্ধীদী এই বলে অসম্মত হলেন * 
যে, আলিভাইদের কারামুক্তি দিতে হবে। anit | 
চেয়েছিলেন শুধু কংগ্রেসী 'সভাগ্রহীদের মুক্তি 


- দ্রিতে, কিন্তু বড়লাট বললেন; ওঁদের তো আইন ' i 


অমান্ত' আন্দোলনে দণ্ড' হয়নি'। অথচ > পরবর্তী" 


' কালে ‘যতবার কন্দীমুক্তর কথ! হয়েছে'তত বারই 7 
Tem ‘হিংসাত্মক’ “ঘটনায় জড়িত' 'বাক্তিরা' ছাড়া 


অবশিষ্টদের 'কারামুক্তির শর্ত মেনে নিয়েছেন? ' 
বাঙালী বিপ্লবীদের বেলায়ও তিনি খাঁটি আহুংস-”" 
বাদী ছিলেন। ১৯৩০ এর গোলটে পুল বৈঠক এ 
বর্জন করে-দ্বিত'য় গোলটেবিল “বৈঠকে (১৯৩১, a) 
কি শর্তে গোলন সে হান্তকর ( লজ্জাকর ) কাহিনী ' 
সহজেই ভোল।মন জনসাধারণের মনে না. থাকতে 
পারে, ইতিহাসে তো আছে k 


'বাস' চলে গেছে 

আর এ রিডিংঘের গোলটেবিলেও তিন নানা- | 

দিকের চাপে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন fee ‘ata’ 

তখন চলে CHT | বিরক্ত দেশবন্ধু বললেন, যোগ 
" বার বার আলে ALI এ 

১৯২১ এ স্বরাজের বছর চুলে গেল 1 দেশবন্ধুর '' 
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৫২২ জয় শ্রী, পৌষ ১৩৮১ 


_ চাইতেও যে তিনি বৃহত্তর, এটি প্রমাণের জন্য ১৯২২এ | 


agna, উদ্দেশ্যে এক চর্মপত্র দিলেন, ATT 


- দিনের ai হয-পরিবর্তন না করলে বরদৌলিতে. 


কর-ব্্ধ sirga হবে।, (এর আগে, বাঙলাদেশে 
মেদিনীপুরে . ,শানমলেস CARTS . ‘যে করবন্ধ 
আন্দোলন হয় তা কিন্ত এমন জানান দিয়ে হয়নি, 
কিন্তু সে আন্দোলন agn হয়েছিল 1) বৃটিশ-হ্ৃদয়ের 
কতখানি পরিবর্তন হয়েছিল তার aay কেউ 
পরিমাপ করেনি | কিন্তু বরদৌলির হৃদয় পরিবর্তনের 
অভিসার fe eat, গবমেন্ট তাদের হৃদয় অটুট 
রাখবার অঙ্ক : BES | কর বন্ধ হবে, কি, পরবর্তী 
fare Aig অ আদায়, যেশেষ! 


P: ait সুটল্‌ --চৌরিচৌর!,; পুলিশের 


অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জনস]ধারণ :দিল পুলিশের থানা' 


ঘ্বালিয়ে ; 3, মারা পড়ল দারোগ। ও BIA | 


বৃটিশ দরবারে গান্ধীজীর আন্দোলনের শর্ত ছিল, 


“অহিংস, : সারা ভারতে কোটি কোটি লোকের 
মধ্যে একটা, ক্ষুজ, বিক্ষিপ্ত ঘটনা উপলক্ষ্য করে সমগ্র 
আন্দোলনকেই ; দিলেন . বন্ধ করে। জাতীয় 
আন্দোলন “চৌঁরিচৌরার খানায় বললে গেল, 
AA শর্ত রক্ষা করলেন, এট! Sia আয়ত্তের 
পরিমাপের একটা টেস্ট কেসও বটে। 

তারপর, তার্প্ব অন্ধ গলি। ফোন স্সান্দো:নের 
গতিরোধ, করলে তার, মৃত্যু হয়. দেশরম্ুরও এমন 
সর্বভারতীয় elsta ছিল না যে, তিনি আন্দোলনকে 
ই মৃত্যু থেকে বাচাবেন। তুললে চলবে না, 


গান্ধীঙ্জীর পেছনে ছিল এক বিপুল . বৈশ্য শক্তি 
যে শক্তি বৃটিশের বিপক্ষতায় ছিল শর্তাধীন। নেই 
তুই শক্তির সমাবেশে দেশবন্ধু যদি আন্দোলন 
অব্যাহত রাখতে নেতৃত্ব নিতেন তা এ দুইয়ের 


বিরোধিতায় কিছু ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদীর ধ্বংসেই , 


শেষ হয়ে যেত । শুনেছি, বহুপ্রে আবার একট! 
aitaa চাপ তোল। যখন অপরিহার্য হয়ে 
ওঠে তখন গান্ধীজীও ‘Himalayan blunder’ 
নামে' কি একটা কাব্যোক্তি কৃরেছিলেন।' 
ওতে আদৌ ভ্রান্তি নয়, ere অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনে নামবার মূল শর্ত। গান্ধীজী: শর্ত 
খেলাপ করেন নি এই তার মাহাত্মা | 
যোগিতাও ছিল শর্তবদ্ধ . ২ 
. কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় নাড়া দিতে দেশবন্ধু 
যে স্বরাজ্য পার্টি -- গঠন করলেন কংগ্রেসে. তার 
ধাক্কা এমনই লাগল, গান্ধীজীর কংগ্রেস তা মেনে 
নিতে বাধ্য হল। বাঙলাঁদেশে aatan পার্টি বৃটিশ 
সরকারকে নাস্তানাবুদ করে তুলল; কর্পোরেশন 
দখল করল। বিধান সভা! অচল করে দিল। হ'ল 
গান্ধী-দেশবন্ধু ANS ; ANGI করবেন খাদিপ্রচার 
ও গঠনমূলক কাজ এবং দেশ্বন্ধু স্বরাজ্য দল। 
দেশ ya কাছ্ছে প্রতিশ্রুতি দিঙ্গেন বিক্ষিপ্তভাবে 
বিক্ষুব্ধ বাঙালী বিপ্লপীরা ধারা গোপন সংগঠনে সচেষ্ট 
চিলেন। অস্পষ্ট ধারণ! বশে এবং জনশক্তির ভেতরে 
গিয়ে না পড়ায় এদের শেকড় গভীরে CATS পারেনি | 
ভবু গোপীনাথ সাহার টেগার্টকে হত্যার চেষ্টায় 
. ভুলক্রমে মিঃ ডেকে হত্যায় তার লক্ষণ প্রকাশ পেল। 


1 


কিন্তু - 


এবং অসহ-- 


qatara জাতীয়তাবাদ | 


€২৩ 


এ নিয়ে একদিকে কংগ্রেসে যেমন বিরোধ ঘটল- 


অন্যদিকে বিপ্লব eksite কিছু আঘাত (AN | 
Narena সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে শহীদ গোপীনাথ 
সাহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রস্তাবটি-বিপূল ভোটাধিক্যে 
পাশ হ'লেও য়্যাংলে। ইণ্ডিয়ান ও গান্ধীবাদীদের 
আক্রমণ লক্ষ্য হ'লেন বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র ; 
প্রচারিত হতে লাগল. তারই, নেতৃত্বে 'বিপ্লবীদল 
আবার সংগঠিত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র স্টেটসম্যান ও 
ইংলিশমানের নিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন 
বটে, fee বৃটিশ সরকারও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ 
কয়েকজনকে ১৮১৮ রেগুলেশন আইনে আটক 
করলেন। is 

দেশবন্ধু বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে এই নিয়ে 
PRGA করে উঠলে ভারত সচিব জর্ড-বার্কেনহে ড, 
বডলাট-লর্ডরিডিং. ও বাঙলার tafa লিটন মারফৎ 
ভার কাছে এক আপোষ প্রস্তাব রাখলেন। এদিকে 
বাঙলার বিপ্লবীদের আটক রাখবার জন্ত যে অ্ডিনান্স 
এ জারি হয়েছিল তা আইনে বিধিবদ্ধ করবার জন্য 
(এল আইন সভায় এক fan, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 
সে বিল প্রত্যাধ্যাত হ'ল। দেশবন্ধু তখন অন্ুন্থ 


forma, সেই অসুস্থতা ,আর কাটল না, ১৯২৫ এর ' 


১৬ই জুন বাঙলা তথা ভারতবর্ষে বজ্রপাত PA | 

দেশবন্ধুর তিরোধাঁনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব fae হ'য়ে 
গেল এবং তিনি এপে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাখ 
সেনগুপ্তকে ত্রিমুকুট পরিয়ে গেলেন,. কাউন্সিল, 
কংগ্রেস, কর্পোরেশনে | এইভাবে তিনি বাঙলাও 
M কৃয়ায়ত্ত করলেন। . | 


$ 


নির্বাচনে বন্দী অবস্থায় তিনি 


' জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। 


t 


এর পর থেকে ta প্রতিবাদী জের 
আঘাত এসে. পড়তে লাগল সুভাষচন্দ্ের ওপর। 
কেননা।, FOIE সর্বতোভাবে কোন সময়ই গান্ধী- 
নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেন নি। গান্ধীজী কোন 
বৃটিশ কুটনীতিকেরই সমকক্ষ ছিলেন না; তুচ্ছ 
ব্যাপারে জোর দিতে fara মুখ্য ব্যাপারগুলো 


| বানচাল. হয়ে যেত । ক্রমেই দেখা যাবে সুভাষচন্দ্ের 


ওপর আঘাত এসেছে বৃটিশ সরকার এবং গাধীজী 
বা গান্ধীবাদীদের দিক থেকে সমান্তরালে | 

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ২৫ এ অক্টোবর আবার 
qos চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার থাকতেই 
১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ধের রেগুলেশন আইনে ধরা A 


প্রথমে. প্রেসিডেন্সি জেলে, তারপর , বহরমপুর 


জেলে, তারও পর মান্দালয়ে নির্বাসন । ১৯২৬ এর 
বিধান সভায় 
নির্বাচিত হন। মুক্তি পান না। জেলে 
ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিলেও এবং. ge 
পাউণ্ড ওজন কমে গেলেও বৃটিশ সরকার তাঁকে 
ছাড়লেন না। পরবর্তাকালে আমরা দেখব গান্ধীজীর 
বেলায় তাঁকে দীর্ঘ মেয়াদ যেমন খাটতে হয়নি, 
অনুস্থ হলে বা অনশন করলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া - 
হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, বৃটিশ সরকার জানালেন 
সুভাষচন্দ্র নিজের খরচায় Beal Taye যেতে চাইলে 
সুভাষচন্দ্র GAYS 
হওয়ায়. তাকে আনা হল আলমোড়ায়। এক 
মেডিকেল বোর্ডের নুপারিশক্রমে তাঁকে sasada | 
১৬ই মে মুক্তি দেওয়। ‘হল ৷ z 


৫২৪ জয়ী, পৌষ ১৩৮৯ 


-~ জালিনওয়ালাবাগের রক্তধার। 
এ বন্ধরেরই নবেষ্বরে ভারতবর্ষকে নতুন শাসন 


rga দেবার ay বৃটিশ সরকার এক কমিশন গঠন : 


করেন।: এই কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না 
নেওয়ায়: কংগ্রেস এই কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত 
নিল। 
বিক্ষোভ ও হরতাল হল তাতে দেশ যে আর ,একট। 
ব্যাপক গণ আন্দোলনের জন্ম প্রস্তুত তার লক্ষণ 
প্রকাশ পেল। sasaa যেমন ছিল জালিনওয়ালা- 
বাগ, এবারও তেমনি পাঞ্জাবে কমিশনের বিরুদ্ধে 
দেশের স্বাধীনতা - 
১৯২২এ হঠাৎ 


তারই ফলে মৃত্যু তাছাড়া 


আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও পুলিশী নিগীড়ন, 


অব্যাহত থাকায়.জনসাধাণ'চঞ্চল হ*য়ে উঠেছিল | 


স্বভাযচন্দ্র এই বৈপ্লাবক পরিস্থিতিতে গান্ধীজ্জীর' 
একাস্ত ভাবে বাঙল।- রর 


সঙ্গে পিয়ে দেখা করলের্ন T 
দেশের কথ! হলে হয়তে। সুভাষ THA মত তরুণের 
বিদ্রোহ একটা রূপ নিতে পারত । ga aeta- 
ভাৰে বাঙলার আন্দোলন করবার কাল, অতিক্রান্ত 
হয়েছিল। ১৯২১ এর পর সারা ভারত আন্দোলনের 
একটা পটভূমিকা 


প্রাণ দেবার. পরিস্থিতি গেছে বদলে ।' সারা ভারত 


এসেছে অর্থনযুদ্ধ বোনয়। | শ্রেণীর করকমলে ;' তাদের , 
FAST যেন।অপরিহার্য। এবং তাদেরই আুখপাত্র- . 


রূপে গান্ধীজীর নেতৃত্ব অটুট । ১৯২১ এ কোনরকম 


১৯২৮ এর ফেব্রুয়ারীতে কমিশন এলে যে 


সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত 
লালা লাজপত রায়ের লাঠির আঘাতে আহত AR ' 


করতে লাগল | 


FSR হয়েছিল । এবং. 
ইতিমধ্যে: কেবল : ভাব-গ্রবণতাবশে দেশের. ED + 


\ 


রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় না দিলেও তাঁকে “বাদি ~ 
'দিয়ে সর্বভারতীয় আন্দোলন কর! ছিল geata |! 
ভারতবর্ষের সমগ্র বেসরকারী প্রচার যন্ত্র সংবাদপত্র“: . 
বা সভাসমিতিগুলো ছিল Sas মুখাপেক্ষী | তাই 1 


সুভাষচন্দ্র তারই দরবারে আঞ্জি পেশ করলেন | 


কিন্ত গান্ধীজী alfa হলেন al কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ, 
হতে ; কেন না, তিনি নাকি কোন “মালে! দেখতে” ' 


পাচ্ছিলেন ন! | i 


দেখবেন কি? সেই যে খিলাফতীদের PMA " 


ভেজাল দিয়েছিলেন তাই ক্রমশ নান! সমস্যার স্থৃষ্টি 


যে-ভারতের স্বাধীনত। আন্দোলনের প্রতি তাদের ` 


' আদোঁ কোন আবেগ ছিলনা, তা থেকে দুরে: 
‘ সরে. যেতে লাগলেন এবং AULA ‘মুসলমান আগে; | 


ভারতীয় পরে’ এই ভাববশে কেবল সাম্প্রদায়িক নয়, - 
ইংরাজ ছেড়ে হিন্দু farara মেতে উঠলেন।। ' দিল্লীতে 


সর্বভারত্বীয় নেতৃবৃন্দ সাইমন কমিশনের পাপ্ট।: এক' : 
সংবিধান 'রচনায়.বসলে বাধা এল মুসলমানদের দিক - 
থেকে প্রথম, দেখাদেখি শিখদের দিক থেকে ৪1 তবু? 


একট! খসড়া সংবিধান স্বাক্ষরিত হল ; তাতে সই 


করলেন, ANT: তেজবাহার AZF, মতিলাল নেহরু, ' 


স্যার RÍA SAIN, এম এস আনে, সর্দার মল সিং 


শোয়েব ! কুরেমী,- নি আর প্রধান এবং স্থভাষচন্দ 


বনু |. 
নিচ 


‘fae. Sasa রাজনীতিক্ষেত্রে ' আমরা: আরও ' 
একট" জিনিস লক্ষ্য, করব যে, নিজেকে' একজন : 


ইতিমধ্যে তার! খলিফাকে হারিয়ে ' 


রর 


স্ব 


Q 


ka 


+ 


a 


| 
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৫২৫ সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদ 


adarei (Messiah) রূপে দাড় করাবার জন্য 
» AMA আত্মগ্রয়াসের কার্পণ্য ছিল al; “এজন্য 
তিনি বড়,একট। কমিটি-টমিটিতে থাকতেন না এবং 
রাজনৈতিক ayie রাঙজনীতিক্ষেত্রে মোকাবিল। 
করতেন না। এর-কয়েকটি উজ. giy, তিনি হিন্দু 
মুসলমান সমস্যা অনশন করে মেটাতে চেয়েছেন, 


, তাতে তা কখনও মেটেনি, পক্ষান্তরে আরও'বেশী করে 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে, 


একেবারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ম্যাকডোনাজ্ডের -দেওয়। 
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ “গ্রহণ করব al বর্জনও 
করব ন!’ - এমনি: একটা অস্বাভাবিক 'মনোভাব নিয়ে 
, কাৰ্যত গ্রহণই -করলেন এবং কম্যুনাল এওয়ার্ডের 
ভিত্তিতে fey ‘এলাকায় হিন্দুগ্রার্থী, ..মুসলমান, 
, এলাকায় জাতীয়তাবাদী আখ্যাধার একশ্রেণীর 
মুসলমান প্রার্থী tie করিয়ে গান্ধীশিষ্তেরা. সেই যে 
পৃথক নির্বাচন প্রার্থী কায়েম করলেন তা আজও, 


PHS হস্তাম্তরন।মা স্বাধীনতার ২৭ বছর পরও, , 


; একট অর্থহীন. সেক্যুলার সংবিধানের নামে চললেও, 
বেশ দৃঢ়মূল হ'য়ে আছে। কংগ্রেস তো পারেই না. 
বারা বিপ্লবী বামপন্থীর “দাবীদার, যেমন কম্যুনিষ্ট বা 
মার্কসিস্ট পার্টি State পারেন al ভোট কুড়োতে 


মুস্লিম এলাকায় মুসলমান, হিন্দু এলাকায় হিন্দু, 


শিখ এলাকায় শিখ এসং তপশীল এলাকায় তপশীলি 
প্রার্থী দাড় করাতেই হয়। শুধু তাই নয়, বাঙালী 
এলাকায় বাঙালী অবাগালী এলাকায় অবাঙালী 
প্রার্থী দিতে হয়। ata yaan এওয়ার্ড এল 
তখন যে প্রতিষ্ঠান রুখে দাড়াতে পারত-_যেমন 


(ড়িয়েছিল . সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে - সেই 


canna এই হাল । যে-মহাত্ব অনশনে 
বিশেষজ্ঞ এবং নিজেকে একনাত্র তার অধিকারী 
বলে ‘দাবী করতেন, তিনিও খিলাফতিদের খুশি 


“রাখতে ম্য।কডেনাম্ডকে মেনে নিয়েছেন। ' যার 


চরম পরিণতি ভারত-বিভাগ ও বৈরী ভাবাপন্ন 
পাকিস্থানের স্থষ্টি। >, | 

দুই নম্বর--তিনি কম্যুনাল এওয়ার্ডে তপশীলি- 
দের পৃথক নির্বাচনের রোয়দাদও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
মোকাবিলা করলেন না, সমস্যার সমাধান করতে 
গেলেন 'অনশনের পথে; ফল এই হ'ল যে, 
তপশীলির। একট! মোটা! রকমের অংশ কামড়ে নিয়ে 
হিন্দু ( না,_অমুসলমান ) রয়ে গেলেন। fee 
কার্যত কি হচ্ছে? সেই পৃথক: নির্বাচনই 5 
তৃপশীলিদের নিবাচন এলাকায় অ-তপশীলি দাড়ায় 
সাধ্য কি? , 

ony কি জাতায়তাবাদের লক্ষণ? সারা 
ভারতকে খণ্ড খণ্ড নিবাচন এলাকায় ভাগ করে 
এদের 'বিরুদ্ধে ওদের, ওদের বিরদ্ধে এদের, . তোষণ 
শোষণের নাম জাতীয়তাবাদ ? 

তিন নম্বর__একদ। কোন এক. সময়ে গান্ধীজী 
ঘোষণা! করলেন, তিনি কংগ্রেসের চার আনার 
agge থাকবেন al কিন্তু তিনি বাণী দেবতা- 
রূপে বিরাঞ্জ করবেন। সর্ধদাই যে দুরে থেকে তা 
নয়, তিনি প্রাথমিক সদস্ত নন, ওয়াকিং কমিটির 
কেউ নন, কিন্তু স্থভাবচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে 


. বহিষ্কারের প্রস্তাব লিখলেন তিনি এবং অনধিকার 


i 


a, রক্ত--ও ক'দিনের ? আপাততঃ 


£২৬+ oa, পৌ ১৩৮১ | 
সত্বেও ওয়ার্কিং কমিটিতে উপস্থিত খেকে a প্রস্তাব 
পাশ করালেন। নিজেই স্বীকার করেছেন, নইলে 
দ্বিধা জাগতে পারত | 

গান্ধীজী JSMF কখনই Ay করতে, 
পারতেন ন! ; কেননা, সুঠাষচন্ত্ ছিলেন জাতীয়তা- 
বাদের YS প্রতীক or এই কারণেই তার আঙ্জাদ 
হিন্দ cae কখনো সাম্প্রদায়িক সমস্ত। দেখা 
দেয়নি ; 
উদীয়মান (বা উদিত) বেনিয়াশ্রেদীর মুখপাত্র ; তাই 


লেনদেনের কারবারে কখনো কেন সমস্ত।রই .তিনি 
বেনিয়াত্রেণীর 
আপাতঃ লাভটাই আসল কথা, ভবিষ্যৎ MARA ` 


সমাধান ক'রে যেতে পারেননি | 


UF কমুনাল এওয়ার্ড মেনেও আপাততঃ তো 
কয়েকটি রাজ্যে, , ক্ষমতাধিডঠিভ. হওয়া গেল! 
আবুল গফফর খানের জাতীয়তাবাদী .B: পঃ 
সীমান্ত প্রদেশ নেকড়ের মুখে পড়ুক, অনেকখানি 
ভারতবর্ষে ইংরাজের ক্ষমতা তে! হস্তাস্তরিত হ'ল 
দেশ্বভ।গে পঞ্জাবেই way লোকের spel 
হয়েছে, হোক না, বাকী ভারতে রাজদণ্ড 'তো 
কংগ্রেসের হাতে এল ; উৎখাত উদ্বান্তদের অশ্রুপাত, 
তো স্বস্তি 1 
এরই নাম বেনিয়াবাদ--এরই প্রবক্তা গান্ধীজী 
জাতীয়তাবাদের নয় | 

জাতীয়তাবাদ কংগ্রেন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে 


সুভাষচন্দ্র বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, তিনিই ছিলেন: 


বেনিয়াবাদের, বেনিয়াতন্ত্রের একমাত্র বাধ | 
৯৯২৮ থেকে একটার পর একটা, Hee দৃষ্টান্ত 


পক্ষান্তরে গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় 


oF 


দিয়ে এই মহাসত্য ' প্রতিপন্ন; করা নিরপেক্ষ 
ইতিইাসবিদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য কিন্তু একট! 
প্রবন্ধের কলেবর মহাভারতের আয়তন দাবী করতে 
পার না! ` l 

এই মহাভারত যেদিন লেখ! হবে-_সেদিনই 


উত্তর পুরুষ জানবে কোথায় ছিল সংঘাত, কোথায় 


জাতীয়তাবাদের রসধারা হারিয়ে গেল এবং আজ 
কেন এই সহস্র সমস্ত। দেশকে সর্বরকমে পীড়ন 
করছে। 
এই মহাভারত সম্পূর্ণ করা অসাধ্য আমি সেই 
তরুণ সম্প্রদায়ের দিকে তারিয়ে আছি যারা এই 


আমার এই পরিণত বয়সে, আমি জানি, : 


ary. 


মহাভারতের AJAS শাসকদলের মুখ-ন।চাওয়! , 


ব্যক্তি নিরপেক্ষ [প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ কুড়োবেন | 


এবং এই দীন, ভগ্ন জীর্ণ মহাভার বাসীর দিব্যবাণীকে 
সার্থক ক'রে তুলবেন। 
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With Best Compliments: <° ` 
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তুমি যে ete সু i 
_ শীস্তশ্ীল দাশ 


- মাঝে মাঝে কালে মেঘগুলো 


ঢেকে দিতে চায় ও FÁS | 
কী-ষে তার ছুঃসাহস, বুঝি না, বুঝি না। 
বার বার ব্যর্থ হয়ে যায় | 


তুমি যে প্রদীপ্ত z4 জ্যোতির্ময় আপন বিভাঁয়। 
মৃত্যু নেই ও সূর্যের, 

দেশের হাদয়াকাশে চির দীপ্যমান 

গ্রহ তারকারা সব এধারে ওধারে 

স্বল্প দ্যুতি নিয়ে ভার আপন আপন কক্ষে ঘোরে। 
তোমার উজ্জ্রল আলো সর্বব্যাপী, 

সমস্ত আকাশ আলোকিত ও আলোকে, 


সব গ্রহ উপগ্রহ ঢাক! পড়ে যায়। 


কালে! কালো মেথেদের সব আস্ফালন 
চিহ্হীন হয়ে যায় ও দীপ্তির কাছে। 


/ 


পৌষ »৮১-৮৭ 


যখন তোমার কথা ভাবি; 

কাঁ বিশ্ময়ে ভরে ওঠে বুক l 

সমুন্নত ওই মৃতিখানি তেজোদীপ্ত মহানায়কের 
গরিমায় উদ্বেল সুন্দর ৷ ) 
অমলিন gfe তার বিচ্ছুরিত দিকে faseta | 
তোমার তুলনা কই পাইনে কোথাও; 

কারো সাথে তুলনীয় নও তুমি, 

SALA একক £ É 


' বীরত্বে সংগ্রামে ত্যাগে দেশপ্রেমে 


সবোঁপরি মানবিকতা 


কী ভাম্বর ও জীবনখানি-! 


' ও মহান যৃণ্িধানি স্মরি বারংবার 


প্রণাম জানাই নতশিরে | 


ey ee ২৩ জং শত তত দলত তক 


Office: 27-0385 


| Factory: 82-5238 
Cable: “LLOYDTOOLS” Delhi Phones | 
D ' Resi : 22-6100 


With Best Complimenis From : 





LLOYDS TOOLS (INDIA) 
ENGINEERS & MANUFACTURERS 


) ১ ০৫ 
Factory : 63, Shardhanand Marg, 


B/6, Mile Stone, Mathura Road , (G, B. Road) 
FARIDABAD-3 (Haryana) < Delhi-——110006 r <> 
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কোনো দেশে গণবিদ্রোহ শুরু হলে, বিপ্লবীদের 
প্রথম প্রচেষ্টা হয় সেই সব অঞ্চলে আপন প্রতিষ্ঠা 


প্রমাণ করা । দখলীকৃত স্থানে সেনাবাহিনীর ওপর - 


প্রথমেই অধিকার পাওয়া যায়.না; দেশের Fal 
ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করায়ত্ত Fal দূর অন্ত । সেই জন্য 


Jo প্রথমেই তারা ডাঁকবিডাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 


পৃথিবীর বহু দেশেই তাঁর উদাহরণ রয়েছে। 
আমাদের দেশে ১৯৪১ খ্রীষ্টাবের আগস্টের ‘ভারত 
ছাড় আন্দোলন’ কালে ডাকটিকিটের রচনা (Essay) 
প্রস্তুত কর! হয়েছিল | ডাকটিকিটের নক্সায় ছিল 
ভারতবর্ষের মানচিত্র-_মাঝে মাঝে লেখা INDIA ; 
আর লেখ! ছিল Congress Postal Service 
ও টিকিটের মূল্য । অবস্ত ত আর বাস্তবের মুখ 
দেখেনি। আমাদের দেশে এই ধরণের আর একটি 
নজীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র Ty Fee পরিকল্পিত 
‘আজাদ হিন্দ, ভাকটিকিট। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ন্ুভাষচন্্র aj 
নজরবন্দী ছিলেন। ইংবেজের চোখে ধুলো দিয়ে 
' তিনি ১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে আফগানিস্থান 


₹ পুষ্পেন্দু লাহিড়ী 


ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানী গিয়ে পৌঁছান. 
এদিকে জাপানে রাপবিহারী aya প্রচেষ্টায় ১৯৪২ 


Ma আঞ্জাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয় এবং 


নেতাজীকে তার ভার গ্রহণের জন্যে আমন্ত্র 
জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণে সাড়৷ দিয়ে {ore 
অমীম GARA ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি 
সাবমেরিণ যোগে টোকিওতে উপস্থিত হন ও 
সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। ২১শে অক্টোবর 
feta অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা 
FTAA | 

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের wi _সুভাষচজ্যের 
মনে অহরহ জাগরুক ছিল। নানা | পরিকর্নার 
মধ্যে তিনি aege ভারতবর্ষের ডকিটিকিটের 
আয়োজনও করেছিলেন। ভেবেছিলেন মুক্ত অঞ্চল- 
গুলিতে cram ব্যবহার করবেন | 

এই উদ্দেশ্যে জার্মানী থাকাকালীন wine 
শিল্পীর দ্বারা তিমি ডাকটিকিটের কয়েকটি নক্সা 
প্রস্তুত রুরেন এবং asta ভিয়েনাতে তু লক্ষ 
টিকিট মুদ্রিত করান! তার মধ্যে রিভিন্ন মূল্যের 


2৫৩৩ 


PA, পৌষ ১৩৮১ 


দশ রকম টিকিট fen: fea ও বর্ণের সমন্বয়ে 


সেগুলি অপূর্ব Safes নক্সাগুলিতে ভারতবর্ষের ' 


অন্তরের ছবিটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। 


| তিনটি ডাকটিকিটে পাহাড় বনভূমির পটভূমিকায় ' 


কৃষক, হালের বলদ ও লাঙ্গপলের efit সেবার 


প্রতীক অন্ত একটি__রোগী ও শুজ্জধাকারিণী মহিল।। 


আর একটিতে ভারতের বীর সৈনিক অন্তর. নিয়ে 
দেশরক্ষায় প্রস্তুত। ছুটি টিকিটে চরকা হাতে 
মহিলা--কুটির শিল্পের গোনা বোঝায়। অপর 
দুটিতে রয়েছে ভারতবর্ষের . মানচিত্র, ছু পাশে 


খোল! তলোয়ার--মধ্যে একটি শৃঙ্খল feR হয়ে 


যাচ্ছে। আর একটিতে চিত্রিত হয়েছে আজাদ 
. ছিন্দের পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা । “ডাঁকটিকিটগুলিতে 
বর্ণ-সমাবেশও সুন্দর. সবুজ, হাক্কা লাল, কমলা, 
খয়েরী, নীল, বেগুনী গ্রস্ৃতি। ডাঁকটিকিটগুলির 
দাম.দ্ধিল আধ আনা থেকে' এক টাকা । . এদের 
মধ্যে কতকগুলি টিকিটে ডাকমাশুল ছাড়াও কিছু 
বাড়তি মূল্য লেখা ছিল। সেটুকু যুদ্ধের ব্যয়ভার 
_ বহনের জহ্যে ধার্য হয়েছিল প্রতি ভাকটিকিটেই 
AZAD HIND শব্দ gè মুদ্রিত ছিল। কিন্ত 
আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ডাকটিকিটগুলির প্রচলন 
কর! যায়নি ।- 'হদিও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিল। কারণ 
সুভাষচন্দ্র জাপানে এই মুদ্রিত ডাকটিকিটগুলি সঙ্গে 
নিয়ে যেতে পারেন নি। উপরস্ত ১৯৪৫ সালে 
রাশিয়ার ভিয়েনা দখলের সময় আলোচা ও|কটিকিট- 
efaa অধিকাংশই চুরি হয়ে বায়? বাকী টিকিট 


ন্ট করে ফেল! হয়। ছুরি যাওয়। টিকিটগুলির 
কিছুটা পরে ভারতে এসে পৌঁছয় এ এবং সংগ্রাহকদের 
ARCA AIA |: i 


t 


কিন্ত তাই বলে সুভাষচন্দ্র দমে যানমি। মুক্ত 


ভারতের asia ও দৃঢ় সংকল্প ছিল তার মনে l 


ভারতবর্ষ আক্রমণ করার 'জন্তে যখন নেতাজী 


LNA, বাহিনী নিয়ে ata পৌঁছান, তখন আবার 
"ছুটি ডাকটিকিট তৈরী .করেন, ডিজাইনে ছিল 


Arzi Hukumate Azad Hind এবং ভার 
নিচে Provisional Government of Free 
India. এক পয়সা দামের টিকিটটি ছাপা 
হয়ে ছিল বেগুনী রঙে আর age রঙে মুদ্রিত ছিল 
এক আনা মুল্যের ডাকটিকিট । ১৯৪৪. শ্রীষ্টাবের 
১৯শে মার্চ আজাদ হিন্দ ' ফৌঙ্জের প্রথম: দল 


ব্র্মদেশের সীমানা পার হয়ে ভারতের ভেতর প্রথম . 


প্রবেশ করে। পরে ভারত-সীমান্তের মধ্যে ১৫০ 
‘মাইল অগ্রসর হয়ে মণিপুর ও কোহিমা দখল FTA | 
শোন! যায় সেই সময় উপরোক্ত ‘চলে| দিল্লী’ 
ডাক টিকিট ছুটির ব্যবহার হয়েছিল। এ সম্পর্কে 


স্ট্যানলি পিবনস্‌ এর তালিকায় উল্লেখ আছে-__ 
The stamps are stated to have been x 


used in the occupied areas of India 
during the drive on Imphal, issued by 
the Indian National Army. .. 


নেতাজীর নামে ভারতে galta 
ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। , ১৯৬৪ সালে ডাক" 


i 


তিনটি 


বিভাগ হঠাৎ way করে তার নামে টিকিট বার: 


T- 


t95 


আজাদ হিন্দ, ভাক টি কট, 


করবে। জলপাই রঙের পনের নয় পয়সা দামের 
টিকিটটিতে ছিল নেতাজীর প্রতিকৃতি ও স্বাক্ষর এবং 


.আই-এন-এ Ute । যেহেতু স্থভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান 


রহস্তমণ্ডিত ও মৃত্যু সংবাদ অনিশ্চিত, লে কারণে 
জনসাধারণ চেপে ধরলেন ডাকবিভাগকে। মুখ- 
রক্ষার ary ডাকবিভাগ তড়িঘড়ি করে আরও 
একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে! ' সেটি পঞ্চানন নয়া 
পয়সা মূল্যের এবং কাল ও লাল রঙে মুদ্রিত | 
ছবিতে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ, ফৌঞ্জ । এক কোণে 
হিন্দীতে লেখা--জয় হিন্দ, চলো দিল্লী। নিচে 
ইংরেজীতে লেখ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। ৬৭তম 
জন্মবাধিকী। প্রকাশের তারিখ ২৩-১-৬৪। 

তৃতীয় নেতাজী ডাকটিকিট প্রচারিত 'হয় ২১শে 





অক্টোবর, ১৯৬৮ খীষ্টাব্দে, আঙ্জাদ হিন্দ সরকারের 
২৫ তম বর্ষপুতি উপলক্ষ্যে | টিকিটে সুভাষচন্দ্র : 
ঘোষণাপত্র পাঠরত, ওপরে আজাদ হিন্দের পতাকা, 
g পাশে খোলা তলোয়ার । নেতাজী ' পরিকল্পিত 
এক টাকা! মূল্যের “মাজাদ হিন্দ» ডাকটিকিটের সঙ্গে 
এর ages খু'জে পাওয়া যায়। | 

পরিশেষে বলা যায়, স্থুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিসহ 
আজাদ few’ ডাঁকটিকিটের এক a একাধিক 
নক্সা গ্রহৎ করে, fa ডাকটিকিট রচনা কর! যায়; 
তাহলে ভারতের বিপ্লবী মহানাঁয়কে উপযুক্ত সম্মান 
জানানো হবে। কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম 
ডাকটিকিট qarda তিনিই পথিকৃৎ i 


, * ডাক টিকিটগুলির প্রতিকৃতি এই সংখ্যার aya- 


ছাপাহয়েছে। জঃ সঃ 





FOR YOUR REQUIREMENTS IN PRECISION 
MICROSCOPES PLEASE INSIST ON 


t 


OLYMPUS 


Olympus (India) Prt. Ltd. `- 


29, Netaji Subhash Marg 
Delhi 110006 





স্পা 

Whatever the project, you can count on Macneills to provide every service { 
from designing to commissioning. i 

à r \ 


SHOPPING FOR EXPERTS? 
SAVE TIME AND, MONEY — 


“Call Macneills 


FOR ELECTRICAL TURNKEY INSTALLATIONS 


‘Macneills have specialised i in designing and execution of power and lighting 
installations covering. power transformers, high and medium voltage 2 
switchgear, distribution equipment, electric motors, lighting ` 
fittings and all inter-connecting © 
cabling work and earthing—as turnkey projects. 
\ Why not take advantage of our experience? And expertise ? 


‘ Contact any of our offices, Our experts will be happy to call on you 
to discuss your problems. > 


MACNEILL & BARRY- LIMITED 


Regional Offices : | 7 
CALCUTTA ৬ MADRAS ə BOMBAY e NEW DELHI - >` p 


Eastern Region Branches : 


Dishergarh. Dhanbad. Dibrugarh. Gauhati. Jamshedpur, Patna, Ranchi | 


৯ 





\ 


স্তাল্পভ্ড্বম্দেল্স Sasi ও Tessar 


বিশিষ্ট উপাদান দিয়ে সমৃদ্ধ একটি সম্ভাবনাময় 
asa বিধৃত ভারতবর্ষের জাতীয়তা . আপন 
অবদানকে বিশ্বের ভাণ্ডারে তুলে দিতে অপেক্ষমান | 
মধ্যপ্রদেশ যুবসম্মেসনে সভাপতির ভাষণে 
সুভাষচন্দ্র বলেছেন (২৯, ১১. ২৯), “ব্বাধান 
* ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা" ও সত্যতাকে তার 
আপন অতুলনীয় অবদানটি fact” এর আন্ত 
সমগ্র জাতির মধ্যে বন্ধনমুক্তির প্রেরণা জাগ্রত 
করে তাকে নূতন চেতনাবন্ধ ক'রে তুলতে হবে। 
( দ্রঃ অমরাবতী ভাষণ."-হ্ভাষচন্দ্র । ১. ১২, ২৯)। 
জাতীয়তার প্রকৃত তুমুশীলনের মধ্য দিয়েই তা 
বিকাশলাভ করবে। বর্তমানে 
' নেতৃত্বের অভাবে জাতির fate? সন্ধার আবরণ 
উন্মোচিত হৃচ্ছে না আজও। পৃথিবীর একটানা 
মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহের ধারক হয়েও বর্তমানের 
ভারত অতীত এঁতিন্থের সমকক্ষতা অর্জনে নিজেকে 
উত্তীর্ণ, করে তুলতে পারেনি । তাই স্বাধীনতা 


আন্দোলনের শেষ প্রান্তে বহুদিনের সঞ্চিত মূল্য- 


বোধকে বিসর্জন দিতে ও তার বাধেনি। ভারতবর্ষের 
- বাইরে থেকে নেতাজী সুভাষচন্দের আকুল আবেদন 
উপেক্ষা ক'রে, যে ইতিহাস-বিরোধী দেশভাগের 


ইতিহাস-সচেন' . 


মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা AS হয়েছে, তা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এক চরমতম হূর্ভাগ্যময় প্রতারণার কাহিনী- 
রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ı | 

আমরা যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছি, যার 
অবদানকে বিশ্বের ভাণ্ডারে তুলে দিতে চেয়েছি, 
যে ভারতের সাধনার ফল জাতীয় ভাবনার সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ প্রভাবে মিশে গেছে, বর্তমানে তাঁর 
এতিহালিক রূপায়পের Nel সম্পর্কে, স্বতঃই প্রশ্ন 
উঠবে। তাই ভারতের ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক, 
আত্মিক উপাদানে সমৃদ্ধ, তার জাতীয়তার উপাদান- 
গুলির সংক্ষিপ্ত অনুশীলন ভারতের ভবিস্তুৎ মিশনের 
দিকে অগ্রসর হবার বাস্তবপন্থ! নির্বাচানে সহায়তা 
FIA | এ 


ভৌগোলিক mre , 
জাতিসত্বার গঠনে ভৌগৌলিক পরিবেশের . 
অবদান অলঙ্ঘনীয় এবং সেদিক থেকে ভারতবর্ষের 
ভৌগোলিক প্রকৃতি তাকে একটি faka দান 
করেছে। সুভাষচন্দ্র তার Indian Struggle 
(ভারতের . মুক্তি-সংগ্রাম )- পুস্তকের ভূমিকায় 
বলেছেন, ‘ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি 


i 


tos ora, পৌষ ১৩৮১ ` 


স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ হিসাবে যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। 
উত্তরে বিশাল হিমালয় আর হ'দিকে অসীম সমুদ্র 
পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সন্ধার শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন’ (দ্রঃ p-4:--I. ৯১১, Introduction) | 
এই ভৌগোলিক সত্বা জাতীয় সত্বার অন্যতম প্রধান 
উপাদানরূপে স্বীকৃত. বৃটিশ শাসকের! ভারতবর্ষের 
একত্বকে আমল দিতে চাননি এবং 
ভারতবর্ষের অনৈক্ণের দিকগুলিকে ভুলে ধরতে 
তারা কোন কার্পণ্য করেন নি। [ preno 
pains has been spared to divide the 
people more and more’I., S, P-4] 
ভারতবর্ষের ভূগোল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা 
একজন Beate 'লেখক লিখেছেন, 'ভারত্তবর্ষকে 
সাধারণভাবে একক দেশ মনে কর! হয়, কিন্তু তা 
সত্য নয়,ভারতবর্ষকে, বরং রুয়েকটি দেশের সমষ্টি 
বলা যায়!’ (Vide p. 25 R,K,M)? | জন ষ্টাচি 
বলছেন, ‘ভারতবর্ষ সম্পর্কে. প্রথম এনং মুখ্য বিষয় 
জানবার হ'প-_পশ্চিণী ধারণায় ভারতবর্ষে 
প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক কোন প্রকারেরই ÂT নাই, 


সেজন্য ভারতবর্ষ বলে কোন একটি দেশ নাইবা ' 


ছিলও aii (ibid—p 26)1 ভারতবিদ্বেষী 
পশ্চিমী পণ্ডিতদেরও' যুক্তিগুলি বৃটিশরাজের ভেদ- 
নীতিকে (Divide and Rule policy) স্থায়িত্ব 
দান করার তাত্বিক হাতিয়ার হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। 


i 


(x) 1. 8.—Indian Struggle} (২) R.K, M 


The Fundamental Unity of India 
—by Radha Kumud Mookerfi, 


বৈচিত্র্যময়: 


পরবর্তী আলোচনায় আমরা আরও দেখব,*"* 


প্রাকৃতিক ভিন্নতার মতের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত ভিন্নতাকেও তারা ছুই- 
জাতিততে রূপদেবার অক্লান্ত. প্রচেষ্টা. করেছেন 
এবং যে প্রচেষ্টায় তার। যে সফলত| অর্জন 
করেছিলেন তার বেদনাদায়ক ইতিহাস কারে! অঙ্গান! 
TH lee l p 

যাই হ’ক ভৌগোলিক Aa অনৈক্যের বিষয়ে 
ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যেও . মতপার্থকা ছিল। 
যেমন ভি. এ. স্মিথ বলছেন, ‘সমুদ্র আর পাহাড়- 
ঘেরা ভ্যরতবর্ধ যে 'একটি ভৌগোলিক সত্বা তাতে 
সন্দেই নাই এবং AFI তাকে একটি নামে 
অভিহিত করাই যথার্থ ৷৷ স্থভাষচন্দ্র Sta Indian 


‘Struggle পুস্তকের ভূমিকায় ভি. এ. স্মিথের 


Oxford History of, India. নামক পুস্তকের 
ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে স্মিথ 
বলেছেন, “সাধারণতঃ ইউরোপীয় লেখকগণ 
ভারতের একত্ব অপেক্ষা তার ভিন্নতার দিকগুলি- 
সম্পর্কে বেশী সচেতনতার স্থাক্ষর . রেখেছেন 1” 
fay তার উল্লিখিত পুস্তকের . ভূমিকায় 
অন্যত্র বলেছেন, ‘জোসেফ কানিংহামের মত 
অস্বাভাবিক স্বাধীনচেতা. লেখক হ'লেন এর 
ব্যতিক্রম” স্মিথ কানিংহামের লেখা থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে কানিংহাম, বলছেন, 


r 


X 


কাবুল থেকে আসাম উপ্যকা- এবং সিংহল, পর্যন্ত. 


বিস্তৃত হিন্দুস্তানকে একটি দেশ, একটি রাজ্য 


" হিসাবে: দেখ! হয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনগণের 


৫৩৫ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ও gatis 


মন, যে জনগণ একই মহারাজাধিরাজের অধীনে 
agafo হিসাবে বসবাস করেছেন” (History of 
the Sikhs 1853— p 283) | i 

ভৌগোলিক বিষয়ে পণ্ডিত Chisholm বলছেন, 
প্রকৃতি ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র Brea চিহ্নিত 
করেছে, পৃথিবীর অন্তত্র যার. তুলনা বিরল-*.এই 
অঞ্চলটির প্রাকৃতিক গঠনে এবং জল-বাযুতে নানা 
বৈচিত্র রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
থেকেঃতার পার্থককে উপেক্ষা করার উপয়ি নাই” 
(Vide p, 26,R. K. M, ) 

জাতিগঠনের অন্ততম প্রধান উাপাদান তার 
ভৌগোলিক সত্বা এবং ভৌগোলিক একা থাকলে 
1 জাতীয়তার amy দিকগুলি প্রকাশিত হ'য়ে 
কালক্রমে তাদের প্রভাব বিস্তার Fa e as 
ভৌগালিক 'সত্বা---অন্তান্ত বিছিন্নতাকারী শক্তির 
_যেমন স্থানীয় আচার ব্যবহার, ভাষা ধর্ম 


a প্রভৃতির-_বিরুদ্ধে aie করে ’---( Vide pi24 
R,K.M.)1 পণ্ডিত রাধাকুমুদ gafa 
ভারতবর্ষের 


ae এঁক্যের সমর্থনে অনেক যুক্তি 
উত্থাপন কারে ভারতের একের ইসারতের 


ভিত্তিস্তস্তগলি আমাদের সামনে তুলে, ধরেছেন । : 


সুভাষচন্দ্র তার উল্লিখিত পুস্তকের (IS. ) 


Y তূমিকায় সেই সব যুকতিগুপির দিকে আমাদের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করেছেন । তিনি (রাধাকুমুদ RIA) তার 

১ বক্তবোর মধ্যে বলেছেন CA, ভারতের (পাকিস্তান 

সমেত) প্রাকৃতিক খনিঙ্গ সম্পদগুলি (যেমন কয়লা, 

লৌহ ইত্যাদি) বিভিন্ন অঞ্চলে এমনভাবে ছড়িয়ে 
পৌহ ৮১৮ 


ude 

রয়েছে যাতে আঞ্চলিক পারস্প্রিকভার sta? 
জাতীয় অর্থনীতির স্বয়স্তরতা নির্ভর করে এবং 
সেজন্কই ভারত বিভাগ নিতান্তই রাজনৈতিক 
প্রাকৃতিক নয়। 

জাতীয়তার বিষয়ে অন্যতম রি ans 
Kohn বলছেন? . 'জাতীয়তার গঠনে সর্বপ্রধান 
বাহিক উপাদান হ’ল একটি সাধারণ ভৌগোলিক 
অঞ্চল |---agtafes ও ভৌগোলিক ন্বতগ্রতার 
কারণেই কানাডীয় প্রমুখ জাতি গড়ে উঠেছে” 
Œ. K. p—15) 

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরি রবেশ dan 
সামগ্রিক জাতিদত্বাকে ভিত্তিগত . অবদানে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছে। ধ্যানগন্ভীর হিমালয়, লীলাচঞ্চস 
সমুদ্র, সুদীর্ঘ শ্যামল সমতল আর উপত্যকা মিলিয়ে 
যে ভৌগৌলিক ভারত _জাতিসন্বায় তার অরদান 
ভারতবর্ষ নামের মধ্যে জীবস্ত হয়ে আছে। 


ভারতীয় জাতির গঠন ও তার সভ্যতা. 
O ভারতের সত্যত! খৃ পুঃ তিন হাজার বরের 
পুরাতন এবং সেই কাল থেকে bt তার 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বয়ে চলেছে। 
এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! । এর থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় 
জনতার সজীবতা, তাদের সংস্কৃতি ' সভ্যতার 


লজীবত।। (I, S.—p-5 ) মহেঞ্োদারে। kibira 
' খননকার্ধের পরে এটা নিশ্চিত 'জান। গেছে আর্ধ 


বিয়ের বইপুর্ধেও ভীরতবর্ধ এক উন্নত Heyer 


৫৬৬ GHA) পৌষ ১৩৮১ 


অধিকারী ছিল (দ্রঃ এ)। ভারত ইতিহাসের 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
- সুভাষচন্দ্র কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যার 
মধ্যে তিনি বলছেন, “ভারতের ইতিহাসে সব-সময়েই 
দেখা গেছে সমস্ত বিদেশীগণ ভারতীয় সমাণের 
মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে গেছেন। 
প্রথম এবং একমাত্র ব)তিক্রম !'- 

ভারতবর্ষে আর্ধরা আসার আগে নান! জাতির 
anata’ ছিল.. 'এদের' মধ্যে প্রধানতঃ দ্রাবিড় ও 
অদ্রিকরাই প্রধান এবং Stal তাদের বিশিঃ সভ্যতা 
' গড়ে তুলেছিলেন। আরও আদিম ছিলেন নেগ্রিটোর! 
ধারা সমুদ্রোপকুলে বসবাস করতেন । এদের 
অবস্থিত এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। 

‘atten এসেছিলেন উঃ পূর্বাঞ্চালের পথে, 
. অনেকের 'মতে এশয়াহুমাইনর থেকে । কোল ও 
খাসিয়াগণকে_ এদের উত্তরপূরুষ বলে. চিহ্নিত করা 
হয়। 
হিমালয় অঞ্চলে এ রা ছড়িয়ে পড়েছিলেন | 
চাষ, পানস্ুপারির ব্যবহার, হিন্দুর পুর্জা refs, 
বিবাহের নান! অনুষ্ঠান এবং পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি 
Saa অবদান বলে অনুমিত হয়েছে। ‘ale s- 
ভাষী জনগণ উত্তর ভারতের সমতল, অংশে এখনকার 
হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে, তাদের 
পৃথক age অস্তিত্ব বর্জন করেছে’ (ভারত সংস্কৃতি 
পৃঃ ১২) 


দীর্ঘকায় সরলনালিক আাবিড়েরা এসেছিলেন 
(১) ভারত সংস্কৃতি--স্থনীতি কুদার চট্টরোপাধ্যায়। 


| যা এর ; 


T গঙ্গার র উপত্যকা, মধ্য ও দক্ষিণভারতে এবং 
ধানের - 


সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে আর্ধ আগমনের কয়েক সহন | 
বছর পূর্বে এবং Stat ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে + 
বসবাম করতেন, বলে অনুমান করা হয়। ভার! 
উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অষ্টরিকদের সঙ্গে বসবাস করতেন |. 
een ও দ্রাবির এই ছুই জাতির খুব 
মিলন মিশ্রণ ঘটেছিল বলে বোধ হয়। (পৃঃ 


! 


: ১৩) হিন্দু সভ্যতার বাহা. অনেক উপকরণ এই . 


দ্রাবিড়দের কাছ থেকে atas, শিব 9. উমা 
এবং বিষ্ণু ও Aa কল্পনা! ভারতে দ্রাবিড় জাতির // 
মধ্যে প্রথমট। প্রচলিত ছিল, যোগসাধনার Weve 
ভ্রাবিড়দের মধোই Bee হয় ব’লে মনে হয়। 
মহেঞ্জোদাড়ো আর হড়প্লার বিরাট সভ্যতা দ্রাবিড় 
জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ Bai”. 
(এপৃং১৩)। 

alga বিজিত জাতি হিসাবে দেখ! দিয়েছিলেন, 


এবং তাদের ভাষা আর সম্ঘশক্তি ছিল. জোরালো | 
আর্ধরা যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতার ধারক | 


ছিলেন এবং অষ্টিকরা que: গ্রামীণ সভ্যতা -৯ 
ও দ্রাবিড়ের। নাগরিক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন। 
এদের সকলের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ, ঘটতে লাগল, 
আর্ষের ভাষা ও ধর্মের অনুষ্টানাদি অনার্ধরা 


(aay অধিবাসী ) মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে 


আর্ধ-অনার্ধ সভ্যতার শঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটল". এই 
ভাবে সংস্কৃতভাষাকে বাহন ক'রে মিশ্র kaa 
সভ্যনতা__হিন্দুসভ্যত। হ'য়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে 
থাকে? (এ পৃঃ ১৪) এবং “হি বা প্রাচীন ভারতীয় 
national বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্টরূপ ফুটে 


' ৫৩৭ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র 
উঠতে প্রায় হাঞ্জার বছর লাগে; (8) অনেকে 
অবশ্য এমনও প্রকাশ করেছেন যে, আর্রা দলে 
দলে ভারতে আসেননি, তাদের ধর্মমত, ' ভাষা, 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি ইরাণ ইত্যাদি দেশ থেকে ভারতে 
সঞ্চারিত হয়েছে। | 

যাই হোক হিন্দু-সভযতা গড়ে উঠেছে এক fis 
সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এবং 'তার সংস্কৃতিতে আর্য, 


দ্রাবিড়, aera বিভিন্ন সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গী মিশে: 


care আর্য ও, অনার্ধের . গ্রহীষ্ণুত। ভারতীয় 
. এ্রতিহ্োর এবং হিন্দু সভ্যতার একটি মুখ্য উপাদান | 
পণ্ডিতদের মতে অনার্ধদের oes কাহিনী পুরাণ, 
মহাভারতে শান্তর ও কাব্যে রূপ নিয়ে হিন্দু afer ' 





আহত উপাদান আর্ধের দানের চেয়ে অনেক বেশী 
বলিয়াই মনে হয়’ (PA sd) এর থেকে এ 


কথ বল! চলে, আর্্যভাষ গ্রহণ করে ও ভারতের 
আদি জাতি afg ও আষ্ট্রিকরা আর্যদের সঙ্গে 
একদেহে লীন হয়ে ভারতের aan সমন্বয়ের ' 
ধারার. জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে গ্রহীফ্ণু fay 
সমাজ ও সভ্যতা শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি . 
জাতিকে আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে." 
ভারতে হিন্দুসভ্যতার মূল শক্তি হ'ল তার ef | স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁই বপেছেন, “ভারতে-..ধর্ম জাতীয় 
জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, উহাই-যেন জাতীয় Fea 
সঙ্গীতের প্রধান সুর ৷’ ধর্মই হিন্দু জাতিকে একত্রে 
ae করেছে” এ ধর্ম যঙ্কীণতাকে বর্জন কাঁে fE 
' সভ্যতাকে বিশ্বননীন আবেদনে পূর্ণ ক'রে তুলেছে।'' 
(ক্রমশঃ). 
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Ss সহাত্কেজম্রালাল এ ক aS 


| mts, sepa বা স্যাশনাল নার 
দিন ভালে তাকে আলতা সংগ্রামের, 
বিশেষভাবে । গোপন বৈপ্লবিক, সংগ্রামের, কত তথা 
অজানা রয়ে গেছে, তা কতকাল astal থাকবে 


এবং কোনো CHICAS, চিরকালই অজানা. থাকবে, 


কিনা afaitar? তার উত্তর দেবেন এই 


গোপনীয়তার, আড়ালে, আজো সংগ্রামের কত. 


পৌরবোজ্জল অধ্যায় যেমন অন্ুদধার্টিত রয়েছে, 
তেমনি অনেক কালিমাময় অধ্যায়ও আড়ালেই রয়ে 
গেছে। ইরানীংকালে দেখা গেছে দলীয় রাজনীতির 
সংঘাতের পরিণতিতে Hla, মহাফেজধানায় রক্ষিত 
গোপন. দলিলপত্রের. সাহায্যে রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী: করবার Goins তেমনি 


আবার জাতীয় মহাফেজধান। থেকে উদ্ধার করে. 


বিশ্বকবি ররিজ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজের। গোয়েন্বা- 
বিভাগ aza ও কৌতুকোদ্দীগক, বিপোর্টও 
পরিবেশিত হয়েছে।। 

আমাদের অনুরোধে নেতাজী ইরানী বস্তুর 


কয়েকজন অন্তরঙ্জ-সহকর্মী; বাংলাচ্দশের-প্রতিষ্ঠাবান. 
বিপ্লবী, নেতা ও SAF. গড়া সে-সময়কার- প্রখ্যাত _ 


Rad সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধানের oy ‘জয়শ্রী’র 


e 


সুহৃদ রাজালভার সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দলাল সেনগুপ্ত 
১৯৭৪-এর গোড়ায় কয়েকমাস ন্যাশনাল আর্কাইভসের 
নথিপত্র থেকে পুরাণো ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা 
করেন। শ্রীসেনগপ্ত ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৪ এর 
এক চিঠিতে জানাচ্ছেন £ “...-আমাকে কয়েকমাস 
পরিশ্রম করতে হয়েছে সত্য, তবে আনন্দও পেয়েছি 
প্রচুর--*অনেক মূল্যবান জিনিষ index-a রইলেও 
SRA requistion করলে “নাই” উত্তর আসে। 
মনটা তখন বিষণ্ণ বোধ হয়। . এখানে index মানে 
এক একট! বই.৷:-.Home Political- ax 
প্রত্যেকটি, file, প্রত্যেকটি, wads. রাজনৈতিক | 
লোকের কাছে চমকপ্রদ l:e 

প্রবীণ বিপ্লবীরা, একবার দরখাস্ত করেছিলেন 
ইন্পিন con, হতে, তাদের agan) বরে: England- 
এর কোনো জেলে রাখ! হোক্‌। বিপ্লবী নেতার! - 
জানন্তেন এ-আবেদন অগ্রাহা,হরেনা, তবে রলিকতাটা 
উপভোগ্য । দাদার, বিলাত যাবার বাসনা 
করেছিলেন কিনা তাই বা কি'করে বলি! 

আমি ১৯১৪ হতে index দেখ! শেষ করেছি 
১৯৪৫ পর্যন্তই কেবল পাওয়া aa মোট ৩২ 
বছরের index Home Political-qq? cea 
gti একটা বছরের index- এর. মধ্যে পাওয়া 


'কোনো। Question. Assembly বা: 


৫৩৯ জাতীয় মহাফেজখানার এক মুঠো 
যায় নি)।”- 


UH নয়।, 


‘Index যা আছে সরই'যে পাওয়া 
কোনো: facta, রাজবন্দী স্যস্পর্কে 
বৃটিশ 
পার্মামেন্টে। হচ্ছে থাকলে, তা. আছে ।--- 

রাখাল দ!'( দত্ত ) কে ধরার পর, ২৪. ২. ৪৩ 
একট1:0০0-এদেধছি, রাখাল. দাকে, বলা। হচ্ছে.-- 
“He was, known, to. be a member. of 
Apil,Roy’s Dacca Sri. Sangha Party, 
of which Lila, Roy, is. an, important 
member. --: é 

Police দীনেশ, egra Sree. বলছে একটা 
Report-a, তা' দিলাম | যেটুকু, relevant | 
ata দাস ও, SÅR AAA. জেলে, মৃত্যুর উপর! 


M afamats. এসেমব্লিতে একট! om fart 


f 


Requistiom করে' carg cat. কাগজই। 
পাওয়া গেক্স'না। agal সেনের জন্য: বৃটিশ, 


পার্ন/মেট্টে একট|.006500000। ছিল।1-:. এট! ১৯৬- 


এ. BAB, সিং-এর question ১৯৩২৯এর: 
১৯৪৩ তে. aH aata.) সম্পর্কে.১৯. C. Mitra, 
Assembly. question, করেছিলেনামায়ের, 
মৃত্যুর'পর শ্রাদ্ধ করতে, ঘাবার। অনুমতি প্রসঙ্গে. 
সে: কাগজও নেই।1--১৯২৭এর, পোনাবালিয়ার, 
( বরিশাল।) হিন্দুঃমুলমান, দাঙ্গার, পুরে: report. 


১+আছে। দেখে অনেক জান।, CART, PACHA 


১৯১৪" সালের ২টি। বড় ডাকাতির পর. ফরিদপুরে 
রাজনৈতিক qeza atanta Records দেখলাম! 


l aie (দাস) প্রধান আসামী, বালেশ্বরের শহীদ 


N 


an 


নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন: সেন, হিন্দুমিশনের 
প্রতিষ্ঠাতা।সভ্যাপতি স্বামী As. ( আগেকার 
কল্যাণ৷ নাগ.)) প্রভৃতি সবং আসামী!1) মামল্লাটাকিি 
অবস্থায় ফেঁসে. গেলে! তার: সুন্দর, গোপন, বর্ণনা: 
আঁছে।-*1---জীরনদা, (চ্যাটাজি ),. মধুর! ( সুরের, 
Cala), পু্গদার:প্রচুর:৮efe0৪7০6.পাওয়া যায়) কিন্তু 
আনল কাগঙ্গ নেই Ie 
afe দা, লীলাদি; পুলিশের নগরে: ae 
ql. “most dangerous of: the , Bengal: 
Terrorist, এর) leader 
বলে।চিহিিত, ছিলেন,_-আর, সে, organisation; 
“Ba.” 
File No. 75/9/41. 
1941, 
Government, of India, 
Home Department, Political, . 
| ' (Internal, Section), 


organisations”: 


এই” ফাইলে, উত্তর প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী: 
আর. এফ, মুদ্রী আই: নি, এস. গভর্নমেন্ট, অফ: 
ইণ্ডিয়ার হোম ডিপাটমেন্টের। সেক্রেটারীকে; RAA. 
নেতা aa ও লীল। রায়কে, উত্তর প্রদেশ 
থেকে, বহিষ্কার, BAR লঙ্ষৌ থেকে: 323° এপ্রিল, 


:১৯৪১-এ। cu. রিপোর্ট, পাঠিয়েছিলেন, তাত্তেঅিল 


রায়.স্পর্কে, বল।, হয়েছে SAN. important. : 
and dangerous revolutionary organiser 


৫৪০ জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮১ . 
` in Bengal and a leader of Dacca Sree 
Sangha—one of the most formidable 


terrorist organisation in Benglal........ 
subsequently married ex-datenue Miss 


Leela “Nag, the leader of the 
women’s section of the Sree Sangha 
organisation, While in, Deoli he 


was one of ‘the leaders who agreed 
to an amalgamation of the Bengal 
Volunteer Group with Sree Sangha 
and to their together 
after release, on Socialist lines with a 
view to strengthening their party 
preparatory to reverting ‘to terrorism, ' 
subsequently in 1938 one of those’ 
chiefly responsible 
co-operation between the Sree Sangha 
and Anusilon, Groups. ‘On release 
assumed charge of the Sree Sangha 
organisation, ‘ ‘came continously to 
notice in Bengal as a' ; leader of 


working 


for arranging 


revolutionary activity. 
Throughout 1939 
come prominently to notice and Lila 


continued to 


Nag was closely conneted, in all his 


activities, appears to have made 


considerable’ efforts: to combine: the 


activities of the various Bengal Revolu- 


tionary Groups ; towards the. end of 


1939 both agreed to support the case 


| 
> 


of the “Forward Bloc” রি in addition | 


to his activities remained .a leader of 
the Sree Sangha organiration in March 


the house of Subhas Bose when ‘it was 
decided to carry on vigorous. anti-war 
and anti-Govt. propaganda amongst 
students workers, and peasants- and to 
prepare for strikes and a no-tax 


campaign... throughout the yearcon- ~ 


tinued to take leading part in revolu- 
tanary activity in Bengal, particularly 
Forward Bloc affairs and Lila Ray 
closely associated with him in all these 
activities ; continued to be a leader of 
the . Sree Sangha -organisation........ 
both ‘are likely to be a source 
if 


of considerable trouble they 


was present at a meeting at 


continue. their activities. in the. 
5 S 


United Provinces...” 
শ্রীসেনগুপ্ত ইতিহাসের একটি অনাবৃত পৃষ্ঠার 
কিছুটা আবরণ উম্মোচন করেছেন yo 


+ 
A 


GSA ও sie ate 
রাধাপদ প্রামাণিক 


) / 


[ রাজনৈতিক ্বার্থণাধনের অন্য আদর্শবাদের . 


বিকৃতি ও অপপ্রচার কোনো নৃতন - ঘটনা, নয় | 


ক্ষমতার সম্মোহনী শক্তি এই প্রয়াসকে কখন ' 


কখন হবার কোরে তোলে । ১৯৪৮ সালে 
নেতাজীর জীবনবাদের আদর্শনৈত্তিক মূল্যায়নে 
ছুইটি শিবির আত্মপ্রকাশ করে। 
'স্ুভাষবাদরূপে ও অপরটি মাক্সবাদরপে চিহ্নিত 
হয়। নেতাজীর আদর্শরূপে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার 


বালুচরে নিঃশেষ করে দেবার আর একটি কৌশল ` 


আত্মপ্রকাশ করে--যে কৌশলের ' অস্তিম বক্তব্য 
' হোলো, ভারতীয়, পরিবেশে মার্সধাদ-ই স্ভাষবাদ | 
“ভারতীয় পরিবেশে এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে 
‘মার্ক্স বাদের ভিত্তিতে' সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, করা-ই 
.ক্ৃতাষবাদ”, যার! একথা বলতে চান তাদের যুক্তির 


গোড়ার কথা হোলো রাশিয়ার পরিস্থিতিতে 


NAAT. যেমন লেনিনবাদে এবং চীনের 
পরিস্থিতিতে যেমন ataata মাওবাদে পরিণত 
হয়েছে তেমনি ভারতীয় পরিস্থিতিতে মার্সবাদ 
সুভাষবাদে পরিণতি পেয়েছে । ন্ভাষচন্দ্রকে 
aaa উত্তরসাধকরূপে উপস্থাপিত করবার এই 
প্রয়াসের কোনো সতত! থাকতো যদি সুভাষচন্দ্র 


মাক্সবাদের জীবনবোধের ‘ag অন্ুবিদ্ধ asa I 


একটি শিবির . 


স্ভাষচন্দ্রের জীবনবোধের সঙ্গে মাক্স'বাদের সমীকরণ 
শুধু ভার জীবনবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণ! 
সৃষ্টির প্রয়াল নয়; আদর্শগত শঠতাও বটে | 
মার্সবাদের afas বস্তবাদের প্রতিষ্ঠাভুমির 
গোড়ার' কথা হল চৈতন্তের উৎস-সন্ধানের নিরেট 
বস্তুতে উত্তরণ এবং 'বিশ্ববিধানের কাঠামোতে বস্ত্র 
নিরবচ্ছিন্ন অগ্র-প্রতিষ্ঠ।। স্ষ্টির গভীরে বস্তুর 
এই BANE স্বাধিকার দিয়ে মার্সবাদের সুরু এবং 
ইতিহাসের গতিপথে বস্তুর এ্রকিক নিয়ন্ত্রণ শিরোধার্য 
করে মাক্সবাদের ইতিহাস ব্যাখ্যার নিরঙ্কুশ atal । 
সুভষ-মানসের উপাদান একেরারে আলাদা 
জাতের । মানবজীবনের ' নৈতিক মূল্যবোধের 
আবেদন জীবনের" সমগ্রতাবোধকে তার জীবনে 
প্রধর দীপ্তিতে সেই কৈশোরের উন্মেষ থেকেই 
AUR করে রেখেছে! জীবনের আদর্শ অনুসরণে 


পরিপূর্ণ লমর্পণের জন্য কিশোর সুভাষ যেমন উন্মুখ 
হয়ে রয়েছেন, সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ স্বামী বিবেকানন্দ 


তার জীবনে! আবিভূতি হলেন। পরিপূর্ণ 
আত্মনিবেদনের পথে সুভাষ-মানসে আধ্যাত্মিক সাধন! 
জীবনচর্যার অন্থলঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়ে গেলো। 
কর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার যে অপূর্ব সমন্বয় 
সথভাষচন্দ্রের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিবাদ 


` কিন্তু মার্জবাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জীবনদর্শন শুধু সঞ্চারিত করে দিলো, সুভাষবাদের পরিধি সেই 


সম্পর্করহিত নয়, 
মাঙ্সবাদের মূলভিত্তির প্রবল বৈপরীত্য রয়েছে। 


+ 


বরং Sia জীবনবোধের সঙ্গে 


সমন্বয়ের রূপরেখাছায়। নিণিত হয়ে গেলো | এই 
সমন্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং বলছেন ১.. 


i 


|] 


৫৪২ জয়ন্ত্রী, পৌষ ১৬৮১ Hh cant te? 


“আমাদের গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলতে আত্মা ও.: 
দেহের, Cee ও জড়ের দাবীর মধ্যে 1 মধ্য 
পথ ও সমন্বয় বার করা হয়েছিলো. 

erway সমধ্বয়বোধ তীর টিন ae 
ভঙ্গীকে পূর্ণতা দিয়ে ত্যাগ ও সর্বন্থলমর্পণের মধ্যে 
সার্ঘকতালাভের ভারতীয় মানস স্থুষ্টি ডাকে অপূর্ব 
ভারতীয়স্ব দান করেছিলো। ` 

‘সংশ্লিষ্ট প্রসন্ধটি সুত্রাকারে স্বভাষ-মানসের এই: 
পরিচয় Cred | লেখক একজন বর্ষায়ান সুভাষবাদী। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ ফর! যেতে পারে, নে ঠাজী স্থৃভাষচন্ 
লেখকের বেলডাঙ্গার গৃহে ১৯৩৯. সালে অতিথি 
হয়েছিলেন। জঃ'সঃ ] 

শ্মাজকাল মার্ক্সবাদী ইওয়। একটি ফ্যাসানে 
পরিণত হয়েছে। Bi? কোন কোন মহল হ'তে 
নেভাজীকে মার্ক্সবাদী ' বলে চালানোর অপচেষ্ট! 
হচ্ছে; কিন্তু আমর! তার বিভিন্ন সময়ের লেখ 
৪ বক্তৃতা, হতে দেখতে পাই ও জানতে পারি যে 
ভাবধারার তিনি ধারক ও বাহক ছিলেন তা মার্স বাদ 
অপেক্ষা আরও ব্যাপক ও প্রগতিশীল । তিনি তার 
বিখ্যাত ভাবত সংগ্রাম নামক বইর এক জায়গায় 
ভারতবর্ষে কমিউনি্ম ও ফ্যাসি্মে মধ্যে একটি 
mga Ra কথা 'লিখেছেন অর্থাৎ কমিউনিজমৈর, 
অর্থনৈতিক দিকট1-ও. ফ্যাসিজমের জাতীয়তাবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে azi ভাল আছে তাহারই 
একীকরণ। টোকিও বক্তৃতার তিনি বলছেন 
আমরা, ভারতে চাই এমন একটি প্রগতিশীল 
aaa যা সমস্ত জনগণের সামাজিক প্রয়োজন 
।মিটাবে এবং যে ব্যবন্থা' প্রতিষ্ঠিত 'হবে ভারতীয় 
ইতিহাসের. ভিত্তিতে এবং যা হবে RUE 


~ 


ঈমাজভ্্রবাদের মধ্যে সময়. ভারতীয় সাম্যবাদ 


বললে বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, : 


অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সার্থক সমন্বয়ের 
aaga gatal তিনি জীবনের “আধ্যাত্মিক, 


মানবিক নীতিতাত্িক ও নন্দন. তত্বের প্রমূল্য- 


গুলোর সঙ্গে বস্তৃতান্থিক সভ্যতার সঙ্গে সমন্বয় 
চেয়েছিলেন অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন গৌরব ও 
আধুনিক যুগধর্মের AITE |: ২৫/১২।২৮ 'তারিবে 
লিখিত ভারত যুবকংগ্রেসের সভাপতি ভাষণে তিনি 
বলেছেন ভারতের সংস্কৃতির ও কৃষ্টিব বিকাশ সাধন 
করতে হবে স্গাপন বিশি ধারায় । দর্শন, সাহিত্য 
শিপ্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের নৃতন 
কিছু দিতে হবে যার জন্য অগত সাগ্রহে অপেক্ষা 
কফরছে। "১৬ বৎসর গর তীর Affre 


বক্তৃতায়, তিনি একই বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে. 


বলেছেন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও "সভ্যতার 
ভিত্তিতে একটি qua ও আধুনিক জাতি গড়ে 
তুলতে হবে । নেভাজীর বিখ্যাত ay “ভারতের 
মুর্তি সংগ্রামে’: মার্সবাদী সমাজতন্ত্রের গলদ 
সম্বন্ধে তিনি 'লিখেছন (১) জাতীয়তাবাদের 
সহিত কমিউনিজমের 'কোন সহাচুভূতি নাই? 
(2) মার্জবাদী সমাজতন্ত্র ধর্ম-বিরোধী wage 
বিশ্বাসের, বিরোধী অর্থাৎ নাস্তিকত দোষে 
Qe | 


শ্রেণী সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে, ভারতে 
কৃষক শ্রেণীর সমস্তার গুরুত্ই বেশী (৫) মাক্স'বাদ 
মানব জীবনে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অতিরিক্ত 
গুরুত্ব. দিয়েছে । এটাই নেতাঞ্জীর yateka 
আদর্শবাদ |. এর মধ্যে ভার স্বকীয়তার ছাপ আছে। 
সুভাষধাদের সমাব্জবাদ পরিস্থিতিতে বলতে হয় কার্ল 
WHA বই থেকে জন্ম নেয় নাই। 


(৩) ইতিহাসের জড়বাদী ও বস্তুবাদী ব্যাধ্যা 
নিধিকারে সমধিত হয় 'না। (৪) ঝমিউনিঅম শ্রমিক' 
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. Srl Jawharlal Nehru, r 
Prime তি of india, 
NEW DELH 
Dear Jawharlalji, 
T take the liberty of addressing these | 
few lines to you in the matter of the widely - | 
: prevalent belief that Netaji Subhas Chandra 
‘Bose is not dead. Mine is not mere belief bat: 
actual knowledge that 15553: is alive and is | 
engaged in spritual practica somewhere in 
India. Not the Sadhu of Shoulmarti, Céoeh-Bohaz 
fs in West Bengal about whom some Calcutta , | 
| politicians are making a fuss at this moment. | 
‘` I deliberately make the location a little 
vague because from the talks I had with him 
for months together not very Long ago I coula’ 
understand that he is yet regarded ag Enemy 


. No.l of the Allied Power and that there is a. 
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! | 

L secret: protocol that binds the dovernsent . 

India to deliver him to. allied ‘Justice! it 

: found alive, Ir you can persuade yourself. ক 

.. assure me ‘that his information is not ওক) 

এট or even if it is correct ‘your Government ahi A 

n resist any action by any of the said powers -3 

| | against the Great Patriot I may try to - z N 

$ e: persuade him to return to open life. -~ - X 

A reply’ at the ‘earliest will: vary mach’ 38 
‘oblige; রর ben, কি ae 3 

i Touki টো erely, 7 ১০১২ 
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PRIME MINISTERS nause 
No.1 446-PMH/62, NEW DELIE 


Dear’ Professor Sen, 


| 

1 

i 

|] 

Your letter of- August 28th, | 


I have never heard of any secret . 
protocol about Metaji Subhas Chandra Bose. 
Certainiy the Governuent of India have not 
bound themselves ‘to any such thing. Even 
if any country asks. the Government of 
India to hand him over, it is not going 
to be ০ to. 


: ‘ Yours sincerely, 


es Jatt Neda 


Professor Atul Sen, 
18/22/48 Dover Lane, 
Calcutta 29, 
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MESSAGE 


I deem it.a privilege to nave enjoyed Netaji's friendship. 
He was a valued comrade and a leader of the freedom movement. ~ 
In the organization of the working classes we stgod shoulder °. 
to shoulder with the sole thought: of making India free and to ৬ 
assure every one equality of opportunity. In the trade union ¥ 
movement in the twenties, we worked together whether it was «te 
‘im organizing the labour in the mines, stéel industry ox in “4 
the railways. I recald his spirit of selflessness, ‘patriotism, 
discipline and dedication. . In the many fields of nation- | -~-~ 
building activity tnat we worked together, T found him to: be» 
A real leader of men devoting every minute, to the political. 
freedom and economic Salvation of the people. 


The very remembrance of Netaji - originator of the magi- 
Gal words "Jai Hind" = conjures up in our minds the visions 
of the sega of the supreme sacrifice and the epoch-making. 
deeds of the INA functioning under the provisional Government - 
of Azad Hind, The heroism of the INA commanded by Netaji will 
ever remain enshrined in letters of gold ‘in the annals of Hen 
India. Indeed, Netaji's life reads like an epic. He undertook 
all these activities unmindful of the grave risks and the 
‘consequences involved. He was a firm believer in the maxim. 
enunciated by Lord Krishna in the Bhagawad Gita: "Action is 
superior to inaction". Netaji thus played a pivotal rola | 
during a very crucial phase ‘of India's historic march ` 
towards national liberation. The emergence of the Indian 
National Army may be reckoned as a significant landmark in 
India's struggle for independence. 





NETAJI 


From- his early, boyhood when Subhas 
Chandra Bose journeyed alone to the Himal- 
ayas in search of personal salvation, up to the 
years of his--mature manhood when he 
travelled to distant lands in search of national 
salvation, his life was all of one pattern : 
life of a Grand Rebel whom the pathetic 
subjection of this ancient land turned into an 
uncompromising political revolutionary, He 
was nota mere politician; he regarded his 
life as a complete dedication to ê sublime 
Cause rooted in spiritual reality. This was 
clearly brought out in the title “An Indian 
Pilgrim’ which he had adopted for his 
unfinished autobiography. 

His unwavering faith in God, a rare quality 
which he had in common with Mahatma 
Gandhi, impressed everyone who came into 
close contact with him. While Chittaranjan 
Das was his political guru, his spiritual mentor 
was Swami Vivekananda, During the period 
I personally knew him, 1938-40, he used to 
visit frequently, often late at night, the 
Ramakrishna Mission Ashram in Calcutta, 
When we went to bed, he almost always kept 
under his pillow a small book—a pocket 
edition of the Bhagvad Gita, He was so 
steeped in its ethics and philosophy that 
one day he said to me: “How can I possibly 
+ accept Ahimsa as an inflexible principle of 

` - ॥ 


the ` 


SUBHAS CHANDRA BOSE 
Some intimate recollections | i T 


action, when Sri Krishna himself exhorted 
Arjuna not to run away from a righteous war, 
a dharmayuddha ?” 

And so, when the opportune moment 
arrived, he organised the Indian National 
Army, and led it into battle against the British 


Empire in India. In that stupendous task he - 


displayed a rare genius for organisation, 
strategy and tactics, His eye for the minutest 
detail, his unaffected camaraderie, his sincerity 
of purpose, his passionate faith, his burning 


love and his burning hate are scarce commodi- 


ties in Independent India today. 
Not infrequently described as the ‘stormy 


‘ petrel’ of Indian politics, his meteoric career 


showed that he was in his element during 
times of stress and strain, crisis and upheaval, 
He throve on opposition which evoked all that 
was best in him, He rode the whirlwind and 
directed the storm. 

With the passing of the years he had, by a 
process of spiritual discipline, though not in 
the orthodox style, woven a satisfactory 
pattern of intense external activity drawn from 


his inner poise and tranquillity. His chubby ` 


face with its cherubic smile concealed a granite 
core of will. Gentle and affectionate in disposi- 
tion, he could be very firm, even relentless, 
whenever occasion demanded it, Truly could 
it be said of him in the words of the Sanskrti 


ed 


৫৪৯ Netaji Subhas Chandra Bose 


Kathorani, Mridooni 
than the diamond, 


poet: Vajradapi 
Kusumadapi—“harder 
softer than a flower”, 

To know him was to love him, He rarely 
lost his temper, and the only outward sign of 
anger or irritation in his would be a sudden 
disconcerting silence, and at times a frowning, 
even stern. mien; but there was seldom a 
violent outburst, The erring person would 
express his regret, and, presently, Netaji’s 
smooth, unruffled countenance would put 
everyone at ease, 

Had it not been for his ‘warm and joyous 
response ( “I welcome you with all my heart. 
What will be aloss to the Service will be a 
gain to the country” ) to my request for advice 
and guidance, followed by an equally cordial 
meeting at the Nagpur residence of a Congress 
Minister in February, 1938, on his way home 


° . from Haripura, I doubt whether I would have 


resigned from the I, C, S, when I actually did 
—in April 1938. I was irresistibly impelled 
to enter politics when he was Congress 
President, and I am glad I did so ; for I learnt 
far more from him about militant politics than 
I have from anyone else so far, Though he 
talked much about politics, national and 
international, he knew when to keep silent; 
he often used to say, “Life is higher than 
politics”, 

In June 1938, shortly after my resignation 
from the ICS., I went to Calcutta, where 
unfortunately I fell ill, He insisted that I 
shift to- his residence on Elgin Road, and when 
he followed the suggestion up by sending his 
car for me, I had to go. I spent nearly two 
months there, and it was a rich experience. 


As I slowly recovered from what looked like 
para-typhoid, I came to know him intimately, 
and my respect and admiration for him grew 
apace. His pious kindhearted mother and 
his‘ nephews and nieces, some of whom were 
more attached to him than to their parents, 
often kept me company during the long, 
tedious hours of convalescence. I still have 
a vivid recollection of those few weeks which 
pa ssed so pleasantly under the loving care of 
the man whose sacrifice and whose high. 
spirited letters from Mandalay Jail had 
strangely disturbed my mind during my 
college days, 


As soon as I regained my health, he and I 
used to go for morning walks, usually in the 
Victoria Memorial Park, and I profited much 
from his rambling talks, He had a keen sense 
of humour, but it was never crude or vulgar. 
“There is no politics without tea”, he would 
laughingly tell some one who declined a cup 
of tea. He was a veritable tea-addict ; his 
record, I was told, was about two dozen cups 
in one day. He reduccd the intake only on 
medical advise in later years, In the matter 
of food he was an epicure and loved the good 
things of the table. He would jocularly chide 
poor eaters, asking them how they could 
aspire to fight well for their motherland. 

Once he showed me a letter which had 
been addressed to him as Subhas Chandra 
Bose, I. C. S., some 18 years after he had 
resigned, and remarked: “The power and 
charm of the ICS is tremendous indeed.” 
Inexplicably enough, it appears to be so even 
today. Thirty six years have elapsed since I 
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left the service, but still I occasionally get, 
letters with the appendage “I, C. S.” to my 
name on the evelope. It seems even some. 
educated persons are under the impression, 
- that “I. Ç. S” means an academic degree or 

qualification, 

‘During the period I knew him I could 
never, suspect that he had suffered much from 
tuberculosis, He still had frequent bouts of 


illness, but they hardly interfered with his 
such was his strength of will and inner,- 
Who can ever forget the moving. 
-scene at Tripuri, near, Jabalpur, in March. 


work ; 
resistance. 


19391 He had been elected President, of 
the Congress Session, in the first ever election, 
I believe, in the Party’s history since the 


advent of Mahatma Gandhi 7 he had defeated 


Pattabhi Sitaramayya who had been backed by, 
the Congress High Command including the 
Mahatma, So after the result of the election 
was declared, Gandhiji wrote, 490101083৮5 


victory is my defeat after all he is not an 


enemy of the country”, These words, coming 
as they did from Mahatmaji, were as gall and 
wormwood to Subhas who deeply respected 
him, but he did not retaliate in any manner 
whatsoever. Was it - not Subhas who first 
called him the “Father of the Nation” in ‘his 
wartime broadcasts from across the seas ? 
Netaji was, however, much misunderstood by 
his colleagues while he was Congress President 
— maybe because he did ‘not kowtow to any 
of them, some of ‘whom nerhans expected that 
from him as a younger wau. 
In the wake of the Mahatma’s reaction to 

the election of Subhas, all the members of the- 


Congress Working Committee resigned ina 
huff; and stated that they could not co-operate 
with the President-elect. Ali these happen- 
ings on the eve of session caused him acute 
pain and anguish, and proved too much even 
for his stoical temperament, When he.arrived 
at, Tripuri in early March for the pornon, he 
was a sick man, í 

` I was accomodated in.the President's camp, 
He was running a high temperature, and.some 
Jabalpur doctors examined him and prescribed: 
medicine and complete rest. They advised.his 
removal to'the Civil Hospital; Jabalpur, but he 
resolutely refused; “No, never, L would: 
rather die here in.the Narmada.than.be shifted’. 
to Jabalpur. I haven’t come here to lieina 
hospital”. It was, however, amazing that the. 
doctor’s word was disbelieved by-some. of the 
topmost Congress leaders who went to the 
length of saying that Subhas was ‘malingering’, ` 
and that it was ‘one of his usual “tricks”.’ It 
was only when Dr. Gilder, the then Health, 
Minister in the Bombay Cabinet, confirmed. 
the earlier diagnosis and “certified” that he ' 
did really have high fever that these men were 
silenced. 

He was taken in an ambulance to the 
Subjects Committee meeting, and. there recli- 
ning on a mattress spread out on the dais, 
while one of his nieces, Ila, applied icepacks to 
his fevered-brow, he calmly and coolly conduc- 
ted the proceedings. Even his harshest critics 
marvelled at the sight. The passage. of the 
Pant resolution, thanks to- the neutrality of 
some Congress Socialist Party delegates who 
had-earlier voted for him in the election, sealed 
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his fate; but he took it in good peg and did 
not betray.any annoyance. 
Lying on his sick-bed in the camp, he 


wrote out the Presidential address, the briefest” 
Non record. But he proved a political prophet, 


in that on March 7, 1939, he predicted that 
“within the next six months”, war would break 
out in Europe. Almost to the day, on Septem- 
ber 3, the prophecy came true. He was too 
weak to attend the plenary session, and so his 
address was read out by his brother, Sarat 
Chandra Bose. © l 

The historic Tripuri session had a sequel, even 
for me. During the previous year, in October 
1938, Congresspresident, Subhas had convened 
a meeting of the Industries Ministers of several 
Provinces, and despite the opposition of his 
colleagues on the Working Committee, he had 
„~ set up the National Planning Committee. He 
মিনা offered its Chairmanship to 
Jawaharlal Nehru who gladly accepted, and in 
December 1938 I, was appointed Secretary of 
the Committee. In February 1939, on the eve 
of the Tripuri session I issued a couple of 
press statements defending Subhas’s stand, 
To my utter surprise Pandit Nehru interpreted 
this action of mine as “active participation in 
politics”, and forbade it. I could not accept 
that position so long as my political activity 
did not adversely affect my secretarial work. 
I wrote to Panditji: “Ihave not resigned the 


ICS merely in order to exchange one prison- 
Y house for another”. 


Nehru, however, was 
adamant and forced the issue, and.asked me 
to resign, which Idid. When I told Subhas 


about it he said, “your fault was that you. 


took part, in my politics, not his” (Nehru’s) 
and gave a hearty laugh. 

Subhas had in the meantime resigned the 
Presidentship of the Congress and launched 
the Forward Bloc with a view to preparing the 
country for the final struggle at the outbreak 
of war. I was appointed its first, Organising 
Secretary. Three months later Subhas was 


virtually expelled from the Congress. But 
there was no rancour in his heart: he was. 


already making his long-range plans. 

He did not know much Hindi in 1938, but 
in less than a year his quick grasp and reten- 
tive mind enabled him to make effective spee- 
ches in that language. He used to tell me 
that the best way of learning a language was 
to hear it spoken by those- really proficient 
therein. Though he had. engaged:a tutor, a 
Hindi Pandit at Home, the latter once com- 
plained.to me that, his pupil was ‘too lazy’ to 
sit down and learn. He was quite right. 
Routine work bored him stiff; and made him . 
even unpunctual, It was only adventure and 
fight that quickened his. body and spirit. 

When I was in Arthur Road Prison, 
Bombay, during 1940-41, undergoing a sen- 
tence of one year’s rigorous imprisonment, I 
received from him a letter via the jail censor, 
dated January 18, 1941, saying that his health 
was not particularly good and that he would 
soon be back in jail. The day after I got it, 
the papers brought the news that he had dis- 
appeared from his Calcutta home, where he 
was on parole, under the very nose ০2 tha 
vigilant Indo-British Police and CID men, 
Even the Superintendent of my prison was 


astounded, and he. casually asked me what 
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could be the matter, as he himself had read 
the letter addressed to me onlya couple of 
days earlier. I laughed outright and said: 
“Surely, in your safe custody here. I couldn’t 
be a party to his disappearance”. It was, 
however, good tactics on Subhas’s part. He 
had sent similar letters to several friends all 
over the country, particularly to those whose 
correspondence was likely to be censored. 
Thus the machinery of Government intelligence 
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was put off its guard, and probably the watch 
on his residence had consequently been 
relaxed, 


Yam not wide of the mark when I say that 
if Lokamanya Tilak could be described as the 
“Father of Indian Unrest”, and Mahatma 
Gandhi as the “Father of Indian Struggle”, 
then verily Subhas Chandra Bose was the 
“Father of Indian Revolution”, 
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NETAJI ~ 
DEAD OR ALIVE ? 
Gobinda Mukhoty 


Ex-Chief Justice of Punjab, G. D. Khosla, 


` one man commission of enquiry into the 


disappearance of Netaji Subhash Chandra 
Bose, was appointed as such. by the Central 
Government notification No. 25/14/70-Poll-I 
dated 11th July, 1970 to 

“Enquire into all the facts and circums- 
tances relating to the disappearance of Netaji 
Subhash Chandra Bose in 1945 and the 
subsequent developments ‘connected there- 
with and make its report to the Central 
Government”, 

After exactly 4 years, Justice Khosla 
submitted his report to the Central Gover- 
nment on 30th June, 1974 and his findings 
interalia are : | 

On 18th August, 1945. 

(xiii) “The plane took off at 2. 35 p. m. 
but within a few seconds one of the engines 
blew out and the plane crashed near the fringe 
of the TAIHOKU air-field. The body of 
plane broke into two parts and caught 
fire”. ; 

(xvi) “Bose had substained burn injuries 
of the 3rd degree and despite of the efforts of 


the doctors to revive him, he succumbed to - 


his injuries the same night”. 

(xix) “There is no reason for believing 
that the relations between Nehru and Bose 
were anything but friendly on a personal 
basis.” z 


(xx) “There is not the slightest evidence 
of any attempt by Nehru to suppress the truth 
about Bose at any stage or to make false 
statements about his death at TATHOKU on 
August 18, 1945. His concession to a public 
demand for enquiry was an instance of his 
compliance with democratic procedures and 
not an admission of his disbelief in the truth 
of crash story”. 


(xxii) “There is no evidence. of any 
attempt by the present Government to with- 
hold evidence or placc ‘impediments in the 
way of this commission”. f | 

(xxiii) “The Japanese, however, looked 
upon him (Netaji) not as an equal ally, but as 
a person whom they could use for their own 
ends”. 


From the above it is clear to any intelligent 
person that the last four findings have no 
relevance vis-a-vis the terms of reference i.e, to 
enquire into all the facts and circumstances 
relating to the disappearance of Netaji Subhash 
Chandra Bose in 1945 and the subsequent 
developments connected therewith. 


Then why these and many other irrelevant 
findings were given hy Justice Khosla? Why 
also then in undue and unseemly haste, Justice 
Khosla has brought out a book called ‘Last 
Days of NETAJL’, where he quotes with 
approval the following at page 184 ? 


‘ 
i 


৫৫৪ জয়ী, পৌষ 3 ১৩৮১ 

‘DULCE ET DECORUM: EST PRO 
PATRIA MORY (It is sweet and fitting to die 
for one’s country ) and makes the following 
brazen, atrocious, untrue and uncalled for 
remarks about Netaji’s relation with the 
Japanese ? | 
“They could not but consider him as something , 
onlya little more than a puppet (P.30 of Report) 
“They showed little respect to him” (P. 162 of 
Khosla’s book) £ From the beginning they had, 
wanted him as their tool, a pawn in their hands, 
who could be made to move in compliance 
with their schemes and wishes ( P. 168 ). 

The above remarks about the “Prince 
among the patriots” ( Gandhiji said that about 
Netaji ) have found place in his report too. 
At the arguments stage I had the privilege of 
appearing, on behalf of the National 
Committee, before Mr. Justice Khosla and I 
can say unhesitatingly that all the above 
remarks and findings are against the tenor of 
the evidence produced before Justice Khosla. 

In brief, our arguments on evidence, 
was ২ 

A. This extraordinary man (Netaji ) 
“vanished” many times before 18th August, 
1945 and if he did not choose to reveal his 
whereabouts even his closest relations and 
associates would not and could not know 
where he was. | 

To make the above argument good, follows 
‘ing instances were cited : 

1. At the age of 18, according to late, Sri 
Bhasin, the Commission’s Counsel, he was 
swept by a spiritual urge within which made 
him leave ‘his house surreptitiously, without 


. late Sri Bhasin. 


anyone getting a wind of it in search of a 
‘Guru. 


2) In 1941, during the height of 2nd 
World War, while being in house internment, 
his extra-ordinary feat of escape from Elgin 
Road, Calcutta to Kabul, Russia and Germany, 
without anyone being taken into confidence 
about the total plan and without having the 
assistance of an organised group of people 
like the I, N. A. 

3. In 1943, the -historical 90 days’ 
submarine voyage from Kiel to Singapore, 
with a change of sub-marine at Madagascar in 
the turbulent seas without the Allies knowing 
anything about it. Further, not a single 
member of the German crew of the submarine 
knew who, he was, though he used to give 
discourse on Gita to them everyday, during 
this long voyage. 

4, His arrival at Singapore was kept such 


a close secret that before his presence was ` 


announced in the public meeting at the Parade 
ground, Singapore very few people knew that 


there would-be Supreme Commander was. 


already there. 

5. Sri Surendra Mohan Ghosh, who knew 
Netaji intimately, in his evidence, deposed 
that Netaji was of very secretive nature. 

B.. Netaji forésaw much before August, 


1945 that Axis powers were going to be ~/ 


defeated in the 2nd World War. 

Even late Sri Bhasin, the -Commission’s 
Counsel, admitted that as early as.1942 Netaji 
knew that Allies would be winning. To quote 
“In the last autumn of 1942 
he told German Admiral Canaris,’- ‘You 
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know as well as I do that Germany cannot win 
this war, But this time victorious Britain will 
lose India”, According to late Sri Bhasin: 
“such was his assessment of the situation at 
home and abroad, and how correct.” 

Sri Shah Nawaj Khan, in his evidence, 
confided that as early as 1944 Netaji clearly 
visualised that Axis powers were losing the 
war. He said on oath that Netaji said in 
October-November, 1944 in a Cabinet ‘meeting 
“Axis powers would lose and the Anglo- 
Americans would win”. ` 

Realising as early as 1942 (Bhasin) or as 
late as 1944 ( Shah Nawaj Khan ) what would 
be the outcome of war, what this past master 
of Planning would do ? 

C. The answer is simple. He would 
plan to shift his area of operation and there is 
massive evidence to show that he did plan to 
shift his area of operation to Soviet Russia, 
Indo-China or China. Though none seemed 
to know the inner core of the plan, many knew 
broadly that there were plans for shifting the 
area of liberation movement. While Sri Shah 
Nawaj Kban said that even as early as 1944, 
Netaji was trying to contact Russians and Ho- 
Chi Minh so that war of liberation could be 
continued from there, Sri S.A. Ayer, Minister 
of Publicity & Propaganda, Azad Hind Govt. 
and Sri E. Bhaskaran, Netaji’s confidential 
secretary, deposed that “it was decided that 
the base for liberation struggle should be 
shifted to Russia’. Sri Deb Nath Das, Dr. 
Satya Narain Sinha, Syed Samsul Zaman, 
General Secretary I. 1. L. Northern Shan 
State, Sri V.C, Sharma, Sri S.C. Sen Gupta, 


Sri M.S. Doshi, Col, Thakur Singh, Mr, 
Tara Kono, Lt, Gen. Isoda, head of the 
Hikari Kikon, Lt. Col. Taka Kura, Maj, Gen 
S. C. Allagappan, Dr, S. Vasu Menon, Dr. 
B. Rama Chandra Rao, Sri S.S, Virik, Asstt, 
Manager of Air-India, Sri Gandhi Nathan, Sri 
S. Ishwar Singh, Col. Pritam Singh, Dr. R. N. 
Kasliwal, Sri A, M. Sahay and many others 
deposed that there were plans to shift the 
area of operation to Russia, China, Indo-China 
and even to India, According to SriA M. 
Sahay, near the end of 1944, he left Rangoon 
for Shanghai and set up a territorial committee 
with headquarters at Shanghai and branches in 
Canton, Tintoi and other towns in Manchuria. 
The witness established an office at Hanoi 
with a view to contacting the Chinese and 
Russian Communists and met He Chi Minh in 
this connection, 

From the above it is clear that long before 
the war ended, realising the ultimate defeat of 
the Axis powers, this master planner planned 
to shift his area of operation and it was not a 
last minute haphazard plan as Justice Khosla 
wants us to believe. Further than that, it has 
come on evidence that the plane crash story 
was a part of a strategy so that victorious 
Anglo-Americans could not be on 
their heels. Sri U. G. Sharma, Sri S.C. Sen 
Gupta of secret service, Dr. B, Rama 
Chandra Rao and Sri Deb Nath Das deposed 
that plane crash story was only “a cover”, 
Even Sri Amiya Nath Bose, during his visit to 
Japan and discussions with Japanese officials, 
learnt that there was a plan of landing Netaji 
at Port Dairen and announcing to the world 
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that Netaji died in a plane crash. Sri E, 
Bhaskaran, confidential secretary to Netaji, 
deposed that -Netaji dictated a long letter to 
John Thivy, on 17th August, 1945, early 
morning in the following terms “I am writing 
all this to you as I am on the eve of taking a 


long journey by Air and who knows an 


accident may not overtake me.” : 

Does it not prove abundantly that not only 
that there wasa plan to shift the area of 
operation but that the plane crash story was 
an integral part of such strategy ? 

Justice Khosla said on one occassion. “If 
there was a plan like this, it is a very strong 
argument againt the findings of the Shah 
Nawaj Khan committee”. He further said “If 
the existence of such a plan is established it 


will go a long way to prove that Netaji did not 
die in a crash”, 


It is anybody’s guess why Justice Khosla, 
inspite of the massive evidence establishing the 
existence of such a plan, tamely signed on the 
dotted lines declaring Netaji to be dead in a 
plane crash at TAIHOKU and giving kudos to 
Shah Nawaj Khan, though admitting, while I 
was arguing, that Shah Nawaj Khan told lies 


before him in his evidence and that too on 
oath, 


D. Our next line of argument was that 
there was plethora of evidence from high and 
low, pointing to a very peculiar trait of 
Netaji’s character, that is, he was of a very 
secretive nature and therefore the execution 
part of the plan of escape was known to very 
few. Amongst the Indians none except 
perhaps Col, Habibur Rehaman was taken 
nto condense. 
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Let us start with Shah Nawaz Khan’s 
‘evidence. His evidence is: “It was entirely 
for Netaji to discuss what he wanted.” Sri 
S.A. Ayer, Propaganda & Publicity Minister of 
the Azad Hind Government does not hesitate 
to confide that he did not know the members 
of the secret service of I. N. A. He 
further said: “Netaji was very reticent about 
the discussion or take me into confidence as to 
what he discussed with the Japanese Gov- 
roment”. He further says; “Inner plan was 


not known to most of the Cabinet Ministers’’. 


Sri S. T. Mehtani’s evidence is very revealing. 
He says : “Netaji was a very secretive person 
and he never discussed his plans even with his 


cabinet colleagues. All the time his was under 


mystery., Even till the last moment, nobody 
‘would know where he was going”, This has 
been the evidence of Sri S. C. Sen Gupta, Mr, 
Negishi, a Japanese businessman, -Sri Zora 
Singh, Sri T. L. Sundara Rao, Col. Gulzara 
Singh, Sri Surendra Mohan Ghosh, Sri Deb 
Nath Das, Sri Mawu Angami, Naga Leader 
and many others. Sardar Niranjan Singh 
Talib, M. P., a close associate of Netaji and 
present President of Punjab Pradesh Congress 


‘ Committee said unhesitatingly that Netaji was — 


determined not to disclose his top secrets even 
to his Colleagues. Lt. Col. Taka Kura who 
was staff officer at the Imperial Gen. H. Q., 
Tokyo, is forced to admit that “Perhaps nobody 
knew by what plane he was coming”. 

But why was all this secrecy ? The Answer 
is not far to seek. ` ‘ 


1. Netaji was by nature a seeretive person 


% 
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and never divulged more than necessary 
minimum information to even a confidant. 

2. He became more secretive because 
Axis powers were losing and he had to shift 
his liberation movement to some other soil 
without Allies getting any wind of it. There 
was another reason. 

E, The.secrecy was all the more necessary 
when itis on record that information about 
every movement of I. N. A., at this crucial 
stage, was passed on to the Allies by some 
very high J. N. A. personnel. | 

Sri S. M. Goswamy said in his evidence 
that he was told by Sri Biren Chakraborty, the 
only Indian intelligence officer attached to 
C. S, D. I. C., who interrogated all the I. N..A. 
Officers before the Red Fort -Trial, that Shah 
Nawaj Khan was a traitor and was in the pay 
of the Allies. Dr, B. Ramachandra Rao 
deposed that Col. Chopra and the witness 
were assigned by Netaji himself the task of 
investigating the charges of spying against Shah 
Nawaj Khan. Col. Thakur Singh and Sri A.M. 
Sahay admit that there were few cases of defec- 
tion. Sri S. C. Sengupta, the intelligence 
officer, who was very close to Netaji, said on 


oath that it was within Netaji’s knowledge that- 


some traitors were dropped in the war front to 
liquidate Netaji and Netaji told him : “One of 
the high ranking officers had deserted us.” 

Ts it now difficult to understand why Netaji’ 
secretive by nature, was more secretive at this 
stage ? This secrecy was necessary as an 
abundant caution. 

That is why none, except, perhaps, with the 
honourable exception of Col. Habibur 


Rahaman amongst the Indians, was taken into 
confidence about the ultimate plan of Netaji. 
Why Habibur Rahaman p Was it an accidental 
choice? No. | 


F. He was chosen by Netaji and Netaji 
alone because of his being (1) Deputy Chief 
of Staff, whose words about crash etc. could 
not have been doubted by the pursuing Anglo- 
American forces 7 becuse of his (2) unques- 
tionable loyalty to Netaji and as such (3) his 
capacity to keep a secret as a secret. 


That how true was Netaji’s assessmént of 
this great man is clear from the fact that even 
today he has not violated the promise given to 
Netaji. Let us see’ the assessment of his 
character by his Comrades in-Arm. 


While Sri A. M. Sahay says that Col. 
Habibur Rahaman had such deep sense of 
loyalty for Netaji that he would not -hesitate 
to tell lies for the safety of Netaji, legendary 
Maj. Abid Hassan, who perhaps was the only 
Indian with Netaji in his historical submarine 
voyage from Germany to Singapore, says: 
“for finding out ‘whether that accident took 
place or not, that one person could not but be 
Habibur. Rahaman. Both Sri T. L. Sundara, 
Rao and Col. Pritam Singh, depose that 
Rahaman was under an oath of secrecy 
to Netaji and ‘he would never give any 
information about him. Col. Thakur Singh 
and Sri K. V. Narain say that Col. Habibur ` 
Rahaman’s devotion to Netaji was such that 
he would never tell the truth about Netaji’s 
whereabouts. 

What says Shah Nawaj Khan about Habib 
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at pages 63-64 of his evidence ? “He (Aabibur 
Rahaman) was so ‘devoted to Netaji that he 
would not have hesitated one minute even to 
sacifice his life at that time. He was- deeply 
devoted to Netaji and any orders or instruc- 
tions given to him he would faithfully carry 
out, even at the cost of his life. He is of- that 
type”. ; Col. Mahboob Ahmad who was Chief 
of Protocol & Joint Secretary, Ministry of 
External Affairs, Government ‘of India and 
became our Ambassador for quite a number of 
years deposed at page 1917 to the following 
effect: “He (Habibur Rahaman) is one of 
those officers who would do any thing for 
Netaji”. At page 1922 there is an interesting 
piece of evidence. Sri P. K. Bose: “Ifa 
secret was entrusted to Col. Habibur Rahaman 
in your estimation, his character is such that 
he will keep it a secret all his life, unless 
countermanded by Netaji himself”. Col. 
Ahmad : “That is my assessment of Habibur 
Rahaman”. Sri S. A. Ayer -confirms at page 
4072 of his evidence that on his last known 
journey Netaji took Habibur Rahaman with 
him Without consulting anyone. Sri S. C. Sen 

শীত সস 
Gupta of secret service of I. N. A. confides 
. that in that fateful secret meeting of 17th 
August, 1945 (even today none, except the 
participants, knows what transpired in that 
meeting ) only Habibur Rahaman amongst the 
Indians and some top Japanese’ Officers 
conferred with Netaji, Can any one now fail 
to realise why Col, Habibur Rahaman was the 
lone Indian Companion of Netaji “in his 
journey to the unknown.” 

G. Our next line of argument was that 


ttr 


the plane crash story was a got up story and 
did not stand scrutiny. To make our submi- 


` ssion good, massive evidence was analysed to 


bring home the truth that from this evidence 
no sensible person, far less a judicial person, 
could come to the conclusion that there was a 
plane crash or that Netaji died in such a plane 
crash ? 

Sri S. Majumdar of I.B. Bengal, deposed 
that two intelligence teams were sent to Bang- 
kok in September 1945 to investigate about 


Netaji’s alleged death. Sri H. Roy, a member. 


of one of these teams, said atpage:By we were 
sent to’ arrest Netaji”. The question is if there 
was certainty about Netaji’s death in the alleged 
plane crash on 18th August 1945, why it was 
necessary to send two intelligence teams in 
September, 1945 under the command of 2 
British officers, to South East Asia, with a 
warrant Of arrest against Netaji ? Sri Kalipada 
Dey, another member of the team, says in his 
evidence that they, after investigation, had no 
direct evidence about Netaji’s death. According 
to the evidence of late Suresh Chandra Bose, 
six Japanese Military officers gave six different 
versions of the crash before the Shah: Nawaj 
Khan Committee. If there was a plane crash 
how could there be six different versions of the 
same plane crash ? The alleged occupants of 
the plane gave contradictory versions about 
the seating arrangements. Why? 7819 an 
admitted fact that neither there was any seat 
nor seatbelt. Ifon the top of that, the plane 
actually crashed the way it is said to have 
nose-dived, then all the passengers falling in a 
heap with’ luggage falling over them and fire 
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breaking ‘out, there could not bea single 
survivor in sucha plane crash. But miracle 
of miracles! 7or 8 persons survived with 
very minor injuries so that they could give 
evidence in details about the plane crash and 


Netaji’s alleged death before the Inquiry 
Committee and the Commission. 


None of these so-called survivingco-passen- 
gers saw Netaji actually dying and none of 
them knew Netaji before 17th August, 1945. 


About the air-crash and its impact their depo- রা 


sitions are at such variance ffom one another 
that their evidentiary value is non est. Is it 
conceivable that in‘his journey from Taihoku 
the head of the Azad Hind Government will 
not be accompanied by a single Japanese 
officer, known to him who would be able, at 
least, to identify him Did not the protocal 
demand that the head of a State, while travell- 
ing, is accompanied. It is on record that even 


- on 17th August, 1945 Netaji was closetted with 


Lt. Gen. Isoda, the head of the Hikari Kikon, 
Col. Tada a staff officer attached to Field 
Marshal Count Terauchi’s Headquarters and 
Mr. Hachia, the Japanese Government repre- 
sentative to. Netaji’s Azad Hind Government ? 

Apart from the evidence of Dr. Yoshimi 


and Dr. Tsuruta (of which less said the better) ` 


all evidence given on Netaji’s alleged death 
was hear-say evidence and non acceptable in 
a Court of Law. Lt. Gen Fujiwara, Mr. Tada- 
shi Ando, Lt. Col. Tadao Sakai, Mr. Negishi, 


Mr. Hachia, Lt. Col. Takamiya, Col Nanogaki . 


Mr. Watanabe, Maj, Takahoshi, Lt. Gen. Isoda 
Lt. Col. Shibuya—all said without exception 


thaf they had no personal knowledge about 
the death of Netaji. 


Sri S. A. Ayer, the publicity and propa- 
ganda Minister of Azad Hind Govenment, was 
told by the Japanese on the 20/21 August, 
(i.e. after three days of alleged crash) that he 
would be taken to the place of plane crash 


‘and shown Netaji’s body. But inspite of his 


repeated requests and repeated assurances by 
the Japanese he was never taken there. What 
does it prove? It simply proves that as 


‘ there was no plane crash ; the Japanese natu- 


tally were unable to take him to the site of 
neon-existant plane crash. Curiously, the same 
Ayer without further verifications, drafted the 
news of crash and Netaji’s death which was 
published by the Domei News agency and on 
that news item mainly, which was hearsay on 
hearsay, we are satisfied about the plane crash 
and Netaji’s death, though not a single piece 
of documentary evidence i.e. the passengers 
list, flight Chart, weather report etc. has been 
produced to prove that even a single plane 
flew in the skies of Taihaku (Formosa) on the 
18th of August, 1945. As even the plane 
flight has not been proved it logically follows 
that the so-called plane crash and Netaji’s 
death have not also been proved. Another 
extra-ordinary feature of the evidence 19. that 
the identity of the so-called passengers and the 
so-called doctors was no checked, following 
the ordinary legal procedures. They claim 
that they were so and so and without verifying, 
the Commission accepted their being so and 
so. Therefore, their evidence has not eviden- 
tiary value. Therefore, if the oral evidence is 


non est and documentary evidence is scarce, 
what remains of the evidence. of plane crash 
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and death ?‘Nothing excepting Ayer’s drafting 
the news which was hearsay on hearsay and 
which was published by Domei new agency as 
being authentic, 

It will be interesting to read about Wavell’s 
reaction on reading the news. In ‘“Wavell 
the Viceroy’s Journal” edited by PENDEREL 
MOON at page 164 Wavell’s entry of August 
24, 1945 shows the following: “I wonder if 
the Japanese announcement of Subhash 
Chandra Bose’s death in an Air-crash is true, 
I suspect it very much, it is just what would 
be given out if he meant to go underground”. 
It is extra-ordinary that though Wavell, the 
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then Victory of India, suspected the news of | 


Netaji’s death, Shah Nawaj Khan, who claimed 
to be an ardent iollower of Netaji, did not 
suspect the news of his death, when he had 
no further worthwhile material available to 
him which Wavell had not had in his posse- 
ssion, On the above point. we further made 
the following submission : 

(i) The Japanese were and are very photo- 
minded. Itisin evidence that Netaji could 
not escape the onslaught df a Camera even 
while going in or coming out of the bathroom. 
But there is not a single photo produced of 
dead Netaji. If Netaji actually die then there 
was every reason for the Japanese to take 
innumerable photos of the dead body and 
show these to the world, as a convincing 
32596 of evidence of his death. : 

(ii) As no harm could have been done to 
. dead body, the Japanese in the event of 
us death on 18th August, 1945 i.e. 3 days 
fter. the Japanese. surrender, would have kept 


~ 


his body and shown the same to the Allies, 
which might give an opportunity to the 
vanquished Japanese to negotiate for, better 

_ terms with the victorious Allies. 

' (üi). If Netaji actually died why should 
they ie. the Japanese keep this in such 
mystery._when’ this mystery neither served 
their cause nor did it serve Netaji’s cause (if 
he was dead) ? l | 

(iv) ` Though the so-called co-passengers . 
admittedly never knew Netaji before the date 
of the so-called plane journey, it is interesting 
that none of the .confidants of the crucial 
closed door 17th August meeting was an eye 
witness to the alleged plane crash. 

(v) Asit was already urged that Netaji 
was shifting his area of operation according to 
his plan, it was pointed out that pilot, cc- 
pilot, engineer, navigator and Gen. Shidei; 
who were shown to be dead along with Netaji 
in the alleged plane crash, were, and not the 
alleged survivors, the only passenger who 
could help Netaji to fly away to his destina- 
tion and that is why they were shown to be 
dead, so that the pursuing allies could be sent 
on a wrong trail. | 

H. Our next argument was the so-called 
Doctors’ evidence was at such variance from 
one snother and also from their own state 
ment given before Anglo-American intelli- 
gence, Shah Nawaj Khan committee and 
Khosla Commission that none, in his senses, 
could believe their testimony. 


A few examples given below will go to prove our contention 


Statement on 19-10-46 
(Before the Allied Intelligence) 


1. On 18th August at 5 P.M., 
Bose with 6 or 7 persons 
. were brought to the 
Hospital. | 
(No mention about a Tele- 
phone message of crash) 

2. He personally cleaned 
‘Bose’s injuries with oil 
and dressed them. 

3. Bose was suffering from 
extensive burns over the 
whole body—so much so 
very little was left of his 
identification marks. (Still 
this . Japanese identified 
Netaji after 11 years of 
the crash when shown 
Netaji’s photo (fully dress- 
ed) by the Shah Nawaz 
Khan Committee). 


4. After9 P.M. he was sink- 
ing into unconsciousness- 
he was in coma-never rega- 
ined consciousness and 
died at 11 P.M. 


DR. T. YOSHIMI 


Deposition from 22-5-56 to 
93-5-56 (Before Shah Nawaz 
Committee) | 


On 18th at about, 2 P.M. 


received Telephone message 


from Airport intimating plane 
crash. 20 minutes thereafter 
injured evén brought including 


Bose. 13 or 14 persons were . 


brought. 

Dr. TSURUTA (not he) 
applied white ointment against 
burns and bandaged. 


He. was severely burnt. It 
took a greyish colour like ash. 
Even his heart had burnt. He 
had 3rd degree burns. His 
face and eyes were swollen. 
-He was in high fever; his 
temperature was 39° centi- 
grade. His pulse rate was 120 
per minute, His heart condi- 
tion was also weak. ` 

(Can any one remember all 
these details (even pulse rate) 
about a patient after 11 years 
and of whom no record was 
kept.). 


“It was shortly after 8 P.M. 
that Mr. Bose breathed his 
last. Tried to. give artificial 
-respiraticn. (Never mentioned 
earlier) 


Deposition on 24-4-71 
(Before G.D. Khosla) 


Little before noon received 
Telephone call from the Air- 
port. 7. person, including 2 
Indians, arrived at the Hos- 
pital at about 19-30 P.M. 


He treated his burns all 
over his body. He was ban- 
daged all over his body after 


applying plaster. 
‘Chandra Bose suffered 
general burns all over the 


body. His heart was not burnt. 
That isa mistake. 7 

(He signed the earlier state- 
ment after verifying the same). 
His burn was that of 3rd 
degree. 

(Can anyone remain con- 
scious after having 3rd degree 
burns ?) 


His foatlres still remained 
when he was brought to the 
Hospital, there were no 
bruises, no swelling, only the 
colour of the skin changed. 
Later on his face swelled, He 
admits that his earlier state- 
ment about swelling was 
incorrect, 


He was conscious for 7/8 
hours. Mr. Bose survived in 
the Hospital for 12 hours and 

I In his presence. His 
statement before Shah Nawaz 


. Khan Committee that Netaji 


ortly after 8 P.M., he 


died 
thinks to be incorreac. 


? 
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Statement on 19-10-46 
(Before. the Allied intelligence) 
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5. After 10 days’ (i.e. on 28th) 
treatment Habibur Raha- 
man went to HOKUTO 
Army Hospital taking 
Netaji’s ashes with him. 


6. (Nothing remembered) 


4 


Deposition from 22-5-56 to 
23-5-56 | 
(Before Shah NawazCommittee) 


Habib left Hospital on the 
20th August witn Netaji’s 
body and never came back. 


“ He does not know where he 


A: 


went. He does not remember 
now that Habib tookthe ashes. 


In case of severe burns of 
3rd degree, the’ blood gets 
thicker and there is high 
pressure of the heart. Blood 
needs to be let out. So the 
Doctor. himself let out approxi 
mately 200 C.C. of blood and 
transfused 400 C.C. of blood 


into him. 


+ 


Deposition on 24-4-71 
(Before G. D. Khosla) 


Habib, left with Netaji’s 


He never came back. The 
dead body was removed on 
the 19th morning (when con- 
fronted with his earlier state- 
ment he said that he was rot 
sure which of his own state- 
ments was correct). 


The Doctor gave blood 
transfusion, No blood trans- 
fusion was given by a Surgeon 
from Army H.Q whose name 
he did not remember. He did 
not let out blood from: Bose’s: 
body. Even in 3rd degree 
burns blood transfusion possi- 
ble without letting out blood. 
Blood transfusion was not 
given by hin. He admits that 


his statement before Shah 
Nawaz Khan Committee was 


wrong. He was not present 
when blood transfusion was 
given. 


} Dr. Tsuruta another Doctor who was alleged 
to be present on that day claimed that he was 
present from the time Netaji was brought in 
till the time he died (2) and that no blood 

' transfusion was given to Netaji. 


There were innumerable such discrepancies 


and contradiction and after pointing out to 
each one of them it was argued that because of 
these irreconciliable discrepancies the so-called 
doctors’ evidence could not be believed. 
Therefore it was argued that nothing remained 


on which a finding could be given that there 


was a plane crash or that Netaji died in such 
plane crash. - 

I. Against the non-existence of any legally 
acceptable evidence of plane crash and Netaji’s 
death, it was pointed out that there is massive 
evidence to show that Netaji not only survived 
the so-called plane crash but was actually seen 
and heard by people from different walks 
of life. 

To give a few examples, Shri S, C. Sen 
Gupta of intelligence wing of I. N. A. deposed 
that in 1946, he had knowledge of a cable, 


| 
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‘body the day after his “death. ` 
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which originated in General Mc-Arther’s H, Q. 
to the following effect ; “Subhas Bose escaped 
again”. Mr. Thomas of Penang deposed that 
he knew that Netaji went to Monogolia or 
Outer Mongolia in his own car which tallies 
with Shri Sham Lal Jain’s evidence that Pandit: 
Nehru gave him a note to type (he was working 
as a typist during the Red Fort Trial) which 


`- described Netaji’s escape by a Jeep. 


Late Shri Deben Sen M. P., along with 
Shri Joglekar, another labour leader, saw 
Netaji in 1946 at Mersailles Air Port in France 
on their way to I. L. O conference in Geneva 
and authenticity of this meeting was confirmed 


, by both Shri Chapala Kanta Bhattacharyya 


and Shri Mukund Parekh, late Shri Deben 
Sen’s P. A. Shri Jagdish Kodesia, a past 
President of Delhi Prodesh Congress Commi- 
ttee deposed that the Bishop of Dalat told him 
in 1961 that when Netaji’s death was annou- 
need, he was actually staying with the Bishop. 
According to this witness, during the Chinese 
aggression information came that Netaji was 
alive and that Shastriji was was aware of 
it. Shri T.L. Shasivarna Thevar deposed that 
his cousin went abroad in 1949 and met Netaji 
in Korea as wellas in China, Shri Sadhu 
Singh of I.N.A. claims that he and. 4. other 
persons were sent by Netaji himself from 
Burma to India on 
1945 i.e. clear 3 months after the so-called 
plane crash and death of Netaji. Shri 
Barun Sen Gupta of Ananda Bazar Patrika 
deposed that when in 1955 he met late Shri 
Mathuramaliga Thevar, this legendary hero of 
the south told him; “I was talking to Netaji 


18th November, - 


as Ì am talking to you”. Shri Sen Gupta 
further deposed that, in 1965, when he went 
to Naga Hills, the Vice-President of the Nagas 
told him that Netaji was alive. Shri MAWU 
ANGAMI, a Naga leader, said 0086 he 
“personally met Subhas Chandra Bose in 
Penang in 1958 April”, He further deposed 
that he received information from Rangoon in 
1962-1963 that Netaji was keeping well. Sardar 
Niranjan Sing Talib M P., President of Punjab 
Pradesh Congress Committee and an ex- 
Cabinet Minister, deposed that he met one 
Mr, Wagg, an American Journalist in late 
Sarder Baldeb Singh’s house, who showed him 
some photographs showing Netaji in Indo- 
Chinaand told him, “Netaji disappeared in ' 
Indo-China and he did not die in crash”. 
‘Sardar Niranjan Singha Talib further deposed 
that Sardar Sardul Singh (deceased), an ex 
president of Forward Bloc, told him that the 
late Sardar received Communication from 
‘some important Sikhs of Sanghai that Netaji 
conferred with them much after August 18, 
1945, 

‘There are innumerable such depositions. 
It was argued that as on the one hand there is 
no acceptable evidence of plane crash and 
death and on the other hand there is massive 
evidence to show that Nettji was heard and 
seen by innumerable persons much after 
August, 1945 the least the Commission could 
do was to give a finding that there was no 
plane crash on 18th August 1945 and there- 
fore Netaji could not and did not die in such 
non-existent air crash. 

Ia summing up it was submitted : 
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Shri Gobinda Mukhoty, Counsel for the 
National Committee assisting the -Netaji 
Inquiry Commission, on the 24th day of his 
argument, submitted that doctors evidence 
have been so contradictory aad self-defeating 
that no sane person could believe 
stories of these so-called doctors, 

Shri Mukhoty summed up his argument in 
the following way : 

1. No document has been produced 
either before the Shah Nawaz Khan Commi- 


these 


ttee or the present Commission to show that 


a least one plane flew in the skies of Taihoku 
on 18th August, 1945. 

2. All the Japanese evidence including 
the alleged co-passengers and military per- 
sonnels’ evidence is heresay evidence on 
death. 

3. No documentary evidence has been 
produced to show that the so-called passen- 
gers actually boarded the alleged ill-fated 
plane.” 

4. Their identity even has not been 
established by applying ordinary legal proce- 
dures, 

5. None of them knew Netaji Subhash 
Chandra Bose from before. 

6. The evidence of the Taiwanese on 
‘plane crash and Netaji’s death is hearsay 
evidence. 

7 Habibur Rahaman’s evidence it not 
est. 


8, Only the doctors claimed to have seen. 


Netaji dying but their evidence is at such 
variance at material particulars and funda- 
mentals, that the same has no evidentiary 


‘gence Officer 


value, Verily, ‘their evidence has to be 
rejected as being full of lies and contradic- 
tions. 

9. Therefore, nothing remains to come 
to a finding that there was a plane crash. 
Against the above, there are the following 
facts : ` 

(i) Fake plane crash was’ planned 
according to the evidence of Shri U.C. Sharma, 
farmer, Shri S C. Sengupta, the Intelligence 
Officer of INA, Dr. B. Ramachandra Rao, 
Shri E, Bhaskaran, Netaji’s P. A., Shri Amuya 
Nath Bose, ex-MP and Shri Debnath Das, 
ex-Adviser to the Azad Hind Government. 
Shri Kishi’s written statement before Shah 
Nawaz Khan Committee also proved that a 
fake plane crash was planned, Ayar’s hand- 
written note submitted to Nehru in 1951 
mentioned his meeting with Col, TADA 
informed him that there was such a plan. 
Col. TADA was a Staff ‘Officer to FM 
Terauchi. | 

(ii) Shri Biren Chakravarty (ex-Intelli- 
of the CSDIC) report and 
evidence showing that there was no plane 
crash. He should know as his global Intelli- 
gence Organization was trying to find out the 
veracity of the plane crash story. 

(iu) Shri Mulkha Gobinda Reddy, M. P., 
Prof. Samar Guha, M. P., Shri H. V. Kamath, 
ex-M. P., Shri Prakash Vir Shastri, ex-M. P, 
and others claim that the official report 
prepared . by the Formosan Government 
definitely leads to the conclusions that there 
was no plane crash and no Indian died in 
such plane crash. 
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(iv) Shri Pritam Singh’s (of Taiwan) 
evidence on Mayor’s (of Taipei) report where 
it says conclusively that on that day or a day 
before or after that day, there was no plane 
crash at Taihoku. | i 

(v) Sardar Sardul Singh’s' information 
from the sikhs of Sanghai who claimed to have 
` talked to Netaji much after the so-called plane 
crash. (this information has come before 
this Commission from the evidence of Sardar 
Niranjan Singh Talib) 


(vi) Shri Mawu Angami, Naga leader 
meeting Netaji in April, 1958. 
(vii) Shri Muthuramalinga  Thevar’s 


meeting Netaji and also having photographs 
with him much after 1945. 

(viii) The German paper called Inter 
Press in 1949 claiming that Netaji was 
bidding his time and would come out at the 
right moment as saviour of Asia. 

(ix) Shri Deven Sen, M. P. and Shri 
Joglekar seeing Netaji at Mersailles airport 
in 1946, which has been eonfirmed by Shri 
Mukund Parekh, late Shri Deven Sen’s P. A. 
and Shri Chapala Kanta Bhattacharya, ex- 
M. P. and ex-Editor of Ananda Bazar 
Patrika. ; 

‘(x) Shri Jagdish Kodesia’s (ex-President 
Delhi Pradesh Congress Committee) assertion 
that even Shastriji knew Netaji being alive 
during the indo-China war in 1962-63. 

(xi) Shri Alfred Wagg, the political 
correspondent of Chicago Tribune, meeting 
Netaji and taking his photographs in Indo- 
China, This piece of evidence has come 
through the evidence of Sardar Niranjan Singh 
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Talib, Shri Amiya Nath Bose, Shri Dwijen 
Bose and others and also from the newspaper 
report of the relevant period and adverse 
inference to be drawn from non-production 
and destruction of relevant documents by the 
Government of India and unhelpful attitude 
of the Government in not allowing the Commi- 
ssion to contact the Taiwanese Government 
while there ......might have exploded the story 
of plane crash. 

(xii) Shri A.M. Sahai contacting HO Chi 
Minh and Chiang Kai Sheik much before 
August 1945 and setting up Cells in Hanoi 
and other places. 

(xiii) Netaji’s giving two to three months 
salary and ‘souvenirs to INA soldiers on his 
departure and carrying with him huge trea- 
sures, though from the wreckage of the so- 
called crashed plane, very little jewellery has 
been recovered, 

(xiv) Conflicting and contradictory stories 
about cremation and the ashes. 

(xv) The evidenee has been given that 
no military honour was given to the departed 
Head of State and nota single flower was 
placed on his alleged coffin. 

(xvi) No photograph of the “dead” Netaji 
has been produced and no good explanation 
has been given as to why such photograph was 
not taken. 

(xvii) No documentary evidence has been 
produced about the death. The Death Certi- 
ficate produced by Prof. Samar Guha and 
also the Death Certificate produced before 
Shah Nawaz Khan Committee cannot be that 
of Netaji because a persor*who was born in 


. 
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April, 1900 and who died of a heart attack, 
was mentioned in that Death Certificate. 
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(xviii) No . member of Hikari Kikon was’ 
with him in his journey when even on the 17th 


he had conferred with Isoda, Chief of Hikari 
Kikon. 

(xix) He is being seen and heard by many 
people after 18th August, 1945. 
| Shri Mukhoty argued that the Japanese 
surrendered on the 15th. As Netaji did not 
accept the offer of asylum by the Japanese 
Government, they ‘had to hand him over to 
the victorious Allies. But the fact is that they 
did not. And the fact is that the Head of the 
Hikari Kikon-was closetted with him on the 
17th August morning (he admitted that in his 
evidence), which he obviously, under the terms 
of surrender, could not do officially. Was not 
this closed-door conference in direct violation 
of the terms of ‘surrender to be strictly 
followed by the vanquished ? It was. But the 
fact is that the Japanese risked this closed-door 


conference and the fact also is that they had 
tremendous respect for Netaji. (Remember 
in this connection Tojo’s bowing whenever 
Netaji’s name is mentioned in the Tokyo Trial 
and Count Terauchi’s instructions to Tada that 
even against ‘the orders of the Imperial 


Japanese Head-quarters, he was prepared to 


help Netaji to escape). Had they had, under 
the circumstances, any other alternative but to 
give this story of plane crash? They had 
none. The vauquished Japanese could 
not help Netaji, the greatest foe of the 
English, openly, but they were going to help 
him without arousing suspicion. They 
had no other alternative but to give out the 


. crash story. That is the reason and that is the - 


whythedetails about crash story and death are’ 
so scrappy and at variance. $ \ 

Can any one now doubt that Netaji did 
not die in that imaginary plane crash on the 
18th August, 1945? But Mr. Justice Khosla 
has given sich a finding. How and why ? 
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NETAJI 


ON YOUTH-POWER 
Nanda Mookerjee 


Netaji joined Indian Politics at a time 
when veterans dominated the Indian political 
scene. Most of these grey-headed old men 
believed that “youth . is `a- Crime”. The 
greatest crime, they thought, one could 
commit was to be young in years and in 
mind. In the field of Indian politics youths 
had no voice. 


Netaji, who embodied in himself the 
very spirit of youth, deprecated this despicable 
attitude of the old in no uncertain terms 
and whenever occasion demanded he not 
only extolled the virtues of youth but 
also he used those qualities of youth for the 
national cause. , 


Young Subhas noticed that youths of 
India had long remained forgetful of 
themselves and like slaves they had 


endured their existence without responsibi- 
lity and had’ laboured for others. Being 
deeply aggrieved at this sad state of 
affairs, ‘he decided to give Indian youth 
“the taste of an ideal higher ‘and nobler 
than the ordinary”, before his drowsy soul 
could be aroused and sinews quickened 
with new life and vigour bringing about 
“a full blossoming of all his inner self”. In 
short, he wanted to administer that “Elixir 
Vital” which would instantly fill the moribund 
frame of Indian youth with life and energy. 

In his Presidential address at the Pabna 
Youth Conference, held in February 1929, 
Subhas Chandra said! ‘What are the signs 
of youth in life? That there is youth in it 


is proved if a life never accepts the mere 
present and its facts and realities as entirely 
true; if it rebels against all shackles of 
tyranny and injustice, and wants to set 
agoing the dance, of endless creation in the 
very midst of death and devastation. One 
who can completely surrender himself to 
this cosmic cycle of death and re-creation is a 
youth worth the name.” 

Explaining the object of life to his young 
friends, Subhas Chandra says: “We have 
come to this earth to fulfil some purpose * 
We have a message to give to the World. 
The sun rises in the sky to light up the whole 
universe ; flowers blossom in order to 
sweeten the air with their fragrance, the 
stream rushes forward to offer its 
abundance of water to the sea., Likewise we 
have come to this earth with our joyful youth 
and full-blooded life in order to establish some 
great truth. With single-minded devotion 
and practical experience of 116 we have to 


“discover that unknown and secret purpose of 


life which transforms an otherwise meaning- 
less existence into a fruitful one.” 


Subhas Chandra desired our young men 
to move on this earth as the living embodi- 
ments of ‘joy and mirth. They should laugh 
and make the whole world laugh with them. 
Wherever they would turn their eyes “the 
gloom of melancholy”, to quote Subhas 


“Chandra, “will vanish like mist”, and living 


touch Of their joy would “remove all 
maladies and sorrows and suffering from this 
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earth meh, to many, is a veritable vale of 
tears.” 

To enkindle hope and ‘instil courage in our 
` youths, Subhas writes, “We have brought 
with us the divine gifts of hope and zeal, 
renunciation and courage. We have come to 
create things because in creation is real joy. 
We shall carry on our creative work with all 
the physical energies at our command, and 
all our creations will be instinct with the 
spirit of truth and Beauty and Good, which 
we have realized in our being. We shall lose 
ourselves ‘ in the great joy born of self- 


immolation, and this j joy will turn this earth in 
to abode of happiness.” 
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To arouse youthful enthusiasm and bold- . 
ness young’ Subhas writes t- “There is no’ 


power on earth that can stop the onward rush 
of life in us. Let doubt and despair block our 
way like mountain. Let the antagonism of 
entire mankind try to resist us, still our joyful 
march shall continue.” R 


Appreciating the sentinment of youth, 
Subhas Chandra concedes that youths should 
have a religion of their own. Tbey are the 
votaries of all that is new and unknown. They 
infuse life into what is lifeless. They discover 
the Infinite in the Finite, They are not bound 
to learn from the lessons of history on all 
occasions. They are the pilgrims of eternity 
willing to tread unknown path. The uncertain 
future fascinates and thrills them. They have 
the right to commit blunders. ‘The youth”, 
Subhas indulgently writes, “by its very nature. 


is bound to be desperate and’ dare-devil.. ” 


It has been so everywhere and at all times.” 
Impelled by unfulfilled aspirations they rush 
- forward—they have no time to, listen to the 
advice of the elders. 

With great pride young Subhas says : “The 
history of freedom in all countries has been 
pur making. It is not our business to preach 


the message of peace. We rather sow seeds of 
dissension, incite warfare and bring des- 
(80000 in our wake, We strike at the very 
root of dogmatism, - superstition, narrowness, 
and all that stands in the way of our progress. 
Our only business is to keep the path of 
freedom clear of all impediments so that the 
soldiers of freedom may march along unobs- 
tructed,” | 

“To youth,” Subhas adds, “human life . is 
the one great. Truth’ "and that freedom, 


which. youths preach, must embrace all aspects 
of human activity. 


Eulogising youth-power he writes, “We 
have made and unmade Kings and Emperors. 


‘We helped them to the throne and again at a 


turn of our finger they have had to abdicate 
and take to flight for life. On the one hand 
we have built up the Tajmahal---while on the 
other we have besmeared the face of the earth 
with a regular flow of blood. Society, state, 
art, literature and science have grown up 
from age to age mainly asaresult of our 
corporate efforts. “Again when we have 
played a destructive role, social structure and 
empires have come down to dust at the angry 
stamp of our feet”. 


Giving a clarion-call to the youth he says : 
“One marked characteristic of the present. 
day world is the manner in which the 
generation has asserted itself boldly and 
defiantly in the face of cold challenge thrown 
by the older generation. Who can deny that 
this new force will illumine the whole world 
with a divine light ? 


Awake, arise. my young comrades, ldok ! 
the new day is dawning”. i 


To-day we are witnessing a kind of youth- 
revolt "in India. To make this uprising 
effective our young men should read the 
speeches and writings of the leader who 
thought of the well-being of our youth more 
that anyone else in India, 


ee 
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হুচীপত্র 


was মাঘ £ ১৩৮১ 


লেখক “বিষয় ` পৃষ্টা 
. কিসের ইল্লিত ? সম্পাদকীয় ৫৬৯ 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক | 
৬... সমস্ত (প্রবন্ধ) অধ্যাপক রাখাল দত্ত ৫৭৩ 
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ক্রমবিকাশ Bata সিংহ ৫৭৬ 
| (ধারাবাহক প্রবন্ধ ) 


is নরেন গোঁসাই যেদিন 


| 


'রাজসাক্ষী হলে! পুলকেশ দে সরকার eve 
(1বগ্নব-যুগের এক ঝলক ) 


নেতাজী-স্থভাষ ' অধ্যাপক অমুল্যভূষণ 
(args ইতিহাস ) সেন ৫৯৩ 
! অতীত aad নুপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬*১ 
ভারতের জাতীয়ত৷ ও সুভাষচন্দ্র l 
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) ক্ষণেশ্বর cafa ৬০৭ 
শ্রন্ধাতর্পণ ডাঃ নরেন সরকার ৬১১ 
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় অনিল রায় ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত 
চিত ; ৬১৫ 
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কিন্ত ২০০০ টাকার ৬০ বছরের মেয়াদী 
'জীরন বীমার দরুন আজও আপনার: 


'ধরচের বহর কমই রয়েছে, ARAF - a 
কাগ চায়ের দাম মাত্র। 
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ay ইতিহাস | 
সাংবিধানিক পরিবর্তনটি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ' 
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জর 


| farm ইঙ্গিত 


রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভবনের অলিন্দে অপেক্ষা 


করতে হয় সাংবিধানিক পরিবর্তনে স্বাক্ষর দিয়ে সেই 
মুহূর্তেই তাকে বলবৎ করবার জন্ত-_-এ এক অভিনব 
আরও অভিনব এই কারণে, এই 


পার্লামেন্টে গ্রহণ করা হয়--যার উদ্দেশ্য সংবিধানের 
আমুল পরিবর্তন পরিষদীয় পদ্ধতি থেকে 
প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে সংবিধানের কাঠামো 
পরিবর্তন । গত ২৫শে মার্চ বাংল! দেশে এই ঘটনা 
ঘটে গেছে, যার ফলে মুহুর্তের মধ্যে প্রধান 
মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতিতে রূপান্তরিত 
হয়েছেন--যে রাষ্ট্রপতির হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় 
ক্ষমতা তুলে দেওয়া। গণতান্ত্রিক -কাঠামোর 


৯০ রূপান্তর ঘটতে. দেখা গেছে ইতিপূর্বে 'পণতান্ত্িক 


৮৮ পরিবর্তন আর কোথাও ae নাই | 


aie, cem, নেতাস্ত্রতে 
কিন্তু বাংলাদেশের মত এতো চমকপ্রদ 
এই 
' পরিবর্তনের পূর্বে ২১ শেজানুয়ারী আওয়ামী লীগের 


কাঠামোর 
রূপান্তর | 


৩৯ বর্ষ ০ দশম সংখ্যা ০ মাঘ ১৩৮১ 
সম্পাদকীয় 


সভা! ডেকে শুধু জানানো হয় যে সংবিধান পরিবর্তন 
করে শেধ মুঞ্জিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব 


দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে ১৯৭৪-এর জুলাই এবং 


নভেম্বর মালে বার বার দুইবার এই চেষ্টা ফলবতী 
CETS পারে নাই, দলের অভ্যন্তরে বিরোধের জন্ত | 
জুলাই RITA আওয়ামী লীগ তার হাতে সকল ক্ষমতা 
তুলে দেয় নেই বিরোধের মুখাভূমিক৷ ছিল 
বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের | 
তাঙ্জুদ্দিন এবং তার সমর্থকদের বক্তব্য ছিল প্রধান - 
মন্ত্রীর পদে থেকেই শেধ মুনিন অগ্রতিহত ক্ষমতার 
অধিকারী হয়েছেন দেশে, দলে এবং প্রশাসনে | 
সুতরাং ক/াবিনেট-প্রশাসনকে ভেঙ্গে প্রেসিডে Hain 


প্রশাসনের কী-প্রয়োজন রয়েছে! শেখ মুর্সিব এই 


যুক্তিকে স্বীকার করতে পারেন নাই। তাই কিছুদিন 


' পুর্বে তাঙ্জুন্দিনকে মন্ত্রী সভা থেকে বাদ দিয়ে দেশে 


সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাস খানেক পূর্বে জাতীয় 
ABD (emergency) (Qati করে সকল রকম 
প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে দিলেন। 
সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাবটি পার্লামেপ্টে 
L 


জয়ী, মাঘ1১ ৩৮১ 


আওয়ামী লীগের মোট ৩১৫ জনের মধ্যে উপস্থিত 
২৯৪ জন সদস্তের সবমন্মতি ক্রমে গৃহীত হলেও 
"_ সভা ত্যাগ করেন মুষ্টিমের বিরোধীদের ৭ জনের মধ্যে 
উপস্থিতর seq এবং এই পরিবর্তনের প্রতিবাদে 
পার্লামেণ্টের সদস্ত ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 
সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী পার্লামেন্ট থেকে 
ও আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। এটি 
সংবিধানের BÉ সংশোধন | 

এই পরিবর্তনে কী ঘটলো? শেখ মুজিব জন- 
নির্ধাচিত ন! হয়েও প্রত্যক্ষভাবে জননির্ধাচিত 
রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি পেয়ে পচ বছর এই পদে বহাল 
থাকবেন ; সংসদ সদস্তদের মধ্য থেকে উপরাষ্ট্রপতি 
ও মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবেন, জাতীয় সংসদের 
কার্যকাল অপরিবর্তিত রইল অর্থাৎ এই পরিবর্তনের 
পর থেকে, পাঁচ বছর । এই পরিবর্তনে যেমন 
রাজনৈতিক) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তিনটি 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার সর্বময় নিয়ন্ত্রণের ভার 
প্রেসিড্ন্টর ওপর বর্তেছে, তেমনি অন্যান্ত দল 
বাতিল হয়ে প্রেনিডেন্টকে একটি আদেশ বলে একটি 
জাতীয় দল গঠনের অধিকার 'দেওয়! হয়েছে ; সেই 


৫৭ 


একক জাতীয় দলের সদস্য না হলে কেউ সংসদের, 


ATT হতে পারবেন ali এ-ছাঁড়া সংবিধানের 
অধিকার রক্ষার ভার স্প্রিম কোর্টের হাত থেকে 
কেড়ে এই অধিকার প্রয়োগের ভার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 
পঠিত স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের উপর দেওয়া হবে। 
মৌলিক অধিকার zeda এবং অন্তান্ত পরিবর্তন 
কেবল আওয়ামী লীগের ২১শে Hata সভ। থেকে 
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(গোপন রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্ত- 


শাসিত প্রতিষ্ঠানের কাঠামোও বাতিল করে দেওয়া 


হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিধদ ও বিচার i 


বিভাঁগকেও প্রেসিডেন্টের অবাধ অধিকার আন। 
হয়েছে। ফলে পরিষদীয়, fasta বিভাগীয় এবং 
প্রশাদনিক দায়িত্বের ' ভেদরেখা মুছে গিয়ে 
ম্যায় বিচার একান্তভাবে প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশীর 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো. 

জনসাধারণের মত al নিয়ে গণতন্ত্রের বছদলীয় 
শাসনের অধিকার হরণের মধ্য দিয় সর্বময় কতৃন্থ 
গ্রহণের পর এই সাংবিধানিক ব্যাবস্থাকে 
প্রেপিডেন্সিয়াল ব্যবস্থায় আখ্যায়িত করে আমেরিকা ' 


কিন্ব। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসনের সমগোত্রীয় * 


করতে ' চাইলে সেটা বাতুলতা হবে। কারণ 
একদলীয় শাসন যে নামই" নিক না কেন, তা 


As 


একতান্ত্রিক এবং মত-বিরোধের অবকাশ দূর করে ' 


উৎপীড়ক হতে বাধ্য | i 

দুর্নীতি, চোরাকারধার, কালবাজারী ' নির্মূল | 
করবার জন্য মুঞ্জিব নিজের হাতেই ক্ষমতা নিয়ে, এই 

ব্যবস্থাকে ‘নয়া গণতন্ত্র’ বা ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ বলে 

ঘোষণ! করেছেন। যুজিব বলেছেন ক্রিষ্টাইল 

ডেমোক্রাসি-টিলেঢালা গণতাপ্থিক-ব্যবস্থা_ দিয়ে 

বাংলাদেশে সমস্য।-সমাধান করা গেলনা বলেই 

এই বাবস্থা গ্রহণ করতে 
বক্তব্য তাই। এই fess ডে:মাক্রা নিতেও 
qaa ছিলেন সর্বশক্রিমান। caaanta 


হোলো. মুর্জিবের৫, 


amiy দল বিলোপ করে ateata একতাম্ত্রিক ~N 


৫৭১ 


সম্পাদকীয় 


ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মুজিব বাংলাদেশ-এর 
বনিয়াদকে ঢেলে সাজতে চাইছেন, অথচ, 


ও বাংলাদেশ -এর সেই qatet দিয়েই মুজিবের 


r 


এই 'চেলে-সাঁজার? কাজ করতে হবে। মুজিব কার্যত 
দেশের. একমাত্র শত্তিকেন্দ্র ছিলেন, সেই অবস্থাকে 
সাংবিধানিক রূপ দেবার জন্যই কী এই পরিবর্তন, না 
এর পেছনে আরও কিছু রয়েছে, সেটাই প্রশ্ন | 
বাংলাদেশ-এর সংসদে সে-দেশের সংবিধানের 
তড়িৎস্পরিবর্তনের সঙ্গে যেন তাল রাখবার জন্যই 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী, মুজিব রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের 
কয়েক মিনিটের মপো, এই সংশোধিভ সংবিধানকে 
এবং মুজিবকে ম্বাগত জানিয়ে দুই দেশের মধ্যে 
সম্পর্ক আরও ঘনিঃ হবে এমন আশা প্রকাশ 


৮২ করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপাকে Bs 


স্বাগত জানানোর মধ্যে কী রহস্য নিহিত রয়েছে, 
সেটাই সকলকে Gay করে তুলেছে। ১৯৫৮-র, 
৭ই অক্টোবর, যেদিন আয়ুব Ti পাকিস্তানে গণতন্ত্রের 
নিলোপ সাধন করে ক্ষমতা দখল করে| লোক- 


' সভায় বসেই সেদিন নেহেরু সেই সংবাদটি পাবার 


সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় রলে ওঠেন 'এ-এক 
নগ্ন সামরিক ডি'ট্রটরসিপ ৷? জনসাধারণের আখিক 
মুক্তির জন্যই এই পরিবর্তন মুজিবের এই দাবা, 
তার ইতিপূর্বেকার অনেকবারের প্রতিশ্রুতির 


৯ প্রতিধ্বনি মাত্র। জনসাধারণের BARAH মোচনে 


সরকারের টিলেঢালা তৎপরতা এবং পৰগ্রমাণ 


ছুনাতি রোধ করতে মুঞ্জিবের হাতে ক্ষমতার safe 
- ছিল না। 


মুজিবের একতান্ত্িক ক্ষমতায় আরোহণকে 
ইন্দিরা গন্ধীর অনুসরণে WAS জানিয়েছে কংগ্রেস 
সভাপতি, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বাংলাদেশে 
মস্কো-নিয়স্তরিত কম্যুনি পার্টি এবং তাঁদের রকমফের 
qaga আমেদের ম্যাশনাল আওয়ামী NÈ I 
বাংলাদেশ-এর এই দুই পার্টি রাষ্ট্রসতির ক্ষমতাবলে 
গঠিতব্য একমাত্র দলের শরিক হবার জন্য ইতিমধ্যে 
তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইরাকের safes 
দলের অনুুকরণে_যে দল ইরাকের এক মাত্র 
পাঁ্টি বাংলাদেশে গঠিতবা নূতন দলের ভেতরে 
থেকে সরকারের আনুকূল্য “ভাগ করে তারা 
ক্ষমতার শরিক হতে চাইছেন.। 

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মত দেশের 
জন্য মস্কৌ কিছুদিন যাবৎ “Revolutionary 
Democracy”র পথ পরিক্রমাঁর বিধান 'দয়ে 
আসছে। গতমাসে Soviet Institue-of World 
Economy and International Relations 
সংক্ষেপে IWERO-—-বাংলাদেশ- 4 এই 
“Revolutionary Democracy»ąa পথের 
সুপারিশ করে এ.মছেন। জাতীয় মুক্তর রূপাস্তরের 
পথ দিয়ে যে দেশগুলি এগিয়ে চলেছে, তাদের জন্য 
ব্যবস্থাপনা দিয়ে সোভিয়েত ভাষ্যকার, ভি, 
বিয়াবাকভ fea $ “The choice of the 
path will depend on which forces are 
at the head of the revolutionary - 
process, If the forces in power consis- 
tently and in a revolutionary fashion 


` 
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carry out the generl democratic 
tasks, the reforms they initiate will 
be objectively ` anti-Capitalist 
character.” সোভিয়েত রেখাস্কিত 'পথ যে 
কত পিচ্ছিল তা সোভিয়েত গহবরে যে সকল দেশ. 
একবার প্রবেশ করেছে, তাদের পরিণতি থেকেই 
বোঝা গেছে। বাংলাদেশ-এর এই সাম্প্রতিক 
পরিবর্তন সোভিয়েত ' নির্দেশিত পথ যাত্রার 
ফলশ্রুতিরূপে অনুমান করা যেতে পাবে। 

রুশ-চীন সংঘাত যত আসম হয়ে উঠছে, 
সোভিয়েত নির্দেশিত. পথের রেখা দক্ষিণ এশিয়ার 
দেশগুলিতে তত স্পষ্টতর হচ্ছে। ভারতরাষ্ট্রের 
সহযোগীপপে সিকিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, কাশ্মীরের 
প্লেবিসাইট ফ্রন্ট ও শেখ আবহল্লার সঙ্গে ভারত 
সরকারের বোঝাপড়ার ফলে কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতায় 
শেখ-এর প্রত্যাবর্তন, দেশের অভ্যন্তরে জয়গ্রকাশ 
নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লব প্রতিরোধে কংগ্রেস- 
sya জোট ও জয়প্রকাশ নারায়ণের সংগ্রামকে 
ফ্যাসিস্ট শক্তির সংগ্রামরূপে চিহ্নিত করবার দুর্বার 
প্রয়াস--এ-সবই সোভিয়েত নির্দেশিত “Revolu-. 
tionary Democracy”a , দীর্ঘায়িত ছায়াপাত। 
লোভিয়েতের তকমা আটা এই বৈপ্লবিক গণতন্ত্রে 
চাঁপে' সিকিম যেমন ভারতরাষ্ট্রের সহযোগী রাষ্ট্র-এ 


in 


(Associate State) পরিণত হয়েছে, তেমনিই 
যুজিবের একতান্ত্রিক নেতৃত্বে আগামীতে বাংলাদেশও 


ভারতের সহযোগী রাষ্ট্রের অধিকার লাভের দাবী 


নিয়ে আসবে ৷ সেই পরিবর্তন বাংলাদেশের কিম্বা 
ভারতবর্ষের স্বার্থে হবে না, হবে আসন্ন চীন-রুশ 
সংঘাতে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রুশের শিবিরের 
প্রভাব বিস্তারের রাজনীতি নিয়ে। জয়প্রকাশ 


নারায়ণের সংগ্রাম সেই পরিস্থিতিতে তৃতীয় 


ভারতীয়ত্বের শিবিরের ভিত্তি স্থাপন করছে, যেমন 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর ‘Revolution- E 


ary Nationalism’ —tagas জাতীয়তাবাদ? 
তৃতীয় শিবিরের ভিত্তিমূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলো | 
‘Revolutionary Democracy’s  চটুজ 
কৌশলের আড়ালে রুশ-শাবরের আওতা থেকে 
ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখবার অনিবার্ষতা বর্তমানে দেখা 
দিয়েছে “বৈপ্লবিক দ্রাতীয়তাবাদীদের সংহতি'__ 
‘Revolutionary Nationalists consolida- 
tion’ গঠন করে | AGARAD প্লোগানের মোহমুক্ত 
হয়ে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদীরা এই. আহ্বানে 


সাড়া দেবে না সোভিয়েত শিবিরে বন্দী হবার ay 


মরীচিকার পশ্চান্কাবন করে চলবে? 
| ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ 


r 


b 


১ 


i 


ofess=cra adafa AN] 


রাখাল দত্ত 


ভূমি-সংস্কার পশ্চিম তথা ভারতে কেন 
কার্যকর হচ্ছে না তা৷ পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখাবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বেলায় কয়েকটি 
বিশেষ সমস্যার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । 
এখানে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশি এবং 
কৃষিজমির ব্যাপক অভাব বর্তমান। ফলে. জমির 
HAGA করলেই সব AIDIA সমাধান হয়ে যাবে 
একথা! মনে কর! নির্ভুল নয়। . ভারতের পরিকল্পনা 
কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ডঃ বাগিচা সিং মিন্হাস্‌ 
১৯৭* সালে লেখা তার একটি প্রবন্ধে সর্বভারতীয় 
পরিপ্রেক্ষিতে এই দিকটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 


করেছেন মিন্হাসের বিশ্লেষণ পশ্চিমবঙ্গের 


if 


ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ আপেক্ষিক-অর্থে 
অবস্থার চেয়ে জমির অভাব আরও বেশি। যাই 
হোক মিন্হাসের মূল বক্তব্য-হল্প কথায় নীচে দেবার 
চেষ্টা কর! গেল । : 


মিন্হাস মোটামুটি “আমূল” ভূমি-সংস্কারের 


, কথা চিন্তা করে তিনটি নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন 


৮ 


o কৃষকের অবস্থা কি দাড়াবে তাই দেখাতে 
05-42-2422 


* বি এস agn, রুর্যাল nett’, mre fek- 
বিউশন ae ইকনমিক রিতিয়্য (৫. জ্যাপ্রিল) 
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প্রয়াস পেয়েছেন | এই তিনটি নীতি থাক্রমে- 
(১) কোন পরিবারকেও নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা- 
সম্পন্ন ২০ একরের বেশি জমি দেওয়! হবে' না। 
(২) প্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত না 
থাকলে কোন পরিবারকে জমির মালিকান! দেওয়া 
হবে না। (৩) উদ্বৃত্ত জমি যে সব কৃষি-পরিবার 
০'৫ একরের চেয়েও কম জমির মালিক তাদের মধ্যে 
এমনভাবে. AHA করে দেওয়া হবে যাতে এই সব 
RH চাষীর মাথাপিছু জমির মালিকানা একই হয়। 
মিন্হাস দেখিয়েছেন এ ধরণের ভূমি-সংস্কার করতে 
হলে যে সব কৃষকের হাতে সর্বেচ্চ আয়গুনের জমি 
রয়েছে তাদের কাছ থেকে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর 
জমি নিয়ে নিতে হবে। ফলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য 
রেখার নীচে যে জনসংখা। রয়েছে তাতে'২ থেকে 
২২ কোটি লোক কমে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এই 
ধরণের ভূমি সংস্কার চাঞ্চল্যকর মনে হতে পারে, 
কিন্তু একটা বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কারের, ফলেও 


গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ al ৮ থেকে 


১০ কোটি লোক ভূমিহীন কৃষকই রয়ে যাবে। 

আসল কথা দাড়ায় এই যে গ্রামের সব লোককে 
দেবার মত যথেষ্ট জমি ভারতে নেই৷ পঁশ্চিমপঙ্গে 
এই FAD যে AAS BHA তা নতুন করে বলার: : 


৫৭৪ AA, মাঘ১৩৮১ 


দরকার নেই। এখানে প্রকৃতপক্ষে ছুইটি পথ ধোলা 
রয়েছে, এক বহু পরিবারকে সামান্য কুষি-জ্রমি 


দেওয়া এবং তুই, তুলনায় অল্পসংখ্যক কৃষি-পুরিবারকে ' 


সংসার প্রতিপালনের পক্ষে wee জমি দেওয়া। 
প্রথম পথটি অনুন্থত হলে দেশে প্রান্তিক 
(marginal) চাষীদের সংখ্যাই অনেকটা বাড়িয়ে 
দেওয়া] হরে, সত্যিকারের কোনও সমস্যার সমাধান 
হবে না। এই জন্যই বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের 
মত রাজ্যে জমি পুনর্ধটনের সময় এমন ব্যবস্থা করা 
উচিত যাতে পুনর্ধনটনের ফলে বর্তমানের প্রান্তিক 
চাষীদের বা Se চাষীদের জমির পরিমাণ বেড়ে 
"যায়, কিন্ত নতুন ভাবে প্রান্তিক চাষী WE না হয়। 
গ্রামে যত লোক রয়েছে সবাইকে জমির মালিক 
করে কৃষকে পরিণত করে দেবার প্রয়াস তাই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হতে বাধ্য। me 

এ কথ! বলার অর্থ এ নয় যে গ্রামের ভূমিহীন 
কৃষিশ্রমিকদের wy কিছুই করা যাবেনা aff 
পুনধন্টনের সময় লক্ষ্য রাখতে হনে যাতে এই সব 
পরিবার নিজেদের বসতববাটির জন্য এবং ফলমূল ও 


গরু হা মুরগি গ্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট জমি পায় । 


এ ধরণের জমির মালিক হতে পারলে অন্থের উপর 
নির্ভরশীলতা তাদের অনেক কমে যাবে এবং সমপন্ন 
কৃষকদের প্রভাবও কমে আসিবে। ফলে ভূমিহীন 
কৃষিশ্রমিকদের উপর অত্যাচার বা! তাদের শোষণ 
আর আপের মত সম্ভব হবে al | 

ভূমি-সংস্কীররের একটি বিশেষ দিক ভারত এবং 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ অবহেলিত হয়ে আমছে। 


। বাধ্যতামূলক GIU নিতে হবে। 


এখানে জমি স্ুসংবন্ধ করার কথাই বলা হয়েছে। এই 
গ্রসঙেও মিন্হাসের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে সব তথ্য 
পওয়! যায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের 
জাতীয় স্তাম্পল সার্ভের' ভিত্তিতে মিন্হাস ভারতে 
জমির খণ্ডিকরপ আলোচন! করেছেন। সব আকারের 


'জমি ধরলে একটি পাঁরবারের গড় জমির আকার 


ভারতে এ সময় ছিল-৬'৫ একর। এই গড় we 
একর জমি ১*২ করের চেয়েও কম গড়ে ৫'৭টি 
খণ্ডে বিভক্ত ছিল । ছোট ছোট আকারের পরিবার 
ভিত্তিক জমিতেও cq খণ্ডিকরণ কম ত! মনে করার 
কোনও কারণ নেই। মিন্হাস দেখিয়েছেন ১০০ 
থেকে ২৪৯ একর পরিমাণের জমির গড় ছিল ১১৭ 
একর। এ ১*৭. একর জমি আবার' ০'৪ একরের 
চেয়েও কম প্রায় ৪৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল | 
ভূমি-সংস্কারের এত গুরুত্বপুর্ণ দিকটি পশ্চিমবঙ্গে 
বিশেষভাবে অবহেলিত একথ! বর্তমান আলোচনায় 
আগেও একাধিকরার ' বল! হয়েছে। এক্ষেত্রে 
সরকারকে অবিলম্বে অগ্রণী হয়ে কাজে নামতে KF | 
কারণ অর্থনীতিক ব্যবস্থার নৈ্যক্তিক শক্তিগুলির 


ফলে টুকরো টুকরো জমিগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে যাবে 


একথা মনে Fal অবাস্তব। খণ্ডিত জমির 
পুনবিস্যাপের শ্রেষ্ঠ পথ সমবায়ের মাধামে পাওয়া 
গেলে পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের অভিজ্ঞতা! খুবই 
বেদনাদায়ক, তাই এক্ষেত্রে সরকারকে কিছুটা 
ব্যাপক সরকারী 
বিনিয়োগের সঙ্গে একাজ কর। যেতে পারে । কৃষিতে 
বৃহদায়তনের জন্য সুবিধা বেশি পাওয়া যায় কিনা 


রে 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্তা 


অথবা উৎপাদন ব্যয় কমে আসে কি at তা এক 
বহুবিতকিত opt; এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে 
বর্তমানে বলা যেতে পারে যে, বৃহৎ আয়তন BTS 
স্থযোগন্বিধা যেটুকু রয়েছে ভা যত সামান্তই হোক, 
সেগুলো পেতে হলে টুকরো টুকরো জম একই 
জোতের মধ্যে আনতে হবে । এখানে বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন নিবিড় অঞ্চল 


৫৭৫. 


, উন্নয়ন প্রকল্পের (CADP). উল্লেখ করা যেতে 


পারে । এই প্রকল্পের রচয়িতারা বিশ্বাস করেন 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বৃহত আয়তন আনত্তে পারলে 


কৃষি-উৎপাদন, অনেকটা বাড়ানে। সম্ভব হবে। 
পৃথিবীর ay দেশের অভিজ্ঞতা অবশ্য এই ধারণা 
সমর্থন করে না। চীনের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে 
পারে। চীনের কৃষিনীতি সম্পুর্ভাবে এই ধারণার 
উপর রচন1 করা হয়েছিল যে, কৃষিক্ষেত্রের আয়তন 
বাড়াতে: পারলেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব TA | 
কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা ( ১৯৫৬-১৯৫৭ ) বা ১৯৫৮- 
৬০ এর সামনের দিকে বিরাট mepa অভিজ্ঞত। 
প্রমাণ করেছে যে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব 
হবে তথনই যখন শিল্পজাত উপকরণের বহুল 
প্রয়োগ, যেমন রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কৃষিতে 
দেখা যাবে। তবে একথা অরশ্ট অনস্বীকার্য যে, 
যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি টুকরো টুকরো হয়ে 
আছে তাতে ছোটখাট পরিবর্তনও আন! সম্ভব নয় | 
সম্প্দ কৃষকের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে পাম্পশসেট 
বসানো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সার্থক হয় না 


বেদনাদায়ক । 


কারণ তার জমি বহু খণ্ডে বিভক্ত । কাজেই এই 


সব খণ্ডকে যতটা সম্ভব TRIG করার কাঁদকে 


আজ wae অগ্রিম প্রাধান্য দেওয়া উচিত । একথা 
বলার অর্থ এ নয় যে, আমাদের ১* হাজার বা ১৫ 
হাজার একরের খামার স্থাপন করতেই হবে। 
একথা বলার অর্থ শুধু এই যে, কোনও কৃষকের 
মালিকানার ৮ একর বা ১০ একর জমি ৬ বা ৭টি. 
টুকরোয় থাকলে সেগুলে। অন্ত কৃষকের সঙ্গে 
বিনিময়ের মাধ্যমে একটি জোতে পরিণত করতে 
হবে। আজ রাসায়নিক সারের বহুল প্রয়োগ 
বিভিন্ন জমির প্রকৃতিগত উৎকর্ষে পার্থকে) ary 
এতটা কমিয়ে এনেছে যে. জমি সুসংবদ্ধ করার কাজ 
উপযুক্ত প্রচারের মাধামে অনেক সহজেই করা 
সম্ভব হবে। সরকার বনু ব্যাপারে কৃষকের উপর 
জোর থাটাচ্ছেন। এই ব্যাপারে কিছুটা জোর 
খাটালে তাতে ফল ভাল ছাড়া মন্দ হবে all 
কিন্ত সে, না গিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কেবল 
বড় বড় অবাস্তব প্রকল্প বেছে নিচ্ছেন তা সত্যিই 
এই হতভাগ্য রাজ্যে যুক্তিসম্মত 
প্রস্তাব সরকারী মহলে a হয় না। কোটি কোটি 
টাকার কথা ন! থাকলে সরকারী পর্যায়ে কোনও 
পরিকল্পনাই উস্থাপন। কর! যায় নাঁ। ফলে যে সব 
সংস্কার আপেক্ষিক ভাবে সহজসাধ্য সেগুলি 
অবহেলিত হয় । আর যেগুলি একেবারেই আকাশ- 
gaa সেগুলি ঢক্কানিনাদের সঙ্গে ঘোষণা করা 
By | 


~ 


| 


r 


অগ্রহায়ণ সংখ্যার পয (1 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
ofssacera Pia Piesa ক্রেসন্বিক্কাম্ণ 


Aedes fre 


যুদলিয়র কমিশনের Draft Syllabusaa নির্দেশান্্যায়ী পরবর্তাকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজের 
শিক্ষাব্যবস্থায়ও উচ্চতর মাধামিক শিক্ষার পরিবর্তন আরম্ভ হয়; উচ্চতর বা বন্থমুখী বিদ্যালয় স্থাপন 
করা হয়, এই প্রচেষ্টা এখনও চলছে ; এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে মুদালিয়র কমিশনের উক্ত রিপোর্ট 
. প্রকাশিত হওয়ার চার বৎলর পূর্বেই ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষানচীতে শিল্প ও কৃষিশিক্ষা 
বাবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫৪ সালে স্থাপিত বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন শিল্প শিক্ষ। প্রবর্তনের বিষয় 
আলোচনার বিষয়; কারণ বিশ্বভারতী বহুমুখী সবাঙ্গীণ শিক্ষার পথিকৃৎ এই বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই | 


বিশ্বভাতীর শিক্ষা সুচীর বিবর্তণ ও বর্তমান | 

বিশ্বভারতী পল্লী সংগঠন: বিভাগে ১৯৫৪. লালে আধুনিক প্রণালীতে ও দেশের প্রয়োজনে 
যে সকল শিল্পের কোর্স প্রচলিত, তাও অনুধাবনযোগ্য ১৯৫৪ সালের Wood Work Diploma 
( মানপত্র ) কোর্সের prospectis-2 এইরূপ বলা হয়েছে 2 £ 

প্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠাকালে দারুশিল্প শিক্ষণকে পল্লী শিল্পণীবনের পুনর্গঠনের 
‘waar গ্রহণ কর! হয়। কারণ কাঠের কাজ একটি মৌলিক শিল্প। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
দ|রুশিল্পে শিক্ষা প্রাপ্ত শিল্প-নিপুণ হস্ত দেশের অর্থ নৈতিক জীবন গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক । দারু 
ও দারুশিল্প জ্ঞান মানুষের একটি মৌলিক অভাব পূর্ণ করে শিল্পীকে স্বাবলম্বনের পথ নির্দেশ করে। 
এই gn উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় বিশ্বভারতীর পল্লী-সংগঠন বিভাগ কর্তৃক দারুশিল্প শিক্ষণের 
পাঠ্য ও কর্মসুচী IA করা হয়েছে 

স্মরণাতীত কাল থেকে সমাজের ও দেশের সর্বপ্রকার গঠন কার্ধে দারুশিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 
sate মৌলিক শিল্পের মত দারুশিল্পের জ্ঞান দেশের পুনর্গঠনের কার্যে অতি প্রয়োজনীয় ৷ 


a) 


1 


+ 


৫৭৭ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ , , 
Toa দারুশিলপ শিক্ষার ক্রমবিকাশ :- | 










| বিভিন্ন শিক্ষা-ক্রম ভতি হওয়াধ যোগ্যতা 
(বিভিন্ন কোর্স) | | | 
১। মানপত্র 
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২। কারিগরী 
(aaa কোর্ন) 
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মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধামিক 
পরীক্ষায় Self 
ae শ্রেণী পর্যন্ত জ্ঞান 







. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
 “মানপত্রের পাঠক্রম'ঃ এই পাঠঝুঁচীর মুল উদ্দেশ্য এই যে দারুশিল্পের ছাত্রদিগঞে 
এমনভাবে রি কর! যাহাতে তাহার! Renae পর ৭ নিম্নলিথিত বৃত্তিগুলি গ্রহণ করিতে 


Patta | 
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: ' উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়, উত্তর বুনিয়াদি বিস্তালয়, উচ্চতর মাধ্যমিক Rema, সমাজ-উন্নয়ন | 
eee agio দরুশিল্প শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রে এবং শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শানে | 
' দারুশিল্প শিক্ষকের কাজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালন! করিতে পারে | 
v খ) “দারুশিল্প কারখানার পরিচালকের (foreman) কাজ করিতে পারেন | 
a) “aida ব্যবসা পরিচালন! করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে। | 
২) “কারিগরী পাঠ্যক্রমঃ__কারিগরী পাঠ্যস্থচীর উদ্দেশ্য এই যে ছাত্ররা হাতে' কলমে 
দারুশিল্প শিধিয়! শিক্ষা সমাপ্তির পর পল্পী-পরিবেশে আপন প্রচেষ্টায় নিজেদের কারখানা স্থাপন করিতে 
, পারে। পল্লীর আধিক 'সঙ্গতির সঙ্গে সামপ্রস্ত রাখিয়া উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দারুশিল্প চর্চা 
করিয়া হ্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে | | | ye 
FN 4g উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্ৰায়ে কারিগরী পাঠক্রম abal কর! হইয়াছে।” 
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১1 ব্যবহারিক দারুশিল্প bb হাতে কলমে দারুশিল্পে কুশলতা অর্জন |. 
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অর্থোগ্রাফিক ও আইসোমে ট্রক অভিক্ষেপ প্রভৃতি 
èl কাষ্ঠাবজ্ঞান শিক্ষার সাজ-সরঞ্।ম তৈরী, গ্রদীপন, মামচিত্র, 
| i কাষ্টের নমুনা, কাঠ চেরাই পদ্ধতি, পরিশুফন, _ 
সঙ্কোচন, খুঁত, সংরক্ষণ, কাঠের Hee প্রতিষেধক 
৷ pail | i M 
৪1' বন্ত্রবিজ্ঞান aaa ক্রমবিকাশ, আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার, যন্ত্রাদির ` 
| ay গ্রহণ ইত্যাদি । 
ei উপাদান বিজ্ঞান ধাতুনিমিত কাঠের কাজের, wate উপাদান, শিরীষ ' 
এ | আঠা, শিরীষ কাগজ, মেসোনাইট, প্লাই-উড ভেনার, ` 
| হাতল g, পেরেক, কান্ঠের aa, তালা ইত্যাদি। 
৬. কলের ay ব্যাণ্ড ও aig ata করাতের ব্যবহার, কলের TIAA 
(মেশিন Ban ) ব্যবহার, ভার্টিকাল সেলিং মরটিজিং মর্টিজিং 
2 ডোবটেলিং-ও ফিটিং এবং যন্ত্রের অঙ্কন ইত্যাদি। ) M 
q1 শিক্ষানুশীলন শিক্ষানবিশী, পাঠ-পরিকল্পনা, কিশোর ও বয়স্কদের 


শ্রেণীতে পাঠদান, শ্রেণীতে ya রক্ষা, ছাত্রদের 
কাজের মান নির্ণয় nafa ইত্যাদি | 
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পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, আঙ্গিনার সৌষ্ঠব “সাধন, 
পল্লীসেবা, সমাজ্গলেবা ইত্যাদি | 
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'[ পরিশিষ্ট ৩০ শ দ্রষ্টব্য ] 


শ্ীনিক্তেনের দারুশিল্প বিভাগে দুই বৎসরের আ্টিজেন কোসে"র শিক্ষণীয় বিষয়, যথা টা 
ব্যবহারিক শিল্প কাজ, উৎপাদন কৌশল শিক্ষা, অঙ্কন ও GR, হিসাব রক্ষার ABT ইত্যাদি। 
এই কোর্সে’ fag maa, পাশ থেকে আরম্ভ করে, মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ সকলকেই ভতি করা হয়। 
প্রায় দেড় বসুর ছাত্ররা কাঠের কাঞ্জের কলা কৌশল শেখে । বাকী ছয়মাস দারুশিপ্পের ব্যবসা 
কেন্দ্রে হাতে-কলমে Blea করে উপার্জন দক্ষতা লাভ করে । O ` 

ডিপ্লোম। ও আাটিজেন, উভয় cann a ছেলেদের BIA কাজের দৈনন্দিন রেকর্ড রাখা হয়। 

বিশ্বভারতীয় শিক্ষা সমিতির নির্দেশমত বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা হয়। (Bees : prospectus 
woodwork training courses, Visva-Bharati) 

পশ্চিমবাংলার আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা এ যাবত এখনও হয়নি | 

১ জ্রীনিকেতনের memg শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে বল! হল ; কিন্তু. এই শিল্প-শিক্ষ!সুচীকে দেশের€ 

প্রয়োজন, মত পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে ক্রমশঃ উন্নততর .করার প্রচেষ্টা এযাবত যা হয়েছে ত! বলা 
প্রয়োজন 1 


দারুশিল্প-শিক্ষাসুটী ছুইভাগে বিভক্ত; যথা? ব্যবহারিক শিল্পজ্ঞানার্জন ও ye জ্ঞানার্জন -- 


৫৮১ শশ্চিমবে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


ব্যবহারিক শিক্ষণীয় শিল্পবস্তুরও শ্রেণীভাগ করা হয়েছে যাতে. উৎপন্ন শিল্পবস্তুর চাহিদা সর্বদাই থাকে, 
mzaa দারুশিল্পের শিক্ষণীয় বস্তু সমূহকে যোলশ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে, যথা 
(১) গৃহে .ও বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাঠের জিনিস ৩৩ রকমের ঃ (২) ৬১ রকমের 


_ আসবাব পত্র, (৩) বয়ন ও gsi কাটার আসবাব ; (8) ৭ রকমের বাগানের প্রয়োজনীয় কাঠের 


যন্ত্র ; (৫) ২৫ রকমের কাঠের কাজের কাণ্ঠ-নিিত ay ; (৬) গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ৫৮ রকমের 
দ্রব্যাদি ; (৭) ৬০ রকমের, রায়াঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্র; (৮) ৪* রকমের 
খেলনা ; (৯) ৮ রকমের দরজা জানালা ইত্যাদি; (১০) ৩ রকমের রান্নাঘরের সরগ্রাম ; 
(১১) ১১ রকমের ইলেক ট্রাকের প্রয়োজনীয় কাঠের দ্রব্যাদি; (১২) খেলার সরঞ্জাম ৯ রকমের ; 
(১৩) ৫ রকমের পক্ষী পালনের কাঠের সরঞ্জাম ; (১৪) ৩১ রকমের কাভিং ও ইযলেবিং; 
(১৫) ৭ রকমের জ্যামিতিক যন্ত্র বা agag; (১৬) ১১ রকমের বিবিধ aw | 

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে wishin ,শিক্ষাশাখার মোট, ২৫১ প্রকার টেকনিকের 
দারুশিল্পের বস্তু তৈরী শিক্ষা দেওয়। হয়েছিল। এই সকল দারুশিল্পবন্ত শিক্ষানীতি সম্মত পদ্ধতিতে 
সহজ থেকে কঠিনতর নীতিতে প্রথমে GAY কর! হয়. এবং প্রয়োজনীয় মালের. কাঠ ও www 
উপাদানের হিসাব কর! হয়[ এই হিসাবের ভিত্তিতে বাৎসরিক শিক্ষাশিল্প উপাদানের পরিমাণ ও 
মুলোর পরিমাণ বাজার দর অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয়েছিল | গৃহস্থের ও সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু 
তৈরী করার উদ্দেশ্যে 'এই feats কর! হয়েছিল ; এর কারণ ছিল শিল্পশিক্ষালয়ে তৈরী বস্তুর চাহিদ। 
হয় এবং সহজেই বিক্রি হয়ে যেতে পারে। 

[পরিশিষ্ট পৃথকভাবে শিক্ষানৈতিক দারুশিল্পের প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্ধ বা ডিঙ্গাইন 
দেওয়া হয়েছে যাতে বর্তমান গবেষণার ফল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের 
কাজে ভবিষ্যতে লাগতে পারে। যাতে বর্তমান গবেষণার ফল বাংলাদেশের শিক্ষাব্রতী ও 
শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ; কারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বল! যায় দারুশি্পের ডিজাইনের 
- গ্রন্থ এ যাবত হয়নি । : 


শিক্ষানৈতিক শিল্পের তাত্বিকজ্ঞান পরিবেশনের সহায়ক সামগ্রীর চিত্রের অনুলিপি 
o শিক্ষানৈতিক দাকশিল্পের তাত্ব জ্ঞান বলতে (১) দারুবিজ্্ান, বনভূগোল, বিভন্ন কাঠের গুণ, 
(২) যন্ত্রের বিবর্তন ও ইতিহাস, আধুনিককালের উন্নততর যন্ত্র ইত্যাদি বিষয় এই তাঁত্বক জ্ঞানকে 
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সরস ও বুদ্ধিগ্রাহা করে 'তোলবার সহায়ক চটে ও চিত্রকে ফ্রোস্কোর মত করে এঁকে দেওয়া হয়েছে 
_ শ্রীনিকেতনের দারুশিল্প' কেন্দ্রে, এর উদ্দেশ্য একদিকে, শিক্ষণীয় বিষয়কে সর্বসাধারণের সহজবোধ্য 
ও চিত্তাকর্ষক করে তোল।। শিক্ষার নূনতম জ্ঞানের পরিধি afai করা-_যাতে শিক্ষক) ছাত্র ও 
, পরিদর্শক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্দীপিত করে তাছাড়া নিয়বিত্ত শ্রেণীর শিল্প শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ 
মূল্যা ধিকাবশতঃ ' দারুশিল্পগ্রন্থ কিনে পড়তে সক্ষম হয় না; কিন্তু ফোস্কোর সাহায্যে ay তাত্বিক 
জ্ঞান সকলেই অনায়াসে আহরণ করতে পারে। . 

(খ) পরিশিষ্টে yagara শিল্পের-তাত্বিকল্ঞান - পা সহায়ক চিত্রকলার ফ:ট। 
দেওয়া হল। . i ; 
শিল্পমাত্রেরই wigs জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা aga একে অন্যের পরিপূরক একটিকে 


অন্যটি থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। কিন্তু তাত্বিক জ্ঞানের ভিত্তি বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে - 


যাতে দৃঢ় হয়, সেইজন্য faso দারুশিল্প শিক্ষা বিভাগে tutorial এর ব্যবস্থা আছে। 
অধ্যাপকদের নির্দেশ ক্রমে প্রতি শিক্ষাশিল্প শিক্ষার্থীকে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই সংগ্রহ ও 
পাঠের বিবরণ সকলকেই লিখতে হয়__যাতে শিল্প পরিভাষা! ও সাহিত্যবোধ সকলেরই হতে পারে 
এইরূপ tutorial ক্লাসের ফল শিক্ষার্থীর জীবনে aga প্রসারী হয়, বিদ্যার্থী আপন চেষ্টায় বিবরণ 
সংগ্রহ 'করে। এতে Oe yay ও সর্জন ক্ষমতা! বুদ্ধি পায়। আর নিজের রচিত শিল্পদাহিত্যের সাহায্যে 
শিক্ষার্থী পরে কর্মজীবনে শিল্পের তাত্বিকজ্জান সহন্দে পরিবেশন করতে পারে। 

শ্রীনিকেতনের দারুশিল্প শিক্ষা শাখার পঞ্চবার্ষকী রিপোর্টের om ১৯৫৪-_ জুলাই 
১৯৫৯ ) ভূমিকাটিও এখানে উদ্ধৃত কর! হচ্ছে :_ 

+১৯৫৪ সালের GMIF মাস থেকে ১৯৯ সালের জুলাই মাল রত এই বিভাগের, যতটুকু 


উন্নতি হয়েছে এই বিবৃতিতে তা fa yay কর। হল, প্রথম দু'বছর কিছু AJRA ভোগ করতে, 


হয়। মাত্র পাঁচটি ছাত্র, স্বভ।বতঃই আয়ব্যয়ের পু'জিও স্বল্প এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আসবাবপত্রের 
অভাব, এত অস্থবিধ। সত্বেও এই বিভাগটি ধারে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে | 
“শ্রীনিকেতনে গঠনমূল$ কাজ আরস্তের সময় থেকেই কাঠের কাজ কার্যক্রমের অন্তর্গত fan | 


তবে ১৯৫৪ সালে একটি নির্দষ্ট প্রণাপী গ্রহণ কর। হয়েছে । বর্তমানে কুটির শিল্প-শিক্ষণ অন্তভূক্ত | 


হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষিত কারুশিল্পের Bia নির্ভরশীল, কারণ 
তাতে মানুষের প্রাথমিক গুয়োজন মেটে । দারুশিল্পশিক্ষা বিভাগ এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত। কারণ 
স্মরণাতীত কাল থেকে গঠনমূলক কাজে এই দারুশিল্পের স্থান অপরিহার্য । 


~~ 


A 
১৯ 


৫৮৩ শশ্চিমবঙ শিল্প শিক্ষার ক্রেমবিকাঁপ 


পাঁচ বছরের এই বিবরণে দেখা যাবে,নাঁ যে কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র বেকার বসে আছে- 
বয়স এবং শিক্ষার অনুপাতে তারা অন্যদের চেয়ে ভালোই জীবিকা অর্জন করছে । এটি বিশেষভাবে 
UR দূরের থেকে বহুছ'ত্র দারুশিল্প-শিক্ষণ বিভাগে আসছে তাদের নির্দিষ্ট এলাকা পুনর্গঠনের 
জন্য । এই বিভাগের অগ্রগতি নির্ভর করছে, স্থানের প্রসার, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষিত কর্মীর 
Big) এমন একটি বড় সমস্ত হ’ল স্বল্প আয় পরিবারে বালকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা el 
আমাদের জাতীয় সমস্ত! হ’ল শিল্ননিত্ত দরিদ্রন্যক্তিদের পুনবাসন করা। " [পরিশিষ্ট ৩১শ দ্রষ্টব্য] 

উপরোক্ত রিপোর্টির টাইপ কর! কপি শ্রীনিকেতনের দারুশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে রক্ষিত আছে | 

বস্তুতঃ এই দারুশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ‘কাঠের কাজ” গ্রন্থের পরিবর্ধিত 
নূতন সংস্করণ ১৯৬৪ সালে ওরিয়েণ্ট লংম্যানস্‌ লিমিটেড প্রকাশ করেছেন। বাংলার বিশিঃ শিক্ষা- 
ব্রতীরা এই গ্রস্থখানির সমালোচনা করেছেন। ১৯৫৫ সাপের ‘Modern Review’ র ডিসেম্বর 
সংখ্যায় ; ১৩৭১ সনের ভাদ্র ‘পরিচয়? পত্রিকায়; “Hindusthan Standard” ও ‘fam? নামক 


মানিক পত্রিকার পৌষ (১5৭২) সংখ্যায় এবং “বিশ্বভারতী” পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচন। 


প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা” পত্রিকায় সমালোচন! করেছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী শ্রীবিজয় 
কুমার ভট্টাচার্ধ। তিনি 'কলানব গ্রাম” বুনিয়াদী শিক্ষণ! প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ; সেইজন্য . 
বিজ্রয়বাবুর অভিমতের অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । . 

“এই সংস্করণের বইখানি কেবল যে আকারে বাড়িয়াছে তাহ! নয়। 'বলিতে গেলে প্রায় 
সম্পূর্ণই নতুন করিয়াই লিখিত হইয়াছে । এমন অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা 
পূর্বে ছিল না। সেইজন্য বইটিকে একটি নূতন বই বপিলে দোষ হইবে T | 

“সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসারে শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীমত। পৃথিবীর অন্তান্য দেশ বনু পূৰ্বেই 
স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহা অপেক্ষাকৃত নূতন । মহাত্মাগান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা 
পদ্ধতিতে প্রথম সাধারণ শিক্ষার মধ্যে শিল্প-শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন 
হইবার পর এই শিক্ষা অনেকখানি প্রসার লাভ করিয়াছে । বাংলাদেশেও হইার কিছু প্রসার 
হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শিল্প শিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হইলে এ সম্বন্ধে যতটুকু 
66: হওয়া উচিত fer তাহা হয় নাই | বাঁডলাদেশে fami শিল্পে ( Educational craft ) 
tena শিক্পণিক্ষার সম্বন্ধে কেহকিছু পিখিয়াছেন alan গানি al) AREA এ বিষয়ে শুধু পধিকৃৎ 
নন, এখন পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে “একমাত্র cote | ইতিপূর্বে ভিনি কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে ও 
“শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান” নামক একখানি বই লিখিয়াছেন। oo (ক্রমশঃ) 
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আগনার site | | 
নিজের সমকক্ষ বলে কি 
ভাগৰি ata করেন al? 


কথাটা সত্য নয়, কারণ £ « 
` ER e TE ML. 
© Sine যে কোনও পেশ! বেছে নেবার অধিকার আপনারই মতো। 
* শিক্ষা-দীক্ষা বা চাকরী বাকরীর ব্যাপারে তার অধিকার 
সমান সমান । । - 
_ * উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তির ওপর রও হক আছে। 
* এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি যদি অপারগ হ'ন তাহলে নিজেকে 
একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাঁকে কি একজন নাগরিক হিসেবে , 
আপনি নিজের সমান বলে মনে করেন T, 
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১ CARRA আপনাদের SIRAN করেন এমন 


< অগ্রহায়ণ সংখ্যার ta 
বিপ্লব যুগের এক ঝলক 


ATAS cairns স্কিল ASA Boas 


! 


পুলকেশ দে সরকার 


বাঙলার বাইরে সমিতি 

বলতে পারো বাঙলা বা আর কোথায় কোথায় 
eg মমিতি আছে--যাদের সঙ্গে তোমাদের সমিতি 
সংযুক্ত ? 

বলতে পারি ; গুজরাট, সাতারা, মাদ্রাজ | 

কোন মাদ্রাজ্জীর নাম বলতে পারো 1. 

আমি বিশ্বস্তর Praa নাম শুনেছি । . oiea 
কাছে শুনেছি। 

বাঙ্গালোর ও বরোদার সঙ্গে কোন তি 
আছে? 

বাঙ্গালোরের কথ! কিছু শুনিনি, তবে বরোদায় 
আছেন FRET রায় ভাও, আমাদের মত এক ভাবের 
মানুষ৷ 

কলকাতা 
পেলেন ? 

হ্যা, বারীন গেছলেন। 


সমিতির কোন লোক বোম্বাই 


কোন মানুষের কথা জানেন অথৰ! শুনেছেন ? 
হ্যা, তিনি অধ্যাপক ভাতে । উপেনের 'কাছে 
শুনেছি। 
মাঘ 1৮১--৩ 


সাতারার কোন লোককে ন্মানেন? 

হ্যা, পুরুযোত্বম পটাকর। এই নামটিও আমি 
উপেনের কাছে শুনেছি। 

এরপর এপ্রভারকে পুলিশ-হস্তপত faita- 
wrt সলিসিটর মিঃ উইদালের (Withal) সামনে 
সনাক্ত করবার জন্য পাঠানো হ’ল; aba বললেন, 
ওটা. আদালতের পক্ষে বড্ড ক্লান্তিকর হবে। 


যখন একের পর আর অন্ত সাক্ষার সাক্ষ্য নেওয়া - 


হচ্ছিল তখন আসামীপক্ষের উকিল নালিশ করলেন, 
আমি এখানে ঢুকতে ,দেখলাম, এপ্রভার নথিপত্র 
atarsa বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখছে। ফৌজদারী > 
কার্ধবিধি অনুসারে সে তা পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, 
সে কি আদালতের অনুমতি নিয়েছে? 

আদালত : তার বিবৃতি পড়ে দেখবার অধিকার 
আছে। (.এগ্রুভারকে ) পড়া শেষ হয়েছে? ` 

এপ্রভার £ না, এখনও হয়নি স্যার । | 

, আরও কিছু কাল পর এগ্রুভার নধিপন্র ফেরৎ 
দিল এবং কতকগুলে! ভুলের দিকে _কোট- 
ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল | 

মিঃ aba বললেন, এপ্রভারকে. এবায় সলিসিটর 


dey জয়্রী, মাঘ ১৩৮১ 


মিঃ উইদালের সামনে নিদর্শনগুলে। সনাক্ত করবার 

অনুমতি দেওয়া. হে।ক | ae 
(আসামী পক্ষের কৌহুলি) মিঃচ্যাটাঞ্জি আপত্তি 

তুলে বললেন, না, তা আদালতের সামনেই করতে 


হবে। আইনসঙ্গত রীতিনীতি এই. মামলাতেও 
AFAR করতে হবে। (শুড বি এডপটেড ইভন 
ইন দিস কেস)।, te e 


' আদালত £ মি চ্যাটার্জি, আপনি এই মামলাতেও . 


(36.4 ) বলে কি বলতে চাইছেন? অত অশিষ্ট 
হবেন না । আমি আপনাকে তাড়িরে দেব। 
মিঃ চাটাঞ্জি : আমাকে যদি তাড়িয়ে দেন আমি 


আর আনব ন|। কিন্তূ যতগ্মণ আছি ততক্ষণ মকেলের ' 


স্বার্থ আমাকে দেখতেই হবে | 

এর পর স্থির হয় যে, নিদর্শনগুলো। ম্যাজিস্ট্রেটের 
সামনেই সনাক্ত করে চিহ্নিত করা হবে এবং আসামী 
পক্ষের কৌন্ুলি মিঃ bfa উপস্থিত থাকবেন। , 


এপ্রন্ভারের কথায় হয়রাণি 
. এদিকে ১৮এ জুন পাবনা থেকে পত্রিকা! 
সংবাদদাতা খবর. দিলেন যে, এপ্রভার নরেন 
গৌসাইর. কথার ওপর নির্ভর ক'রে রগুপুরের ডাঃ 
gána লাহিড়ীর ছেলে মহেন্দ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাঞ্জির করে। 
gima লাহিড়ী সদর রঙপুরের পুলিশ 
ইল্লপেক্্ররকে লিখলেন, আমার পুত্রকে এক 
ডাকাতিতে সন্দেহভাজন করে আপনারা যে ছুটি 
ওরফের নাম দিয়েছেন তা আদৌ সত্য নয়। 


গুরু 


t 


. বলে ডাকতাম | 


মেছুয়া বাজার DÖ হানা দিলেন। 


আসল নাম--মহেন্দ্রলাল লাহিড়ী, মণীন্দ্নাথও নয় 
মণিলালও নয়। ও শিশুকালে মাতৃহীন হয়, তাই 


z 


শৈশবকালে আমি আদর করে “মণি” (মানে AF ) e 


ডাকিনি, আর কেউও ডাকেনি। শ্ুত্তরাং আমার 
অনুরোধ, মনীন্রনাথ ও মণিলাল লাহিড়ী নাম ছুটে! 
কেটে দেঁবেন। 

ডাঃ gúna লাহিড়ী পাবনার খেতৃপাড়। 
গ্রামের অধিবাসী । মহেন্দ্রকে পাবনার সাতবেড়িয়। 
স্টীমার ঘাটে গ্রেপ্তার করা হয়। সে বাবার কাছে 
রঙপুর যাচ্ছিল। 


এগ্রুভার বলেছিল, হরিদাস দাস যড়যন্রকারীদের 


একাংশের নেতা । . এমনি কলকাতা পুলিশের 


ইন্সপক্টের বিনোদ বিহারী গুপ্ত, ' দুজন 
ইউরোপীয় সার্জেন্ট, কয়েকজন পাহারাওয়ালা 
ও জোড়াসাকো থানার দারোগা Soola 


একখান! 
ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল তিন ঘণ্টা ধরে। 


। বহু লোহার ডাম্ববেল, : একট।' বিরাট মুগুর 


(তা প্রায় হ'মণ ওজন হবে) পাওয়। গেল; আর 
পাওয়া গেল__পঅর্ধোদয় যোগে” ব্বেচ্ছাসেবক্রা 
যে ব্যাজ পরেছিল সেগুলো, প্রখ্যাত কুস্তিগীরের 
ফোটে! ও মাকালীর আলেখ্য । হরিদাসের বাব! 


দায়িত্বশীল পদে অধিষিত ছিলেন | n 
এপ্রভার রঙপুরের বাবু ঈশান চন্দ্র চক্রবর্তকেও 
এক ডাকাতের সঙ্গে জড়িয়েছিল। উকিল বাবু 


তাকে আমি কখনো মণিলাল বলে ' 


5 


\ 


x 


'একজন রায়বাহাছুর এবং গবমেন্ট তোষাখানায় ne 


| 
Í 


— 


aN 


y 
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'বর্ধমানের 


করেছিল। 
বাড়ীতে । তাই Rogu বাড়ী ভর হুপুরে ' 


৫৮৭, ন্য়েন গৌসাই যেদিন রাজসাক্ষী হলেন 
সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী তার পক্ষে জামিনের আবৈদন 


করলে রঙপুরের ডেপুটি ম্যাঞজিষ্টেট away করেনঃ 
আমি দীর্ঘকাল ধরে ঈশান বাবুকে জানি। আমি 


কখনো ভাবতে পারিনি এই ছোট্ট 'মামুষটি কোন, 


ডাকাত দল পরিচালনা করতে পারেন | 

এই ক'রে জুলাই মাস পড়তে না পড়তেই 
CHOTA কথায় একেবারে ' আদালতে আরও 
যাদের হাজির কর! হ’ল তারা হলেন: l 


বাকুড়ার অন্বিকানগরের রাজ! রাইচরণ ধাবল . 


ও রামদাস প্যালারাম, হৃষীকেশ ও নুরেন মুখাজি, 
যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মেদিনীপুরের 
নিধিলেশ্বর রায়, দেবব্রত Ty, MGANA IF, 
চম্দননগরের শাস্তি চন্দ্র ঘোষ এবং যত্ুনাথ নন্দী, 
চারু চন্দ্র রায়, হরিদাস দত, সন্তোব দত্ত ও অনিত 
4G | : 
এপ্রভার eine: চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তার নাম 
তিনি থাকতেন কালী বিষ্তাভূষণের 


তল্লাসী হ'ল। কয়েক কপি যুগান্তর ও কিছু চিঠি 
পাওয়া গেল মাত্র। “বন্দে মাতরম্” এই তালিকা 
প্রকাশ করেছিলেন! . 
এপ্রুভার আদালতে তার কথা বলেই চলেছে | 
ওর! জুলাই বলল, সে উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাংলা 
হাতের লেখ! COTA | 
অরবিন্দের লেখ। ? | 
দেখেছি, দেখলে বলতে পারব I 
' বাংলা, না, ইংরাজি? 


gI? | 
এই বইগুলো মাণিকতলা বাগানে দেখেছে! ? 
আমি এরকম বই দেখেছি। বঁ দিকে ca 
স্ট্যাম্প আছে তা কলকাতার ইণ্ডিয়ান পাইওনিয়ার 
কোং লিঃ। আমি er বাগনে একট! টিনের 
বাক্সে দেখেছি। অনেকে ওগুলো! ব্যবহার করেছে। 
মিঃ উইদাঙ্লের সঙ্গে তুমি এই বইগুলো: 
দেখেছে? 
দেখেছি। | 
আমি শুনলাম, ওতে যে লেখা আছে ত তুমি 
সনাক্ত করোনি? ; 
alt 
এই বইটা! দেখ তো, এটি বাগানে দেখেছো ? 
হ্যা। কিন্তু আমি হাতে-লেখ! চিনিনে। আমি 
এই বইট! দেখেছি ; কেননা! বিক্ফোরক সংক্রান্ত 
বই। 
এর বিষয়সুচী তোমার মনে আছে? 
হ্যা, এতে বিস্ফোরক দ্রব্য ভৈরির-প্রচুর লেখা 
আছে। আমি পড়িনি। | 
তুমি ' জানো, এই ধরণের বই বিলি করা 
হয়েছে? a 
আমি ছেলেদের নকল করতে দেখেছি; কেউ 
বলে গেছে, কেউ লিখে গেছে । এ কপিগুলে। বিলি 
করা হয়েছে কি না বলতে পারব মা। 
এ বইটা থেকেই নকল করছিল? . 
তা বলতে পারব না, আমি দেখেছি বাগানে 
ওদের নকল করতে | 


d 
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স্ট্যার্খিং ওয়ার্ক হিসেবে কোন বই তোমাদের 
সমিতি ব্যবহার করত ? 

বিচ্ফৌরকের বই অনেক ছিল, স্ট্যাঞ্জিং ওয়ার্ক 
বলে কিছু ছিল বলে জানিনে। আমার মনে পড়ছে 
at কোনে! বিশেষ বইয়ের কোনে। বিশেষ লেখ! 
নেতারা ব্যবহার করতেন কি at 

' বিদেশ থেকে বন্দুক আনবার কোনো কথ! 
কখনো! বাগানে হয়েছিল কি? 

হ্যা, এমন কথা হয়েছিল-_-যদি Te টাকা 
পাওয়া যায়। 

' কে এসব কথা বলতেন ? 

ada 

সে কি বাগানে? 

হ্যা 

আর কাউকে বাগানে এমন কথা বলতে 
শুনেছিলে ? | 

মনে পড়ছে ন!। 

MOEA নরেন গৌঁসাইর হাতে একট! প্ল্যান 
দেওয়! হ'ল, তাতে যে হাতে লেখা ছিল ত সনাক্ত 
করতে বলা হ'ল! এপ্রুভার বলল, 
" বারীনের । 
এটা কোন্‌ জায়গার নক্সা (প্ল্যান)? 
বলতে পারছিনে। 


(ata একটা জিনিস দেখিয়ে ) এটা কখনো 
দেখেছে? 


8৮৮ 


লেখাগুলে। 


হ্যা, পরেশ চন্ মল্লিকের হাতে দেখেছি। কার 


সাড়ে লেখা বলতে পারব না। 


তাকে কখনো এই গানগুলো! গাইতে শুনেছে? 
শুনেছি। 
' কোন গানট। ? 

প্রথম পুষ্ঠারট। | 

পবিভ্রকে চেনো ? 

হ্যা, তিনি ছাত্রভাণ্ডারের | 

জাপানী যুদ্ধ সম্পর্কে এ যে একগাদ। কাগজ 
ওটা কার হাতে লেখা বলতে পারো! ' 

হ্যা, নরেনের ; রামচন্দরের সই করা, বোম্বে 
ডাঁকঘরের ছাপ। 


অরভন্দই কি অরবিন্দ ? 


একট! পোষ্ট কার্ডে আছে অরভন্দ বাবু, বোন্বে 


আছেন, বলতে পারে! এ কাকে বোঝাচ্ছে ? . 
অরবিন্দ ঘোষকে | 

- মিঃ চাটার, এই প্রন আপত্তি দানান। 
কিন্তু মিঃ aba উত্তরের জন্য নরেনের ওপর 

চাপ দেন। নরেন কথা পাল্টে বলে, আমি 

বলতে পারছিনে' অরভন্দ অররিন্দ কি alr 

আমি মনে করেছিলাম জুরভন্দ অরবিন্দ | 


আমি 
কখনো অরবিন্দকে অরভন্দ বলে ডাকতে 
শুনিনি। বাংলায় অরভন্দ বলে কোন শব 
নেই। | 


আদালত £ তবে কেন বলেছিলে অর TALS 
অরবিন্দকে বোঝায়? 


i 


আমি রামচন্দ্র, প্রোভোর নাম 
শুনেছি; তিনি কখনো বোন্বে, কথনো! হুরিদ্বারের : 
কাছে মৈবস্তিতে থাকতেন। 


a 


1 


4 


\ 


নরেন গৌসাই যেদিন রাজসাক্ষী হলেন 
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_ আমি মনে করছিলাম অরবিন্দ শবাটিরই এরকম. 


প্রয়োগ হয়েছে। 

এপ্রুভার উপেন ব্যানাঞ্জির হাতে-লেখ! সনাক্ত 
করল। বলল, বাগানে এমনি একট! ক্যান বাক্স 
ছিল; খোলাই থাকত, এতে টাকা-পয়সা থাকত। 
আমি, উপেন, বারীন, পরেশ, বিভূতি, AFA চাকী 
ও আর সবাই এই বাক্স থেকে টাক পয়সা! নিতাম । 
বাগানে যে থাকত সেই ওখান থেকে টাকা-পয়দা 


' Grs পারত। 


মিঃ afa £ 
socialism) 

sepata বলল, বারীনের একটা খৃষ্টান নাম 
ছিল--“*ইম্যানুয়েল* (Emmanual) | আমি তার 


এ হচ্ছে খঁটি সমাজবাদ (real 


ay বাথ সার্টিফিকেট (জন্মের প্রমাণপত্র ) কখনো 


a 


g 


h 


cafafa তবে শুনেছিলাম ওট। পাঠাবার জনয 
ইংলণ্ডে লেখা হয়েছে । তিনি আমাকে বলেছিলেন 
যে, তাঁর নাম BIERA” |. 


বাগানে ছিল ; সেখানে প্রায় সব canta মাপ 
ছিল। কানাই ধর জেনে “যুগান্তর” অফিন থাকতে 
সেখানেও ছিল। 
এগুলো দেখে! ; কৃষ্ণ রায় দাস, পাণ্ডে, aari 
ঘোষ ও চারুর ঠিকানা । কার হাতে-লেখ! ? 
বারীনের। - | 
গুজরাটের কৃষ্জজী রাওর নাম শুনেছে? 
yl, আমার মনে হয় উপেনের কাছে শুনেছি। 
গুজরাটের এই- মানুষটি নাকি আমাদের স্মিড়ির। 


যে তিনটি ম্যাপ 
(মানচিত্র) দাখিল করা হয়েছে তেমন ম্যাপই . 


পত্রিকার সম্পাদক । 


যে সম্যাসীর পরিচ্ছদ এখানে দেখানো হ'ল বাগানেও 
এমনি দেখেছি। বারীনের লেখা নোট বইটা আমি 
কানাই ধর cata যুগান্তর অফিসে দেখেছিলাম | 
আমি এটা নিয়ে পড়েছিলাম । এতে কেদার রায় 
সংক্রান্ত কিছু ছিল। “The morality of 
boycott” “বয়কটের নৈতিক দিক” শিরোনামায় 
কয়েক faa কাগজ এপ্রুভারের সামনে রাখা হ’লে 
সে বলল, মনে হচ্ছে বারীনের লেখা, তবে ঠিক 
বলতে'পারবনা | ১৫টি চিঠির এক  ব্যার্ডিল সম্পর্কে 
সে কিছু জানেনা, কিন্তু তাই থেকে ছ'টি অরবিন্দের 
লেখ! বলে সনাক্ত করল। অরবিন্দ ও তীর স্ত্রীর 
লেখ চিঠি সনাক্ত করল। 

প্রঃ ‘অরে দা’ বলতে কি বোঝে? 

উঃ কিছুই না। তবে আমি শুনেছি সিটি- 
কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেট ও “Hella” সম্পাদক 
কৃষ্ককুমার মিত্রের ছেলে সুকুমার মিত্র চিটিপত্রে 
অরবিন্দকে “অবে। দা’ বলে সম্ভাষণ করতেন । এই 
মিত্র পরিবার কলকাতায় থাবেন। 

প্রঃ শ্যামহুন্ণর চক্রবর্তা ও মতিলাল ঘোষকে 
চেনো ? 

উঃ হ্যা,আমি- শ্যামন্ুন্দর seeks চিনি।, 
তিনি “বন্দেমাতরম” অফিসে থাকতেন । আমি 
মতিলাল ঘোষকেও চিনি) তিনি “অমৃত বাজার 
আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ' 
চিনিনে, তীর হাতে-লেখাও দেখিনি | , 

কতকগুলো শব্দ তোমাদের সমিতিতে ব্যবহার “ 


করা হয়? সেগুলোর কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? 
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হা) ওগুলো বোমাকে বোঝাতো। - আমরা 
বোমাকে বলতাম “fasta”, “মিষ্টি”, “রসগোল্লা” । 

অরবিন্দর বাড়ীতে পাওয়া “মাই ডিয়ার ব্রাদার» 
--( আমার প্রিয় ভাই). সন্বোধনে Aa 


একখানি চিঠি দাখিল করা হল। চিঠিতে লেখ! 
ছিল £ “আমাদের সারা ভারতে ‘fae’ রাখতে, 
হবে? দরকার হ'লে লিখবে» 


অরবিন্দ কি ১৯০৭এ শেয়ালদার, aata 
কলেজের প্রিলিপ্যাল ( অধ্যক্ষ ) ছিলেন ? 

হ্যা। | 

ওট| কি “বন্দে মাতরম্*-এর একটা Bay? 

বলতে পারব না। লেখাট। অরবিন্দ ঘোষের 


' মত। 


অরবিন্দ ঘোষের লেখ! “fabian অব জন 
মলি”. ( জন মলির সমালোচন! ) নামে. লেখাটি 
এপ্রভার সনাক্ত FAA | | 

মিঃ aĵa আদালতকে বললেন £ অরবিন্দ 
অনেক রকম ছাদে লিখতে পারতেন; তাই চিনে 
নিতে আমাদের বডড মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। 

বাগানে কি একট! বাইসাইকেল ছিল ? 

হ্যা,,একট! পুরোণো। 

কোথায় সেটা দেখেছো? . 

ওট। বারান্দায় থাবত ৷ কথনে। ব্যবহার করতে 
দেখিনি। 

রঙপুরের লাহিড়ী নামে কাউকে চেনো? 

হ্যা, মহেন্্রনাথ লাহিড়ী। আমি তার সঙ্গে 
ছিলাম। | 


ব্যাগ, 


কসকাতা সমিতির কোন সদস্যের সঙ্গে সংম্রব 


- ছিল? l 
। হ্যা, বারীন, হেমচন্দ্র দাস, পরেশ' চন্দ্র মল্লিক, 


Ase চাকী ও আরও কারও কারও সঙ্গে | 

aafaa কোন ছবি বিক্রী বা বিলি হ'ত কি? 

হ্যা, বিক্রী We আমি কয়েকটি চার পয়ষা 
করে বেচেছি। | ; 

তোমার জ্ঞানমতে অরবিন্দ কি কখনে। “বন্দে 
মাতরম্‌* এর সম্পাদক ছিলেন? 

তিনি “বন্দে মাতরম্তএর জন্য লিখতেন 
জানতাম, তিনি সম্পাদক ছিলেন কি না জানিনে। ' 

এপ্রঃভারের হাতে অরবিন্দর একখানি ' ছবি 
দেওয়া হ’ল ; তাতে লেখা ঃ “বন্দে মাতরম্*-এর 
সম্পাদক | এ ছবিতেই অরবিন্দর ইংরাঞ্জি নাম 


. “fe” দিয়ে বানান কর! (Aravinda) | 


ভূপেন্পনাথ দত্তর ছবিও বিক্রী হত? 

Sli এসব বিক্রীর পয়সা কলকাতার ছাত্র- 
ভাণ্ডারে য্তে। ' 

এর পর বোমা বয়ে নেবার একটা ক্যানভাস 
লেঃ গবর্ণরের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টার 
পর তারা কিভাবে সরে পড়বেন সই. সম্পর্কে 


চন্দননপরের কিছু ফিল্ম আদালতে দেখানো 


PAIL t 

দ্বিপ্রাহরিক বিরত্তির পর' এপ্রভারের- কথায় 
মেছুয় বাজার থেকে ca হরিদাস wets গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ১০৪ টাকার জামিনে 


ছেড়ে মিড | 
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গাছ তাঁগ করে গুলি 

এপ্রুভার বলে চলল : আমি যখন মাণিকওকা! 
বাগানে ছিলাম তখন আমি আম পাছ ও নারিকেল 
গাছ তাগ ক'রে গুলী ছোড়ার অভ্যেস করতে 
দেখতাম । বাড়ীটার বাম-দক্ষিণ দিকের আমগাছ- 
গুলে! তাগ করা হ'ত। নির্দিষ্ট কোন পাছ ছিল না। 
যখন যে.গাছ ইচ্ছে হ’ত সে AWS মাণত। আমি 
নিজেও অভোস করেছি । রাইফেল নিয়ে আমরা 
সরাই অভোস করতাম । শেখাবার কেউ ছিল at) 
( ফোটে। দেখে ) এটা হচ্ছে, বাড়ীটার ডান দিকে 
পুকুর মুখে আমগাছ। Xi দিকেও একট! আমগাছ 
আছে। আমি রিভলভার নিয়ে অভ্যেস. করতে 
দেখিনি। ধারা অভ্যেল করতেন তাঁদের মধ্যে 
ভিলেন-_বারীন, উপেন, বিভূতি, ইন্দুভৃষণ, বিজয় 
নাথ, পরেশ মল্লিক, নরেন, বক্সী ও আরও সব। 
বারীন SIPS জোগাড় করতেন। আমাদের. বিনা 
পয়সায় দেওয়া হত। উদ্দেশ্য ছিল তাপ করতে 
শেখ! এবং ইংরাজে ও বাঙালীতে যদি যুদ্ধ বাঁধে 
তবে ইংরাঞ্দের গুলী sai! এই ছিল আমাদের 
সমিতির অলভ্ঘনীয় নীতি ।' বাপানে ধার! ছিলেন 
তাদের সংবাদপত্র পড়ার অভ্যেস. ছিল। কেউ 


গ্রাহক ছিলেন ai কাগজ আসত ২ “giga”, 


“ae,” “নবশক্তি”, “বন্দে মাতরম্* “স্টেটসম্যানগ 
“fey 

caf Rab” ‘ইণ্ডিয়ান নেশন,» “বেঙ্গলী” ও “অমৃত 
বাজার” পত্রিকা দেখিনি । ' 
সমিতির বইরের মধ্যে ছিল £ গীতা, চণ্ডী, রুশ- 


হ'ত না, তবে আলাপ হ’ত'। 


' আপত্তি করলেন ; 
* করে দিলেন! 


জাপান বুদ্ধ, বিস্ফোরক সংক্রান্ত বই এবং "মুক্তি. 
কোন্‌ পথে,’ ভবানী মন্দির’ ও “বর্তমান রখনীতি'ও 
দেখেছি। আমি কেবল বাংলা রপনীতি দেখেছি। 
সভ্যদের বইগুলো! পড়তে দেওয়া হত। বিপ্লব 
সম্পর্কে আলোচনাও হ’ত। বক্তৃতার ধরণে কিছু 
বারীন ও উপেনই 
মুখা Bal নিতেন। বাগানে থাকতে উল্লাসকর 
একদিন বিস্ফোরক সম্পর্কে বক্তৃতা, দিয়েছিলেন। 


' ( একট। নোট বই দেখে ) আমি এর পৃষ্ঠায় লেখাটা 


কার বলতে পারছিনে | 
aba: বারীন্দ্র এর গঠনের দিকটা শেখাতেন | 
উঃ হ্যা, তিনি এ দিকটা শেখাতেন। 
বন্দীদের Aafa মিঃ চ্যাটাঞ্জি এই প্রশ্নে 
কিন্ত আদালত সে আপত্তি নাকচ 


aba: এর অর্থ বলতে পারেন? “বি জি” 
ইন চার্জ অব ব্যা্-__এপ্রিকেশন ব্যাণ্ড, কালেকশন 
ate --প্রধানতঃ কলকাতায় ? | 

উঃনা। “বি জি”, মানে atten ঘোষ, 'ইউ 
ডি” উল্লাসকর দত্ত, “এইচ কে” হৃষীকেশ, নির্মল 
_নিরাপদ রায়, নিরাপদকে এ নামেই ডাকা! হত ; 
শিশির--শিশির ঘোষ; নলিন-নলিনী গুপ্ত। 
নামগুলোর পাশে অঙ্কের কি অর্থ তা আমি বলতে 
পারব না। প্রথম যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত ত! ধর্ম 
সংক্রান্ত, তারপর রাজনৈতিক ও শারীরিক। 

বিপ্লবী ধ্য।নধারণাও সঞ্চার করা হত কি? 

হ্যা। মিশনরী শিক্ষণ হত, কি হত না৷ আমি 


[J 
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জানিনে। সন্ন্যাসী বেশে আমি লোককে 'যুগাস্তর+ 
কিনতে ও পড়তে বলভাম। আমি তখন এভাবেই 
সমিতির সেবা করতাম । এ অর্থে আমি একজন: 
মিশনরী ( প্রচারক ) ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম 
at এরকম শিক্ষ! কাউকে দেওয়া হ'ত'কি না| মামি 
বাগানে কোন কারখান! দেখিনি । আমি বোমা 
তৈরি করতে দেখেছি। আমি সেখানে কাউকে 
রাসায়নিক পদার্থ ও সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতে 
দেখিনি । যাঁরা উপস্থিত থাকতেন ভাদের উদ্দেশে 
উল্লাসকর বোম! তৈরির বক্তৃতা! দিতেন | 

তোমাদের সমিতির এম সি মল্লিক নামে কাউকে 
জানে।? 

না, আমার মনে পড়ছে না। এই নোট বইয়ে 
এম পি মল্লিক নামটি আছে। কিন্ত কে সে মনে 
করতে পারছিনে। 
"একট! পিস্তল দেখলে এগ্রুভার বলে, এই 
পিস্তলট! মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্ৰ নাথ বন্থুর। এটা 
ক্ষুদিরাম কিনা গ্রফুল্পর কাছে পাওয়া cago 
মেদিনীপুরে । আর একট! পিস্তল দেখে বলল, এই 
পিস্তলটা ছিল আমার কাছে, Pata’, যধন আমর! 
মেয়রকে মারতে বাই। BPS ভরা আরও একটা 
রিভলভার সনাক্ত করতে বললে: সে সনাক্ত করতে 
পারল T 

এপ্রুভার বলল, আমি যখন রগুপুরের মহিগঞ্জে, 


ছিলাম তখন মনোরথ নামে এক যুবকের সঙ্গে দেখা, 


হয়। আমি তার বাড়ীতেই feta: আমি তার 
বাড়ীতে সোনার চশমা জোড়া ফেলে এসেছি। 


. একজনের সঙ্গে দেখা 


আমাদের সমিতির ব্যাপারে তার কিছুই করবার 1 
ছিলনা। আরও একজন যে.ডাকাতি করতে গেছল : 
সেও মনোরথের বাড়ী ছিল। লোকের মধ্যে.আমি F 
বারীন,মহেন্দ্র লাহিড়ী, হেমচন্দ্র ছিলাম। আমি 
মেদিনীপুরে সত্যন্দ্র নাথ Aga বাড়ী চীনা বের্তে 


লাঠিটা ফেলে এসেছি। মেদিনাপুরে টাঁকা লু 


করার, ব্যাপারে আমি সেখানে গেছলাম। আমি 
সেখানে নিরাপদ রায়কে দেখি। আমাকে একবার 


xea বলেছিলেন, তিনি নারাজোলের রাজাকে 


কিছু টাক। দিতে বলেছিলেন সমিতির জন্য, কিন্ত 
সুন্ধে'হয়নি। আমি মথুরাতে ১৫ দিন ছিলাম। 
সেখানে থাকতে হর্নাম দাস বাবাজী নামে 
হয়েছিল । তার একটি 
ভিনপেন্সারি ছিল। তিনি রামায়েত বৈষ্ণব | 
বাবাজীর বাড়ীর বিপরীত দিকে নদীর ওপারে 
বন্দুকের আওয়াজ শুনতাম । আমি প্রথমে তাকে 
যুগান্তরের গ্রাহক হতে অনুরোধ করলাম। তিনি 
গ্রাহক হ’লেন। আমি মেদিনীপুরে লেঃ গবর্ণরের 
ট্রেন বিস্ফোরণ সম্পর্কে কিছু জানিনে। বারাপলী 
থেকে ফিরে আমি একট! আলাপ- শুনেছিলাম | 


বারান একদিন আমায় বলেছিলেন, একাজ বারীন,' 
বিস্তারিত 


উল্লামকর ও আরও কেউ করেছেন। 
বলেছিলেন বলে MA পড়ছে AL লাইনে কে 
বোমা রেখেছিলেন তা আমি জানিনে | 

মিঃ চ্যাটাজি ঃ আমি আপত্তি জানাচ্ছি । সাক্ষী 
তো আগেই বলেছি ca, সেকিছু জানে ন।। 


ater বা আদালত একথার জবাব দিলেন না। 


aba বললেন, এপ্রুভারের সাক্ষ্য নেওয়া দোষ RAN | 
উপাধি নয় ; কিন্ত তিনি অস্থি ছানগর রাঞ্জ-পরিবার 
SS বলে এবং রাজোচিত গুণাবলীর জন্য লোকে 
ভাকে রাজা বলে। (ক্রমশঃ) 


~ 


ls 


oe 


wy 


১ agta সংখ্যার We 


নাট্টাকৃত ইতিহাস 


CHS rer 
p : 3 পঞ্চম দৃপ্ত | 
অধ্যাপক, অমৃল্যভূষণ সেন ১১ 


[ মোওডকের বন্ধুর প্রান্তর। তেরা ঝাণ্ডা 


 ভারতভূমিতে প্রোথিত বংশথণ্ডের শীর্ষে ASN 


করে উড়ছে। বাণ্ডাকে ঘিরে বসে কয়েকজন ফৌন্জা 
আনন্দোৎলবে TS আকাশে মেঘ, Fagye চম্কচ্ছে, 
মেঘ ডাকছে, বাতাসের শন্শন্‌ শব্দ, বৃষ্টির 
আশায় ওরা সব উৎফুল্ল ।-দৃশ্য উঠলে দেখ! 
যাবে, পাগলের মতো ওরা মাটি খুঁড়ছে, রুমালে 
মাটি বেঁধে পকেটে রাখছে। ক্লান্তিতে, ক্ষুৎপিপানায় 


দেহে অন্ত্রাধাতের স্বালায় ওর! ঘনঘন নিঃশ্বাস, 
,নিচ্ছে। ] 


ক্যাপ্টেন নুরঘমল-_মেরা ভাইয়ো। অবশেষে 
এলাম দেশমাতৃকার aces afe আমাদের 


. জীবন। এ-মাটি আমাদের জীবন থেকেও মুল্যবান, 


এ-মাটি সোনার চেয়েও খাটি। রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে 
নেতাজীর পায়ের কাছে এমাটি রেখে প্রণাম করে 
বলবে!-- নেতাজী, আপনার we বিশ্বাসের মর্যাদা 
আমরা রাখতে পেরেছি তো ! বলবো, পারবে! 
আমর! স্বাধীনতার পথ ABAL, করতে । 
মাটিতে corsi উড়িয়ে দিয়ে দৃষ্টি আমাদের ভাসিয়ে 
দিয়েছি পশ্চিম দিগন্তে. মেঘের ঘন আস্তরণ ভেদ 
মাঘ ৮১-৪ 


HAT 


করে। ওই দূরে দিল্লীর নীলাকাশ ক্রমশ স্প্টতর . 
হয়ে ফুটে উঠছে | 

লোচন সিং-_ ক্যাপ্টেন সুরজমলজী ! (অত্যন্ত 
আহত, তাই হাপাচ্ছে \—are মধুর অনুভূতিতে 
প্রাণ ভরে উঠেছে! মনে হচ্ছে, দীর্ঘকাল প্রবাসে 
কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম মায়ের কোলে । অবোধ 
শিশুর মতো তাইতো গড়াগড়ি খাচ্ছি, মুখ ঘষছি 
মায়ের বুকে । মা আমার মুখ চুম্বন করে, ক্ষতবিক্ষত 
রণক্লান্ত দেহে অমৃতের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন | 
অমর হয়ে গেলাম aaa, আমর! অমর হয়ে 
গেলাম। (নিস্তেজ হয়ে পড়লেন, শুয়ে পড়লেন 
মাটির উপর, হত দিয়ে অতি কষ্টে মাটি খুঁড়ে খুড়ে 
মুখে দিচ্ছেন ক্ষিধের হ্বালায়। ) 

সূরয--( তার গায়ে হাত দিয়ে) ভাই লোচন- 
সিং খুব কষ্ট হচ্ছে, না? চলো, তোমাকে শিবিরে 
নিয়ে যাই, ডাক্তার বাবু ঘাগুলি ধুয়ে আবার aloes 
করে দেবেন, তুমি একটু বিশ্রাম নাও গে । ' 

লোচন- না, সুরযমলজী । মায়ের বুকে শুয়ে 
আছি, মায়ের স্তন্যপান কচ্ছি (Atala মাটি Iran) | 
আর কি কোথাও যেতে পারি ! | 


৫৯৪ জয়শ্রী, মাথ ১৩৮১ 


anaes, সুভাষ ব্রিগেডের, আদর্শ 


সৈনিক তুমি । আমি জানি, ক্ষিধের তাড়নায় মায়ের 
অমৃতময় স্তম্ভ পানের অনুভূতিতে তুমি মাটি খাচ্ছে।। 
হয় তো একদিন মাটি খেয়েই থাকতে হবে এই 
দুর্গম রণক্ষেত্রে — fla এখনও কিছু সম্বল আছে 
ভাই। খাবার নিয়ে আসছে তার! সিং আর গোলাম 
আহমেদ | 
(লোচন সিং হাত নেড়ে নিষেধ 'করলেন। কথা 
বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন | ) 

শোভনলাল--থাক্‌ নুরযমলজী । লোচন ভাই 
ata কিছুতেই যাইতে চাইছেন না। কিছু পেটে 
পড়লে আবার উনি চাঙ্গ! হয়ে উঠবেন। 

রহমত বয়নে সবার ছোট )-_একটু দুরে 

ভুট্টার ক্ষেত দেখেছি। লোকজন বড্ড কম এই 
অঞ্চলে । একটি বৃদ্ধের সঙ্গে দেখ! হল-কথ। বলতে 
পেলাম। কিন্ত কিছুই বোঝাতে পারলুম না, ওর 
কথাও কিছু বুঝদুম না। তুলে নিয়ে আসব কিছু 
ভু? 

স্থুরঘ-_না ABA, না বলে, Al কিনে নিলে কি 
আমরা ব্বদেশবাসীর ATI ভাগ বসাতে পারি। 


( একটি বৃদ্ধ আরাঁকাঁনী মঘ কাপড়ে বেঁধে 


 যতগুলি সম্ভব Pj নিয়ে এলে! । রেখে 

দিল ওদের কাছে 1) | 
সুূরয-_রহমৎ, AAS | ক্ষুধার্ত সন্তানের, ডাক 

মা শুনতে পেয়েছেন। বৃদ্ধ পুত্রকে দিয়ে প্রায় 
" একবারের খাবার তিনি পাঠিয়ে দিজেন। (al) 
ভাইয়| অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে । এই নাও, ভুটার 


4 
i 


চলো শিবিরে তোমাকে রেখে আসি।' 


- দিন,এগুলোর সন্াবহার করি। 


রা 


দাম রাখো। l 
করলেন। ' পলায়িত ইংরেজ taroa শিবিরে 
বেশকিছু টাকা পাওয়া গেছে ।_লোকটি মগের 
ভাষায় কী বলে উঠলো-_ওরা কেউ ত! বুঝতে 
পারলে না। তখন লোকটি হাত দিয়ে শ্ডেরঙ্গাটি 
দেখিয়ে নমস্কার করলে । মাথা নেড়ে নিষেধ 


জানালে, টাকা সে নেবে না বলে হাতজোড় করলে। ' 


তারপর চলে গেল। ) 
রহমৎ_-( সানন্দে ) ক্যাপ্টেন, তাহলে অনুমতি 
এক Se করা 
agi কাঠখড় কুড়িয়ে এনে এগুলি পুড়িয়ে নি। 
শোভন--চন্দন ভাই, উঠে agai মা তার 
সন্তানকে দিয়ে আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন! 
চন্দন-_-( যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন । অর্ধ জাগ্রত 
অবস্থায় ) মামার সব Vet জুড়িয়ে গেল। মার 
কোলে শুয়ে আমার wih জুড়িয়ে গেল। 
(তারালিং ও গোলাম মহম্মদ খাবার ও পানীয় 
জল নিয়ে আসছে দেখা গেল। ) | 
সুূরয --খাবার এসে গেছে। রহমৎ ভুট্টাগুলি 
ARTY রেখে দাও ! সব বন্ধুদের দেখাবো, কেমন 
করে দেশমাতৃকা আমাদের সাদর অভ্যর্থন। 
জানিয়েছেন। তারপর শিবিরে গিয়ে সবাই মিলে 
একসঙ্গে মায়ের প্রসাদ CATA | | 
(ভারাসিং ও গোলাম মহম্মদ খাবার, চাপাটি ও 
ঝল্লানো মাংস সবাইকে ভাগ করে দিলেন 1) 
তাঁরাসিং--চন্দনভাই উঠে gga খাবার নিয়ে 
এসেছি । (চন্দনকে সাহায্য করলেন উঠে বসতে 1) 


(একটি দশ টাকার নোট বার ' 


y 


M 


AN 


৫৯৫ নেতাজী-হৃভাষ 


সরযমল---গ্কারাসিং তোমাদের খাওয়া! হয়েছে. 


তো? শিবিরের সবাই খেয়েছেন? 

O ভারাঁঁশিবিরের সবাই খেতে বসেছেন। 

গোলাম মহম্মদ ও আমি আপনাদের সঙ্গেই বসবে! | 
(এক নং ব্যাটালিয়নের সৈম্তাধ্যক্ষ মেজর 
এস. এল. মিশ্রের প্রবেশ । সবাই খেতে খেতে 
উঠে দাড়ালেন ডাকে সম্মান দেখাবার we ) 

. এস্‌. এল, মিশ্র-উঠোনা। বোসো তোমরা 
খেতে । স্ুরষমল, আমি তোমাকে. শিবিরে না 
দেখতে পেয়ে এখানে এলাম । | 

সুরয--মেজর মিশ্রজী, আপনি তো আমাদের 
সবার খাওয়া শেষ ন! হতে খান a | 


মিশ্র-ধন্তবাদ। বেশ আজ তোমাদের সঙ্গে 
আমার দেশের আকাশের নিচে বসে ভোজন পর্ব 
সমাধা করি | 

(খেতে খেতে) atai সুরযমল, এ থোল! 
জায়গায় তোমর! কেন বলো তো?, এখনই যে বৃষ্টি 
আমবে | 

নূরয-_ ওরা বলছে, এই উন্মুন্ত বন্ধুর প্রান্তরে 
যতক্ষণ সম্ভব হিন্দুস্থানের আকাশের আলোয় 


উদ্ভাপিত হয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবে হিন্ুস্থানের, 


বাতাসে। মেঘ দেখে ওর! উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। 
হিন্দুস্থানের আকাশ থেকে ঝড়ে পড়া বৃষ্টির ধারা 
ওদের নাকি এ চার মাস ব্যাপী নিদারুণ যুদ্ধের ক্লান্তি 
ধুয়ে মুছে দেবে, শীতল করবে "ওদের দৈহিক 


ats এই. 
বিশেষ দিনে আপনি আমাদের সঙ্গে বসে পড়ুন না! 
দয়া করে। 


আঘাতের ' HLA I লোচনভাই সবচেয়ে বেশি 


আহত, বলেছিলাম তাকে শিবিরে যেতে। 

কোল ছেড়ে ও কিছুতেই যাবে না|, ১ 
মিশ্র--( মুচকি হেসে ) স্থরযমল, তুমি, ওদের 

শুধু সঙ্গদান করতে তোঁ বসে নেই। তোমারও 
সুরয_( কথ। কেড়ে নিয়ে) আমাদের যিনি 


মার ' 


প্রধান, তিনিও তাই শিবির ছেড়ে এখানে। 
(হাসছেন) 


মিশ্র-( হেসে ) সত্যি তাই কিন্ত একটু 
বিশ্রামেরও দরকার শিবিরের আচ্ছাদনে ।- খেয়ে - 
দেয়ে চলো। ইংরেজের এই atesa শিবিরে সব 
রকম আরামের বন্দোবস্ত আছে। 

শোভন--এই আরাম বিলাসে গা wt fags দিয়ে 


ওরা এতে| বিপুল সংখ্যক হয়েও মুষ্টিমেয় আমাদের 


হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে মোওডক শিবির ছেড়ে 
পালিয়েছে। ওদের Se সব আমাদের 
অধিকারে | | 

মিশ্র_তা বলে ইঙ্স-মাঞ্চিণ শক্তিকে ছোট.করে : 
দেখোন! শোঁভনলাল। প্রাথমিক জয়ের আনন্দে 
ভবিষ্যতের আরও ভীষণ দিনগুগির কথ! ভুলে 
যেও না 1 

সূরয-- ইংরেজ রণনীতি ওরা আপনার কাছে 
শুনেছে। আমরা জানি, ইংরেজের পশ্চাদপসরণ 
মানে পরাজয় নয়, আরও ব্যাক প্রস্তুতির জন্য 
সময় নেওয়া মাত্র ।_ আমরা সব অবস্থার GH প্রস্তুত 
সেনাপতি । 
| দিনত প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার র দিকে 


৫৯৬ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮১ 


ওর! এরকমই ক্রুত হ।রছিল, কিন্তু পরে জার্মানির হয় 
চূড়ান্ত পরাজয় । . ইউরোপের এ যুদ্ধের মোড়ও দে 
দিকে ঘুরছে স্ুরযমল | 

লোচন-মেঞ্রর মিশ্রলী, আমাদের “নেতাজী, 
আছেন। তিনি দিয়েছেন বীজমন্ত্র-_হয় স্বাধীনতা. 
নয় মৃত্যু। আরাকান, যুদ্ধে আমাদের সাথী খারা 
মারা গেছেন, তারের 'বুকে' লেগেছে গুলি, পিঠে 
নয়। i 

রহমৎ-_ইংরেজের কতে! কামান বন্দুক, .কতো 
' ট্যাঙক্‌ ও হাওয়াই জাহাজ, কতো! জনবল ও অর্থবল। 
তবুও আমাদের যা আছে, ওদের নেই। নেতাজীর 
আদর্শে আপনাদের শিক্ষায় আমাদের জন্মেছে অটুট 
দেশপ্রেম, প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর অনমনীয় 
মনোবল । এতে! ওদের সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠে 
অনেক উপরের জিনিস । আজ হিন্দুস্থানের বুকে 
বসে তা মর্মে মর্মে অনুভব কচ্ছি মেজর | 

গোলাম মহম্মদ _তুমি ঠিক বলেছে! রহমত | 


আরাকান যুদ্ধে তোমার কথার সত্যত! যাচাই হয়ে. 


।গয়েছে। 
মিশ্র আমি মানি বন্ধুগণ তোমাদের শক্তি 


কোথায়। সুভাষ ব্রিগেডের এক নং ব্যাটালিয়নের 


কম্যাণ্ডার ale পৃথিবীতে সবচাইতে গবিত ব্যক্তি । 
রণক্ষেত্র এক নং ব্যাটালিয়নের গাঁতবিধি সম্পূর্ণ 
আমার নিয়ন্ত্রণে । ASAA IE এই - গৌরবের 
মর্যাদা coal বজায় রেখেছে! | | 


প্রশংসায় পঞ্চমুখ | 


আজ আমাদের | 
- সহযোগী জাপবাহিনীর সেনাপতি তোমাদের শৌর্ষের l 


gaaat এ গর্ব চিরদিন বজায় 
থাকবে মিশ্রঞ্জী | 


গোলাম_আর একট। রি অধিকারী | 


আমরা। : এশিয়ার অপরাজেয় gg জাপজাতি 
সমান মর্ধাদায় আজাদ হিন্দকে মিত্র শক্তিরাপে 
গ্রহণ করে অকুঞ সাহায্য দিচ্ছে এই ভারত-ব্রন্ম 
সীমান্ত যুদ্ধে! আমাদের এই সাফল্যের পর 
জাপানের মিত্রতা কখনও প্রভুত্বের রূপ নেবার 
কল্পনাও করবে F | ch 
শোন্ডন_-ঠিক বলেছো গোলাম ভাই।-_ 
নেতাজীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বঞ্চণেই আমরা এ অধিকার 
লাভ করেছি। ভ্যরতবর্ষের স্বাধীনতা আমরাই অর্জন 
করবো, কারো দান হিসেবে ত! AZA করবো! al | 


বিদেশী কোন সমরনায়কই আর নেতাঞ্জীকে ছাপিয়ে“ 


উঠতে পারবে না | 

তারা 'সিং--জাপান নাকি আমাদের প্রথমে 
aqal করেছিল ইংরেঞ্জের ভূতপূর্ব ভাড়াটে সৈন্যদল 
বলে! 

gaama জাপান নয়, পূর্ব এশিয়ার জাপ- 
নাহিনীর সর্বাধিনায়ক '__তাই তে। আমাদের এই 
অগ্নিসরীক্ষা দিতে হোলো | £ 

গোল।ম-_-আচ্ছ! মেজর, উনি নাকি নেতাজীর 
ওপর অসীম শ্রদ্ধা বজায় রেখেও আমাদের SUARA 
কেনা গোলাম বলে সন্দেহ করেছিলেন, 
আচ্ছল্য করেছিপেন ? এবং অপমানকর প্রস্তাব 
দিযেছি,লন নেতাজীকে | একি লাত্য ? | 

fa — aealg, মিথ্যা হোক কিছু এসে যায় 


তুচ্ছ ' 


ত 


AN 


yA 


~ 


৫৯৭ নেতাঙ্গী-সুভাষ : . 
না। আমাদের একমাত্র প্রভু প্রিয়তম নেতাজী | 
গোলাম মহম্মদ, নামের সার্থকতায় শুধু SH একা 
নও, আমর! সবাই হিন্দুস্থানের গোলাম | 
[ দূর থেকে কয়েকটি বিমান উড়ে আসার 
শব শোনা গেল পশ্চিম থেকে পূর্বে 
ইংরেজের বোমারু বিমান । মেজর মিশ্র 
সাবধান হবার ইঙ্গিত দিলেন। সাইরেন 
বেজে ষাচ্ছে। সবাই দৌড়ে গিয়ে 
আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গহ্বরে 
শিবিরের সবাই নিকটস্থ গর্তে আশ্রয় 
নিলেন। স্থানটি পর্যবেক্ষণ করে" বিমান- 
গুলি বোমা ফেললো, কাগজ ছড়ালো। 
জাপবাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামান 
গর্জে উঠলো | 
পশ্চিম দিকে । ‘অল ক্রিয়ার, সাইরেন 
বেজে উঠলো।_-এ সব ঘটনা yA 
আড়ালে ঘটছে, মঞ্চ তখন খালি। 
'তারপর পূর্বোজদল প্রবেশ করলো | ] 
সর্য-_ মনে হয় ওরা পর্যবেক্ষণ করে গেলো। 
eal প্রস্তুত হচ্ছে আমাদের নববিজিত্ত মোওডক কেড়ে 
farsi কিছু রোমাও ফেলেছে । অনেক কাগজ 


' ছড়িয়ে গল; উদ্দেশ্য পরিক্ষার | এই ওদের গ্রচার- 


পত্র। ( একখানা site মিশ্রের হাতে দিলেন। ) 
মিশ্র-( কাগজটা ছিড়ে ফেললেন )--ওদের 
এসব মিথ্যে প্রচারের বেসাতি। 
( প্রবেশ করলেন স্থানীয় জাপ-বাহিনী 
প্রধান ইতাগাকি।) 


শত্রুর বিমান চলে গেল l 


ইতাগাকি-আমার অভিবাদন এহণ করুন 
মিশ্র ৷ 

মিশ্র-মিঃ ইতাগাকি, আমাদের কি কোন ক্ষতি 
হয়েছে? ' 

ইতাগা —al ওরা টয় বোমা ফেলে গেল | 
অনেক কাগজ ফেলেছে আপনাদের প্রলুব্ধ করতে | 

' বুহমং- বৃথা চেষ্ট৷। আমাদের মটো হয়, 

স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু | 

ইতাগাকি-হ্যা, এখানে আসবার পথেও 
তার একটি আশ্চর্য প্রমাণ পেলাম | মেজর মিশ্র, 
আপনার শিবিরের জয়ওয়ানেরা ইতস্তত ছড়ানো 
কাগজগুলি কুড়োচ্ছে এবং জড়ো কচ্ছে। কেউ কিন্ত 
পড়ে দেখতে চেষ্টাও FTAL 1 কৌতুহলী . হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলাম ওগুলি দিয়ে কী করবেন আপনারা ? 
ওরা বললেন, আগুন দিয়ে পোড়ানো হবে। 
মিঃ মিশর, এ চার মাস আপনার ব্যাটালিয়নের যে 
কার্যক্রম দেখেছি, তাতে আমাদের সব ভুল ধারণ! দূর ' 
হয়েছে। আমরা নিঃ সন্দেহ, আপনারা সত্যিকারের 
দেশপ্রেমিক, প্রতজ্ঞাবদ্ধ ' শৌরধবান 'যোদ্ধা। 
আরাকান যুদ্ধে সাফল্যের সকল সংবাদ নেতাজী cary 


সময় মতোই পেয়েছেন, আনন্দে উদ্বেল হয়ে 


তিনি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন । এই নিন। 
( পকেট থেকে একটি শীল ক! খাম বার করেদিলেন) 

মিশ্র-( পড়লেন খাম ছিড়ে চিঠি খান!। 
তারপর-_) মেরা ভাইয়ে! নেতাজী আমাদের 
আশীবাদ করেছেন। '( সকলের আনন্দ ধ্বনি )-- 
আমার আহ্বান এসেছে তোমাদের হয়ে মান পত্র 


৫১৯৮ জয়ন্তী, মাঘ ১৩৮১ 
গ্রহণ করার জন্য ৷. তোমাদের কাছে সাময়িক ভাবে 
" বিদায় নিয়ে আমি রেঙ্গুন যাবো । - 
ইতাপাকি--একটা' দুঃসংবাদ আছে মিঃ fay | 
মিশ্র--€ শাস্তসুরে ) AFA হৃঃসংবাদের জন্য 
আমরা সর্বদাই প্রস্তুত) জানেন তো. আমার 
' ব্যাটালিয়ন ‘সুইসাইড স্কোয়াড? | জীবন মৃত্যু 
হুই তার কাছে AF | l 
ইতাপাকি--না, না। সেরকম কোন দুঃসংবাদ 
নয়।' আমাদের প্রধান স্নোপতির নির্দেশ এসেছে 
আমর! যেন. এখনই ফিরে যাই PACTA | 
আরাকান HG প্রবল বর্ষা নেমেছে । স্থল পথে 


আর ওখান থেকে রসদ কিম্বা দৈন্য পাঠাতে 
কালাডন নদীতে আমাদের নিমিত'. 


পাচ্ছেন না। 
. সাময়িক সেতুটি তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে। নালা" 
খালবিল, সব ফেঁপে উঠেছে। তারপর বর্যাশৈষে 
শীতের মুখে আবার আমরা feed উৎসাহে নব বলে 
বলীয়ান হয়ে যুদ্ধে নামবো। আপনার মত কা, 
মিঃ মিশ্র ? | 

'সিশ্র- আপনাদের এই fiaa অসমীচীন তা 
আমি বলছিনে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের পারে 
ইঙ্গ-মাকিন শক্তিবৃদ্ধি কচ্ছে। ওদের ভারত জুড়ে 


যে সাপ্লাইলাইন তাতে বর্ষ। বিশেষ বাধা স্থষ্টি বরতে, 


পারবে ALL অথচ বর্ষার প্রকোপে যাঁদ আমর! 
ব্ৰহ্মদেশের সঙ্গে সংযোগের ga হারিয়ে ফেল, 
তবে আমাদের ভীষণ agfa হবার আশঙ্ক।। 
-ন্ুরষমল, শুনলে আমাদের কী করা. উচিত 
এখন ? 


সথরষনেতাজী কোন আদেশ পাঠিয়েছেন: 


মিশ্রজী, আপনার ওই লিপিতে ? 


মিশ্র-_না, তিনি বর্ষার কথা লিখেছেন সত্য, ? 


ভার পরিস্থিতি agara আমার উপর ছেড়ে 
দিয়েছেন | 

সূরয=_আপনি' তা হলে আদেশ দিন, আমরা 
তা নিশ্চয়ই মানবো | 


মিশ্র--( হেলে ) সূরযমল, আমি তোমার ' মত 


না শুনে কোন আদেশ দেবে না| 


স্থর-_বেশ, তাহলে আমার বন্ধুদের সঙ্গে এট 
পরামর্শ করে আমার মত fafa | 


[ একটু সরে গিয়ে পরামর্শ কচ্ছেন 


সবাই। আস্তে আস্তে কথাবার্ত। "১ 


হচ্ছে। 'তারপূর সবাই মাথা নেড়ে 
নিষেধ জানালেন। | 


স্থরষ-_মিশ্রজী, যদি কেউ আমাদের মধ্যে রেঙ্গুন ) 


যেতে চান, আপনার সঙ্গে, তাহলে নিশ্চই .যাবেন। 
কিন্ত আমাদের সে অভিলাষ নেই। আমরা থাকবে! 
এবং সম্ভবত আরও অনেকে.থাকতে চাইরেন। 
ইতাগাকি--মিঃ AmA, আপনাদের আদেশ 
fara: নির্দেশ দেবার কোন অধিকার আমার cad | 
আমি অকৃত্রিম RRC আপনাদের শুধু অনুরোধ 
করতে পারি, পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দিতে পারি | 
সুরয--বলুন, আপনার কী পরামর্শ। 
আপনাদের আপ বাহিনীর সঙ্গে ব্রহ্মদেশে ফিরে 
যাওয়া যুক্তিযুক্ত এই আমি বলি। না, আরামের 


\ 
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নেতাজী-ম্ুভাষ 


4 | 
~ জনতা নয়, আরও বৃহৎ যুদ্ধের প্রস্তুতির wy) বর্ধাকালে 


আরাকানে যুদ্ধ করা ABT নয়। ব্রহ্ম দেশের 


৯ সঙ্গে আমাদের সংযে!গ বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম | 


a 


ফেরার পথও.অবশ্য আমাদের খুব Wy হবে না। 
সুর্য -- মিঃ ইতাগাকি, আপনার এই প্রস্তাবের 


জন্য ধন্যবাদ ৷ কিন্ত আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 


আহত জওয়ান কি বলছে শুনুন। লোচন সিং, 
বলে। তোঁ তোমার মনোবাঞ্ছা কী ? 

লোচদ-_মিঃ ইতাগাকি, আপনারা ফিরে যেতে 
পারেন পূর্বদিকে রেঙ্গুনে, কেন না ওপথই আপনাদের 
স্বদেশে যাবার পথ। কিন্তু আমাদের স্বদেশ 
পশ্চিম দিকে সেদিকে চলেছি আমর1। দীর্ঘকাল 


পরে সাঙ্গু উপত্যকার মোওডাক এসে মায়ের কোলের 


যে কী মাধুর্য তা প্রাণভরে উপভোগ কচ্ছি।' আর 


কি আমরা ফিরে যেতে পারি। 
চলেছে দিল্লীর ' অভিমুখে ।_-নেতাজীর বাণী 


দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ। হয় স্বাধীনতা নয়' 


ৃত্যু-_এমন্্ই তিনি আমাদের দিয়েছেন। 
( দিল্লীচলো ! চলে| দিল্লী !-- 


সমবেত ধ্বনি ) 
মিশ্--এই আমাদের আজাদ: হিন্দ ফৌজ 
মিঃ ইতাগ।কি। স্বদেশকে আমর! “al বলি 


স্বদেশের মাটি আমাদের মা+টি। মাতৃপুঞ্জার বেদিতে 


$বলিদান না দিলে আমাদের পুজা তো সার্থক 


হয় না। 
সরযমল-_এইবার আমি আদেশ দিচ্ছি। 


)_ আমার এক নং সুভাষ ব্রিগেডের একটি কোম্পানি: 


আমাদের যাতা 


থাকবৈ মোওডকে এই বর্ষায়। সেই কোম্পানির 

অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন LAT i বাকি সবাইকে নিয়ে 

আমি নেতাজীর ডাকে যাবে৷ ARA, আমাদের 
সহযোগী আরাকান স্থিত faza বাহিনীর সঙ্গে | 
( নেতাজী, জিন্দাবাদ-ধ্বনি উঠলে! ) 

ইতাগাকি - (মুগ্ধ বিস্ময়ে) মিঃ মিশ্র, পরিস্থিতি 


_ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমারও আছে। 


আমি ঘোষণ। করছি, faga বাহিনীর একটি compre 
থাকবে STF) এবং তা থাকবে ক্যাপ্টেন 
সূর্যমলের নেতৃত্বাধীনে । মিঃ সুরুষমল, জাপানের ' 
ইতিহাসে এই প্রথম তার বাহিনীর একাংশ আদেশ 
গ্রহণ করবে একজন বিদেশী সেনাপতির কাছ হতে | 
মৃত্যুর যে MARAI আপনার! এখানে অগোণে 
মেতে উঠবেন, তাতে আপনাদের সাক্ষী হবে নিম্পন 
সৈনিকেরাও। ক্যাপ্টেন সুরষমল, আপনি আমার 
অভিবাদন গ্রহণ করুন। * 

(সমবেত gfi faga জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ 1) 

/স্ুত্রধর-_সুরযমল এবং তার যুগ্বাহিনী মেজর 
মিশ্র এবং জেনারেল ইতাগাকির ag বিশ্বাস জীবন 
দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। এক দিকে দারুণ বর্ষা, Aigi- 
ভাব এবং CARs, অন্যদিকে সৈম্ভের বিরামহীন 
আক্রমণ--এই চরম প্রতিকৃপতার মধ্যেও চারমাস 


* এই HS (মলয় এস্‌ এন মিশ্র, ক্যাপ্টেন 
zan এবং জেনারেল ইতাগাকি ব্যতীত অন্ত 
সব tafa ঘটনার Awin বথারীতি ইতিহাল 
falas. 


/ ~ 
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কাল (মে থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ পর্যন্ত ) তারা 
মোগওডক অধিকারে রেখেছিলেন | য়ে কোন যুদ্ধের 
ইতিহাসে এ অনন্য ঘটনা। নান! কারণে ভারত 
arga বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে যখন সামগ্রিক বিপর্যয় দেখা 
দিল, তখনই অপু শৌর্ষের কোন স্থায়ীফল আজাদ 
হিন্দ, লাভ করতে পারলো না। সে বিপর্যয় ঘটেছিল 
১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে এবং ১৯৪৫ এর প্রথম 
দিকে। 

গান্ধী ব্রিগেড এবং y= 18 ব্রিগ্পেডের-ছুই নং এবং 
তিন নং ব্যাটালিয়ন ছুটি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছিল জাপবাহিনীর সহযোগী হয়ে মণিপুর ও 
ইম্ফল দখলের যুদ্ধে। ওই অঞ্চলে ওরা প্রবেশ 
করেছিল ১৯শে মাঁচ তারিখে । দ্রুতগতিতে 
ভারতের দেড়শো মাইল অভ্যন্তরে দেড়লক্ষ বর্গ 
মাইল জুড়ে আজাদ হিন্দ তার আধিপত্য স্থাপন 
করেছিল, এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মেক্জর 
জেনারেল এ, পি চ্যাটার্জি গভর্ণররূপে তার শাসন 
কিছুকাল বজায় রেখেছিলেন! এ সব মোওডক 
অধিকারের আগের qa | 

এদিকে বর্ষার সাড়ম্বর আগমনে ' এই অংশ 
aan থেকে বিচ্ছিন্ন ' হয়ে গেল। অপরদিকে 


প্রশান্ত মহাসাগরের নৌযুদ্ধে. আমেরিকার প্রচণ্ড ' 


পাল্টা আক্রমণে ' জাপানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে পড়ছে। ভারত-ত্রহ্ম সীমান্তের রণক্ষেত্র হতে 
জাপানের জঙ্গী বিমানগুলি ধাবমান হোলো ওই 


[ 


অঞ্চলে । জাপানের ক্রমাগত ভারত-ত্রন্ম সীমান্তে 
শ্রথ গতি, আজাদ হিন্দ, ফৌজের বিপুল সৈম্থক্ষয, 


আহত জওয়াঁন্দের চিকিৎসার অগ্রতুলতা, চরম : 


থাগ্ঠাভাব,. ঝাঁকি ফৌগীদের যুদ্ধান্ত্রের অপ্রাপ্ত, 
দারুণ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ_এ সকল কারণে 
ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে এলো শেষ পর্যন্ত। BEM 
অধিকার হোলে! না অবশ্য কোহিম। অধিকার 
করেছিল আজাদ.হিন্দ। ইংরেজের কাছে পরাজিত 
হয়ে নয়, চরম দৈব দুর্যোগে এবং জাপবাহিনীর 
অবহেল! ও অবজ্ঞায় আজাদ হিন্দ .পশ্চাদপসরণ 
করতে বাধ্য হয়েছিল। নেতাজীর আদেশ পত্র জাপ 
সেনাপতির হাতে দেখেই ফৌন্সীরা পরম অনিচ্ছায় 
ব্রহ্ম'দশে ফিরে এসেছিলেন । চিন্দুইন নদ! পার হয়ে 
তার! এলে! উত্তর Aca জাপঘাটি কালেওয়াতে | 
মের জেনারেল শাহনেওয়াজ এই বিপর্যয়ের 
পশ্চাতে Gar SHES জাপদেনাপতির আত্মঘাতী 
আত্মবিশ্বাস, আজাদ হিন্দ ফৌজকে অবজ্ঞ! এবং 
তার সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে অসহযোগিতা করা-_ 
এ সবের কালে! ছায়া দেখতে পেয়েছেন। * 
অবশেষে সুরু “হালো ইংরেজের পাল্টা আক্রমণ 
উত্তর ব্রচ্ষের ASEA | 
(ক্রমশঃ ) 
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* শাহনেওয়াজ খালের My Memories of the 


1. N. A and its Netaji ব্য | 


" 


বাঙালীর ই্তিাস-চেতনা! 
' অগ্রহারণ সংখ্যার পর 
JAAA 
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


বাঙালী বিপ্লবের তাৎপর্য 

+ ১৯৪৫এ সমবেত মিত্রশক্তির হাতে জার্মানীর 
ও ১৯৪৬-এ জাপানের পরাজয় ঘটে । জাপানের 
পরাজয়ের ৩ বংছর পর চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চীন 
সরকারকে গৃহযুদ্ধে পরাজিয় করে রাষ্ট্র ক্ষমতা 
লাভ করে। এই কারণে আদ অন্তাম্য দেশের সঙ্গে 
ফ্রান্স ও চীন স্বাধীন। এই ভাবে মুক্তি আসার ফলে 
ফ্রান্স বা চীন কেউই আফশোধ করে না। বাগালী 
সৈন্যবাহিনী ও ভারতীয় সৈম্তবাহিনীর যুক্ত 
প্রচেষ্টায় বাংলা দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে কারো 
আফশোষ নেই | মানুষের কোন্‌ হাতটা! বেশী কাজ 
করেছে সে নিয়ে যেমন তর্ক চলে না, তেমনি বাঙালী 
বিপ্লবে বাঙালীর দান বেশী ন! ভারতের দান বেশী 

এ নিয়ে তর্ক করাও সময়ের অপচয় | 
ফ্রান্সের বাইরে ONE মুক্ত হয়াসীবাহিনী 
ও দেশের ভেতরে ag বাহিনী MAQUIS 
(মাকি ) ও চীনেতে যদি চাংকাই শেকের নিয়মিত 
বাহিনী faa শক্তিগুলির ma সহযোগিতা ন! 
করত তা হলে এই হুটী দেশে চিত্রশক্তির Caw 
নামানো সামরিকভাবে সম্ভব হতনা এবং রাজনীতির 
দিক দিয়ে অভিযান ght হত সাআজ্যবাদী অভিযান | 

aly ১-৫ 


বাংলাদেশ সরকার ও বাণ্ডালী সৈন্যবাহিনীর 
সহযোগিতা al থাকলে ভারতীয় নৈশ্যবাহিনীর 
ভূমিকাট। হ’ত একই | 

বাঙালী বিপ্লবের ফলে বন্ু বিশ্বশক্তি রাজনৈতিক 
ভাবে অপদস্থ হয়েছে। 

চীন জাতীয় মুক্তি বিষয়ে বহুকথা বলেছে এবং 
বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহীদের টাক।, শিক্ষা ও অস্ত্র 
দিয়েছে। অথচ সেই চীন বাঙালী বিপ্লবে পাকিস্তানের 
সামরিক শাসকদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে।' রাশিয়। ট্যাক্ক 
দিয়ে পুর্ব জার্মনী (snes), পোল্যাণ্ড (১৯৫৬), 
হাজারী (১৯৫৬ ) এবং চেকোষ্লেভাকিয়ার (১৯৬৮) 


জাতীয় AFAT দমন করেছে। অধিক কি ১৯৭১এর 


অক্টোবরেও রাশিয়! লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদাফীর 
সঙ্গে এক যুক্ত ইস্তাহারে বলেছে যে লিবিয়া ও 
রাশিয়া পাকিস্তানের aves সমর্থন করে। অবশ্য 
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাশিয়া বাংলাদেশের 
সমর্থন নামে। মাকিন সরকার যদিও গণতন্ত্রে 
বিশ্বাস করে তথাপি সে বাংলাদেশের বিরোধিতা 
করেছে। উত্তর ভিয়েতনাম ৭১এর জানুয়ারী 
থেকে সেপ্টেম্বর অবধি বাঙালী বিপ্লব সম্বন্ধে বিছুই 
বলেনি। অক্টোবরে--ওদের. প্রতিনিধি দিল্লী থেকে 


weg জয়ী, মাধ ১৩৮১ 


পান্সে সমর্থন জানান সেট! দিল্লীর চাপে al 
বাঙালী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত 5 তা নিয়ে গবেষণা 
করবার "উপকরণ আজও দুর্লভ । যে সব বাঙালী 
( পুৰে ও পশ্চিমে ) চীন, আমেরিকা, রাশিয়া ও 
উত্তর ভিয়েতনামের মৌসাহেবী করত, যার! বরাবর 
বাংলাদেশ শবটারও বিরুদ্ধত। করত আজ সৌভাগ্য-* 
বশতঃ, তারা বিদেশী প্রভুদের নামে দেশপ্রেম 
জাহির করে। মুস্কিল হল, এই যে যার! বিদেশের 
প্রতি আমুগত্য বশতঃ বাংলা-গ্রীতি দেখায় তার! কি 
একদিন, বিদেশের কারণেই বাংলার বিরোধিতা 
করতে পারে ? এটা মনে রাখার মত ওমা । 

যাই হোক; এই সব শক্তিবর্গের sie ও কথার 
ভেতর অসংলগ্নত| প্রকাশ পেয়েছে ষেটা ঘটেছে 
বাঙালীর অভ্যুদয়ে | 

বাঙালী জাতির agaaa আগে অবধি সারা. 
এশিয়। মহাদেশে মাত্র কয়েকটী গণতন্ত্র ছিল। 
pyrite শুধু সামরিক, আমিরী ও বর্ণচোরা ধ্বৈরতস্র 
সম্প্রাদায়নিরপেক্ষ নির্বাচনী গণতন্ত্র ছিল হাসির IE | 
বাংলার জয়ে এশিয়া মহাদেশ বুঝেছে যে এক নবীন 
গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে, এখনে বলে রাখা প্রয়োজন 
যে নির্বাচনী গণতন্ত্র ছাড়া অন্য. যে কোনও গণতন্ত্র 
( প্রোলেটারিয়ান, পাইডেড,, করপোরেট ও পিপল্স্‌ 
ডেমোক্রেধী ) কংসশাসনের নামান্তর | 

এশিয়াতে যে সব দেশে আজও বাক্তি-স্বাধীনতা, 

 সংবাদপত্রের' স্বাধীনত্তা এবং কয়েক বছর অন্তর 

নির্বাচন নেই, সেই সব রাজ্যের কোটী কোটা মানুষ 
আজ বাঙালী গণতন্ত্রের জয়ে আশাম্বিত | 


মহাদেশে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে 
tamal নির্বাচনী গণতন্ত্র মারফৎ জাতীয় সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে বৈপ্লবিক যুদ্ধে নেমেছে এবং যুদ্ধ জয়ের 
পর গণতন্ত্রী সরকারের প্রতি- আম্গত্য স্বীকার 
করেছে। ভাবী ইতিহাঁন একারণে বাঙালী সৈম্ত- 
বাহিনীর গুণগান FAA | l 

sed ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন, সম্প্রদায়- 


নিরপেক্ষ, গণতন্ত্রী এবং সামরিক-গোর্টি-নিরপেক্ষ |, 


১৯৭১ এর এই দিনটি এক এতিহাসিক দিন যে দিন 
বাঙালী পলাশীর কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেলে; অতীত 
ইতিহাসের প্রতি তার খণ এক অমিত দানে শোধ 
হয়ে গেল i i | 
১৯৫২র ভাষ! আন্দোলনের পর এক দুরন্ত 
আশ! নিয়ে লিখেছিলুম ( যুগবাণী, ২৪শে মে) £ 


--“ফিরবে সকলেই ; কেউ আপে, কেউ পরে। - 


গৌড়তূমি আবার গৌড়জনের তীর্থে পরিণত হবে। 
এখন রাত্রি। জাতির জীবনে রাত্রি আসে। 
Berdina অপেক্ষার পর প্রভাতের আগমনে তার 
অবসান ঘটে। : আজকের বাত্রিরও অবসান ঘটবে । 
অগণিত বঙ্গ সন্তানের অভিন্ন 'আশা-আকাঙ্ষা মূর্ত 
হয়ে উঠবে নবগ্রভাতের SANI, যেমন লক্ষ তারকার 
বঙ্গ-শোণিত দিয়ে অরুপোদয়ের স্থষ্টি হয়। আমরা 
রাগ, দ্বেষ, হিংসাশুন্ত মনে সেই অরুপোদয় দেখব | 
সেই মহাসন্ধিক্ষণ প্রাচীর যুগ-সন্ধিক্ষণ। সেই পরম 
ক্ষপের বোধনের আয়োজন হোক । রাখী পূর্ণিমায় 
ভাই ভাইয়ের হাতে রাখী, পরিয়ে বলুক, “ag 
পঞ্চাধিকং ey.” সেই মানুষের কারবালা- 


"ý 


শ্‌ ৬০৩  অতীত-স্মরণ E 

OO কুরুক্ষেত্র হোক পলাশী। ২৩শে জুনের কাল 

N FE পুণারণভূমে শত oR অনুতপ্ত চিত্ত 
aes আনত হয়ে ইতিহাসের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 


করুক। শত সহস্র মানুষ অস্তগামী FÁS সাক্ষ্য 
করে শপথ করুক, | 
“RER শরণং গচ্ছামি, 
বঙ্গং শরণং গচ্ছামি 1” 


ইউরোপে wath বিপ্লবের যে  অবদান,. 


"  এশিয়াতে বাঙালী বিপ্লবের অবদান তার সমতুল্য | 
এশিয়াতে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষয়রোগ .মহামারীর 
মতন ছড়িয়ে ছিল। বাঙালী বিপ্লবে এই parata 

1! wy নিয়স্ত্রিত হয়েছে তা নয়, প্রতিবেশী ভারতেও 
এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুভকর । বাঙালী বিপ্লবের 
মহত্বম অস্ত্র ছিল সংপ্রদায়-নিরপেক্ষতা। 

` আজও কিছু ক্ষয়রোগগ্রত্ত মানুষ অতীতের 

বিকার প্রস্ত প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করছেন। এদের 
কার্যকলাপ হল TS ভাবধাঁরার মরণোত্বর পেশী 
- সংকোচন। 'লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এই সব মানুষ মুলতঃ 
। পাকিস্তান ,ও চীনের পক্ষে কারণ স্বদেশে এর! 
শেকড়হীন। যারা সাম্প্রদায়িক পথে এক্যের স্বপ্ন 
দেখেন. তার! ভাবেন ন। যে পৃথিবীর ২শুটী মুসলিম 


AN 


রাষ্ট্র যুদলিম হয়েও একরাজ্য নয়, এক মত AI, 


১ অধিক কি বহুক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী, এমন কি যুদ্ধ- 

. রত। | 
বাংলাদেশ পৃথিনীর একমাত্র দেশ যে দেশের 
৮- Raa সাম্যবাদীরা tte প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব 
মেনে নিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে, উপমহাদেশীয় প্রতিটী 


i 


$ 


/ 
বিপ্লবে সম্যবাদীর! ছিল বিপ্লব-্বিরোধী । এশিয়ার 
amiy দেশেও তার! জাতীয় বিপ্লবের বিরোধীতা 
করেছে। বাঙাল বিপ্লবে এদের কোনও দান 
নেই। l i 

বাংলা কৃষি প্রধান দেশ। ফলে সামাবাদীর! 
ভেবেছিলেন যে এ হেন অবস্থায় তাদের দলের জয় 


অবশ্থস্তাবী। এ'র! ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। কারণ 


সাম্যবাদী আদর্শ সাম্যবাদী দলগুলোকে পরিচালিত 
করে না অধিকস্ত Å বকলমে কয়েকটা দল বা দেশ 
সাম্যবাদী আদর্শকে পরিচালিত করে। ফলে 
আধুনিক সাম্যবাদও সম্প্রদায়িকতায় বুকম ফের। 
সাম্প্রদায়িকরা চায়না যে অন্য-সম্প্রদায়ের মানুষের 
গণতন্ত্রী অধিকার থাকুক ; সাম্যবাদীরা চায় নাষে 
তাদের শাসনে ভিন্ন মতের মানুষের গণতন্ত্রী 
অধিকার থাকুক। , 

সাম্প্রদায়িক মানুষের মতন সাম্যপাদীরাও 


'দেশোত্তর আমুগত্যের দুষিত ব্যাধিতে PNY | 


যতদিন এদের পেছনে বৈদেশিক সমর্থন থাকবে 
ততদিন এঁরা সমাঁজে দূষিত ব্যাধি ছড়িয়ে atgal 
লাভ করবেন। তবে এক দিন না একদিন বিদেশও 
এদের ত্যাগ করতে গারে যেমন হিটলারের সঙ্গে 
afaa পর ষ্টালিন জার্মান সাম্যবাদীদের, এবং 
আফগানিস্তানের সঙ্গে সন্ধির পর আফগান সাম্য- 
বাদীদের ত্যাগ করেন। সব দেশেই এই ধরণের 
নাগরিক আছে। এদের মানসিক ব্যাধির গোড়ার 
কথা হল নিবাচনে ব্যর্থতা এবং স্বদেশের -অর্থনোতিক 
gine) কিন্তু জার্মানী, জাপান, ও আমেরিকার 


= 


Gog জয়ন্ত্রী, মাঘ ১৩৮১ 


মত সম্পদশালী দেশেও এদের অস্তিত্ব কেন? উত্তর 
একই ₹ বিদেশের সাহায্যে গদী দখলের আশ। । 

॥ যার! বাংলা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল 
তারা বলত,  «রোজকেয়ামতের দিন অবধি 
পাকিস্থানের সংহতির জন্য সংগ্রাম করব |” ১৯৭০এ 
কালবৈশাখীর পর তারা দাবী করলে, “আগে ভাত, 
পরে ভোট; তা নাহলে ব্যালট বাক্স স্বাপিয়ে দেবো।” 
নির্বাচন হল; মুজিব ও ছয় দফার জয় জয়কার। 
এট! সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতার জয়; নির্বাচনী 
গণতন্ত্রের জয়, বাঙালীর I জাত্যাভিমানের জয়। 
মন্তিস্বহীন পশ্চিমাদের শৃঙ্খল মাকড়সার জালের 
মতন ফুৎকারে উড়ে গেল। পশ্চিমারা wea “ভারতের 
IGRE” ধুয়া তুললে। মুজীব তার জবাবে বল্লেন, 


বাঙালী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ; সংখ্যা: 


গরিষ্ঠের পক্ষে দেশত্যাপের প্রশ্ন ওঠেনা।” তখন 
মৌলানার দল বল্লেন, “আমার এক দফা--স্বাধীনতা” 
এতে পশ্চিমারা আস্কার৷ পেলে । ১৯৭১ এর ২৫.এ 
মার্চ এর মাঝ রাতে GBI আর রাষ্ট্রপতি ইহাইয়ার 
উৎসাহে আরম্ত হল পাকিস্তানী taaa তৈমুরী 
তাগুব। 
নিলে । বাঙালী সৈম্যবাহিনী মুক্তি যুদ্ধে নামল | 
এই ম্হান যুদ্ধ চলার সময় মৌলানার দল 
বলত, “বাংলাকে স্বাধীন করার জনসমর্থন মুঞ্জিবের 
পেছনে ছিল ali” যুদ্ধ পূৰ্ণোদ্যমে নুরু হলে পর 
ওরাই বল্লে, “উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি হয় নি » 
অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা ঠিক কিন্তু তোড়জোড় না করার 
ae মুন্দিব দোষী ৷ মুজিব তখন পাকিস্তানের 


বাংলার নির্বাচিত সরকার ভারতে আশ্রয় 


কারাগারে । তিনি যদি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 
প্রস্তুত হতেন তাহলে পাকিস্তানী নিরেটদের 
অভিযোগটাই প্রমাণিত হোতো। বিপ্লব জয়ী হলে 
পর এঁ মৌলানাঁর দলই বল্লেন, “নমাসে যুদ্ধে জয়ী 
হওয়া ঠিক হয়নি; আরও কিছুদিন যুদ্ধ চল্লে ভাল 
Cates |” কার ভাল হোতে। সেট তারা বলেনি । 
প্রথমতঃ, হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চালাবার মুচলেকা 
বাঙালী দেয়নি । দ্বিতীয়তঃ, আরও দীর্ঘ দিন যুদ্ধ 
চল্লে পাকিস্তানী জানোয়ারদের হাতে আরও মা- 
বোন ধধিত] হতেন, আরও বুদ্ধিজীবী নিহত হতেন, 
আরও গ্রাম, বিস্তায়তন ও পোল ধ্বংস হত, আরও 
ধান ক্ষেতে আগুন লাগত | | of 

যাই হোক, ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর 
পাকিস্তানীরা পরাজিত হয়েছে; সেই সঙ্গে 
সাম্প্রদায়িকরা পরাজিত হহেছে। এখন ওদের 
একমাত্র want বিদেশী । 

যে সব বিদেশের নাম করে কিছু atga 
বাঙালীকে ভয় দেখান, সেই সব দেশেই মানুষের 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, সংবাদপত্র প্রকাশ 


তো! দুরের কথ।। অথচ এদের মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা বাংলাদেশে আছে। এই হল বাঙালী 
গণতন্ত্রের মাহাত্্য। এরা যদি নিবর্ধাটে 


বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে 


. পারে তাহলে হয়ত একদিন এদের বিদ্বেষের বিষ 


পাতল! হয়ে যাবে. অথবা বত. এর! স্বদেশে 
অবান্তর হবে তত এরা বিষাক্ত হবে। তবু এরা 
বদি বাংলার পার্লামেন্টে | চারটে আসন পায় তাতে 
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& তার পূর্ববর্তী নেতাদের সমকক্ষ নন কিন্তু বাংলাদেশ . 
এই - 


৬০৫ 


'অতীত-ম্মরণ | ( 
বাঙালী গণতন্ত্রের জেল্লা বাড়বে বই কমবে al | আর, 
. পার্লামেন্টের বাইরে বিরোধতার চেয়ে, ভেতরে 
| বিরোধিতা হারার বার কাম্য | 
বিশ্বাস করে ন! এবং এদের তীর্থ দেশগুলোতে 
গণতন্ত্রকে টুটি টিপে মারা হয়, তবু নির্বাচনে উত্তীর্ণ 
হলে এদের বাংলার সংসদে স্থান দিতে হবে | 'এইটেই 
হল গণতান্ত্রিক জীবনের মহান দিক | ' 


উপসংহার 

ANS BZ ইয়াট সেন ছাড়া চীন 
বিপ্লব (১৯১১) এবং মহাবীর কামাল পাশা ছাড় 
gA বিপ্লব যেমন সম্ভব হত al তেমনি মুজীব ছাড়া 
মহান বাঙালী faa সম্ভব হতনা । উপমহাদেশে 
বাংল! ভাষাভাষীরাই একমাত্র গোষ্ঠী যাদের ভেতর 
এতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে একের পর 
এক £-অরবিন্ব, দেশবন্ধু, সূর্যসেন, সুভাষ, I- 
বন্ধু৷ বঙ্গবন্ধু হয়ত বিনয়ের খাতিরে বলবেন যে তিনি 


সৃষ্টির ফলে,তিনি অবশ্যই ভাদের সমকক্ষ | 
সব বিরাট পুরুষদের চরিত্রে এক afgaan যোগা- 
যোগ ate পাত্তয়া যায় সেট। হল স্বাধীনচিত্ততা 
অর্থাৎ কারও সুপারিশ না নিথে রাজনীতি sat! 


দ্বিতীয়, গুণ হল ত্যাগ । জীবন-মৃত্যু এদের পায়ের 


W- 


ভৃত্য | মিয়ানওয়ালী কারাগারে তার নিজের কবর 
খোঁড়া হচ্ছে দেখেও তিনি জাতির কাছে দেওয়া 
শপথ ভঙ্গ করেন নি।' মুজিবকে হত্য। না করার 
জন্কে তৃটো বাহাছুরী চান। 


afge এর! গণতন্ত্রে ~ 


এই ব্যাপারে. 


আমি-বিলেতের কাগজে লিখেছিলুম, “He wants 
credit for not doing something which 
in the first place he is not supposed to 
do |” | 

বাঙালী যখন জ্ঞাতির জন্যে ত্যাগ করেছে তখন 
সে রাজা; যেমন অরবিন্দ, দেশবন্ধু, সূর্যসেন, সুভাষ 
ও বঙ্গবন্ধু । বাঙালী যখন ভোগ করেছে' তখন সে 
বিদেশীর বান্দা, বিদেশীর ক্রীতদাস । এই g3 
প্রবৃত্তির wy বাঙালীকে মহান সম্ভাবনা থেকে 
বঞ্চিত রেখেছে। এ a 

সার! উপমহাদেশের atga যেটা বোঝেনা সেটা 
হল এই যে, ধর্ম বা সংস্কৃতির বড়াই করে ferr করা 
চলে, ইজ্ পাওয়া যাওয়ানা। Ze ছাড়া জাতি 
সার্কাসের বাদরের মতন। পরের খেল। খেলে 
জীবন ধারপ। 

আগেই বলেছি ca বাঙালী নেতার কদর এই 
জন্যে যে সে কারও সার্টিফিকেট নিয়ে রাজনীতি 
করেনা | এই স্বাধীন চিত্তত। এখন দরকার অর্থনীতি 
ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ।- কিন্তু ৭১ এর বিপ্লবের পর 
বাঙালী যেন aiea বাদীর মতন আকাশে উঠে 
ফুরিয়ে গেল। করিত Brew তার ARAL | 
বিদ্বেষই ফরিয়াদ । মন্তব্যই মালসাবুদ। ন! দেখা 
দেশের নামে ভায়ের গল! কাটাই বিপ্লব। খুনই 
যদি উন্নতির সিড়ি হ'ত তা হলে উপমহাদেশ আন 
উন্নতির শিখরে । আসলে অপদার্থতা ও নীচতার 
পথে উভয় বঙ্গ আজ অবনতির অস্তিম বিন্দুতে | 
দরকার যোগ্যতা অর্জন, দরকার নীচতা বর্জন, দরকার 


FA 


৬০৬ PA, মাখ ১৩৮১: | | | | d 
faamaaa, হাকিম নড়বে তে হুকুম ACTA না। জরস্থুস্র বলেছেন, “অতীতটা অতীত, বৰ্তমান 





এই সব গুণের ফলে alfas ও বিধ্বংসিত জার্মানী ক্ষণস্থায়ী, ভবিষ্বাংটাই সব” * -À 
STAN লক্ীত্ীমণ্ডিত এবং দানবীর | * লেখক লগ্ুনপ্রবাসী। বাঙাল, দেশের মুক্তিযুদ্ধের 
বাঙালীর লক্ষ্য হবে দানবীরের ভূমিক! ।' ' অব্যবহিত পরে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। 
. ১৯৭১ এ বাংলাদেশ অমিত ত্যাগে ৭ শতাব্দীর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ew অনেকদিন পূর্বে: 
রাজনৈতিক নিষ্কিমতার খণ শোধ করেছে । বাকী লেখাটি আমাদের হাতে আলে। ইতিমধ্যে বাংলা- 
41 ভাবী ইতিহাসের প্রতি। ইরাণের মহাজ্ঞানী দেশেরও জনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।  জঃ.লঃ 
ad 
'খানকয়েক শ্রেষ্ঠ 'রই. 7: E 
গীতাশান্্রী জগদীশচন্া ঘোষ বি. এ. | জীঅনিলচন্্র ঘোষ এম. এ, | 
১২০০ . বাংলার AR Gee | p 
ASP ও ভাগবত ধর্ম Sores বাংলার মনীষী 09৭৫ | 
ভারত-আত্মার বাণী [৭৫ ‘বাংলার বিদুষী, oee 
শিক্ষারথার ধর্মশিক্ষা ১৫০. বীরত্বে বাঙালী oge 
কর্সবাণী ১৫০ ব্যারামে বাঙালী gee | ৯ 
Soul of India Speaks ৭:৫০. বিজ্ঞানে বাঙালী ৫৫০ 
০. * রাজধি রামমোহন' ৩০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, রবীন্দ্রনাথ ৩:০০ 
fatia . ৩০  .  ষুগাচার্য বিবেকানন্দ - ২:৫০ 
মানুষের মত মানুষ ১৩০ আচার্য জগদীশচন্দ্র ' 8° Y 
শিশু রামায়ণ o ৯৩০ আচাৰ্য ATEA ২৫০1 
শিশু মহাভারত ৯৩০ ॥ প্রাতটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 
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জালের VARS গু LSS 


প্রবন্ধ 


পৌষ সংখ্যার পর 


ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


ধর্ম ও সাংস্কৃতিক, AF 
worse বলেছেন, The most impor- 
*. tant, cementing factor has been the 
Hindu religion...’ বহুমত. বহুসাধনার মিলিত 
ফল হ'ল হিন্দু ধর্ম--এবং তা কোন ব্যক্তি বিশেষের 
এ ৰ! মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেস্যভাবে জড়িত নয়।--- 
“আমার সাধনমাগঁই একমাত্র সাধন মার্গ”**এ 


+ ধারণার অবকাশ হিন্দুধর্মে নাই । (দ্রঃ হিন্দুসভ্যতা 


To woes) হিন্দু ধর্ম অবশ্য এক শাশ্বত সত্তাকে 
মানে.- বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের ভিতরে এঁশী সত্তা বিদ্যমান 

, এই পরম সত্তার সঙ্গে আত্মসত্া অঙ্গাজী যুক্ত । এই 
Å বিশ্বামুভূতি থেকেই সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও 
প্রেম উৎসারিত হয়। কোনও একখানিমাত্র গ্রন্থে 
হিন্দুধর্মের অনুমোদিত সত্য লভ্য নয়, ত ৷ অসংখ্য 
শান্ত্রাদিতে ছড়িয়ে রয়েছে। হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালে 
নানামতের ও পথের জম্ম দিয়েছে ; ব্রাহ্মণাধর্ম, 
বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এর মধো পড়ে ।, তন্ত্রের বিশিষ্ট 

| aaga হিন্দুধর্মের CASS হিন্দুর বিশিষ্ট 


ধর্ম ও হিন্দুর !বশিষ্ট চিন্তাধারা মূলতঃ একই ag ' 


p JAF এইধর্ম নানামতকে আত্মলাৎ ক'রে বহিরাগত 


‘ag জাতি ও স্বদেশের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীকে 
একই সমাজের মধ্যে afis কারেছে। ইতিহাসে 
এই চলার পথে অবশ্য তাকে অনেক বিরোধ ও বাধ! 
অতিক্রম .করতে হয়েছে, কিন্তু তার মূলধারা 
অপরিবন্তিত রূপেই আজও প্রবাহিত। হিন্দুধর্মের 
প্রধান আঙ্গিকের মধ্যে আছে তাঁর বর্ণ ও আশ্রম। 
agaaa যুগে বর্ণবিভাগ বর্তমানের মত এত OF 
ছিল aii চারি বর্ণের ( ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শৃত্র ) মধ্যে সমাজের বিভাগ মুখ্যতঃ ছিল গুণকর্ম- 
ভিত্তিক । চারি আশ্রম ( ব্রক্মাচর্য, NER, NAAR 
ও nmin) ছিল জীবনচর্চার বিভাগ ; “ আজ 
আর এর উপর জোর দেওয়া হয় মা! হিন্দু 
ধর্মের মূল বোধ থেকেই সুভাষচন্দ্র বর্তমানের 
জাতিভেদ ( বর্ণভেদ ) সম্পর্কে বলেছেন বর্তমানের 
'জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে all 
anaes বলেছেন বর্ণভেদ প্রকৃত নয় 
বরং siad প্রগতির বাধান্বরূপ। বর্ণ ছিল 
ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা বিকাশের প্রতিষ্ঠান এবং 
হাজার বছর ধরে তাই চলছিল ; প্রাচীনকালে 


‘বর্ণের মধ্যে আহার ও বিবাহের নিষেধ ছিল a.i 


wow. জয়গ্রী। মাঘ ১৬৮১ 


(@: Caste Culture and Socialism p.68) | 
ডঃ রাধা কুমুদ মুখালি তার বিখ্যাত গ্রন্থ Hindu 
Civilization-9 বলেছেন, খকবেদের যুগে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের! শুদ্র প্রভৃতি নিয়ঞ্জাতির সঙ্গে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারতেন ।-*-আশ্রম ধর্মে 
সকল বর্ণের মানুষকেই একটি ছন্দময় জীবন-চর্চার 
মধ্য দিয়ে যেতে হ'ত। (vide p, 94-Hindu 
Civilization) | হিন্দু সভ্যতার বিরুদ্ধবাঁদীরা এই 
বর্ণভেদের দিক ধ'রে কটু সমালোচনায় মুখর হ'ন 
* কিন্তূ তারা ac মূল বক্তব্য ও প্রাচীন চিন্তার কোন 
মূল্য দেন না। বর্তমানের সমাজকে অতীত মূল্য- 
বোধে ফিরে আসবার জন্ত অবস্তই অন্ুশীগন করছে 
হবে। 
- হিন্দু সভ্যতা বা ভারতীয় জাতির হা 
সহনশীলতা, ধর্মবোধের মধ্য দিয়ে তার বিশ্বজনীন 
দৃষ্টি, তাকে এক মহাসমন্বয়ে উত্তীর্ণ করেছে--যার 
উপর ভিত্তি করে ভৌগোলিক ভারতবর্ষ রচন! 
করেছে মহা-ভারত, আহ্বান করেছে মহ।-মানবকে 
আর এর সঙ্গে বাস্তববোধ মিশিয়ে ভারতে গড়ে 
তুলেছে এক মহান সাংস্কৃতিক daal জাতিসন্ব। 
সংগঠনের অন্যতম প্রধান বনিয়াদ। 

ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ভৌগোলিক নাম নয়__ 
এর. যে একট! উদ্দেশ্যযূলক এঁতিহাসিক তাৎপর্য 
রয়েছে এ নামের উদগতার। সে সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। ma ভারতভূমিকেই পৃণ্যভুমি করে 


তুলেছেন হিন্দুখাস্বকাররা। তাদের এতিহা জাতিধর্ম 


নিবিশেষে সকলের সম্পদ যেমন পরবর্তীকালের 


মুসলিম সভ্যতা ও অন্তান্য সভ্যতার অবদান কাল- 
প্রবাহে বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি ও এঁতিহের অজ 
হ'য়ে গেছে। Aaaa সরকার তার Pedagogy 
of Hindus সইতে বলেছেন, “ভাবুত্তীয়.শাস্্রকার- 
গণ তদানীন্তন প্রয়োজন ও ভৌগোলিক অবস্থানের 
কথা বিবেচনা ক'রেই এত শান্তর, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র 
রচন। করেছেন।” হিন্দুশান্ত্রের নদীস্তোন্ত্র আজও 
প্রতিদিনের পুজার অলশুদ্ধির আবাহন মন্ত্র হয়ে 
রয়েছে যেমন £ 
‘গঙ্গে চ agra চৈব গোদাবরী সরম্বতী 

_ নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেম্মিন সম্নিধিং কুরু ৷” 

এই মন্ত্রে ভারতের গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, 
স্রম্বতী, নর্মদা, ' সিন্ধু, কাবেরী নদীষমূহের পুত- 
সপিলকে আহ্বান করা হয়। ভারত্তের দুর প্রান্তের 
সহর-গ্রাম-গঞ্জে এই আহ্বান মন্ত্র হিন্দুজনতার মধ্যে 
এক Maya স্থর ধ্বনিত acai (vide R.K.M 
chapt VI & VII) | 

ভারতের মহান ধর্মীয় নেতৃবর্গ তাদের প্রচারিত 
ধর্মমভকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে , চেষ্টিত 


হয়েছেন | শঙ্করাচার্ধ তার মঠগুলি স্থাপন করেছিলেন - 


(১) cemaati (2) aorta (৩) wari ও 
(8)' জগন্নাথ-পুরীতে। আরও হিন্বু-তীর্থ হ'ল £ 
অযোধ্যা, মধুরা, মায়া (afanta ), কাশী, কাঞ্চী 


সপ 


নি 


অবস্তিকা (উজ্জয়িনী ) পুরী, দ্বারাবতী (argal )» ~, 


চৈব, ALS, মোক্ষদায়িকা | 
তেমনি শৈবতীর্ঘও ভারতবর্ষময় এবং সতীতীর্ঘ 
আসাম থেকে বেলুচিত্ান পর্যন্ত সমস্ত অধ্চলে ছড়িয়ে 


i 
3 


bed ভারতের জাতাঁয়ত। ও gatis x 

আছে। ভারতের প্রান্তরে eitera বৌদ্ধগণ চৈতা- 
gA ও স্তম্ভ তৈরী করেছেন যার মধ্যে সীচী, aagi 
উদয়গিরি, সারনাথ, আমরাবতী agal, গয়া 


প্রভৃতির নাম, করা যায়। দৈন-ধর্মীয় নেতারা ও 


সেইরূপ করেছেন। এইভাবে সমগ্র ভারতভূমি 
হ'য়ে উঠেছে তীর্ঘভূমি-ভারতের কোন অঞ্চল- 
বিশেষ মাত্র নয়। gelam বলছেন, afe- 
বৈচিত্র ভারতবর্ষে কখনও AIII হয়ে 
ওঠেনি কারণ ইতিহাসে ভারতবর্ষ বিভিন্নজাতিকে 
আত্মসাৎ ক'রে তাদের এক সাধারণ সংস্কৃতি ও 
Ofer প্রবাহে নিয়ে এসেছে | সব থেকে 
উল্লেখযোগ্য সময়স্থাত্র, হ'ল হিন্দুধর্ম । উত্তর, 
' দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই যান, একই প্রকার 
A ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, একই রকম সংস্কৃতি, এতিহা লক্ষ্য 
করবেন। সকল fag? ভারতবর্ষকে দেখে 
i পুণ্যডূমি হিসাঁবে। grom নদীগুলির মত, 
পবিত্র নগর সমূহ ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে রয়েছে। 
একজন ধর্মপ্রবণ হিন্দু হিলাবে আপনি যদি তীর্ঘদর্শন 
ই সম্পন্ন করতে চান তা হ’লে সর্বদর্ষিণে অবস্থিত 
রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে উত্তর সীমান্তে তূধারমৌপি 
হিমালয়ের বুকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত পর্যটন করতে হবে। 
.. মহান ধর্মগুরুগণ ধারা ভারতবর্ষকে তাঁদের মতে 
আনতে চেয়েছেন Sjal সারাভারত' ভ্রমণ করেছেন 
বং এদের মধ্যে অন্যতম" শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য 
অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের চারঞ্রান্তে চারটি আশ্রম 
স্থাপন BAA ASB একই প্রকারের খর্মগ্রন্থ পঠিত 
Y এবং অনুন্থত হয়। যেখানেই 'যান, দেখবেন... 
মাঘ ৮১৬, 


রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য ছুটি কত জনপ্রিয়। ' 
মুসলিম আগমনের ফলে ক্রমশঃ একটি নৃতন সমন্বয় 
গড়ে তোলা হ'ল। যদিও তারা হিন্দুদের ধর্মগ্রহণ 
করেননি, তারা ভারতবর্ষেই বদতি স্থাপন 
করলেন এবং জনগণের সাধারণ সমাজ-জীবনের__ 
তাদের ER TA শরিক হযে গেলেন” 7,১০০ 
425 )। | | 

ভারত ইতিহাসের ধারাকে ধার, কিছুটা 
এতিহাপিক নিষ্ঠা নিয়ে দেখে.ছন এমন বিদেশী 


' পণ্ডিতগণও ভারতের JANS এঁকোর কথা বলেছেন, 


যেমন ভি. এ. স্মিথের কথ। বল! ধায়। স্মিথ 
লিখেছেন, ‘ভারতবর্ষে ভৌগোলিক  স্বাতন্্য ata 
agtafes সার্বভৌমত্ব দিয়ে গঠিত এ যর থেকে 
গভীর্তর এক অন্তঃচারী ay 'ষ fwa, তাতে 
সন্দেহ নাই। সে এঁক্য রক্ত, বর্ণ, ভাষা, পোষাক, 
সামাঞ্জিক ব্যবহার আর গোষ্ঠীর লীমাহীন বৈচিত্র 
অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে।' স্যার হারবার্ট 
রিসলেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। 

ভারতের বৈচিত্রময় ইতিহাসের রথ steer 
সমন্বয়ের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে।- নান! 
রাষ্ট্রনৈতিক বঞ্চায় তার পতি সাময়িক রুদ্ধ 'হলেও 
তার এ তহালিক লক্ষ্যে সে পৌছবেই। স্বামীজী 
বল্ছেন, “MAA দেশমাতৃকা পশ্ুমানবকে CHT- 
মানবে রূপান্তরিত করিবার অন্ত মহিমাময় ভবিষ্যতের 
অভিমুখে অগ্রসর aerga, স্বর্গ বা 'মর্তোর 
কোন শক্তির সাধ্য নাই এ জয়যাত্রার পতিরোধ 
ara” সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো ভাষণে বলেছেন, 


৬১০ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮১ 


“অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে, ভবিষ্যতেও 
থাকবে অন্যত্র বণেছেন ভারতের একটা 
মিশন আছে,-*'ভারতীয় সভ্যতার একট! উদ্দেশ্য 
আছে যাহ! আজও সকল হয় নাই ।.--ভারতের 
এই 10193100-এ যার বিশ্বাস আছে-সেই 


ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে:--' (তঃস্বঃ-_পৃঃ১৬) | 


এই জাবস্ত ও TAS ধারণাই yor . জীবনের 
এঁতি হাসিক পাথেয় হযে তাকে ভারতপুকযে 


উত্তীর্ণ করে. grace নিজেকে তিনি বলেছেন [ ক্রমশঃ] c, 
| ae 
ea gaa rage =a å Su 
নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ | _-অন্যান্য বই ; 
সুভাষচন্দ্র? পবিভ্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে ? চারণিক ৬০০ 
১মথণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০ (seal paaa 
ও ওয় খণ্ড ১৩৫০ ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০০ a 
নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় রামমোহন i 
সাধারণ a'to, বাঁধাই ৩:৫০ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৪"০৩ 
FSSA ও স্যাশনাল প্ল্যানিং সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাকলবাদ 
শঙ্করী প্রসাদ ay ৬০৩ অনিল রায় > ১০ ০/৬"০ ৩ 
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ag প্রকাশন | ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


১ 


ভারত পথিক’ ; অতীত থেকে বর্তমান পেরিয়ে a 
ভবিষ্যতের পানে যাঁর অভিযারা | 

উদ্দেশ্য-দমৃদ্ধ ভারতীয় জাতি শুধু যে 
ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক আর. সামাজিক ! 
একা বঙ্ধানেই HAAG তাই নয়, ইতিহাসের পরতে 
পরতে তার বৈশিষ্টাপূর্ণ রা্নৈতিক Baye সাধিত 
হয়েছে ; ভারতের পুর।-ইঠিহাপে বার নজীরের 
অভাব নাই। 


\ 


ega- 


নরেন সরকার 


' [৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৫ অগ্রগামী সংস্কৃতি 
পরিষদের উদ্যোগে মুরলীধর গার্লস কলেজে ages 
বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা . অনিল রাযর 
ভ্রয়োবিংশতিতম স্মৃতি-বাধিকীতে পঠিত সভাপতির 
অভিভাষণ। জঃ সঃ] 

আজ পুণ্যাহ ; অনিলদার তিরোভাব দিবস। 

| ১৯৫২ সালের. ৬ই জানুয়ারী তিনি লোকান্তরে চলে 
স্বান | আপন মহিমায় তিনি মৃত্াগ্জয়। যিনি অমর 
«তীর সৃত্যুদিন পালন করা আপাতত অর্থহীন ; 
fafa চিরজীবী Sta জন্মদিন উদ্যাপন করাটিই 
তাতপর্যয়। তবুও যে বাইশ বছর ধরে একটি বিশেষ 
_& দিনে আমরা সমবেত হয়ে আস্ছি, আর আজও 
হয়েছি তার কারণ-_-এইটা আমর! উপলব্ধি করতে 
চাই যে, তিমি কী গভীর একটা শুন্যতা স্থষ্টি করে 


গেছেন, কী অসহনীয় তার অবর্তমানতা এই স্মৃতি 


asta তাকে স্মরণ করে আমর! নিজেদের Wasi 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যাই, নিজেদের ও দেশের 
“হুর্ভাগ্য প্রবলভাবে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। ats 
৫১টি বছর তিনি “বধির ' যবনিকা'র এপারে 
ছিলেন । মনে পড়ে-ঠাকুর আই্রীরাঁনকৃষ্ণদেক ৫৬ 
é বছর লীলা প্রকট করে ত্বস্তুহিত হন। কোথায় 


কোন্‌ অচিন্তনীধ গভীরে এর অর্থ নিঠিত রয়েছে কে 
তার বাধ্য! করবে? কোন্‌ প্রচণ্ড আকর্ষণ Sta 
জীলনের দুর্বার সমস্বয শ্রে'তকে অসাম অখণ্ড সমন্বয় 
সাগরে অকালে মিলিয়ে দিলো, তা বুদ্ধির 
অগোচর । : ` 


আর এও তো সত্যি যে পৃথিবীর সর্বকালের 


মানবপ্রেমিক যুগন্ধর APA সর্ধমানবের কল্যাণ , 


চিন্তা করে সমন্বয়ের বাণীই তো শুনিয়েছেন | বিবাদ- 
বিসংবাদের Cd একটি প্রেমভূমিতে নিজের! উত্তীর্ণ 
হয়ে মানবমাত্রকেই আহ্বান জানিয়েছেন । ঠাকুরের 
ধর্মসমন্থয়। স্বামীজীর sa aaf raa fray 
সমন্বয়, নেতাঁীর সমাজ ও কাষ্রনীত্িক সমন্বয় ও 
সর্বোপরি রণীন্দ্রনাথের জীবন সমন্বয় দাদার জীবনের 
ভিত্তি, এইটি তার চরিত্রের ভায্যকারদের স্মরণ - 
রাখতে হবে। APA বিরোধের মধ্যে কুটস্থ একই 
তার জীবনবেদ। 

তার লিশিত গ্রন্থ প্রদত্ত বক্তৃতা, gos গান 
নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করলে বোঝা যায় ' 
এক 'সর্ধৈব' সমন্বিত জীবনাদর্শের agaga? 
তাকে পথে বের করেছে, সে পথের শেষ ' 
পেরেছিলেন কিন! জানিনা, দীর্ঘ।য়িত জীবন হলে 


৬১২: aa, মাঘ ১৩৮১ 
তিনি হয়তো তার মনুপন্ধানেয় ফলশ্রুতি জানিয়ে 
যেতেন। এ এত, 

zal ধনী শিবিরে প্রদত্ত তার বিখ্যাত ভাষণ = 
যা পরে “ধর্ম ও বিজ্ঞান” নামক গ্রন্থের রূপ নিয়েছে 
তাতে তিনি বিজ্ঞানকে col অস্বীকার করেননি | 
সার চ্যালেঞ্জ হোলে। বিজ্ঞানের : স্পর্ধাকে, বিজ্ঞানের 
সীমিত ক্ষেত্রে সীমাহীন : আল্ফ লনক্ষে। চিন্তা- 
জগতের পালোয়ানরা এই afer অবতীর্ণ 
হয়েছেন। উদ্ধৃতির পরিসর থেকে মনে হয় 
Whitehead সাহেবের মতামতকে দাদ! বিশেষ- 


ভাবে শ্রদ্ধা করতেন £ “Religion is the vision . 


of something which stands beyond, 
behind aud within the passing flux of 


immediate thing ; Some thing which , 


is real and yet waiting to be realised ; 


something which is remote possibility _ 


and yet the groatest of present. facts , 
something that gives meaning to all 
that passes, and eludes.apprehension.” 
দাদাও বলেছেন,--“যুগে যুগে তাই মামুষ এই 
আঁবোর সাধনায় পাগল হইয়াছে, দুঃখ সহিয়াছে_ 


মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। চরমকে ছুইতে 
গিয়া মানুষ, রক্ত-মাংস-সস্থির'  বেড়াকে 
fensa ওপারে চলিয়া গিয়াছে -আনক 


দূরে অনেক ACA je FBT হুঃখের মাঝে, লক্ষ 
বেদনার মাঝে মরিতে afars, পড়িতে পুড়িতে মানুষ 
বৃলিয়াছে +- : 


S 


, আবিষ্কার করেছেন দাদ! । 


মৃত্যু করিন। বিশ্বাস 

তব শুগ্ঠতার উপহান। 

মোর নহে শুধু মাত্র প্রাণ . 
ne চিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান। 


যে আমার সত্য পরিচয় 
মাংসে Šta পরিমাপ নয়” 
বিশ্বকবির কবিতার অংশটুকু অনুপম ভর্গীর 
আবৃত্তি করার পর যখন সভাভঙ্গ হোলো তখন FE 
তত্‌_কালীন বৃদ্ধ, প্রো ও যুবক দাদাকে আলিঙ্গন 
করে নৃত্য করেছিলেন | 
“নেতাজীর জীবনবাদ” Sia আর একটি দার্ধক 
গ্রন্থ । বন্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে বহুমুখী Gare বিশ্লেষণ 
করে aeda জীবনবাদের মূল নুত্রগুলি 
এ প্রসঙ্গে রামমোহন, 
বিবেকানন্দ, aie, দেশবন্ধুর জীবনাদর্শের 
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শালোঁচন। করে দাদা লিখছেন “রামমোহন এবং ! 


বিবেকনন্দে যে এঁতিহ্য ও সমন্বয় বাণী যুগাস্ত থেকে 
ANTS BA এসেছে সুভাষচন্দ তাঁরই , বাঁহক i 
ন্বভাষও সেই ATII আদর্শই তুলে ধরেছেন? 
স্থভাষের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু এই সমন্বয়বাদী 


শ্রীবনতত্বকে প্রচার করেছেন। সুভাষের জীবনদর্শনে 


এই সমন্বয় তত্বই প্রাথমিক নীতি”___নেতার্জীর সঙ্গে 
দাদার সহমর্মিতা এখ'নেই | 

“স্মাঞ্জতন্ত্রীর দৃষ্টীতে মার্কসবাদ” _এক বহু- 
বিতর্কিত aan প্রচারিত গ্রন্থ। দমদম জেলে 
১৯৪২ সালে কয়েকটি বক্তৃতার নোট থেকে এ 
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৬১৪. agafi 


বইরের tea ভূমিকা দাদ! লিখেছেন 
সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্স বাদ বা কমযুনিজমের পার্থক্য 
পরিক্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য | সমাজতন্ত্র 
অর্থনৈতিক. মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার 
সহিত মার্ক যে দর্শনতত্ব,.সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যধ্যো 


"যোগ করিয়াছেন তাহ! যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল 


গ্রতিপাস্ভ।* তত্বের কথা বিদগ্ধঞজনেরা বিচার 
করবেন--সে ভার আমার নয, আর এ সভা সে 
fama স্থানও নয়। তবে এমন একটি যুগ- 
সন্ধিক্ষণে যখন মার্ক্স বাদ! "সাহিত্যের বন্তাবেগ দেশের 
তরুণ মনকেল-বিশেষত রাজনৈতিক ভ্যাকুয়ামের 
শিকার প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল তখন দাদার এই বিপদ সঙ্গুল 
পথে পা বাড়ানো অসীমসাহসিক ব্যাপার বল! 
চলে | তবে, তীব্র ও বিরুদ্ধ সমালোচনা ডাকে 
কোনদিন টলাতে পারেনি । তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, 
চিন্তানায়ক, সু-সাহিত্যিক, কবি। তার ae প্রবন্ধ 
ও কবিতা আজও অপ্রকাশিত রয়েছে । তিনি ca 
By ভাষার চর্চা করতেন, BH বল্‌তে পারতেন, 
Be কবিতা সংকলন ও রচনা করেছেন এ সংবাদ 
SUB সকলের Stal নেই ৷ তার সজ্জিত নৃত্যন!ট্য 
দনেতাজীর wie” fave সমাপিহ এবং জনসাধারণের 
গ্রশংসা অর্জন FEI ১৯৫০ HAA ২৩শে 
জাজুয়ারী এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
জনপ্রিয় হয়ে পড়ে । দাদা যে কতো বড়ো গীতিকার 
ও gasta তার পরিচয় এর প্রতিটি গানে। 


বাউলের কণ্ঠে__ 


শুনিয়েছিল মন্ত্র যে জন, “করো! করে! সংগ্রা 
নেতাজী তার TTT | 
মজদুরের কণ্ঠে 
RAGA ! মজতুর। আমলা মজতুর ! 
পয়দা করি মোরা সমাজের পণা-_ 
ভৈরবীর কণ্ঠে 
Cen’ আকাশে রুদ্র দেবতার ক্রুদ্ধ কঠের ডাং 
এ শুন্তে গঞ্জিয়া যাক্‌ 
সংগ্রামী দলের কণ্ঠ | 
আমরা গ্রলয়কালের ধ্বংস-দূতের দল 
যুপ-বদলের পথিক অগ্রগামী 
চ!রণীদের কণ্ঠে 
নমো নমো ভারতবর্ষ 
তোমায় নমো AH | 
আবার জনসাধারণের কণ্ঠে 
আমর! জনসাধারণ 
পথে ঘাটে মাঠে কাটে ছুঃখেতে, কঠিন জীবন | 
তার বিচিত্র শিল্পীমনের প্রকাশ | 
নারীকে fofa দিলেন রুদ্র দৃপ্ত কণ্ডের ডাক 
এসো নারী এসে! চিরম্বলন্ত অগ্নিশিখ। 
( এসে! ) সঙ্কটক্ষণে ঘোর yaw সংগ্রামিব 
বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে ষাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত সময়ে AIF 
আলেখ্যটি তুলে ধর! দকলের পক্ষেই ger 
আমার পক্ষে তা নিতান্তই অসম্ভব । নিখিল হিঃ 
সমাজে এতো বহুমুখী প্রতিং! কারও ছিল কি 
আমার জানা নেই। তিনি একক, তিনি নিপা 
fra বিপ্লবকে তিনি এক ate. agian 


y 


৯ f 
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থেকে দেখেছিলেন--ম্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


তার অংশমাত্র সংগ্রামের অঙ্গীভূত কবরের তাণ্ডুস 


তারই ভগ্নাংশ । নিবিড়ভাবে হারা তার সংস্পর্শে 
এসে Sia মূল্যায়ণ করবার অধিকারী হয়েছেন 
শ্রদ্ধেয় ভূপেনদা (afs ভৃপেন্ট্রকিশোর রক্ষিত 
রায়) তাদের মধ্যে বিশিষ্ট অন্যতম তিনি 
লিখেছিপেন-__রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কাব্যে-গানে 
বারিক্সাত তার সত্তা দলের ছোট-বড় সকলকে রূপ, 
রস ও গন্ধে ভর! পৃথিবীর বড়ই কাছাকাছি নিয়ে 
যেত । তীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ ভাব- 
SATS এবং সংগঠন প্রতিভা! বন্ধুদেরকে নতুন-এর 
দৃষ্টিকোণ থেকে বৈল্পবিক-জীবনের মূল্যায়ণ করার 
প্রেরণ! fer “পথচারা” ছদ্মনামে শ্রদ্ধের 
ক্ষিতীশদ! (স্বৰ্গত ক্ষিতীশচন্দ্ৰ রায় ) al লিখেছিলেন 
তা বড়ে। মনোজ্ঞ ও উপাদেয় I— 
«অনিলচন্্র চিদ্বৃত্তিতে ছিলেন অধ্যাত্মবাদী, 
হৃদবৃত্তিতে মানব-প্রেমিক, যুগধর্মের প্রেরণায় 
নিগীভত ভারতরাসীর সহমন্তায় কর্মে বিপ্লবী । 
Cag চিত্তটি তার প্রেমের টানে হয়েছিল 
অধঃশাখ, নেমে এসেছিল ললিতে কঠোরে বিপরীত 
ধরিত্রীর ধূলিতে !” দাদ! চরিত্রের এমন সম্পূর্ণ 


ব্যাখ্যা এতকটি কথায় “পথচারী” ক্ষিতীশচন্র ছাড়া 
আর কে দিতে পেরেছে? 


বিচার, বিতর্ক, বিশ্লেষণের সভা এনয়। তার 


ভাগবতী সত্তার স্মরণ মনন অনুধ্যান করে একটি 
নির্মল আধ্যাত্মিক আনন্দ আস্বাদন করাই এখানকার 
Biel আপনারা আমায় সভায় পৌরোহিত্য করতে 
আহ্বান করেছেন, অর্থাত এ Awl একটি যজ্ঞবেদী, 
একটি পুজাপীঠ। এ না হলে পুরোহিতের 
প্রয়োজন তো হোতোনা 

“আমার শেষ কথাটি স্থপভীর ও নিতান্তই 
ব্যক্তিগত । যত! দিন যাচ্ছ ততই যেন মনে হচ্ছে 


‘এ জীবনে যা কিছু সুন্দর” সব ভার দাক্ষারই ফল, 
fafa ছিলেন রাজনৈতিক দাদা, তিনি হয়ে উঠেছেন , 


গরু-_-মদীয় আচার্ধদেব। রুদ্রেভয়ালের মধ্যে যিনি 
সুন্দরকে দেখেছেন, নুন্দরের মধ্যে যিনি 
রুদ্র ভয়ালকে পেয়েছেন; তিনি আমার গুরু | 
বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে যিনি শম্বৃতের সন্ধানে 
বেরিয়েছেন, ayel কেন্দ্রে যিনি বিপ্লবের মর্মবাণী 
উদ্ধার করেছেন তিনি আমার গুরু । তকে প্রণাম 
জানাই। 


বন্দে মাতরম্‌। জয় হিন্দ, ৬১1৭৫ 


i 


A 


x 


ভর্তি ef লাল 


এস. আর. দাশগুপ্ত 


[RAN ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ের 


ত্রয়োবিংশতিতম yfo বাসরে ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫, - 


পঠিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। জঃ সঃ] 
শ্রীযুক্ত অনিল রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার 


প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমাদের স্বদেশের এক মহা 


othe লগ্নে। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে এসেছে। 
নেতাজীর শেষ আঘাতে ইংরেজের অবস্থা ভগ্ন মেরু 
সরিস্থপের মত। সে সসম্মানে পালাবার পথ 
Fare | 

সেদিন অনিল রায়কে দেখে আমার মনোজগতে 
যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাকে বলা যায় 'পরম 
বিশ্বয়। সত্যি কথা anew F আসি এরজন্য 
আদৌ প্রস্তুত ছিলাম al) আমি দেখব ভেরেছিলাম 


. মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কালোকুলো, শীণায়িত 


দেহ, পোঁর খাওয়া মলিনকানস্তি, হয়তে। Gag প্রথর 


দৃষ্টি, ক্ষাত্রতেজ- সম্পন্ন এক বিপ্লবীকে।' তার. 


পরিবর্তে আমি দেখলাম এক সুঠাম - বলিষ্ঠ দেহ, 
Ases fzo প্রাজ্ঞ মধুময় ব্যক্তিত্বম্পন্ন 
পুকষকে, ক্ষাত্র তেজ ও ব্ৰাহ্মণ্যধী যার মধ্যে 
escais ভাবে সমন্বিত হয়েছে । চোখ ছুটিতে ভার 


অপুর্ব প্রণাপ্তি ee একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাদে 


আর কাউ দেখে আমার অনুরূপ অনুভূতি হয়নি। 
প্রাসঙ্গিক ভাবেই মনে আসে আর এক বরেণ্য 
বিপ্লবী প্রধানের অভিমত । তিমি লিখেছেনঃ 
“অনিল রায় ছিলেন একাধারে প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন, 
প্রাণ agra উচ্ছল, ধামান, স্থপণ্ডিত রসবেত্তা, 
শিল্প-জিজ্ঞাসু ও সুকুমার অন্তর বিশিঃ অপূর্ব ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন পুরুষ, বিপ্লবী মহলে তার মত কমই দেখা 
যায়।” এই অভিমতের সঙ্গে আমার সেদিনের এবং 
তৎপরবর্তা কালের অভিনজ্ঞত! সম্পুর্ণ ভাঁবে মিলে 
যায়। এমন লঙলিতে-কঠোরে সমন্বয় ABA 
বিরল। ma একজন বিপ্লবী দার্শনিক অনিল 
রায়ের মধ্যে ব্রাহ্মপ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন 
এবং নেই সুত্র ধরে বিশ্লেষণ করে অভিমত ব্যক্ত 


'করেছিলেন--“অনিলবাবু ক্ষেত্র নির্বাচনে ভুল 


করিয়াছেন” ভূল তিনি অবশ্যই কিছুমাত্র 
করেননি । আসলে তিনি ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। 


এই অধ্যাত্মবাদে QE আস্থাই Sta সকল কর্ম- 


ধারার মুল সূত্ররূপে বিধৃত ছিল । এবং সেজন্যই 
তিনি নে চাঙ্জীর জীবনবাঁদে লিখেছিলেন যে,“সকল 
কর্মের প্রেরণ। হ'ল বিশ্বব্যাপী চিৎ শক্তি, ওষধিতে 
বনস্পতিতে সে শক্তি,নিত্য উচ্ছুপিত হয়ে উঠেছে, 


y 
৬১৬ nà, মাধ ১৬৮১ 


মানুষের NETA ও কর্ম-মননে, যার প্রেরণা faata 
এবং এই গ্রতীতিতে দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন 


মান |” 
বলেই মাক্সবাদ,; ফ্যাঁসীবাদ ও নিয়মতান্ত্রিক 
সমাজবাদের বাইরে “অধ্যাত্মবাঁদী কিন্তু বিপ্লবী 


সমাজদর্শন* সু ভাষবাদের গ্রতিষ্ঠ।কল্লে অগ্রসর হতে 
পেরেছিলেন। 

তার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসাও এই অধ্যাজুদর্শন দিয়েই 
fate । বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও fofa ইন্জরিয়গ্রান্থ 

ব্যবহারিক জগৎ অথব! বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি নিমিত ' 
| Bet fare afanta জগৎ যেখানে শুধু তে কপিকার 
লীলাখেল! ইত্যাদি, নিয়েই তৃপ্ত হতে পারেন fa | 
তিনি চেয়েছিলেন আরও বেশী, অনেক বেশী, বুদ্ধি ও 
fang অতীত এক পারমাধিক জগতের 
সন্ধান, যে জগতের অস্তিত্বের সম্ভাবন! সম্বন্ধে 
বিজ্ঞানীরা এখন aia তীব্র বিরুদ্ধবাদী নন। তাই 
তিনি বিনা সংশয়ে লিখেছেন যে, “বিংশ শতকে বে 


প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ; অন্ততঃ , বিজ্ঞানের দোহাই 
faai জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন কর! 
চলিবে না।” এই প্রত্যয় তার বহুমুখী চিন্ত 
মালিকার সূত্র, বারে বারেই তা দেখা গেছে। এই 
ভিত্তিভূমিতে ্থগ্রবিষ্টিত কেই তিনি starre 
বিচরণ করেছেন ।---**" 


আর একটি নিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা: 


আজকের দিনেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে 
করি। আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রা 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ater) জাতির বৃহদাংশ আজ - 


হয় না। 
স্কুলের মধ্যবিত্বধরের ছাত্রদের . বিশেষত হিন্দু 


/ k 
এক স্বাধীন বাঙালী রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক । এটা 
কিন্তু গড়ে তুলেছেন প্রধানত; ইসলামপন্থী বাঙালী রা 


দেশ বিভাগ-পূর্ব বিপ্লবী তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে ' 


যাদের প্রাহর্তাব ছিল না। তৎকালীন নেতৃবৃন্দও 
এবিষয়ে যথেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে 
“সেকালের বিপ্লবীদের মুল কর্ম-প্রচেষ্টা 


ছাত্রদের মধ্যেই আবন্ধ.ছিল” adi pfa হলেও 
তিক্ত সত্য, এই ধারার এক প্রকৃষ্ট বিক্রম ছিলেন 
অনিলচন্্র । . অনুন্নত মুদলমান সম্প্রদাদের অংশ 
গ্রহণ যে “আগু প্রয়োজন তাহা তিনি ' তখনই 
বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি মুসলমান প্রধান 
অঞ্চলে তার কর্মস্থল বিস্তারিত করেন। 
সম্প্রদাদের কার্যকরী ও অর্থকরী, সাহায্যে 
স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এমন কি 
গুটিকয়েক মুসলমান ছেলেকে বৈপ্লবিক দলের 


নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা! জড়বাদকে সংস্পর্শে আনিয়াছিলেন।» .সেই যুগে তার এই . 


qag® এবং ধর্ম-নিবিশেষে বাঙালীত্ব বোধের কথা 
ভেবে আমি সত্যি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। 
বাঙালী জাতির গরিষ্ঠ সংখ্যা হ’ল ইস্লাঁমগন্থী, 


তাদের পিছনে রেখে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়. 
- একথা বহু মূল্য দিয়েই অনেক দিন পরে আমাদের 


শিখতে হয়েছে । এ শিক্ষা যদি সত্যই আমরা অন্তর 
জলিয়ে উপলদ্ধি করতে পারি তাহলেই' আমরা 
অনিল রায়ের শ্রন্ধা-সর্পণের অধিকারী হব ।.-- 

এর পরের কথা, হঃখের কথা বিদায়ের say | 
ভার সেই wanete সুঠাম দেহ করাল, ব্যাধির 


মুসলমান 


ডানা 


P 


rey 





কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
প্রচুর সজীব, রি 
কেশোদগমে সহায়তা করে 

মস্তিষ্ষ fa ও কর্মক্ষম রাখে। 


S me) সাধনা উষখালয়.-ঢাক। 


৫, ১৮ জয়ী, মাঘ ১৩৮১ 


আক্রমণে মলিন হ'ল। দেহে ছাপ পড়লেও মনের 
মজীবত! ভিলমান্র sa হয়নি।”-"কিত্ত বেশীদিন 
চলল al | 

মৃত্যু তার অমোঘ নীতিতে অবিচল | ধীরে কিন্ত 
অনিবার্য গতিতে তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। এ 


সময় ডাক্তার বিধায়ক আমার সহধর্মিনী এবং আমি ' 


চিকিৎসা-ব্যাপারে ওদের আরও কাছে এসেছিলাম। 
সেই সময়ে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি কি প্রবল 
ছিল Sta ভাগবেগের ওপর অধিকার । মৃত্যুর 
মুখোমুখি হয়েও কোনদিন এতটুকু বিচলিত হতে 

দেখিনি তাকে । tfa মহীরুহ, অবশেষে 
একদিন নিঃশকে agra আলিঙ্গনে ধরা দিলেন | 
সুতায় হলেন বাংলার fara ইতিহাসের ্ষ-ক্ষতিয় 
অনিল রায়। | 





জয়ন্রীর নিয়মাবলী . 
| গ্রাহকদের জন্য 
mA প্রতি বাংলা সালের শেষ ও ইংরেজী মালের তৃতীয়, 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সভাক ১২০০ | wreaths 
৬:০০ | যে কোনো মাল থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির ow স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জস্ত 

>. sf নুতন লে রচনা প্রকাশের at | 
mate দেওয়া হয়। . 

॥২, লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ষ্যাপের, eatin লিখে 

পাঠান চাই। নকল: রেখে পাঠানোই উচিত। |. 

কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব | 
নেই । i 

কবিতা সন্বহ্বেও একই নিয়ম | 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট - লেখার |. 

সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক - এবং প্রাবন্ধিকদের 
লহ-যোগিতার we আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া বায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
২০ a, AR গোলাম ONY রোড় 
কলিকাভা-২৬ 
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সুচীপত্র 


“eal s ফাল্গুন: ১৩৮১ 


লেখক বিষয় 
ওর] অমাকে সরাতে sty 
| সম্পাদকীয় 


“কেউ.বুঝলে না, কেউ শুনলে না 
আমি কি সুরে গাইছি গান” 
| চারণিক 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার 
ক্রমবিকাশ Qata সিংহ 
( ধারাবাহক প্রবন্ধ). 
নরেন গৌসাই যেদিন 
রাজসাক্ষী হলে পুলকেশ দে সরকার 
(বিপ্লব-ষুগের এক ঝলক) 


৬২৪ 


৬২৭ 


৬৩৫ 


নেতালী-নুভাষ অধ্যাপক অমুল্যভূষণ সেন. 


(নাটযাকৃত ইতিহাস) 
ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র 
ক্ষণেশ্বর ঘোঁধাল 
( ধারাবাহিক' প্রবন্ধ ) 
পঞ্চ কন্যা (গল্প) হেমস্তবাল! দেবী 
শীস থেকে তুষ বীরেপদে 


৬৪৫ 


৬৫১ 


৬৫৫ 
৬৬৩ 


পাঠকের মতামত হিমাংশু কুমার সরকার ৬৭২ 
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gasta নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের oY 
জয়ী প্রতি বাংলা মালের শেষ ও ইংরেলী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ১২-০০ । যাগ্মাসিক 
৬০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 


সংখ্যাগুলির oe স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের GY 
১. শক্তিশালী নৃতন লেখকদের রচনা! প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। | 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ষ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার “দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম | 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোগ্িতার জন্ত আমর! আস্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
কলকাতার সব স্টলে জয়ী পাওয়া যায় 


প্রচার aK, wy} 
অফিস; ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 
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কিন্তু ২৫০০ টাকার ৩০ বছরের মেয়াদী 
জীৱন Tad দরুন মাও আপনার খরচের বহর 


কমই রয়েছে, রোজ একটি বা দুটি গানের 
দা মাত | ধরন, ২৫ গ)% 
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৩৯ বধ o একাদশ. দংখ্যা o FIRA ১৩৮১ 


অম্পাদকীয় 


i 


eR ANES AACS চা’ 


‘ওর! আমাকে সরিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষে এক নূতন 
নেতা বসাতে চায়! এট। কোনো ছেলেমানুষী 


অভিমানের কথা নয়, কোনে। বিকৃতমস্তিক্ষের উত্তিও. 


নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের 
দিকে মাদ্রালের এক সভায় এই eow অভিযোগ 
করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের VIF- 
সাইটে’ (giants) নেতার। এই tice উদ্ভোগী 
হয়েছেন এবং এই নেতাদের ধারণ| যে প্রধানমন্ত্রীর 
পতনের পর বিরোধী দলের নেতাটিকে কংগ্রেসে 
যোগ দিতে ate) করানো যাবে। এই ‘ওর!’ 
কারা? উত্তর ও দক্ষিণ emea 'ডাক-সাইটে' 
নেতারাই বা কারা? এবং বিরোধীদের নেতাই at 
কে1-_ প্রধানমন্ত্রী এদের নাম-ধাম না.বলে ইসারায় 
কাজ স।রলেও বুঝতে waa হয়না, কাদের তিনি 
ইঙ্গিত করছেন। ১৯৬৯-সালে কংগ্রেল বিভক্ত হবার 
সময়ও তার মুখে এই ধরণের অভিযোগ শোনা 
গেছে। ছয় বছর পর অভিবোগেন্ন প্রতিধ্বনি শুনে 


afe মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী আবার কিছু লোককে 
ATIGI করতে চান, তবে সে অন্থমান NHFS 
নাও হতে পারে। এবারকার অভিযোগের মুখা 
উপলক্ষ্য ছুইজন। মান্রাজের স্ভায় Atiga 


দক্ষিণ ভ'রতের 'ডাক-সাইটে' মানুষের উল্লেখ 


তার অব্যবহিত লক্ষ্য শ্রীকামর।জ এবং ‘বিরোধ 
দলগুলি” যে ‘নেতাকে’ প্রধানমন্ত্রীর পতনের পর 
কংগ্রেসে ষোগদানে সম্মত করাবে বলে প্রধানমন্ত্রীর 
অনুমান, তিনি আর কেউ মন্‌-_জয়গ্রকাশনারায়ণ। 

প্রধানমন্ত্রীর জয় গ্রকাশ-আতঙ্ক a8 সাঙ্কেতিক 
ভাষায় তাঁকে কথা বণিয়েছে। আর দক্ষিণভারতে 
কামরাজকে দলে টানবার ব্যর্থ প্রয়াস তাঁকে উত্যক্ত 
করেছে। asigi সাধারণভাবে বিরোধী দলগুলির 
উপর প্রধানমন্ত্রীর Sui কিছুদিন acs তপ্ত হয়ে 
উঠেছে । এরা আমাকে সরাতে চায়’ এই 
অভিষেগট! শুনলে মনে হবে, প্রধজমন্ত্রী থাকাটাই 
যেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মগত অধিক।র এবং 
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সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে ধারা চাইছেন 
Srey বিরুদ্ধেই এই তীব্র festa sterg কোন্‌ 
পদ অবায় অক্ষয়? ইতিহাসে ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাতে ক'ত রাজা, ক'ত রাষ্ট্রপতি, কত প্রধান- 
মন্ত্রী 'তলিয়ে. গেছেন, তার হিসাব কে করে? 
সাম্প্রতিক কালেও কত ওলোট-পালোট হয়ে গেলো 
ক’ত দেশে? আর গণতন্ত্রে বিরোধীদের অনিবার্ধ 


দায়িত্ব শাসকদলকে অপসারিত করে শাসনক্ষমতা -' 


নিজেদের করায়ন্ত করা । সেখানে এই অভিযোগ 
মনে করিয়ে দেয়, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামো ছেড়ে 
AEBS কাঠামোয় পথাস্তরিত হয়েছে। হয়তো 
পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এ গত ২৫শে জানুয়ারী 


রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলে, 


২২শে ফেব্রুয়ারী atatea সভায় দ।ড়িয়ে তার 
আমেজে শেখ মুদিবর রহমানের সর্বময় কর্তৃত্বের 


দিকে পিপাসুদৃষ্টিতে, তাকিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মনে : 


এই ভাবাস্তর হয়েও বা থাকবে। এট। যে ভাবাস্তর 
এবং এই ভাবাস্তর' যে মারাত্মক ভুল ধারণার È 
করতে পারে, সেই সভায় ইন্দিরা গান্ধীর gael 
উক্তিগুলিতে মনে হয় সে-সন্বিৎ ফিরে এসেছিল | 
কারণ এই অভিযোগের পরই তিনি বলছেন “দেশের 
o বর্তমান সঙ্ধটকালে’ কি ধরণের 
সংহত ও শাক্তশালী রাখতে পারে সেট! বড় কথা 

“safe একটি শক্ত, সরকার দেশের সমস্তাব সমাধান না 


করতে পারে FIA কোয়ালিশন acela Wl পারবে 


al! _মাজ্রাজের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী £খানেই থেমে 
থাকেন নাই । ' বিরোধীদর্লগুলির বিরুদ্ধে কশাঘাত 


সরক'র দেশকে ' dissent-aa—~ RAPT. 


| 
করেও তাঁকে বলতে হয়েছে 


আমাদের চাইতে এমন কিছু ভাল নয়’ these 


parties are no better than we are’ এবং ‘Y 


‘MAS যেন RELATAR মণ্যেই রয়েছে, এদের, মধ্যে . 
নেই’ | আরও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই যে প্রপানমন্ত্রী বল 


. ভোলেন নাই, দেশ স্বাধীন হব।র সময় কংগ্রেস ছিল 


AASR | সেদিন ইচ্ছ। করলে 'আমর। একদলীয় 
সরকার গঠন করতে ATALI 
রাজ্যেই অকংগ্রেমী কোফাঁলিশন সরকার: গঠিত 
হয়েছিল ।” “কৈ সে-সময় তে! আমরা হৈ চৈ করিনি 
ষে নির্বাচনী ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে কিন্ব। "আমরা 
অভিযোগ করিনি বে অসাধু উপায়ে আমাদের 
পরাজিত কর! হয়েছে রি আর লোকসভার মহারাষ্ট্র 


ও মধ্যপ্রদেশে এবং, বিধান সভার__মধাপ্রদেশ, A. 


হরিয়ানা-_সাম্প্রতিক উপনিধাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীর 
পরাজয়ের কৈফিয়ংরূপে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, [হয় 5 
a প্রার্থী মনোনয়নের ক্রুটর দরুণ আমাদের পরাজয় 
হয়ে aota আর আধিক পরিস্থিতির কয়েকটি দিক 
সরকারের আয়ত্তের বাইরে' ছিল--যেগুলি কং ংগ্রেসের 
বিরু.দ্ধ নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগানো হয়েছে” 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বদর্ত প্রতিবাদের 
₹ পরিষদীয় গণতন্ত্রে 
SEALS স্থলনর্তা a99 দল শাসন ক্ষমতায় আসীন 


“বিরোধীদলগুলি 


এক সময় অনেক . 


০ 


l 


হবার জন্য নিরস্তর চেষ্ট। করবে। পরিষদীয় গণতন্ত্রে 


একই দলের নেতৃত্ব পরিবর্তন’ সাধারণ! . ঘটনা | 
ইংজ্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের সম্মেলনে এডওয়ার্ড হাথ 
পরাজিত হয়ে নেতৃত্ব ভার থেকে অপসারিত হয়েছেন।' 


৬২১ “ওরা আমাকে সরাতে চায়? 


তার. স্থল!ভিষিক্ত হয়েছেন বৃটেনের রাজনীতিতে 
প্রথম দলনেত্রী মার্গারেট থ্যাচার। এডওয়ার্ড sq 
, কখনও আৰ্তনাদ করেন নি ‘ওরা আমাকে সরাতে 
Bat 

, প্রধানমন্ত্রী এবং শাদকদলের বিরোধী মতের 
প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণু আচরণের সঙ্গে দক্ষিণ 
এশিয়ার দেশগুলিতে সোভিয়েত রুশের 
সুপারিশ অনুযায়ী ‘Free style bourgeois 
democracy’a— টিলে-ঢালা gél গণতার্থিক 
ব্যবস্থার_-পরিবর্তে একদলীয় FIAN 
Revolutionary democracy ব্যপস্থা পত্ত:নর 


গণ্তান্থিক 


কোনে! নিকট agy আছে কিনা তা আগামী দিন 
বলবে । বাংলাদেশ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একদলীয় 
বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । ১৯৭৩ 
A সালে ভারতবর্ষে সোভিয়েত কম্যনিষ্ট পা্টি-প্রধান 
ব্রেঞ্নেভের উপস্থিতিতে ভবরত-সেঠিয়েছের-_ 
Economic and Trade Agreement— 
afis এবং বাণিজাক pfe সম্পাদনকালে 
C ARAS বলেছিলেন ১৯৭১-এর ভার ৪-পোভিয়েত 
| মৈত্রীচুক্তির পর ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের 
গুণগত পরিবর্তন- qualitative change— 
হয়েছে এবং ১৯৭৫-এর ২৫ .থকে IAA ফেব্রুয়ারী 
সোভিয়েত রুশের faa ন-সাবনীর 
প্রধান সমেত এক সামরিক মিশন fees -aferas 
রুশের গ্রুতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকো ভারতে 
এসে সেই সম্প্কর স্তর আরও Gale—higher 
16৮০1--দেখতে পেয়েছেন | ১৯1১-এর পর থেকে 


নৌ এবং 


? 


ভারতলোভিয়েতের শুভেচ্ছা স্থলভ মৈত্রী-সম্পর্কই 
শুধু নয়, এই ছুই-দেশের অর্থ নৈতিক এবং সামরিক 
সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ছুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও 
উচ্চতরস্তরে পৌছেছে--ত্রেঞ্নেভ-এর পর গ্রেচকোর ' 
সাম্প্রতিক সফর এই স্বীকৃতি দিয়েছে। camas 
ভারত সফরে এসে একদিকে যেমন যৌথ এশীয় 
নিরাপত্তা ব্যসস্থার ওকালতি করে গেছেন, তেমনি- 
বিপ্লবী গণতান্রিক কাঠামোর সূত্রগুলি are করতেই 
যেন বলেন, ভারতীয় FAA AR ঘোভিয়েত : 
ayfa পার্টির ang অধিকতর afabel চা 
MR ভারতবর্দে কোনো কংগ্রেসবিরোধী দলও 
নিষ্্রয়োজন। বাংলাদেশ-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তনে 
দ্বিতীয় সুত্রটির প্রয়োগ দেখা গেছে। ভারতবর্ষেও 
এই YY প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে । সোভিয়েত 
রুশ একটি এশীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে ভারতবর্ষের . 
সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত হয়েছে এবং CAB ভূমিকার 
afer পর্যায়ে যৌথ এশীয় নিরাপত্ত। ব্যবস্থা" 
Asian Collective Security System—aa 
অন্যতম শরিক হবে সোভিয়েত রুশ | এপর্যন্ত এই 
যৌখ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সোভিয়েত রুশ ভারতবর্ষের 
সায় আদায় করতে পারে নাই । কিন্তু cata মার্শাপ 
গ্রেচকোর মিশনের সফরের সময়ন্ুচী, দশব্ছর পর 
পাকিস্তানকে অস্ত্ররবরাহের atf সিদ্ধান্তের 
সমকাল!ন হওয়ায় গ্রেচকে! মিশন যেমন ভারতীয় ' 
নৌ ও বিমান বহরের জন্য প্রচুর সামরিক সম্ভার 
সরবরাহের স্থযোগ পেয়েছে তেমনি যৌথ এশীয় 
নিরাপত্তার প্রস্তাবটির QH AJY ভারত- 
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সোভিয়েত যুক্ত Pwa GAGS করেছে। যুক্ত 
বিবৃতিতে রয়েছে__ এশিয়ার সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত 
গ্রচেষ্টায়--“5% the joint effort of all 
State” —a3 অঞ্চলের শাস্তি ও স্থিতি রক্ষাকে 
সামাজিক গুরুত্ব ‘Social importance’ দিতে 
হবে। এই Bal প্রবাহের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত 
সম্পর্কের আরও করেকটি ঘটনা বিবেচনা ক্রলেই 
' সোভিয়েত-ভারত্ত সম্পর্কের ফলশ্রুতি কোথায় গিয়ে 
পৌছাতে পারে তা আরও স্পষ্ট হবে। 

সোভিয়েত কশের সামরিক এবং অর্থ নৈতিক 
সহযোগিতা কট! পারম্পররক ভিত্তিতে, আর 
কতটাই al ভারতবর্ষকে রুশ-নির্ভর করে তুলেছে 
দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস-কমু[নিষ্ 
সাপ্তি দিয়ে তার কিছুট। যেমন পরিমাপ করা ষায়, 


stae অনেকটা! কর! যায় সৌভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্কে 


ভারতের . একান্ত স্বার্থের প্রশ্নে ভারত সরকারের 
নীরবতা দিয়ে। সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনীর 
একজন: অফিসারকে রুশ গুগ্চরদের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগের, মভিযোগে কোর্ট মার্শাল করে 
শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকলেও সোভিফেট গুগ্ুচরদের 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে দেওয়া হয়েছে। 
একদিকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ' ভারত-সোভিয়েত 
মৈত্রীর গুণ কীর্তন করে যাচ্ছেন, ভারত সরকার 
উধ্ববাহু হয়ে এই মৈত্রীতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নৃত্য 
করছেন, আর অপর দিকে দিল্লীর ওপর বসেই 
ভারতীয় সামরিক বিভাগের গোপন সংবাদ রুশ 
egsa সংগঠন কে fe, বির সদস্য সংগ্রহ করে 


জোটের, 


নিয়ে যাচ্ছেন --ভার'ত সরকাবর সাহল নেই এ" 


বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইংল্যাণ্ডের সরকার, 


মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এই ধরণের গুপ্তচর বৃত্তির 
তাভিযোগে সোভিয়েত রুশের কূটনীতিকদের 
ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় দিয়ে সোভিয়েতের সঙ্গে 
কূটনৈতিক সম্পর্কে সঙ্কট সৃষ্টির ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে 


CARL হয় নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষেরই 
সোভিয়েত রুশের সহযোগিতা প্রয়োজন .নয়, 


সোতিয়েত রুশও দক্ষিণ এশিয়ায় একান্তভাবে 
ভারতের মৈত্রী নির্ভর | সুতরাং, ভারত সরকারের 


সোভিয়েতের কাছে করজোরে গলবন্ত্র হয়ে থাকবার 


প্রয়োজন নেই | 


কিন্তু তবুও ভারত সরকার এবং কংগ্রেস, - 


সোভিয়েত রুশের বশংবদ হয়ে পড়ছেন। মার্চের 
গোড়ায় উড়িষ্যার কোনারক-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
কর্মীদের শিবিরে Bfogta বহু প্রবীণ এবং নিষ্ঠাবান, 


কংগ্রেসসেবীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই, 


অথচ কোনো BBA কারণে সোভিয়েত রুশের 


ছুই জন কুটনীতিক এবং সোচিয়েত moa 
বিশ্ববিস্তালয়ের দুইজন উপাচার্ধকে আমন্ত্রণ জ্ঞানানে! 


হয়েছিলো | এই ঘটনায় কংগ্রেসে' কমু] নিষ্ট- 
বিরোধীরা ঝড় তুলেছে, আর কংগ্রেসের মস্কৌপন্থীরা 


ঘটনাট ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে।- সম্প্রতি, 


নৃতন দিল্লীতে সোভিয়েত রুশের এবং ভারতীয় 
পরিকল্পন] কমিশনের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ইন্দো- 
সোভিয়েত প্ল্যানিং গ্র পের চারদিনের বৈঠকে এই 


দুই দেশের উৎপাদনের সহযোগিতার নীতি ও 


DY 


* 


=Á 


৬১৩ ‘ওরা আমাকে সরাতে চাং 


পদ্ধতি নিয়ে আলোচন' হয়ে গেছে। একই উৎপাদনে 
সহযো:গতায়_‘production-co-operation— 
আসলে এক দেশের উৎপাদন আর এক দেশের 
উৎপাদনের লেজুড় হবে__ ইংরেজী পরিভাষায় যাকে 
‘dovetailing’ বলা হয় ভারত-সরকার এই, 
শব্দটি পরিহার করে চলছেন রাজনৈতিক কারণে 
যদি দেশের লোক এই ব্যবস্থাকে সোভিয়েত রুশের 
বাছে ভারতীয় "দর্থনৈতিক স্বার্থের আত্মসমর্পণ মনে 
করে এই ভয়ে! ভয়ের কোনো কারণ al থাকলে 
ভয় কেন? এই বিষয়ে ভারত সরকারের উটপাখীর 
মনোভাবে, এই সাদ! eddie সব চাইতে বেশী 
মাথ! উচিয়ে উঠবে | 

AY একটি গুরুতর প্রশ্নে ভারত সরকারের এই 


বশংবদ চেহারাট। কালিমালিপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে ।, 


১৯৭১-এর ডিসেম্বর থেকে সোভিয়েত রুশ-এর 
at@a ans, ভারতীয় টাকা ও রুশ মুদ্রা রূবলের 
বিনিময় হার একতরফাভাষে পরিবর্তন করে টাকার 
মুদ্রামান এই কয় বছরে শতকরা ২৭*৮ ভগ হাস 
করিয়ে দিয়েছে এবং একই সময়ে রুবলের মান 
টাকার তুলনায় শতকরা ৩৮.৫ বেড়েছে। আর 
১৯৭৪ সাল থেকে এই বিনিময় হার একতরফা- 
ভাবে প্রতিমাসে হাস করিয়ে দিচ্ছে। ফলে 
ভারতকে সোভিয়েতের প্রদত্ত acta বোঝ! চারু’শ 
কোটি টাকা অকারণ বৃদ্ধি পেয়ে গেছে । সোভিয়েত 
রুশ এবং পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুপির সঙ্গে প্রতিটি 
বাণিজ্য এবং লেনদেনের চুক্তিতে টাকা ও gama 
পারস্পরিক বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে সুতরাং এই 


দুই মুদ্রার পারম্পরিক হারের yay ল্যায়নের প্রশ্ন. 
উঠে না। সোভিয়েত রুশ এই যুক্তি মানতে রাজী 
নয়। একমাত্র 'অ-বাণিজ্যিক” —‘non-commer- 
লেনদেনের ক্ষেত্রে-যেমন জ্রমণকারীদের 
gu! বিনিময়ের ক্ষেত্রে__সোভিযেভ রুশ টাকা ও 
রুধলের বিনিময় হার পুনমু'ল্যায়ন নিয়ে হয়তো মাথা 
ঘামাতো না কারণ ভারতের সঙ্গে সোভিয়েতের 
'অবাণিক্যিক লেনদেনের পরিমাণ খুব কম। এই 
বিনিময় হার নিয়ে দিল্লীতে তুই পক্ষের আলোচন! 
সুরু হয়েছে। কিন্তু এই সমস্তাটি এতো বছর 
গড়াতে দিয়ে ভারত সরক্যর জটিলতার স্থষ্টি করে 
দেশের কোটি কোটি টাকা লোকসানের মুখে 
পৌঁছালে! কেনো? সোভিয়েত রুশের কাছে কী 
ভারতের অর্থনীতি বাঁধা পড়েছে? এবং সেই 
কারণেই কী উত্তমর্ণের ভয়ে ad ভারত 
জড়োসডো হয়ে উত্তমর্ণের শোষণের, কাছে মাথা 
বিকিয়ে দেবে? | 

এই সমস্তাগুলির ধীর বিচার হতে পারতো এবং ' 
জনমতের কাছে ভারত সরকারের সোভিয়েত রুশ 
তোষণ নীতির স্বরূপ প্রকট হয়ে উঠতো, যদি না 
আমেরিকা বৃটেনের সহযোগে ভারত মহাসাগরের 
feara গাসিয়াতে সামরিক খাটি স্থাপনে অগ্রসর 
হয়ে এই অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে GAG এবং তার 
চাইতেও বড়ে! কথা যদি না গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
দশ বছর যাবৎ পাকিস্তানে অল্্রলরবরাহের আরোপিত 
নিষেধাজ্ঞা! মাকিণ সরকার প্রত্যাহার করে নিতে! | 

( শেষাংশ ৬৬৯. পৃষ্ঠায় ) 
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“cals JATA Al, CEB শুনলেন বাত ২ 
আসম ফি প্রচ পাইছি পালন » 
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চারণিক .. মু 


দিনটি ছিল ৬ই মার্চ। গণতন্ত্র সমাঞ্জবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার fad পতাকার জোঁলুষে ত্যক্ত 
“ বিরক্ত, দিন দিন: ছুনাতির নির্লজ্জ প্রকাশে জর্জরিত স্বাধীন ভারতের নাগরিকেবা রাজধানীর পথে -. 


তাদের মনের ছবিটি রেখেছিল । এই ছবি ছুটি দৈনিকে মেরুতুল্য ব্যবধানে প্রচারিত হয়েছে 
এই দিনটিরই ছবি তু'ল ধ.রাছন একটি “দেশগ্রেমিকঃ (Patriot) twface—‘Free ride for some, 


free food for others’— faerice সাজিয়ে প্রচার করা যাদের ধর্ম তাঁরা ঠিকই এক বিশাল স্রোতে 


অবিশ্বাস্ত কতিপয খরকুটোর সন্ধানে তৎপর হয়েছেন, এই পত্রিকা চিরাচরিত নির্ভেঞ্জাল পদ্ধ'ততে 
বিবৃত করছে ‘Most of them were forced to join the Procession by: the shop- 
-owners employing them. They were “plainly told” they would lose a days 
wages if they did not show up at the ground” এই সতাবাদী দেশপ্ৰেমিক পত্রিকার 
সাংবাদিক খু'জে পেয়েছেন কতিপয় স্কুলের ছাত্রকে, যাদের MID ও ভ্রমণ খরচের প্রলোভন দেখান। 
হয়েছে, দলবদ্ধ ডিখারী হরিদ্বার থেকে এসেছিল, বিনামূল্যে ete ও একদিনে পাঁচটা চার প্রস্তাব 
ছিল তাদের.সামনে, সেই চাষী যাকে ফসলের সময় চলে আসতে হল, আর ছিল ডাকাতির ad 
আসামী, আনন্দমার্গী এবং সেই ধরণের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মামুষ | 

রাজধানীর অন্য একটি পত্রিকা 'মাতৃভূমি'-র (The Motherland) সংবাদদাতা বলছেন, 
কী ধরণের জনত! এই উত্তাল aya ছিল ? মজুর, এমনকি কার্যযরৃত মজুর তার factory পোষাকে, 
eta, কৃষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, aaa, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সমাজসেবী ও সবশেষে রাজনৈতিক 
নেতারা | . F 

এই সাংবাদিক, এই সমাবেশকে একটি “মিনি ভারত’ রূপে বর্ণন। দিয়েছেন, "They. came 


from all the regions including Kerala and Tamil Nadu in the South, 


Adam arid Manipur in the East and Jammu and Kashmir i in the North,’ 
চারণ সেই বিশাল সমুদ্রে একজন দর্শক | যেমন ছিল, ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় 
রেসকোর্সের ময়দানে আর ছিল ১৭ই মার্চ ১৯৭২ সালে সেই মাঠে যেখানে হই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী 
মিলিত হয়েছিলেন | এসবই ইতিহাসের পাতায় সান্প্রতিক/ঘটনা, চারণের স্থযোগ ঘটেছিল সেই দৃশ্য 
দেখার । পশ্চিম-রণাঙ্গনের ক্রীড়া অনুধাবন করে যে মহানায়ক পুবের রপাজণকে স্বদেশের স্বার্থে ব্যবহার 


aa 


৬২৫ “কেউ বুঝলে না, কেউ শুনলে না, আমি কি gra tafe গান” 


করতে হাজার হাজার সামুদ্রিক দূবত্ব অতিক্রম করে একদিন হাজির হয়েছিলেন টোকিও, সিঙ্গাপুর 
অন্যান্য শহরে, মনে পড়ে সেদিনের ISS স্বাগত সেই যোদ্ধা-সল্লাসীকে, সেই দিনটিও ছিল 
সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে একটি এতিতাসিক সন্ধিক্ষণ। ৬ই মার্চ ২৯৭৫ শুধু দিল্লীর বুকে নীরব- 
সরব পথ যাত্রা নয়, শুধু দুর্নীতি, গণন্ম্ব.হত্যাকারী শাসক ও' তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংহত 
প্রতিনাদই নয়, ৬ই মার্চ ১৯৭৫ একটি ভবিষ্যৎ বিস্ফোরণের ইশার! মাত্র, GAYA চারশ বিপ্লব 
তীর্থের তীর্থ যাত্রীদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনছিল। 

মহাকাঁলের বৈঠকে মূল্যবোধের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে stada আলে।চনা চলছিল, 
মহাকাল বলছিলেন : মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন আনার movement দরকার । যতক্ষণ 
ai পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বেশ sizeable অংশের আদর্শ মানসিক ও চরিত্রগত Bafs না হবে 
ততক্ষণ কিছুই হবে না। তবে যদি বল সকলের মধ্যেই এমন একটি ভাবনা আসবে, এট! কখনই 
সম্ভব নয়, ABI হতে পারে না। সাধারণ মানুষ নিনের জীবনকে চালায় উচ্চশ্রেণীর মানুষের আদর্শের 
অনুকরণ করে, সমাজের শীর্ষস্থানায় যে সমস্ত ব্যক্তি এবং পরিবার, তারা যেরকমভাবে চলবেন তাদের 
দেখাদেখি সেই. সমাজের সাধারণ afe automatically সেই ভাবে চলবে, এটা সম্পূর্ণ ভুল 
ধারণা যে সমাজের একেবারে নীচের স্তরের সাধারণ বর্ণ নিজে থেকেই বদলে ষাবে। একটি পরিবার 
হল একটি সমাজ, পরিবারের উচ্চবর্গ মা বাবা, তাদের যে আদর্শ, সেই পরিবারের সাধারণ বর্গ ছেলেমেয়ে 
ভাই-বোন, চাকর-চাকরাণী, দারোয়ান ইত্যাদি সবাই কর্তাবাবু ও মা ঠাকুরুণের আদর্শে নিজেদের 
জীবন চালায় । এই জন্যই আমাদের দেশে 7H প্রাচীনকাল থেকে নীতি বাক্য চলে আসছে-_য্থা 
“ate তথা A,” যথা shar] তথা ata অসম্ভব | 

সুতরাং সার! দেশময় যে তরঙ্গ আজ উঠেছে, এই তরঙ্গে শাদকবর্গের মানসিকতার পরিবর্তন 
হবে এই আশা-নিরাশার, দোলা চঙ্গবে তে কেউ যদি উচ্চশ্রেণীর একটি আদর্শ সংগঠন করতে পারেন, 
কর্মে আদর্শে যারা সংচালকরূপে কাজ করতে পাবেন, পরিবারের.আদর্শ মা বাপের মত, তাদের যদি 


প্রকৃত অনুশীলন করাণো হয, তাচলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরা নারিকের কাজ করবে। এবং 


এরাই শ্াপামর সাধারণের Aae G নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এদের আদর্শ ও ধারা দেখে সমস্ত 
সাধা'ণ বর্গ automatically সেই পথে paca) কিন্তু কেউ যদি চান নিয়বন্তা সাধারণ মানুষদের 


transform ঝরে এত হার Agai aca, তা কধনই সম্ভব নয়। সব AJI মনে রাখবে দেশ 


mais, ও পরিবারের শীর্ষ স্থানীয়দের উপর নির্ভর করছে সেই units গুলি কী ভাবে চলবে ।-*-*** 
সচেতন মানুষের সমবেত হয়, শিখ দ্রিজ্ঞ/লায়' পথের সন্ধান 'করে। চারণ স্বচ্ছ চিন্তায় 


৬২৬ 


জয়ী, Bea ১৩৮১ 


বিস্তর দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেখে | * 'বাম' “দক্ষিণ ‘প্রগতিশীল’ প্রতিক্রিয়া খীল-_রাজনী fers 


যার! কৌপিন্যের আলনে বলেছেন--তাদের রানৈতিক স্বার্থ ঢাকবার জন্ত এবং নিজেদের সেখানে 
স্থায়িত্ব দেবার জন্ত এই বিশেষণঞুলি তারা প্রয়োগ করে থাকেন ।” 
‘বাম’ ‘দক্ষিণ’ ‘প্রগতিশীল’ প্রতিক্রিয়াশীল” তক্মাগুলি যে কতো! অবান্তর yfer নিরিখে 


তার ATY হযে গেছে] 
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২। 
৩। 


৪ | 


ti 


e] 


হাতি বাম-দর্ষিণের” লীমারেথ। মুছে দিয়েছে 
মহাকাল-এর বিশ্লেষণ £ : 


“Corruption পঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেব তা হতে পারে না, ষে নিজে 
incorruptible এবং uncorrupted সেই এই কাদ্দ করতে পারে |”, '_ (চলবে) 


Si মাসিক Alasta স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে faghs 
[ সংবাদপত্র রেঞ্জিষ্রেশন রুলের sat ফরম অমুযায়ী ] 


( var রুল-ত্রষ্টবা), 
যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাঁহার Batt: ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাত।-৬ 
প্রকাশের কাল মাস্ক 
PER নাম, জাতি | কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় 
ঠিকানাঃ ১০৷৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড 
| কলিকাতা-৩৩ . 
প্রকাশকের নাম, জাতি ' কিরণচন্ত্র মিত্র, ভারতীয় 
= ঠিকানা 2 ' ১০/৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড . 
l কলিকাতা-৩৩ 
সম্পাদকের নাম, জাতি Ne স্থনীল দাস, ভারতীয় 
| Batai: 04, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, 
কলিকাতা-২৬ 


স্বত্তাধিকারীর নাম 


. ঠিকানা £ 


হুনীল দাস, ২০এ FAA গোলাম 
মহম্মদ রোড, কলি কান্তা-২৬ 


বিজয় নাগ, ১৭৭বি কাননগো পার্ক 


eo 


পোঃ গড়িয়া, জেলা ২৪ পরগণা / 
ag কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণ! করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ 05 আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সভ্য. । 


স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র 
প্রকাশক 
১১৩৭৫ 


j 
+ 
> 


iN 


মাধ সংখ্যার পর 
ধর ক প্রবন্ধ 
ofesosacera fin Posse esfas 
জ্রীলক্গ্মীশ্বর সিংহ 


terere “বইধানি শুধু শিল্প হিসাবে কাঠের কাজ শিক্ষা দিবার ay লেখ। হয় নাই । 
ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষা শিল্প হিন!বে কাঠের কাজের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা rent) সমস্ত শিক্ষ! শিল্পের 
উদ্দেশ্যই তাই । এবং কাঠের কাজের এই দিক দিয়! একট। বিশেষ উপযোগিতা আছে। কোন 
কোন শিক্ষাবিদ (যেমন Rosseau, Ferriere) এর মতে কাঠের কাজে শিক্ষা-শিল্পগুলির মধো শ্রেষ্ঠ | 

Gay বইখ|নিতে কাঠের কাজ শিখিবার- ay বাহ! কিছু আবশ্যক তাঁচা তো আছেই, 
তাহা ছাড়া কাঠ ও কাঠের কাজের বিষয়ে যাহা কিছু জানিসার আছে তাহাও (দওয়া হইয়াছে। 
কাঠের কাজের প্রসঙ্গে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে | 


“উচ্চ বুনিয়াদী foma এবং বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেক স্কুলেই শিক্ষাশিল্প 
হিসাবে কাঠের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । এই সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত পুস্তক ন! 
থাকায় এতদিন অত্যন্ত অন্ুবিধা হইতেছিল। এই 'ইখানি সেই অন্ুবিধ। দূর করিয়াছে ।**-**"বইখাঁনি 
একবার পড়িয়া শেষ করিফা দিবার মত নয়। যাহারা এই কাজ করিবেন তাহাদিগকে বইখানি সকল 
সময়ের জন্য হাতের কাছে রাখিতে হইসে |” | 

কাঠের কাজ? গ্রন্থের এই সমালোচন।খ|নি সুদীর্ঘ; সেইজন্য এখানে সামান্য অংশই উদ্ধৃত 
হল। i 

বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন বিভাগে দারুশল্প শিক্ষাশাখার মত বয়ন fae ডিপ্লোমা. ও 
আর্টিঞ্েন কোন আহে। বস্তুতঃ দারুশিল্প ও বয়ন শিল্পের ORIN কোস্‌ ১৯৫৪ সালে - একই. সময়ে 
বিশ্বভারতীর পল্লী, সংগঠন বিভাগ atag করেছিলেন । এই বয়ন শিল্প শিক্ষার Abridged. 


A prospectus~4 AWS: বয়ন বিদ্তা শাখা | ee ae 


রা 


১। পাঠ্যক্ৰম :- : : 
বয়ন fawi তিন বৎসরের Diploma Course | of হইবার ৃস্ততম cana সুপ 
সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই | 


aaa ১-২ 


৬২৮ জয়ন্তী, TBA ১৩৮১ 


“পাঠাধারার উদ্দেশ্য এই foai কোর্সের মাধ্যমে হস্তচালিত Stefa শিক্ষাদান ছাড়াও . 


শিল্প শিক্ষাদানের পদ্ধতি' ও aga সহিত অবহিত করানো হয়; ফলে এই সকল ছাত্রছাত্রী বয়ন 
-Roia বিশ্বভারতীর ferata লাভের পরে Multipurpose school Basic school, College 
এবং Technical School-« শিক্ষাকতা করার যোগ্যতা অর্জন করে কিম্বা স্বাধীনভাবে তাতের 
কারখানা স্থাপন করিয়াও উপার্জনশীল হইতে পারে |: | 

Diploma Course এর বৈশিষ্ট্য :— i 

১)" এই শিল্প শিক্ষারানকালে ইহার শিক্ষা, উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যবোধের efs বিশেষ ' গুরুত্ব 
'জআরোপ করা হয়। 


। একাধিক বিষয়বস্তুর ভিতর Method of Teaching একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এবং 


eraat রীদের বাবহারিক যোগাতালাঁভের a9 স্কুলের ও কলেগের ছেলেমেয়েদের practical class a. 


শিক্ষাদান অভ্যাস করানো হর | 
(২) আমাদের fasa rara প্রতিদিনের practical কাজ ছাড়াও শিল্প-সদনের 
হস্তচালিত Sirsa কারখানায় ছাত্রছাত্রীদের মিয়মিত বাবহারিক শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। 
(e) আমাদের skem শ্রীনিকেতনে উদ্ভাবিত নান! প্রকার উন্নতধরণের ভাত ও বয়নের 
কাজে TSS যন্ত্রপাতি, কলের ভাত ও আনুসঙ্গিক agaat সুসজ্জিত | 
‘design হস্তচালিত তাতশিল্পে বিশেষ উপযোগী | 
| (৫) বয়ন fawl ছাড়াও রং করা ও ছাপার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ga | 
(২) ছুই বৎসরের Artisan Course 


ভি হইবার WON যোগ্যতা চতুর্থ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পাঠ, ছাত্রছাত্রীদের বয়নশিল্লে সম্পৰ্ভাবে 
ব্যবহারিক" শিক্ষাদান করাই এই course-খর উদ্দেষ্ট | এই বিস্তার ব্যবহারিক বিষয়ে. উহাদ্িগকে কর! . 


হয় পারদর্শী ফলে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে উহার! কয়েকটি Siaa সাহায্যে ছোট কারখান! স্থাপন 
করিয়া অনায়াসে উপার্জনশীল হইয়া! উঠিতে 'পারে। ছাত্রীরা শিক্ষা সমাপনাস্তে এই শিল্পকে 
পেশ .হিসাবে গ্রহণ করিয়। গৃহে অথবা বাহিরে কাজ করিতে পায়ে; কিংবা স্কুলে শিক্ষকতার 
সুযোগও থাকে | ইচ্ছা করিলে” আমাদের এখানে উদ্ভাবিত বিশেষ ধরণের ভাতে ya বলিয়াই কাজ 
করিতে পারে। i 


1 a (8) ছাত্রছাত্রীদের fafon ধরণের aai (design) বুনিতে হয়। বিশেষ iii যে সকল | 


hd 


Hl 


৬২৯  শশগ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার miem 


(৩). Casual Course : :— 

এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র বা ছাত্রী হস্তচালিত ভাত শিল্পের যে কোম শাখায় বধা--বয়ন, 
রংকরা, ছাপ।, Tal (Design) তোল! প্রভৃতির যে কোনটিতে তাঁহাদের প্রয়োদনামুদারে ca কোন 
অল্প সময়ের জন্য শিক্ষালাভ করিতে পারে। ; aa 

(8) Refresher Course :—xifay—e মাল ( aaa- afar) উন্নত ধরণের শিক্ষা 
লাভেচ্ছুক শিল্প সদনের-প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের নিয়োক্ত বিষয়ে fam দেওয়া হয়। 

ক) বৈদ্যুতিক Stews সাহায্যে বয়ন-। 


a) Dobby ও Jacquard afama সাহায্যে মিহি কাপড়ের উপর -নামারূপ নক্সা 
'প্রত্তত করান। | 


. [ পরিশিষ্ট ৩২শ অর্টব্য ] 
site পিক্ষাক্ল্ের পরিচালক A Afama তাত নিয়ে গবেষণা চাপিয়েছেন। বিস্তালয়ের 


' ও গৃহের উপযোগী তাত এমনকি উৎপাদনযূলক তত আবিষ্কার করেছেন তার তাত নিয়ে * গবেষণার 


ফল তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন | বিশ্বভারতী তার গবেষণার aay ছাপিয়েছেন। Ho 
(Ref: ‘Improved Handlooms and Dobbies Devised in 53109: Sadana’ 
Report on Research work carried out.at the Cottage Industry Training 


Centre during 1962-65, by S, Srinivasan, published by SEANCES LENE 
Vibhaga, Sriniketan. 1965. ) 


যুদ্থালিয়র কমিশন ও eo উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় লি প্রবর্তন 

মুদালিয়র কমিশন সমগ্র দেশের মাধ্যমিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষািল্প প্রবর্তন - সম্বন্ধে কি 
সিদ্ধান্তে পৌঞ্েছিলেন, কি আদর্শ ও লক্ষ্য fga করেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আপোচ্য | 
কমিশনের রিপোর্টের ২৭ পৃষ্ঠার" ‘Improvement of Vocational efficiency” সম্পর্কে বলা 
হয়েছে : 

“জাতীয় পরিস্থিতির দি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে আমাদের ছাত্রদের 
উৎপাদমক্গম কাধকরী/শিক্ষ। দিতে হবে। এতে শুধু' কাজের প্রতি নৃতন উৎসাহের ' সঞ্চার হবেনা 
সবরকম কাজের প্রতি মনে শ্রদ্ধারও উদ্রেক হবে। আত্মপমুদ্ধি ও. জাতীয় উন্নতি একমাএ সকলৈর 
সমবেত কর্মের মধা দিয়েই হওয়া সম্ভব । বখন কোন একজন শিক্ষিত লোক কোন একটি কাজ.করত্বে 


Gae- জয়, BWA ১৩৮১ 


\ 
পারেন তখন তিনি Sta সাধ্যানুসারে সুনিপুণ ভাবে সেটি করতে চেষ্টা করবেন। এই উৎসাহের সঞ্চার 
কর! প্রত্যেক শিক্ষকের কর্তব্য এবং প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে এর প্রকাশ হওয়। উচিত, ছাত্ররা নিজেদের 
কাজ যথাসম্ভব নিঞ্জের। করে গর্ব অনুভব করবে এইরূপ উৎসাহ তাদের মনে সঞ্চারিত কর! উচিত। 
“মনুরূপভাবে যে কাজ অসম্পূর্ণ বা মনোযোগের সঙ্গে কর! হয় নি শিক্ষক মহাশয় সে কাজ প্রত্যাখ্যান 
করবেন fae তা সহানুভূতির সঙ্গে । শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনার কালে এ প্রসঙ্গ পুনরায় আসবে । এর 
জ্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন 
আছে এবং Bafian ও টেকনোলজিক্যাল stom উন্নতে চাই। আগে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি 
ছিল অব্যবহারিক, কাল্পনিক এবং বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সাধারণতঃ ক্লাসে THB করা 
হত। এতে দেশের. প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্বা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কোন উপায় ছিল at) এর পরিবর্তন 
চাই । আমাদের মনে হয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কারুশিল্প এবং উৎপাদনক্ষম কার্ষপ্রণালীর উপর জোর 
দিলে ভাল'হবে ৷ মাধ্যমিক স্তরের নানাপ্রকার শিক্ষা-পন্ধতির প্রচলন কর! যেতে পারে । অনেক 
Wise কৃষিবিভা, বাণিজ্যিক ও টেকৃনিকাল এবং অন্তান্ত ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করবে এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষার, পর তারা ইচ্ছা! করলেই কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, মার তা ay হলে কোন টেকনিক্যাল 
শিক্ষায়তনে উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারবে । আমাদের মনে হয় শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে এই 
শিক্ষা উপযোগী মনস্তাত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিক্ষার সাধারণ মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে আমাদের 
ভাতীয় সম্পদ ও জীবনযাত্রার সাধারণ মানও উন্নত 274 | 

| [ পরিশিষ্ট ৩৩শ দ্রষ্টব্য ] 

দের মাধ্যমিক . শিক্ষা উক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তাকালে সুগঠিত 
হয়| পশ্চিম বঙ্গে XI ক্লাসের বহুমুখী মাধ্যমিক fasaa cafes হতে থাকে। দুই বংলরের 
I. A., L. Sc উঠিয়ে B. A., B. Sc তিন বৎসরের করা হয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তা 1, A, ও I. Sea 
বিষয় agge উচ্চনাধ্যামিক বিস্তালয়ের শিক্ষার SUES হয়। 

. ১৯৫৬ লালে উচ্চমাধ্যমিক বিস্তালয়গুলির পাঠাক্রমের একটি খদড় (Draft Syllabuses 
for Higher Secondary Schools) গ্রকাশিত au) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার নৃতন পাঠক্রমের নমুনা 
এই গ্রন্থে আছে। এইটি প্রকাশ করেছিলেন নূতন দিল্লীতে ভারতীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর পুক্ষ থেকে 
নিখিল ভারতীয়, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (The All India Council for Secondary Educa- 
tion-on behalf of Ministry of Education, Government of India, New 
Beth. }. 

cs ee 


ae, 
; 
Prod 


Wos শশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


এই পাঠাক্রমেৰ খসড়ার (Draft Syllabuses) ভূমিকা বা Introductory note-4 বল! 
হয়েছে : 

ক) ejas শিক্ষার আটবছর পূর্ণ হল, সাধারণতঃ ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত এই 
শিক্ষ| ব্যবস্থার পরায়তৃক্ত। এই পর্যায়ের শেষ বৎসর ছাত্রদের এই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও তাদের 
মনোভাব্রে প্রতি বিশেষ নন্গর রাখা হয়। 

খ) তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা! পদ্ধতিটি ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়লের ছেলেদের উপযোগী | 
s) মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিন বছর fom গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি লাভ, 
কর! RNA | i 

i [ পারশিঃ ৩৪শ দ্রষ্টব্য ] . 

বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রচলিত শিক্ষণ) ব্যবস্থার সুবিধা! অন্থবিধার কথ! [ববেচন। 

করে রাজ্য সরকারের শিক্ষ! দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে-__ এই, ‘Draft Syllabuses’ 
প্রকাশ করেন এবং ‘section-e’ (crafts) যে সকল শিল্পের পাঠক্রম aBa) করেন, সেহগুলি এইরূপ £ 

ক) হাতে Yo কাট! এবং তাত বোনা, 

খ) কাঠের কাজ, 

গ) ধাতুর কাজ, 

ঘ) বাগান; 

e) afaa কাজ, 

5) কলের সেগাই, সুচিশিল্প ; 

ছ) চামড়ার কাজ; 

জ) মাটির ste এবং কাগঞ্জ তৈরী করার কাজ, 

ঝ) কারখানায় কাজকরা, 

এ) ছাপাখানার কাছ; 

ট) রেডিয়ো। 

[ পরিশিষ্ট ৩৫শ ভ্রষ্টব্য ] 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে “কারুশিল্পকে তালিকাবদ্ধ কর! 
হল না। কতৃপক্ষ বিবেচন! করে শিক্ষাক্রুমে স্থান দিতে পারেন |” 


A [ পরিশিষ্ট ৩৬শ gèar ] 


৬৩২ oat, TIEA ১৩৮১ 


Group 5-এ কৃষিকে (Agriculture) ও group 6-4 কলা ও HAS শিক্ষার সুপারিশ 
কর! হয়েছে। ' যাই হোক এখানে শুধু শিল্প বা crafts সম্পর্কেই আলোচন! নিবন্ধ রাখ! হচ্ছে। 
এই draft syllabuses-« বিভিন্ন শিল্পের পাঠক্রমের নমুনা class, IX, class X ও class XI-a 
দেওয়। হয়েছিল। পশ্চিমবলে রাজ্যের শিক্ষ। waa এই Draft Syllabuses এর অনুযায়ী 
নিজেদের শিল্প পাঠক্রমে পরিবর্তনও করেছেন | Class XI-sq বদলে class IX পধন্ত এ শিল্প 
প্রবর্তন করেছেন। উর্দ্ধতন ক্লাশে শিল্প শেখার ব্যবস্থা এখনও হয়নি। হয়ত পরে কালক্রমে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিপ্তালয়ের পাঠ্যস্থগীতে ( Curriculum and Syllabus for the 
Higher Secondary Course: Board of „Secondary Education, West-Bengal, 
Calcutta-14)—Sec-ers বলা হয়েছে: 

একটি কারু শিল্প 

“নৃতন RAT ‘নাসফ আলী রোড' থেকে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের জন্য 

‘যে উচ্চমাধ্যমিক বিভ্াপয়ের খসড়! পাঠক্রম প্রচারিত হয়েছে সেই পাঠক্রমের MESS যে কোন একটি 


শিল্পকে বিদ্তালয়ে প্রবতিত করতে হুবে। শিক্ষা সমিতির অনুমোদন ক্রমে অন্থান্ত- fane anfos | 


হে পারে ।”. 
[ faf ৩৭শ দ্রব্য] 
যাই ts পশ্চিম বর্গের উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিস্তালয়ের শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার 
পূর্বে বিশ্বভারতী অন্তর্গত পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র-এ fema বাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হচ্ছে। 


পাঠভবন ও শিক্ষাস্ত্র 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাস্তিনিকেতন বিষ্ালয়ের বর্তমান নাম “পাঠভবন 
(১৯*১) এবং তিনি সৰ্বাঙ্গীণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতনে ‘farming’ (১৯২২) স্থাপন 
করেছিলেন। এই RÈ fama বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। 
বিষ্ঠালয় দুইটিতে বর্তমান লালে (১৯৬৫ ) কি ভাবে ও কতখানি শি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাই 
আলোচা। ; i 

Class V এর ছাত্রহাত্রীরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে HF ঘণ্টা করে যথাক্রমে, 
‘paper cutting’ ও ‘Deper folding’ এবং মাটির কাজ (clay modelling ) শেখে । ১৯৬৪ 


8২ 


৯ 


ক 


৬৬৩ পৃশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ফ্েমবিকাশ 


সালে শিক্পকলাসে ৬৭ জন এই সকল শিল্প শিখেছিল। শিক্ষাপত্রে class VI এ শেখে. বয়ন শি, 
কাগঞ্দের কান (paper cutting and folding) ও বীশ-বেতের, কাছ, শিল্প ক্লাসের gaad 
সংখ্য। ve Gy) | 


Class VII এর ছাত্রছাত্রী ১৯৬৫ সালে নিয়লিখিত fan আয়ত্ব করেছে: 


শিল্পের নাম .. ছাত্রসংখ্য। | প্রতি সপ্তাহে শিল্প শিক্ষার সময় 
বয়ম, . ১, O | 
সেলাই . | ৬ aT 

কাঠেয় কাজ | ৮ রি 

ad বাধাই | ৬ hr 

চামড়ার কাজ ৫ l 2” 


শিক্ষাসত্রে বিশ্বভারতীর শিক্ষাসমিতির অনুমোদন ক্রমে Class IX, X ও XI এর 
as একটি দায় শিল্প fama (Stream) চালু আছে। উচ্চতর মাধামিক পরীক্ষার সময় 
4১) দারুশিল্পেরও পরীক্ষা হয়। পশ্চিম বঙ্গের অন্য কোন. উচ্চত্তর মাধ্যমিক বিভালয়ে এইরূপ 
শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থ। নেই । cites class IX, X ও XI ক্লাসের দারুশিল্প পাঠক্রমের বর্ণনা দেওয়া 
প্রয়োজন | i | | : 
উচ্চবিভ্তালয় পরীক্ষার নিদর্শন পত্র (certificate) পঞ্চম বিভাগ, দারুশিল্প 
4 | ১, বিষয়--দারুশিল্প বিজ্ঞান ও aifi ২০* নম্বর | 
| প্রথম পজ- দারুশিল্প বিজ্ঞান --৭৫ 
দ্বিতীয় পত্র_অব্যাদি --৭৫ = 
' fon বছরের শ্রেণীর কাজের উপর-. 
a snes ere বিষয়ের উপর নোট এ এবং practical tet ] 


ae 5 বিষয়-*- - এ aafe- হন > ২৯৯ Fey 
প্রথম পত্র'** ree ০০০ one এ ses cee too eoe 9G a 
i দি, site Wes Yen: সঃ 5 | | 
.. জিন বছরে ক্লালের কাত উপর 


bad শি 


৬৬৪ BAH, BBA ১৩৮১ 


Practical নোট নিয়ে তত তত তত ee T ৯ 
বিষয়-_ব্যবহারিক (Practical) এবং আক! 
(যন্ত্রপাতি )--২** নম্বর 


বিষয়__ব্যবহ।রিক | ise? 
বিষয় wga (Practical) ` te 
- Practical এবং আকার লিখিত পরীজা — te” 


RE oem দ্রষ্টব্য] 
দারুশিক্প নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করছে পারলে ছেলের! ডিপ্লোমা কোর্সের 
দ্বিতীয় বর্ষে wf হবার সুযোগ পায় | | 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই বে এইরূপ উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পশ্চিমবঙ্গের 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষক হতে পারে অথবা একাধারে শিক্ষা ও উৎপর কেন্দ্র (Production- 
cum-Training Center) সমূহে অথবা কোন শিল্প সংস্থার কর্মক্ষেত্র পেয়ে থাকে অথবা স্বাধীনভাবে 
শিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে পারে । শিঞ্াঁত্রের উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্তালয়ে শিল্প শিক্ষার 
~ class ‘VIII পর্যন্ত aagi অনেকখানি or/and Sylabuses for Higher Secondary 
Education এর অনুরূপ । পশ্চিমবঙ্গ ata সরকার পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থায় awe | 
Class IX হইতে Class XI পর্যন্ত শিল্প শিক্ষা ব্যবস্থা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং সেই জন্যই এইটি 
উল্লেখযোগ্য | এই ব্যবস্থায় একজন মোট সাতবৎসর ( Class VII ও VIII এবং পরে ডিপ্রোম! 
কোর্স ছুই বৎসর ) শিল্প আয়ত্ব Sate সুযোগ পেয়ে যায়। যে সব ছেলে অঙ্ক, বিজ্ঞান, Rate} 
প্রভৃতি রিষয়ে পাশ Aaa রাখতে পারে না, সেই সব ছেলে এই শিল্প শিখবার ব্ুযোগ পেলে 
একদিকে আত্মবিকাশের পথ পায় এবং অন্যদিকে শিল্প-দক্ষ হয়ে জীবনে আত্ম-নির্ভর wala পথ 
খুঁজে পায়। এই বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও নিরীক্ষণের সুযোগ - সুবিধা 
আজও পশ্চিমবঙ্গে ঠিক আমল পানি । এন কান্ধ সম্পর্কে রবীজ্রনাধ বন্ধ বহর আগে আলোচন 
করেছেন | | 
শান্তিনিকেতন পাঁঠভবনের শিল্পশিক্ষ্থ্চীর রূপ ঠিক শিক্ষাসত্রের মতো! নয়। বস্তুতঃ 
শিল্পশিক্ষার কোন ব্যপক ব্যবস্থা এখন পাঠভবনে ALG হচ্ছে না। ১৯৬৫ সালে পাঠভবনে FR, : 


বাটিক ও m Ste শেখানো হুয়েছে। n 
~ (tape) 


মাখ সংখ্যার পর 
বিপ্লব যুগের এক ঝলক 


nce গোসাই CIFA ল্াজ্ত সাক্চ্জী PTRA 


পুলকেশ দে' সরকার 


“সম্ভীবনী” অফিস তছনছ 

“সঞ্জীবনী” অফিস পুলিশ cease করে দিয়ে 
গেল; এন্টনি বাগান লেনে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তর 
বাড়ী, অখিল মিস্ত্রী লেনে বাবু অবিনাশ চন্দ্র 
চক্রবর্তীর বাড়ী, নারায়ণগঞ্জে এক মুফ্লেফের বাড়ী, 
সুমতি প্রেস, কর্ণেল এস, সি, নন্দী আই-এম-এসের 
বাড়ী, আপার সাকুলার রোডে হরিশচন্দ্র ঘোষের 
বাড়ী, চন্দননগরে Geo কলেজের বাবু SIPOR 


a রায়ের বাড়ী ; নারায়ণগঞ্জে বাবু অবিনাশ চন্দ 


) 


A 


A 


-A 


চক্রবর্তী, ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র কর্মকার ও বাবু হরিধন 
aga বাড়ীতেও তল্লাসী হয়ে গেল। এবং আর 
একবার রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতেও | 

মানে, এক একপ্রুভারের বিবৃতি নির্ভর করেই 
পুলিশ নিবিচার তুলকালাম বাঁধিয়ে দিল | 

মুল মামলা চলবার কোনও এক সময় এপ্রঃভার 
তার লিপিবদ্ধ বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করল। 
৷ জুলাই মাসের সাত তারিখে কলকাতা হাই- 
কোঁটে ক্ষুদিরামের আগীল উঠল | সওয়াল চলল |. 
মানিকতলা বাগানবাড়ীর মামলাও চলছে | 
ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশমের, তরফে 
O ফীস্তন ৮১৩ | 


রঙপুর থেকে মোহিনী মোহন মৈত্র ২৮এ জুন: 
পত্রিকায় এক. চিঠি লিখে নরেন গৌসাইর 
এলোপাতাড়ি fagfea প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 
বললেন £ বোমার মামলায় নরেন গোৌঁসাই অনেক 
অদ্ভুত RES কথার অবতারণা করেছে। পত্রিকায় 
তা দেখলাম, সে iya কাউদ্দিল অব 
এডুকেশনকেও জড়াতে চেয়েছে । কোন সুস্থ লোকই 
মুহুর্তের জন্যও বিশ্বাস করবেন না যে, স্তাশানাল 
কাউন্সিল অব এডুকেশনের সঙ্গে বোমাবারুদের 
কোনরকম সংশ্রব আছে। তবু, আজ যখন অকারণ 
সন্দেহই রেওয়াজ হয়ে দীড়িয়েছে তখন গৌসাই 
ঠাকুরের সাক্ষ্যে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে 
পারেন, বিশেষ করে স্তাশানাল স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ 
সমূহ । গেঁঁসাইর এসব কথায় ম্যাশানাল স্কুলগুলে| 
সাধারণের সমর্থন হারাতে পারে। এই. কারণে 
আমি জনসাধারণের বিবেচনার জন্য কয়েকটি কথা 
নিবেদন করছি। 

মফস্বলের স্কুল কতৃপক্ষ ও জনসাধারণের মনে 
এ ভাবনা উদ্দ্রেকের কারণ নেই যে, গভর্ণমেন্ট.আইন 
করে সব ম্যাশানাল স্কুল বন্ধ ক'রে ঘ্রেবেন। 


৬৩৬ Zara, TFT ১৩৮১ 


এরকম কাজ নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হবে, 


এবং আমরা একথা ভাবতে পারিনে যে, মামলার 
অন্যতম আসামীর কথ! নিঃসংশয়ে প্রমাণিত ন! seul 
পর্যন্ত তার ওপর নির্ভর করেই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন | | 

অনুশীলন সমিতি stata কলেজের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ নয়। যদি কোথাও এর অস্তিত্ব থেকে থাকে 
তবে তা ন্যাশনাল কলেজের কোন কোন ছাত্র 
yey সমিতি । আর যদি কিছু ছেলে কোনরকম 
নষ্টামির সঙ্গে জড়িত হয়েও থাকে তবে তার সঙ্গে 
কলেজের কোন ATA নেই, এ রকম ABT সংগঠনের 
জন্য কলেজ কোনবরুকমেই দায়ী নয়। gata 
কলেজ বা স্কুল কোন বদ্চরিত্রের লোককে স্থান 
দেয় al বা অপকর্ম করতে শেখায়ও A] | 

কোন কোন ছেলে যদি অনিষ্টকারীদের দঙ্গলে 
মিশে পিয়েও থাকে তো yatata Bere বন্ধ করা 
যায় না। ন্যাশনাল কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র কোন 
সমিতির meres কার্ধক্রমের ওপরও যেমন 
কোন নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই, এমন কোন স্বতন্ত্র সংস্থার 
কার্ধক্রমের--গ্রকৃতি সম্পর্কে খবর রাখাও তেমনি 
ABA AT | 

_১৩ই জুলাই ক্ষুদিরামের আগীল ডিসমিস হয়ে 

গেল মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল | 

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিন স্থির হয়েছে আপাততঃ 
৬ই আগ | ইতিমধ্যে জেলে সুপারিণ্টেণ্ডের সৌজন্যে 
দণ্ড লাঘবের wy ক্ষুদিরামের একখানি আবেদন 
পাঠানো হয়েছে ; আবেদনলিপি লিখতে সাহায্য 


,করেছেন এক উকিল। 


সুতরাং, ফীসীর দিন 
পেছে'তে পারে | ক্ষুদিরামের এক পিসী কি মাসী 
ক্ষুদিরামকে দেখবার GD বৃধাই ছুটে|ছুটি করছেন। 

জেল থেকে ক্ষুদিরামের শেষ আবেদনও অগ্রাহ্য 
হ'য়ে গেল। | 

তারপর একদা, ১১ই আগষ্ট ভোর ছয়টায় 
ক্ষুদিরামের ফাঁসী হ'য়ে গেল | 

অমৃতবাজ্জার পত্রিক! ১২ই আগষ্টের সংখ্যায় YA 
একটি সংবাদে লিখলেন £ 


Khudiram’s End 
Died cheerful and smiling 
a quiet funeral 


মঞ্জঃফরপুর, ১১ই আগষ্ট I 

আজ সকালে ভোর “bin ক্ষুদিরামের ফাঁসী 
হ'ল। তিনি দৃঢ়পদে প্রফুল্পচিত্তে ফাসী-মঞ্চে 
উঠলেন, মাথার উপর ঢাকনা টেনে দেবার সময় 
একটু হাসলেনও | 

ক্ুদিরামেরই ইচ্ছামুসারে Sta উকিল অন্ত্যেষ্টি 
ay তার দেহ প্রতার্পণের প্রার্থনা জানালেন এবং 
ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দিলেন । কোন রকম হৈ-চৈ 
না করে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পদ হ’ল। ঘাট অবধি . 
শ্মুশানযাত্রীর সংখ্য। ছিল সামান্যই । সারাট। পথের 
ধারে ধারে ছিল পুলিশ, কিছু দর্শক ; জনতাকে 
কাছে খেঁষতে দেওয়া হয় নি। 

গণ্তকতীরে নিস্তব্ধ sere শেষ হ’ল। 


নরেন গৌসাইর যেদিন প্রাণ সংহার হ’ল 
ঠিক কুড়ি দিন পর ক'লকাতায় আন্সিপুর স্টল 


+ 


৬৩৭ নরেন গৌঁনাই যেদিন রাজদাক্ষী হলেন 


জেলে রাজসাক্ষী নরেন গৌঁসাইরও প্রাণাস্ত ঘটল এক 
বিপরীত পরিবেশে । অমৃতবাঙ্গার পত্রিকার ১৩ই 
থেকে ৩১এ আগষ্ট অবধি পাতার পর পাতা Jag- 
পুঙ্খ নদ্রর ফেলে গেছি, মানিকতলার বাগানবাড়ী, 
হ্থারিসন রোড; মেদিনীপুর ইত্যাদি মামলা ছাড়া, 
মনে হয়েছিল, ক্ষুদিরামের কাসীর সঙ্গে সঙ্গে তার 
সকল প্র-ঙ্গ নিঃশব্দ হয়ে গেছে ; সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার 
অগ্নিময় প্রাণসত্তাও নিঃশেষ । অকস্মাৎ, সেই সুদীর্ঘ 
নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করে লৌহ কারাগারের মধ্যে বন্দীরা 
রিভলভারের গর্জনে ঘোষণ! করলেন; না, অমৃতের 
পুত্র আমরা, মরিনি। 
অমৃতবাঙ্গার পত্রিকা সচরাচর ছুই কলমব্য।গী 
খশিরোনামায় সংবাদ ছাপতেন না; পাঁচ .কর্লামের 
মধ্যে দুই কলম এখনকার আটকলমের মধ্যে g3- 
'কলম শিরোনামার চাইতে অনেক বড় দেখাত। 
তেমনি বড় বড় হেডিং-এ অন্ততঃ দুদিন অমৃতবাজ্সার 
পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশ করলেন.। ১লা সেপ্টেম্বর 
১৯৯৮) ৩১এ আগষ্টের পচাঞ্চল্যকর” সংবাদ 2 ' 
Norendra Nath Gossain who turned 
King’s evidence in the bomb.trial has 
been shot. | 
যে agama গোঁসাই আলিপুর বোমা 
মামলায় রাদ্রসাক্ষী দাঁড়িয়েছিল তাকে গুলী করা 
হয়েছে। কানাইলাল দত্তের অনুরোধক্রমে সে 
সোমবার সরাল সাতটায় জেল হাসপাতালে 
কানাইয়ের সঙ্গে CHL করতে (AFA, কানাইয়ের 
বিছানার পাশে কয়েক মুহুর্ত মাত্র বসেছিল ; ' এমন 


সময় “রোগী” এক রিভলভার বের করে এবং 
সোজান্বজি গেসাইকে লক্ষ্য করে গুলী চালান | 
গৌসাই লাফ দিয়ে ওঠে . পালাবার we, 
চেঁচিয়ে বলে ওঠে £ “হে ভগবান ! ওরা আমায় 
গুলী করছে” এমন সময় সতোন্দ্রনাথও একটি 
রিভলভার হাতে ‘এই দৃশ্যে অবতীর্ণ zal yea 
ইউরোপীয়ানের নিবৃত্তির চেষ্টা সত্বেও Sai gaa 
(কানাই, সতেন্দ্ৰ ) হত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করে; 
হাসপাতালের পঞ্চাশ গঞ্জ দূরে গৌদাই শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করে। চার AIS গুলী লেগেছে। 
কানাইলা দত্ত নিদারুণ স্বরে কাতর। তাকে 
সত্যেন্দ্রনাথ থেকে পৃথক ওয়ার্ডে রাখ! হয়েছে। 
সতোক্দ্নাথও Ya থেকে আধোগ্যলাভ করছেন। 
গৌসাই জেলের যেদিকটায় ইউয়োগীঘান 
কযেদীদের রাখা হয় সেখানে থাকবার বিরল 
সৌভাগ্য লাভ করেছিল ; তার কাছে দত্ত এক বার্তা 
পাঠিয়েছিলেন £ যদি গেঁসাই তার সঙ্গে দেখা করে 
তিনি এক স্বাকারোক্তি করবেন। 
হিগিন্স এক কনভিক্ট-ওভারসিয়ার æ; কেণ্ডার- 
ডাইন লেনে এক তরুণী ধর্ষণের অভিযোগে দশ বছর 
কারাদণ্ড SUS! তারই তত্বাবধানে গোঁসাই 
সোমবার সকাল সাতটায় হাসপাতালে আসে। 
গোঁসাইর সঙ্গে একা থাকলে কানাই স্বচ্ছন্দে কথা 
বলবেন এই ধারণ! থেকে হিগিন্স গেঁ।সাইকে রেখে 


"ক দীর্ঘ মেয়াদী করেদীরাও কিছু কিছু rife কা 
পায়; এ তারই একটি। 


৬৩৮ জয়শ্রী, ফান্তুন ১৩৮১ 


'একটু সরে দীড়ায়। সে এসে ডিনপেন্সারিতে বসে। 


এটা! দত্ত যে ওয়ার্ডে ছিলেন তার লাগোয়া । 

কয়েক মুহুর্ত পর হিগিন্স একট! গুলীর শব্দ 
শুনতে পায় এবং এক সেকেণ্ড প্রেই নরেন আশ্রয়ের 
জন্য ছুটে বেরোয় । হিগিনস দত্তকে আগলে ধরতে 
গিয়ে গুলীভে আহত হয়। গুলী pS লাগে। 
কানাই এই বাধা কাটিয়ে গৌসাইর পিছু নেন এবং 
fr fe. দিয়ে নামতে নামতেও গুলী ছুড়তে থাকেন। 

এই মুহুর্তে সত্যেন্দ তার ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে 
আসেন। তার হাতেও একটি (হর্স) পিস্তল.। 

এ'রা গৌলাইকে হাসপাতাল থেকে তেড়ে নিয়ে 
যান এবং যে পথটা! সিল অবধি গেছে সেই বরাবর 
গুলী ENE থাকেন | 

সত্যোন্দকে একজন জেলার আটকে ফেলেন; 
কিন্তু কানাই এগ্রভারের পিছু পিছু ছুটতেই থাকেন। 
গোঁসাই এ পথ বরাবর co গজ ছুটে ' গেছে; 
তারপরই পড়ে যায়, কাধের একট! ক্ষত থেকে 
প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। 
একটা পাশের রাস্তা দিয়ে এক জেলার আসছিলেন, 
তিনি এগিয়ে গিয়ে কানাইকে নিরস্ত করতে চান, 
কিন্ত যেই দেখলেন রিভলভারটা তাঁকে win করা 
হয়েছে; অমদি পাছ Bate দিয়ে পালিয়ে গেলেন | 

এমন সময়, প্রেসিডেন্সি জেলে ওয়াডাঁর পদে 
থাকতে ১০** টাকা তঙুরুপের অভিযোগে দণ্ডিত 
fata নামে আর এক .ইউরোপীয়ান কয়েদী একটু 
দূরে WHATS কাঁজে নিযুক্ত ছিল, সেও এখানে এসে 
WEA হুয়। সে তৎপরতার সঙ্দে কানাইয়ের 


ওপর এলে পড়ে; -কানাইয়ের রিভলভার লিণ্টনের 


কপালে ঘষ্‌টে যায় এবং ভূমতে পড়ে ছু'জনের ' 


FAJE চলে; গোঁসাই তখন gA দুরে। 
কানাই agaa আলিঙ্গন থেকে Aars ছাড়িয়ে, 
নিতে সমর্থ হয় এবং ইচ্ছে করেই - গোসাইর 
ধরাশায়ী দেহের ওপর তা রিভলভারের ব্যারেলটা! 
রাখেন এবং শেষ গুলীটি ছে'ড়েন। 

তারপর কানাই খালি রিভলভারট! ফেলে দেন 
এবং নিবিবাদে ধর! দেন । 

জেলের সুপারিন্টেণ্ডেট মিঃ Bataa কাছেই 
থাকেন, তক্ষুণি ঘটনাহ থলে এসে পড়েন এবং গৌনাই 
ও হিগিন্সের সাহায্যে এগিয়ে যান'। 

হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তিনটি কাজের খোল 
পাওয়া গেল; পরীক্ষা করে দেখা গেল একটা fren- 
ভারে পাঁচটি কাতুর্দের খোল আর একটায় stad 


খোল রয়েছে ; একট! মাত্র তাজা কাভূজ পাওয়া 


গেল। একট! রিভলভার gig, পকেটে রাখবার 
মত ; আর একটা ভারী ( হস") পিস্তল | i 
নরেন্সের দেহে ছিল ৪1৫টি বুলেট ; ঘটনার পর 
সে মিনিট পাঁচেক বেঁচে ছিল | মেজর চাটার্টন 
যখন এসে পৌছোলেন তখন তিনি হিগিন্সের 


. পরিচর্যার কাজেই লাগলেন। হিশিন্স afar বিশ্রী 
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ক্ষতে ও তারই প্রতিক্রিয়ায় কাতর হ'য়ে পড়েছিল গণ 


বিকেল ছুটে। নাগাদ হিপিন্স সুস্থ হয়ে ওঠে, আর 
কোন উদ্বেগঞ্জনক লক্ষণ ছিল না, লিটনের আঘাত 
তেমন কিছু aa | 


দত্ত e ag gnag বিরুদ্ধেই গৌসাইকে 


` 


৬৩৯ নরেন CHATS যেদিন রাজসাক্ষী হলেন 


হত্যা এবং হিগিন্স ও fabas হত্যার চেষ্টার 
অভিযোগ আনা হ’ল ; বেল! ছুটোয় জেলখানাষ 
ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত চলছিপ। + l 

ঠিক সেই সময় হাসপাতালের দুই অংশে দুজ্জন 
বন্দী ছিলেন; Stal এব্যাপারে কোন অংশ নেন 
না এবং তল্লাসী করে তাদের কাছে আর কোন 
SHARE পাওয়া যায়নি | 


ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত সুরু 

২৪ পরগণার জেলা ও অতিরিক্ত জেল! 
ম্যাজিস্ট্রেট যথাক্রমে মিঃ ডবলিউ এ মার (W. A. 
Marr) ও মিঃ এল বালিকে পিয়ন পাঠিয়ে দ্রুত 
সংবাদ পাঠানো হয়। তীর! কিছুক্ষণের মধ্যেই 
এসে পড়লেন এবং কানাই ও সত্যেন PAA 
বিরুদ্ধেই গোসাই হত্যা ও কয়েদী ওয়ার্ডার হিগিন্স 
ও লিন্টনকে হত্যায় Sow হবার অভিযোগ 'আনেন। 
মিঃ মার জেলখানায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত সুরু 
করেন | 

বেঙ্গল গবমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ডিউক, 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ কমিশনার, 
গোয়েন্দা বিভাগের রায় রামসদয় মুখাঞ্জি বাহাদুর ; 
ইন্সপেক্টর পালি; গুপ্ত-সবাই-ছেল দেখতে 
আসেন। 





* কারো অপরাধ পায়বা বিচারের যোগ্য [ক alw 
প্রথমে ম্যাজিস্টেট পর্যায়ে তদ করা হর। আঁপাত- 
দৃষ্টিতে অপরাধ প্রতিপন্ন হলে ত। যথাযথ বিচ'বের 
ag দায়রা জজের কাছে পাঠানো হয়। দায়খার 
সোপর্দ করা তাকেই বলে। 


at 


জেলের সব শ্রবেশমুখে কড়া AeA রাধা হয়। 
যাদের কাজ আছে তারা ছাড়া কাউকে জেল- 
প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে al) যাদের দেওয়া 
হচ্ছে তাদের:ও URGA ক'রে GHIA করা হচ্ছে । 

জেল-গেটে বন্দী-গাডী এসে লাগে মানিকতলা 
বাগানবাড়ী মামলার দ্বিতীয় বন্দীদলকে পুলিশ 
কোর্টে নিয়ে যাবার জন্য ; গেটে সশস্ত্র ইউরোপীয়ান 
ও ভারতীয় প্রহরী কড়া পাহারা দিতে থাকে । এক 
একবার মাত্র এক একজনকে সেল ছেড়ে আসতে 
দেওয়া হয়। তদন্ত কাজে ঠিক যেসব পদস্থ ব্যক্তির ' 
দরকার তার! ছাড়া ata কাউকে সেখানে আসতে 
দেওয়া হয়নি। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্পর্কে 
স্বভাবতঃই পুলিশ কঠোর তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে 
চলেছে। 

এদ্দিকে সোমবার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট 
টি থর্নহিল যখন মামলা বিচারে বসোছলেন তখন 
চীফ কোট-ইন্সস্পেক্টর মিঃ কে বি মুখাভি 
ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন যে, আলিপুর বোম! 
মামলার এপ্রভার নরেন্দ্র নাথ গেঁসাইকে আলিপুর 
জেলে এ মামলারই দুই বন্দী গুলী করে হত্যা 
করেছেন । লিটন ও হিগিন্স নামে gya 
ইউরোপীয়ান কয়েদীও আহত হয়েছে | 

আবার ওদকে আলিপুরের আতরিক্ত জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট fa: বালির সামনে বোমা মামলার 
দ্বিতীয় দলের বন্দীদের হাজির কর! হয়। 

ইন্সপেক্টর ফ্রিজোনিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় 
তোলাও হ'ল ; কিন্তু ম্যা্িস্ট্রেটকে জেলখানায় 


z 
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GCA নরেন (TARI Vl সম্পর্কে TB 
করতে -CILS হবে বলে আদালতের কাজ মধ্যাহন- 
ভোজের বিরতিকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। 
বিরতির পর শুনানী আরম্ভ হয় বটে কিন্তু তা 
আবার ব্যাহত Wl সরকারের' পক্ষে বাবু 


আশুতোষ বিশ্বাস নিবেদন করেন, “মোদনী বান্ধব”- ' 


সম্পাদক দেবদাস করণকে সত্যেন্দ্ৰ AY সম্পর্কেই 
সাক্ষ্য দেবার GB আনা হয়েছে? কিন্ত বন্দীদের 
মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত নেই। সুতরাং, এ 
সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হ'তে পারে AL; অবস্থা 
যা দাড়িয়েছে, তাতে এই সাক্ষীর জবান বন্দীর 
আদে প্রয়োজন হবে না। 

এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অমুতবাজার পৃত্রিক! 
যে মন্তব্য কয়োছলেন, Zaa AMS 
এলাহাবাদের পাওনিয়ারের ATA বেরোবার পর 
পত্রিকা নিজেই তার কিছু অবাবাদাহ PCAN | 
পুরে পাওানয়ারের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করব Wei 
পান্রকার মন্তব্যের প্রথমাংশটুকু উদ্ধৃত FAV; 
পাওনিয়ারের মন্তপ্যের ওপর পাত্রকার IETS 
যথাস্থানে GAA | 

পত্রিকা ১লা সেপ্টেম্বর 
অনুচ্ছেদে লিখলেন £ | 

“The tragic and diabolical deed 
committed in the- Presidency Jail 
account of which 


সম্পাদকীয় এক 


yesterday, an 
appears in another column, will send 


a thrill of horror throughout the 


‘length -and breadth of the country, 


What can the two wretched young- 


men gain by” murdering a fellow 


being, granting that the latter had 
done great harme.” 


ঘটনার সংশোধিত বিবরণ 
কিন্তু তধনও ঘটনার 'বিবরণ পুরো পাওয়া 
ষায়নি। 


(সেপ্টেম্বর ২) অমুতবাজারে ১০ এর পৃষ্ঠায় ডবল 
কলম শিরোনামায় বিবরণ বেরিয়েছে। 

গত সপ্তাহকাল ধরে কানাই জেল সুপারি" 
টেণ্ডেণ্টের কাছে গোস্বামীর সঙ্গে দেখ! করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করে আসছিলেন ; কারণ, . তিনি তার 


কাছে এক শ্বীকারোক্তি, করতে চান; আভাস" 


ছিল যে, তিনিও তার মত agata হ'তে Bia | 
গোম্বামী ছিল ইউরোগীয়ান ওয়ার্ডে; সেখান 
থেকে Waa “safes ওয়ার্ডার” হিগিন্স ও 
লিণ্টনের তত্বাবধানে গোন্বামীকে পাঠানো হয়। 
গোস্বামী Catal সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ 
হাসপাতালে আসেন। .কানাইয়ের অনুরোধে 
হাগন্স ও fapa সরে যায় এবং qaaa কানাই 
ও গোস্বামীর আলাপ সুরু হয়। হঠাৎ কানাই 
তার তোষকের নীচ থেকে একটি রিভলভার বের 
করে আনেন এবং গোস্বাম কে লক্ষ্য করে গুলী 
ছোঁড়েন। : প্রথম গুলী লক্ষ্য হয়, বুলেটট। গিয়ে 


দ্বিতীয় দিনের বিবরণের সঙ্গে প্রথম . 
দিনের বিবরণের কিছু পার্থক্য আছে। awae 


j= 


৬৭৯ 


নরেন গোৌসাই যেদিন রাজ সাক্ষী হলেন 


লাগে দেওয়ালে । এট! মনে হয় যেন ATTA 
সতর্ক ক'রে দেবার সঙ্কেত; mom ছিলেন 
আর একটা ওয়ার্ডে। তান একটা রিভলভার 
হাতে ছুটে বেছিয়ে আসেন এবং কানাইয়ের 
ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখেন গোঁসাই 
। কেঁদে কেদে বলছে “আমাকে মেরে ফেলল 1” 

গোস্বামী সিঁড়ির দিকে যায় এবং সত্যে 
তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছোড়েন, কানাইও আবার 
গুলী ছোড়েন। এই সময় একট! গুলী গোস্বামীর 
গায়ে লাগে । এই সময় হিগিন্স ও লিণ্টন বন্দী 
ছু'জনার BALA এসে পড়ে ; বন্দীরা Yeas গুলী 
drga হিগিন্সের হাত তোলা ছিল ; একটা 
গুলী হাতে লাগে, লিটনের কপাল ঘষে একটা 
গুলী চলে যাওয়ায় সে বেঁচে যায়। 

লিণ্টন তখন কানাইয়ের দিকে ছুটে যায় এবং 
তাকে আটকাতে চেষ্টা করে কিন্তু রিভলভাঁরের 
কুঁদার এমন ছুটি ঘা খায় মাথায় যে ঘুরে পড়ে যায়। 
সে কানাইকে তখনকার SD ছেড়ে দতে বাধ্য হয় ; 
কিন্ত ইতিমধ্যে একজন জেলারের কাছে সত্যেন 
AAE হ'য়ে পড়েন। 

কানাই তারপর উঠোনের দিকে ছুটে যায় এবং 
গোস্বামীর পিছু ধাওয়া করেন; গোঁখামীর দেহে 
ইতিমধ্যে ena প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছল; 
কানাই পর পুর ছুটি গুলী ছোড়েন; ছুটিই 
গোস্ব'মীর দেহে লাগে। গোস্বমী পড়ে 
যায়; কানাই দৌড়ে গিয়ে গোস্বামীর বুকের 
ওপর - রিভলভারের - ant) ' ঠেকিয়ে শেষ 


গুলীটি ছোড়েন। তারপর তিনি শান্তভাবে 
দেন। 

দেখা গেল, গোস্বামীর দেহে চারটি ক্ষা 
এবং খোজ ক’রে ছুটি রিভলভার এবং 
কাতু পরের খোল পাওয়া atal ইতিমধ্যে হি 
ও লিণ্টনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়! 
হাসপাতালে জানা গেল হিগিন্সের অবস্থা উ 
জনক। জেলের নুপারিটেগ্ডে্ট মিঃ ইঃ 
ঘটনাস্থলে চলে আসেন, তার একটু ' 
aga চ্যাটাটন আইভাক্রস ও ডাক্তার আ 
গোস্বামীকে পরীক্ষা করে দেখেন তার প্র 
বেরিয়ে যাচ্ছে । গোস্বামী আর জান 
পায়নি। 

ডাক্তার হিগিন্স ও লিণ্টনকে পরীক্ষা ক 
হিগিন্স হাতে যে আঘাত পেয়েছে, আশঙ্কা 
হাতের, সে জায়গাটা কেটে ফেলতে হবে | পিং 
আঘাতে অত উদ্বেগের কারণ ছিলনা । 

গোস্বামী শেষ হয়েছে দেখে বন্দী অত 
আর কোন প্রতিরোধ করেন নি। ওয়া 
তাদের ভার CHA | 

আলিপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হচ্ছেঃ 
এম এস ইমার্সন ; মিঃ টি Sad ডেপুটি y 
তিন ছুটিতে যাওয়ায় তার জায়গায় কাজ ব 
মিঃ উইর (Weir); হেড জেলার ( 
কারারঙ্গী ) একজন বাঙালী ; AA যোগেন্র 
ঘোষ । ( আই ডি favs থেকে উদ্ধৃত) 

মামলার সাক্ষ্যসাবুদে দেখা যাৰে, এ 
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বিবরণও যথার্থ নয়, বেশীর ভাগ শোনা কথা, 
পুরোপুরি তথ্যগত AT | 

সোমবার সকালে গেঁসাইকে গুলী কারে 
মারার পর. এই সব কথা ওঠে £--গোস্বামীকে 
ষে নিরাপদ আস্তানা. দেওয়! হয়েছিল তার 
বাইরে অভিসারে বেরিয়েই সে নিজের মৃত্যু ডেকে 
এনেছে। নু 

কোন arase হাসপাতালে ভতি করা 
হয়নি। | 

রোববার, মানে ঘটনার আগের দিন, অনেকে 
এসেছিলেন বদ্দীদের সঙ্গে দেখা করতে, তখন 
লোহার শিকের ফাক দিয়ে নানা falaa চালান 
হয়েছে । 

বিচারাধীন বন্দীদের তল্লাসী হেলাফেল। কারে 
কর] হয়। | 

gaa বন্দী-আততায়ী তিনটি রিভলভার 
ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তৃতীয়টি উদ্ধার 
কর! যায়নি। 

অনেকবারই গৌঁসাইর প্রাণ নেবার ভয় দেখান 
হয়েছল। স্বীকারোক্তির বিনিময়ে যখন তাকে 
মুক্তির প্রতিশ্রাত দেওয়া হয় তখন স্থির হয়েছিল 
তার নিরাপত্তার জন্য তাকে আলিপুর রাখা হবে | 
' ভাই থেকেই ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে গৌসাইর 
থাকবার WAR হয় ; তাকে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও 


খাওয়া থাকাব স্বাচ্চন্দ্যর সুযোগ দেওয়া হবেছিল ;. 


এমন সব সুযোগ, স্থুবিধে সাধারণ কয়েদীরা 
পায় AI | 


. খবর দিয়েছিলেন, 


কার্যকর হয়নি | 


গৌঁদাই পেরোলেও ছিল iè 

কানাইলাল দত্ত ও অন্যান্য বন্দী মাঝে মাঝে 
দেখা করবার ইচ্ছা জানিয়ে নরেন গো স্বামীকে খবর 
পাঠাতেন । এর মধ্যে যে ঝুঁকি আছে সে-সম্পর্কে 
গোঁসাই সম্পুর্ণ সচেতন ছিল। তাই সে ব্যাপারট৷ 
জেল মুপারিটেঞ্ডেট মিঃ. ইমাসনের গোচরে 
এনেছিল । , l 
প্রথমতঃ কানাই রোববার এক মধ্যস্থকে দিয়ে ` 
তিনিও atera করতে 
চান এবং তা নরেন গোৌসাইর জবান বন্দীকেই 
জোরদার করবে; তাই দেখা হওয়া দরকার । 
মিঃ ইমান এসব চেষ্টার খবর রাখতেন। এটা! 
কেননা, কানাই পরে বলে . 
পাঠান তিনি সোমবার সকাঁলে দেখা করতে চান। 
গৌসাই fis ইমাসনকে জানাননি, যে, দত্ত 
সোমবার সকালে দেখা করতে চেয়েছেন | গৌঁসাই 
এই এক তুল করেছিল এবং এই ভুলেই তার 


জীবন গেল। দত্ত কৌশলের সঙ্গে গৌসাইকে 


খবর পাঠান সোমবার সকালে সাতটার সময় .. 
জেল হাসপাতালে মিলিত হবার aai কারও 
হুকুম ছাড়াই কনভিক্ট-ওভারসিয়ার হিগিন্ন তার 
সঙ্গ নেয় এবং তা করে কারাবিধির- CINTA ara | 
গৌসাই যখন ইউরোপীয়ান কয়েদ'দের নিরাপদ 
আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে জেল- 
কভৃপক্ষেরও AIA বাইরে চলে যায় এবং যার 
শুভেচ্ছার কোন প্রমাণ সে পায়নি অরক্ষিত 


এ. মৌবিক প্রতিশ্রুতি যত শর্তাধীনে যুক্ত 


৬৪৬ নরেন গেঁমাই বেদিন রাজনাক্ষী হ'লেন 


অবস্থায় তার সঙ্গেই দেখা করতে যায় । কিভাবে 


এসব ঘটল, তাদেরই আওতায় এমন একটি লোকের 
হত্যাকাণ্ড হ’ল, এই হবে কতৃপিক্ষের জবাবদিহি | 
QMS কোন স্ত্রীলোকের হাতে আততায়ীর 
হাতিয়ার পাচার হয়েছে এই তত্ব পুলিশ সর্বতো- 
ভাবে অস্বীকার করেছে । কোন স্ত্রীলোককেই 
জেল বা জেল হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়! হয়নি ; 
আর দত্তের সঙ্গে যে কোন শ্ত্রীলোকের দেখা হয়নি 
এতো সুনিশ্চিত তবে পুলিশ একথা sata 
করে যে, ভিজিটার বা সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরই কেউ 
বন্দীদের হাতে ওটা পাচার করে থাকবে ; তারা 
এ বিষয়ে yasa যে হাতিয়ার দুটি রোববারই 
দত্ত ও বসুর হাতে এসেছে। 
রোববারই হচ্ছে দেখাসাক্ষাতের 


১৯ 
দিন; গত রোববার ৭৫ জন এসেছিলেন বন্দীদের 


/ 


চি 


$ 


= 


দেখতে | এই উদ্দেশ্যে যে লশ্বা ঘরট! পৃথক করা 
আছে তাতেই সবাই বসেছিলেন এবং শিকের 
' বেড়ার ব্যবধানে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন 
সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের কাছ থেকে বন্দীদের উপহার 
নেওয়া অনুমোদিত-_নিষেধ শুধু তামাকের | এক 
বাণ্ডিল কাপড়ও শিকের ভেতর দিয়ে চালিয়ে 
দেওয়া যায় : ফল মিষ্টি তো হামেসাই ৷ যতক্ষণ 
না দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে ততক্ষণ কোন মামুষই 


অপরাধী নয়-_বুটিশের এই নীতি অনুসারে 
- বন্দীদের এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বিচারাধীন- 
বন্দীদের সম্পর্কে কারাবিধিই এমন যে, জেল . 


কতৃপিক্ষের কিছু বরং অন্থবিষেই ঘটে। 
BBA "৮১-৪ 


ধরাবাধা 


এই যে লম্বা ঘর, এটি কয়েকজন জেলারের 
তত্বাবধানে থাকে! বন্ধুরা চলে গেলে নিয়ম হচ্ছে 


বন্দীদের এবং তাদের জিনিসপত্র খতিয়ে দেধা। 


কিন্তু কোন কোন সময় একজন জেলারকে হয়তো 
de জন বন্দীকে তল্লাসী করতে হয়; স্বভাবতই 
ওকাজ প্রায়ই হেলা-ফেলা, করে হয়। সন্দেহ হচ্ছে, 
CHINAS এ দুঞ্জন বন্দীর ক্ষেত্রে মন হয়েছিল, 
আর, গর! দিব্যি তিনটি রিভলভার ভেতরে নিয়ে. 
গেছেন |. 

গৌঁসাইর হত্যার পর ইউরোপীয়ান safe- 
গুভার সয়ার হিগিনস তার বিবৃতিতে বলেছেন, 
সে দত্ত কিন্বা বন্থর হাতে ছুটি রিভলভার. দেখেছে | 
দত্তের সঙ্গে gegga সময় হিগিনসের sere 
Ory লাগে। সে শপথ নিয়েই এই বিবৃতি দিয়েছে | 
গোৌপাইর সঙ্গে হাসপাতালে ছোটাছুটির সময় 
অথবা করিডর বরাবর CHABA পিছু faata সময় 
তৃতীয় আগ্নেয়ান্ত্রটি কে'থাও নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকবে 
ব। কোন কোণায় রেখে দেওয়! হয়েছে৷ কারিভরটা 
জুটমিল অবধি গেছে। 

গোটা জায়গাটা BRI কর! হয়েছে ; কোন 
ফল হয়নি। আর এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার 
fata বন্দী দত্তকে সামলাতে সচেষ্ট হয়েছিল 3 


‘সে বলেছে, বন্দীকে যখন সে ধরতে Ay তখন 


বন্দী বলোছন্স, “ACB দেখেছ, তৃতীয়টার দিকেও 
খেয়াল CATAN | 4 

এই থেকেই তৃতীয় রিভলভারের কথ! উঠেছে। 
(“amiata থেকে উদ্ধৃত) (ক্রমশঃ) 


মাধ সংখ্যার পর - 


নাট্টাকত ইতিহাস 


ৃ | CRSA TST 


ষষ্ঠ দৃষ্ঠ 
অধ্যাপক অমুল্যতৃষ্ণ সেন 


[Bea araa রেলওয়ে জংসন মিক্টিলায় 
এসৈছেন নেতাজী, নিজের উপস্থিতি-ঘ্বারা বিপর্যয়ের 
মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজীদের অনুপ্রেরণা দান 
করতে | পাশে রয়েছেন শাহনেওয়াজ | ইংরেজ 
সৈশ্তদল ইরাবতী পার হয়ে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে 
মিক্টিলার পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। মিকৃটিলার 
পশ্চিমে Tie atata ফুট উচ্চ পোপ পাহাড়ের 
শীর্ষে জাপদের ég ধাটি। তারও পশ্চিমে ধীলন 
সার tamna নিয়ে তীব্র, ব্রিটিশ আক্রমণের মুখে 
মরণপণ যুদ্ধে ব্যাপৃত । CAN রয়েছেন তার 
বাহিনী নিয়ে খানিকটা উত্তরে । নিগ্পনবাহিনী 
গুরুত্বপূর্ণ পোপা। ছুর্গরক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে। 
শক্রুসৈম্য বেডাজালের মতো ঘিরে ধরেছে পোঁপাকে | 
২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ শেষরা ব্রি] 

cama —( চঞ্চল হয়ে পায়চারি কচ্ছেন, ক্ষুব্ধ 


কে বলে উঠগেন ) তুমি যাই বলো শাহ নেওয়াজ। | 


সেই ধীলন_! ( ঘনঘন পায়চায়ি করচ্ছেন ) 





ক শাহলেওয়াজ খালের 
Memories of the I. N. Aand its 
Netaji ব্য | 


আুলীবনী--- My 


ধীলন তাঁর কর্তব্যে ক্রুটি দেখিয়েছে 1” লেফটেনেণ্ট 


` হরিরাম যখন কয়েকজন সৈন্য নিয়ে দলভেঙ্গে পালিয়ে 


যোগ দিলে ইংরেজ পক্ষে, তখন কেন ওদের 
গুলি করে হত্যা করলে all কেঁন সে দুর্বলতা 
দেখালে--বলতে পারে৷? শাহ নেওয়াঞ্জ-ধীলন, 


< 


শেহ গল-অনন্য এই ত্রয়ী আমার পরম নির্ভরতার ' 


পাত্র, আজাদহিন্দের শক্তির উৎস স্বরূপ. 


শাহনেওয়াজ-ধীলনের কোন ক্রটি ছিল না 


নেভাজী; আমি আপনার চিঠি নিয়ে রণাজমে 
গিয়েছিলায়। cae ster ইংরেজের বাহ ভেদ করে 
পোপাতে সসৈন্যে এসে পৌছোচ্ছে। ধীলনের CAD 


পোঁপার অদূরে, তারও লক্ষ্য পোপার গ্রতির্রক্ষাকে 
পোপার জাপবাহিনী-1 


আরও WE করে তোলা! 
আমাদের এই সাহায্য লাভ করে দ্বিগুণ উৎসাহে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যতক্ষণ পোপ! পাহাড়ের পাঁচ 
হাজার ফুট শীর্ষে আমাদের gfe অক্ষত থাকবে, 
পারবেন! কিছুতেই পারবেনা ইংরেদ qa 
অভ্যন্তরে প্রবেশ SAS | | | 

'নেতাজ্জী--হুঃ। একবার রণক্ষেত্রের ম্যাপটা 


দাও cali (শাহনেওয়াজ দিলেন, মেতাজী ' 


a 


| 


hag 


is 


৬৪৫ - নেতাজী-স্থভাষ - 


ARAM কচ্ছেন ) শাহনেওয়াজ, তোমার সঙ্গে 
ধীলনের দেখ’ হয়েছিল ? আমার তর্সনা লিপি 
পাঠ করে সে কী বললে 1. 

-শাহনেওয়য়াজ-_ জ্রায়গাটার নাম কাউক পাডাঙ। 
এই. যে ( ম্যাপদেখিয়ে )। আর এই দেখুন, 
ইরাবতী নদীর তীরে লাউগু। এখানেই ধীলন ও 
তার সৈন্যদল চারিদিক থেকে শক্রবেষ্টিত হয়ে 
ahs বিক্ৰমে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। বিন্দুমাত্র রক্ষা 
পাবার আশা নেই, তবুও'ধীলন CAH .সহ যুদ্ধ করতে 
করতে প্রাণ বিসর্জন দেবে, কিছুতেই আত্মসমর্পণ 
করবেনা এই ছিল তার প্রতিশ্রাতি। এমন সময় 
ঘটলো হরিরামের বিশ্বাসঘাতকতা । ধীলন তখন 
অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্রিত করে 
নিদারুণ সঙ্কটে পথকেটে কাউক পাডাঙে চলে 
এলো। ধীলন শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেতাজী, 
আপনার চিঠি পড়ে তার মনোবল আরও বেড়েছে। 

নেতাজী- ইংরেজ সৈন্যের চাপ CB কাউক- 


পাডাঙেও রয়েছে ।, ধীলমের সাহায্যে এক্ষুণি 


/ 


আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। 

শাহনেওয়াজ__তবে জাপ সেনাপতি কিংবা 
সংযোগকারী কোন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে 
পরামর্শ করে তা এখুণি স্থির করুন নেভাজী। 
মিক্টিলায় আমাদের Cie মজুদ আছে। জাপ 
৮. সেনাপতি এখানেই আসছেন রণক্ষেত্রের গুতিমুহুর্তের 
সংবাদ নিয়ে। নেতাজী, ধীলন আপনারই মন্ত্রশিষ্য, 
— নির্ভীক, দৃঢ়-গ্রতিজ্ঞ। 

নেতাজী-_-এই তো তোমাদের কাছে আমার 


একমাত্র দাবি, শাহনেওয়াজ । মান্দালয়ের পতন 
হয়েছে। পরাজয় বোধ হয় অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠলো। 
উত্তর qe পতন atan) বিধিপিপি পূর্ণ হবেই | 
তবু তোমাকে বলছি, আমাদের জয় হোক কিন্থা 
পরাজয় হোক, শেষপর্যন্ত মামাদের অভীগ্দিত ফল 
লাভ আমরা করবে!। হয় তো তখন আমরা কেউ 
থাকবো না। তাতে কী! ব্রিটিশ সাস্রাজ্যবাদ ধরা- 
পৃষ্ঠ থেকে এই মহাযুদ্ধ শেষে লোপ পাবে, ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবেই ! এই তো! আমাদের: মরণেও পরম 
সাম্বনা হয়ে থাকবে । এতবড়ো MAAN 
পরাঙ্জয়ের গৌরবময় কাহিনী আর কোথাও কি 
পাওয়া যাবে ! | 
শাহনেওয়াল--হয় স্বাধীনতা, ময় মৃত্যু - 
আপনার এই অমোঘ মন্ত্রই আমাদের পথের 
দিশারী ৷ 4 3 o 
নেতাজী_-আমার মর্ম বিদীর্ণ হয়ে ' যায় 
শাহনেওয়াজ, যখন কোন বেইমান নরাধম রণক্ষেত্রে 
আমদের ছেড়ে AI যোগ দেয় ইংরেজ পক্ষে । তাই ' 
ধীলনকে wena করে চিঠি লি খছিলাম। ধাঁলন 
নিশ্চয় সে কথা বুঝেছে | 
[ বেগে প্রবেশ করালন জাপসংযোগকারা 
সামরিক অফিসার মেজর তাঁকালি | 
তাকাদি-_ ইয়োর . এক্‌সেলেম্সি, সর্বনাশ ' 
সমুপস্থিত। yama ইংরেজ রণনায়ক সিমসন ট্যাঙের 
তার সাজোয়। বাহিনী নিয়ে পোপার রখক্ষেব্রকে 
এড়িয়ে টাউদা দখল করেছে। . ক্রুত অগ্রসর 
হচ্ছে মিকৃটিলার দিকে । টাউদ! মিক্টিলার উত্তর 


জয়শী, WW ১৩৮১ 


পশ্চিমে মাত্র চব্বিশ, মাইল দূরে। (নেতাঙ্গীও 
শাহনেওয়াজ ম্যাপ দেখচ্ছেন )-টাউদা আর 
মিকৃটিলার মধ্যে গ্রতিরোধকারী আমাদের কোন 
Cae দল নেই। উত্তর পশ্চিম দিয়ে শক্র' বাড়াশি 
অভিষাম চালাবার মতলব করেছে। 
আমরা ট্র্যাটেজিতেও হেরে গেলাম। ইয়োর 
এক্‌সেলেন্সি এক্ষুণি আপনাকে মিক্‌টিপ! ছেড়ে দক্ষিণে 


৩৪৬ 


পিনমেনার দিকে যেতে wa কারণ মিকৃটিলার 


পতন হতে ছ' সাত ঘণ্টার বেশি দেরি হবে ali 
আমাদের লেনাপতির এই নির্দেশ | 
- নেতাজী--( শান্ত সুরে) মেজর 
পোপার কোন সংবাদ পেয়েছেন। 

ভাকাসি--আমাদের একমাত্র আশা পশ্চিমের 
পোপা ef) যদি ওই তুপ” রক্ষা পায় আমাদের 
ভবে আশা করবার কিছু থাকবে fey, ওখানে 
এখন কী হচ্ছে তার খবরও অনেকক্ষণ পাইনি | 
অদূরে পোপাকে ঘিরে হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে এটুকু 
শুধু জানি। o 

শাহ নেওয়ারঞ্জ__আর কাউক পাডাঙ!--শুনেছেন 
কিছু? ওধানে এখনও ধীলন যুদ্ধ কচ্ছে, নাকি 
সসৈম্তে' নিহত হয়েছে ? 

ভাকাসি--না মিঃ শাহনেওয়াজ | মিঃ ধীলন 
অতুলনীয় যোদ্ধা। ইংরেজ ওর নাগাল কথনও 
পাবে না ।-_তবে এইটুকু শুনেছি স্র্যাটেজির খাতিরে 
এখন মিঃ ধীলন পোপাতে এসেছেন। এদিকে 
মিঃ শেহগল ও তার বাহিনী, অপর দিকে সসৈশ্তে 
' মিঃ ধীলন। মাঝখানে জাপবাহিনী |-_সর্বশত্তি 


শুধু যুদ্ধে নয়. 


তাকাসি 


আমাদের সংহত হয়েছে পোপাতে ৷ উত্তর ব্রহ্ম এই 


আমাদের শেষ যুদ্ধ। এই আমাদের শেষ আশা | 


[ দ্রুত প্রবেশ করলেন লেফটেনেণ্ট সর্দার. 
দাড়ি-গৌফ-চুল সব 


সিং। সর্দারের 
কামানো। চারিদিকে কামান-বন্দুকের 
গর্জন, ফৌগী বিমান ঘুরছে মাথার উপর। 
শত্রুপক্ষের তৎপরতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ।_- 
হঠাৎ শেষ রাত্রির জ্যোতস্নালোকের বক্ষ 
চিরে পশ্চিম আকাশে অগ্নিশিখ। বলসে 
Bien! প্রচণ্ড বোম! afew হচ্ছে বৃষ্টির 
ধারার মতো উচ্চ শীর্ষে পোপা দুর্গের 
উপর। সবার দৃষ্টি নিবন্ধ পশ্চিম 
আকাশে 1 সর্দার সিং পোপ রণক্ষেত্র 
হতে বিপর্যয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছেন 
নেতাজীর কাছে --হঠাৎ নেতাঞ্জীর চোখ 
পড়লো সর্দারের উপর -] 
AS —( এই চরম বিপদে নেতাজী এতটুকু 
Cad হারাননি ) আরে { তুম্‌ কোন Bla? ( সর্দার 
মাথায় গালে হাত বুলাতে লাগলেন ) | 


শাহনেওয়াজ --নেতাক্জী, এই তো আমাদের 


_লেফটেনেন্ট সর্দার সিং। গান্ধি ব্রিগেডের অসামাস্ত 


AA I 

নেতাজী_ ও! তুমি cad” সর্দার, আমার 
কলকাতার প্রতিবেশী !- সর্দার, ও কিসের আলো 
স্থলে উঠলে! ? | 


সর্দার--পশ্চিম আকাশে ূর্যাত্তের আলে। 


নেতাজী । পোপার পতন আসঙ্স1--ধালনজীর 


esa নেতাজী-স্তাব 


আদেশে রণক্ষেত্র হতে আমি হুঃলংবাদ বয়ে এনেছি | 

নেতাজী-- না সর্দার, দুঃসংবাদ নয়। আজাদ 
হিন্দ অভিধানে ‘দুঃসংবাদ’ বলে কোন শব্দ নেই | 

( একটু ভাবলেন ) সর্দার ! 

সর্দার- বলুন নেতাজী |. 

নেতাঙ্গী--তু’তুবার ভুমি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছো । একবার রেঙ্গুনে হাসি মুখে সর্বন্থের 
বিনিময়ে ফুলের মালা কিনেছিলে,আর একবার 
রাত্রির গভীরে ইংরেজ অধিকৃত atrag পাহাড়ের 
শিখরে বিধ্বস্ত ফু্গিচ্ড-এর পাশে অভিনব চিতা 
সাজিয়ে রেখেছিলে। 

. শাহনেওয়াজ--আংরেশ পাহাড়ের ঘটন! আপনি 
জানলেন কী করে নেতাজী ? আপনি তো তখন 
CAR, রণক্ষেত্র থেকে অনেক TA! স্থানীয় 
ঠ্্যাটেজির একটি ছোট ঘটনা মাত্র। মেজর 
জেনারেল কিয়ানী ওই ছোট্ট ঘটনার সাহায্যে পরম 
কৌশলে রক্ষা করেছিলেন আমাদের কয়েকজন 
বিশ্বস্ত জওয়ানের জীবন ও জান। সর্দার ওই ঘটনার 
অকুতোভয় নায়ক | 

. মেতাল্ৰী--আমি সব জানি। আমি জানি, 
কেমন করে সর্দার ওই চিতায় আগুন ম্বালাতে পিয়ে 
ধালসা শিখ ধর্মমতের বাইরের চিহ্নগুলি পর্যন্ত 
অনায়াসে বিসর্জন দিয়েছিল বৌদ্ধ ফুজি awaa 


ggi তারপর ইংরেজের হাতে বন্দী হয়ে কী 
নিগ্রহই ন! সয়েছে। প্রাণ বিসর্জন তে! এই খালসা 
বীরের কাছে তুচ্ছ ! 


সর্দার --বলুন নেতাজী, আমাকে কী করতে হবে। 


মেতাজী--তুমি বলছিলে, পশ্চিম আকাশে 
দূর্যান্তের আভা । হে মহাবীর। পারবে না তুমি 
ওই অস্তায়মান সূর্যের গতি পথ ঘুরিয়ে দিয়ে আবার 
পূর্বের উদয়াচলকে রাঙিয়ে তুলতে 7 
সর্দার__ (সেলুট দিয়ে) পারবে! নেতাজী! at 
পারি যদি, তবে নুর্যান্তের পশ্চিম সাগরে ডুবে প্রাণ 
বিসর্জন দেবো! | মেজর জেনারেল! অনুমতি দিন, 
দিকৃটিলায় অপেক্ষমান কিছু মরণগয়ী জওয়ান সঙ্গে 
নিয়ে পোপাঁয় ফিরে যাই | . 
নেতাজী-__তার আপে আমি আদেশ দিচ্ছি।_ 
সর্দার ! জীপট। নিয়ে এসো । সারথী হবে তুমি। 
'শাহনেওয়ার্দ_( অবাক হয়ে) লে' কী! 
নেতাজী, এই গভীর রাত্রে কোথায় যাবেন? 
নেতাজী--পোপার রণক্ষেত্রে। \ 
'তাকাস-_না, না, ইয়োর একসেলেন্সি ৷ 
পোপায় চলেছে মৃত্যুর Begi তার উপর, 
আপনি যাবেন কোন পথে? সবই যে শক্রনৈন্কের 
দখলে। 7 
নেতাজী-_পথরেখ। আমার সন্মুখে আপনা 
হতে CHA উঠবে, মিঃ তাকালি। ইংরেজের বোমায় 
feral কামানের গুলিতে আমি মরবো at 
তাকাপি_আমি ভাবছি ইয়োর agafa, 
আমাদের'সেনাপতি রাজি হবেন a আপনার এই 
বিপদের ঝুঁকি faro i 
নেতাজী-_(দৃঢন্বরে ) মিঃ wisi, আপনি 
অধিকারের সীমা লঙ্ঘন কচ্ছেন। ভুলে যাবেন না, 
আমাদের চুক্তিপজের কথা। আপনার কর্তব্য শুধু 
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আপনাদের সেনাপতিকে সংবাদট! পৌছিয়ে দেওয়া | 
আপনি এখুনি জাপ শিবিরে ফিরে ala | 

তাকাসি--যাচ্ছি ইয়োর' একসেলেছ্সি। 
( তাকাপির প্রস্থান ) 

নেতাভী-_সর্দার তুমি শুধু বীর যোদ্ধা নও, 
তুমি কুশলী মোটর চালক। ate, আর দেরি 
কোরোন! | 

সর্দার_-(আম্তা আম্তা করে) লেকিন 
নেতাজী, আপনি ওখানে যাবেন কেন? বাবে! 
আমি, গ্রয়োজন হলে যাবেন প্রধান সেনাপতি 
শাহনেওয়াজ VR | | 

নেতাজী-_সর্দার ! একী ! তুমি না পরম শৃঙ্খলা 
পরায়ণ লেফটেনেণ্ট ! তোমার মুখে প্রশ্ন, তুমি যুক্তি 
দেখাচ্ছে! ? 

aaga মাপ করুন নেতাজী। আমি 
ঘাচ্ছি। ( শাহনেওয়াজকে ) যাবে স্তার ? | 

শাহনেওয়াজ--( দৃঢ়স্বরে ) না, দাড়াও সর্দার | 
নেতাজী পোপাতে আপনার কিছুতেই যাওয়া হতে 
পারে না? | 

নেতাজী__( রেগে গিয়ে ) কী শাহনেওয়াজ | 
তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছে! ? জানো, আমি 
সুভাষ বোস-__ আজাদ ছিন্দের সর্বাধিনায়ক; gah 
কম্যাপ্ডার। na ক 

শাহনেওয়াজ__ (তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে) আর 
আমি মেজর জেনারেল শাহনেওয়াজ খান, উত্তর 
ব্রহ্মরণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের . প্রধান 
সৈম্যাধ্যক্ষ | , প্রয়োজনবোধে আমি ty 
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"পেয়েছি শাহনেওয়াজ । 


কম্যাগ্তারকেও নির্দেশ দিতে পারি । কারণ এই 
র্ণক্ষেত্রে তিনি আমার চার্জে 1 

নেতাজী__( একটু ভাবলেন, তারপর নরম 
সুরে )-শাহনেওয়াম, ধীলনকে আমার কিছু 
বলবার আছে। আমি যাবো আর আসবো | 
আমাকে তুমি বাধা দিও a | 

শাহনেওয়াজ--বেশতো, আপনার যা বলার 
চিঠিতে লিখে দিন: আমি এক্ষুণ তা পাঠিয়ে দিচ্ছি 
সর্দার fal 

সর্দার--ইয়েস্‌ Da! (এাটেনশন ও স্কেল্যাট) 

॥ নেতাজী-_( অস্ুনয়ের সুরে) আমি agate 
কচ্ছি, প্রার্থনা জানাচ্ছি প্রধান সেনাপতির কাছে। 
আমাকে যেতে দাও শাহনেওয়াজ । ধীলন 
সেহগলের পাশে দাড়িয়ে আমার কি মরবাব 
অধিকার নেই! | 

শাহ--ন! . নেতাজী, সে অধিকার সর্বাগ্রে 
আমার! আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। নইলে 
এই পরাজয়ের সঙ্গে. সঙ্গে আমাদের সব ফুরিয়ে: 
যাবে। থাকবে শুধু yy সমাধিক্ষেত্র সমগ্র পূর্ব 
এশিয়া জুড়ে । নেতাজী ! আপনি aig জানেন। 
আপনি বেঁচে থাকলে আবার গড়ে উঠবে মুক্তি- 


' ব্রতী সৈম্তদল । চলবে বুদ্ধ, যতদিন না ব্রিটিশরাজ 


ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। 

asa আমি বিধাতার আদেশ শুনতে 
যা আমি সাধন করতে 
পারলাম না জীবিত কালে, তাই সাধিত হবে 
মৃত্যুর fazaa দিয়ে।-সেনাপত্তি আমাদের 


৬৪৯ ` নেঙাজী-মুতাঁষি 


' যতো taa ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়, 


/তাদের একত্রিত হতে আহ্বান.. প্রেরণ Seat 
fraag. 
মেজর জেনারেল 'শাহনেওয়ান্স রণক্ষেত্রের HYN |: 
' সমগ্র ‘জগৎ অবাক fwa তাকিয়ে দেখুক = 


আসুক তাদের ' নিয়ে আমার 


কেমন “করে আদর্শের জন্যে হাজার হাজার 


“meta সৈনিক, Sraa “নেতাজীকে? সুখে রেখে 


মরতে পারে। মৃত্যুমহোৎসবের এই ses কাহিনী 
বাতাস বয়ে নিয়ে, 'যাক ভারতবর্ষের আকাশে । 


' যুদ্ধ শেষে একদিন ইংরেজ স্থষ্ট লৌহ যবনিকা:সরে 


যাবে, জানবে আমার স্বদেশবাসী এই 'জীবন দিয়ে 


গড়া--ইতিকথ! ৷ ৩৮ কোঁটি ভারতবাসী আবার - 


'সমন্থয়ে বলে উঠবে আংরেজ ভারত CRG? 


''আমার্ণের লক্ষ লক্ষ স্ওয়ান- সমুদ্রপথে BANNA 


আকাশ, পথে আজও যার! ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের 
,গোলাদি কচ্ছে-_ভার। al হবে তোমাদের ত্যাগ ও 
কষ্ছুলাধনার' কাহিনী শুনে, বিদ্রোহ কররে ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে; ব্রটিশরাজের' মেরুদণ্ড ভেঙে AT 

শাহ-_নৈতাদী, তবু আমি-বার বার. নিষেধ 


কচ্ছি--আমাঁর জীবনের “বদি 'কোন গৌরব: 'থাকে 
. তবুও 'আমি আমার 'গুরুর 


“সে তো 'আপনারই 'দান'। 
অবাধ্য হচ্ছি, আমাকে: মার্জনা "করুন ' নেতাজী 
‘আপুনি গোপা. ARRAL | 

C দেতাজী-_শাহনেওয়া্, এ'মহান সুযোগ থেকে 
আমাকে বঞ্চিত রবে? বঞ্চিত হবে তোমরা 


কর্মযজ্ঞ পূরণা্তি zaam ড ডাক পড়েছে: TA ' 


উন, i a i e চর 


- আমাদে iG করিয়ে দেবে । 


মধ্যদিয়ে আমর! হবো মৃত্যুঞ্জয়ী | 
আজাদ হিন্দের ‘দিল্লী চলে!” সংকল্প | শৃঙ্খলিত - 


e> 


y 

' শীহ--( অত্যন্তবিচলিত') aR 'বলে--আমরা, 
বিশেষ করে ধীলন, শেহগল ও আমি'নেতাজীর 
RE! .ন্তোজীর ভাবমুত্তির সম্প্রসারণ এই 
্রয়ী। এর সত্যতা প্রমাণ করবার সুযোগ করে 


“feral, এই নিদারুণ সঙ্কটকালে 1 বাহাদুরী 


জাহির করতে কিংবা ভয় দেখিয়ে শাসন করতে, 
ব্রিটিশ সরকার জীবিত বা সত, আমাদের নিয়ে যাবে 
স্বদেশভূমিতে | যদি বেঁচে থাকি, ওরা কোর্ট- 
মালে: বিচীর-করে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে 
হয়তে। তার aa- 
ভূমি ‘হবে হিন্দস্থানৈর প্রাণকেন্দ্র: দিল্লী। মৃত্যুর 
| সার্থক হবে 


হিনদুস্থান অপৌণে 'মুক্ত হবে লংস্করে দৃঢ় আমাদের 
'ব্বদেশবাসীদের -প্রচেষ্টায়'।--নেতাদী, | আপনার 


অমুল্য -জীবন আমার কাছে এই মুহুর্তে গচ্ছিত 


সম্পদ ৷--আমি অনুরোধ কচ্ছি এই আমার শেষে 
অনুরোধ--আপনি কাল প্রত্যুষে CH করে হোক. 
'দক্ষিপে .পিন্মেনা AGE ধরে ,চলে: যান দেকলে, 


৷ ইরেজের নাগালের বাইরে। 


নেতান্ী_তোমর! ব্রণ করবে বীরের মৃত্যু, আর 
আমি যাবে! জীবনের ভয়ে হরির তা হয়না 
শাহনেওয়াজ । | 
শাহ (একটু ভেবে) বেশ, তবে ভাই হোক! 
আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই বাবেন। সর্দার, 
চলো, গাড়ী, নিয়ে আসি। (fama প্রস্থান 
নেতাজী বসলেন, ছোট্র -র্যাগ থেকে গীতা 


i 


১৬২ ০ 


adh, ফান্তুন ১৬৮১ | , 
বর fee ধার পাঠে দন দিলেন। 


পাঠ শেষে) ' 
নেতাজী _ শাহনেওয়াজ, সমর-বিজ্ঞানে ajari 


bto 


mee aatis তুমি. তাই আমাকে - নিষেধ 
কোচ্ছো, আমি ofa: সর্বোপরি : প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তর তোমাদের নেতাজী | কিন্তু আমাকে হাত, ' 


ধরে দিয়ে চলেছেন বিশ্বনিয়স্তা পরমেশ্বর । তীর 
নির্দেশ “বুদ্ধিযুক্তো জহাঁতীহ উভে TAS- we 
তন্মাৎ যোগায় GAR NFÍ কৌশলম: 1” 
ইচ্ছু।পূর্ণহোক। T s] 
| ' (ক্রুতবেগে শাহনেওয়াজের প্রবেশ) 
শাহ-- মুস্কিল হোলো নেতাজী । গাড়ীটা 
বিকল হয়ে আছে। সর্দার তা মেরামত করতে লেগে 
CATS 
সময় লাগবে স্তর, এ গাড়ীকে চালু করতে । আপনি 
নেতাজীকে খবর দিন৷” তাই ছুটে এলাম। (ঘড়ি দেখে) 


এখন রাত ছটা । সর্দারু যা বললে তাতে মনে হয়: 


. কাল ভোরের আগে আমর! রওনা হতে পাচ্ছি নে। 
নেতাজী-_ বিধাতার ইচ্ছা। = আমি কী 
করতে পারি ।- 
| শাহ, মেজর রাওয়াতের সঙ্গে দেখা 


হোলো | Stew নাকি জরুরি কি একট! বড়ে! ম্যাটার 


টাইপ করতে দিয়েছেন উনি খুব বাস্ত হয়ে টাইপ 
কচ্ছেন। বললেন, দেরি হবে ম্যাটারটা টাইপ 
করতে। SANI- আপনি নটি করবেন i—ae 
কট বাধা | 

: "নেতাজী --( রি লে) সবই রাওয়াতের 


. উংরেজ 
বলকজ। পরীক্ষা করে আমাকে: বললে 


\ 


চালাকি লয় জো? ant আমার এই ajibe 


জুটে মহোদয়।-_যাক্‌, কাল সকালেই, তাহলে 
রওনা হবে! | ' 

" সূত্ৰধর-_ হ্যা, ওটা মেজর PER চালাকি। 
কিছুতেই ওর! নেতাজীকে পোপায় যেতে দেননি। 
নেতাজী যাত্রা করলেন পিন্মেনা হয়ে রেঙ্গুন সড়ক 


ধরে দক্ষিণে । : ও পথটাও বিপদসন্কুল তবে তখনও 


ইংরেজের দখলে ঘায়নি। নেতাজীর জীপের সারধী 
সর্দার fae, সাধী শাহনেওয়াজ, রাজু ও তাকাণি। 
দু'দিন অপেক্ষা ‘করতে 'হোলো পিন্মেনায়। 


l গভীর পরামর্শ ' চললো পোপা রক্ষার OD 


নৃতন কৌশল উদ্ভাবনের । পোপা সেক্টরে 
বাঠিনীর চাপ তখনও. 
গোপন নির্দেশ নিয়ে শাহনেওয়াজ সর্দার সিং 
ও ভাকাপিকে নিয়ে 'ফিরে এলেন রণক্ষেত্র 
যা মিক্‌টলাকে ঘিরে তখন প্রশস্ততর । 'নৃত্ধন করে 


tag সাজিয়ে aa করে চারিদিক দিয়ে 


ঝাপিয়ে পড়বে সম্মিলিত: 'আজাদ হিন্দ ও জাপ- 
বাহিনী। 
হিন্দ ফৌজের | ‘এই ছিল দ্বিতীয় ও শেষ অভিযানে 
উত্তর SH রণক্ষেত্র । , সাফল্যের আশায় . বুক 
বাধলো৷ আজাদ হিন্দ | 
নির্ধারণে ও পর্যবেক্ষণে ইরাবতী .নদীর তীরে এক 
অজ্ঞাত স্থানে রয়েছেন। মেঞ্জর শেহ A পোপা- 
হর্গে। ' পোপা শেকুটরে অপেক্ষমান ( faré ) 


পেয়েছেন ক্যাপ্টেন rata | 


অব্যাহত । 


রণক্ষেত্রে মেজর ধীলন অধিনায়ক আজাদ | 


মেজর ধীলন, যুদ্ধের গতি. 


' আজাদছিন্দ ফৌজীদের শিবিরের সাময়িকভাবে ভার a 
Cam) 


A 


BSS FISTS! শু স্রুন্ভাম্বজ্ত্ 


প্রবন্ধ 
মাঘ সংখ্যার পর 


ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


রাষ্্রনৈতিক এক্য 

একটি প্রচারমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বল! হয় 
বৃটিশ আগমনের পরই ভারতে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক 
সংহতি ঘটেছিল কিন্ত ইতিহাসগতভাবে তা অসত্য | 
yetsa টোকিয়ো ভাষণের মধ্যে এর উত্তর 
রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, “Atal সন্তানে বা 
অজ্ঞানে বৃটিশ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের 
মনের ধারণা! বৃটিশ অতি সহজেই ভারতবর্ব জয় 
করেছিল এবং তাদের বিজয়ের পরই ভারতবর্ষ সর্ব- 
প্রথম রাষ্্রনৈতিক সংহতি লাভ করে। এই ছুই 
ধারণাই সম্পুর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। eens: 
একথা সত্য নয় যে বৃটিশ সহজে ভারতবর্ষ অধিকারে 
এনেছিল। ভারতবর্ষকে অধীনে আনতে তাদের 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ ' পর্যন্ত প্রায় একশত ' বৎসর 
সময় লেগেছিল। 
ভারতবর্ষে রাট্রনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 


+ এ ভাবনা সম্পূর্ণ তুল । প্রকৃত তথ্য হ'ল, ভারতবর্ষ 
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হয়েছিল | 


প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের 
রাজত্বকালে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিকভাবে sng 
বাস্তবিক পক্ষে মহান অশোকের সময়ের 
FIFI ১-৫ 


দ্বিতীয়তঃ বুটিশের দ্বারাই 


ভারতবর্ষ বর্তমানের ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল | 
"অশোকের পরে ভারতবর্ষ তার জাতীয় জীবনের 
অনেক উথান-পতনের মধ্য' দিয়ে চলে এসেছে। 
অবনতির. যুগের পর এসেছে উন্নতি ও. জাতীয় 
আলোড়নের যুগ 1-**অশোকের হাজার বৎসর পর 
গুপ্ত agba আমলে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির 
শীর্ষে আরোহণ করেছিল । আরও নয়শত বৎসর 
পরে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ, 
পুনরায় এক গৌরবময় যুগে উপনীত হয়. সেজন্ত 
বৃটিশ শাসনাধীনেই আমরা রাষ্ট্রনৈতিক একা লাভ 
করেছি_-বৃটিশের এই, ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত তা 
মনে রাখা বাঞ্ছনীয় |’ 

অশোকের সিংহাসন লাভ ২৭৩ খ্রীঃ পুবাব্দের 
ঘটনা । সেই যুগে তার রাষ্ট্র গ্রশাসনও এক উন্নত 
সাংগঠনিক PASIA পরিচয় রেখেছে। সুভাষচন্দ্র 
বলেছেন, “মৌর্য সমাটদের শাসনকালে সরকারী 
প্রশাসন এক উচ্চপর্যায়ের দক্ষতায় পৌছেছিল। 
সামরিক সংগঠন ছিল সে'বুগের পক্ষে ক্রুটিহীন। 
সরকারী aag ten ভিন্ন মন্ত্রীদের অধীনে 
কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত ছিল । বৰ্তমান পাটন। 


৬৫২ : জয়ী, GA ১৩৮১ 
সহরের নিকটবর্তী রাজধানী পাটলী পুত্রের পৌর- 
গ্রশাসনও fèn- eaé । সংক্ষেপে বলভে গেলে, 
সমস্ত দেশ সর্বপ্রথম একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক 
সংগঠনের মাধ্যমে রা্রুনৈতিক ay লাভ করেছিল।' 
(I. 5. পৃঃ ৭)। এই যুগে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 
ঘটে। ভারত-ইতিহাসে এযুগকে স্বর্ণযুগ PA 
অভিহিত করা হয়। সমুদ্রগপ্ত সিংহাসন আরোহণ 
করেন ৩৩* খ্রীঃ । ভার সময়ে ভারতে কেবল যে 
agafes aay সাধিত হয়েছিল তাই নয়, 
শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিও ঘটেছিল 
(al, 5. পৃঃ ৮): কিছুকাল অবনতির সম্মুখীন 
হ'য়ে ভারতবর্ষ হ্্ষবর্ধনের সময়ে (৬৪০ খৃষ্টাব্দে ) 
আবার রাষরনৈতিক ভাবে সংহত হয়। 

অতীত ভারতের এই রাষ্্রগুলির একটি লক্ষ্যণীয় 
বৈশিঃঃ ছিল ; তারা বিপুল সামরিক ও প্রশাসনিক 
ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্বেও ভারতের alta- 
ভিত্তিক স্বাধীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ 
করেনি । বস্তুতঃ আর্ধ-সভ্যত্তার বহুপূব থেকে 
মুসলমান রাজত্বের সময় পর্যন্তও গ্রামীণজীবনের 
“স্বাধীন সত্বা অব্যাহত ছিল। সুভাষচন্প বলেছেন, 
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন সত্বেও জনসাধারণ 
সব সময়েই বহল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা! ভোগ 


করেছেন’ (I, S. পৃঃ ১১১)। এীতিহাপিক রাধা কুমুদ, 


qafa Sta Hindu - Civilization পুস্তকে 
লিখেছেন, '-**লেই গ্রামগুলি শ্বয়ংশাসিত রিপাব'লক 
হিসাবে শ্ৰীকৃত ছিল। গ্রাম'ণ সংস্কৃতি সংরক্ষণের 
অস্ত 'এই সব wate seater একটি পূর্ণ প্রশাসন 





‘পদ্ধতির প্রবাহে ছেদ পড়েনি। 


ৰ 


কাঠামে! বিদ্যমান : ছিল i উচ্চতম প্রশাসনে at 


কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনে, এর পরিবর্তন ঘটত 
না?” (পৃঃ €৫৯)। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রতত্্রগুলির 


. সার্ধিক. ক্ষমতা প্রসারের শ্বৈরী-প্রবণতার বাতাবরণে 


অতীত ভারতের অনুরূপ সামাজিক কাঠামোর ভাবনা 
কষ্টসাধ্য! 
সআট (জঃ 1. S, পৃঃ.৯ )i সহরে পৌর-প্রশাসন, 
গ্রামীণ সমাজে "জনপদ ও পঞ্চায়েত পরিচালন- 
ব্যবস্থা ছিল TABS | ate কোন প্রজার 


শাসকরূপে নয়, হুষ্টের শাসকরূপে প্রতিভাত ছিলেন 
(aH, P. পৃঃ ৩৫২)। রাজার ইচ্ছা, অনিচ্ছা! 


Ven কিছু নাই, প্রজার ইচ্ছাই হ’ল তীর ইচ্ছা... 
ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারগণ রাজার, আদর্শ এইভাবেই 
নির্দেশ করেছেন' (দ্রঃ H, P.: পুঃ ৩৫৩)। শান্তর 


| Haire ত্যাগের আদর্শামুযায়ী চলতে উদ দ্ধ করেছে, 


বলেছে রাজার জীবন হবে ত্যাগের জীবন, গজা- 
পালনই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। 
-*ত্যাগীরাজা হর্যবর্ধনের grat পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পৌর- 
জনপদে আলোচিত হ'ত (g: H. P. পৃঃ ২৫৫) 
এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে ও সমাজে গণতাস্ত্রিক জীবন 


FSA 
পরিকল্পিত প্রজাতাস্ত্রক রাষ্ট্রে এই সামাজিক 


শাসকরা ছিলেন বাস্তবিক গঠনতাস্ত্িক . 


গণতাপ্বিক অধিকার স্বাধীনভার, wy নাম। তিনি Q 


জনগণের হাতে সব ক্ষমতার বন্যাদ aval করতে 
চেয়েছেন। - | 
নুতন রাজা পেতেন fafs. রাল্লারই ব্যক্তিগত 


A 


SMAA যখন তার রাক্যস্থাপন করেন | 


৬৫৩ ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র 


সম্পদ, প্রজার সম্পদ নয় (a H. P. পৃঃ ৩৪৪ )। 
এইরূপে অতীতভাঁরতের রাষ্ট্তন্ত্রগুলি- ভারতের 
প্রবহমান সমাজ সংগঠন ও সমাজের সম্পদের 
স্বাধীনতার এবং পৌর জনপদের গণতান্ত্রিক 


অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব রক্ষার মাধামে 
রাষ্ট্রসংহতিতে জনগণের এঁচ্ছিক অবদান আকর্ষণ 
ক'রে, এক দীর্ঘস্থায়ী প্রশাসন পরিকল্পনায় বিশিষ্ট 


সাংগঠনিক ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে | 

রাজতন্ত্রের ইতিহাস সুরু খৃঃ পুঃ ৩২২ অবে 
এই সময়ে 
এবং তার বছ পুর্ব থেকে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটছিল-_অনেক রিপাবলিক 
রাষ্ট্রের মাধ্যমে । সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, ‘এই কালে 
এবং.তার পরেও ভারতবর্ষে 'অনেক রিপাবলিক বা 


প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য ছিল | maa, pas, লিচ্ছবি 
এবং, অন্যান্য উপঙ্গাতিগণের ,প্রজাতান্তিক সংবিধান 


fam (1. 5 পৃঃ ৭)1. অন্যত্র বলেছেন, ‘ভারতের 
অতীত festa অসংখ্য গণতার্িক প্রতিষ্ঠানের 
পরিচত্ধ মেলে ।* A কে. পি. জয়সওয়াল, তার 
‘হিন্দু পলিটি’ নামক বিস্ময়কর পুস্তকে এই বিষয়ে 
বিশদ আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন ভারতের 
একাশিটী প্রজাতন্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন 
[ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সভায় সভাপতির ভাষণ-পুনা 
৩,৫ ২৮ দ্রঃ পৃঃ ৩২ Selected speeches-Govt 
Pub]! এই যুগে ‘সভা’ ও ‘সমিতি’ নামে ছুটি 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এক উন্নত সমাজ-বাবস্থ।র 
পরিচয় বহুন করে।' “সভা ছিল নির্বাচিত 


[J 


প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান ata ‘সমিতি’ হ’ল সমগ্র 
সমান্দের প্রতিষ্ঠান । যুদ্ধ, জাতীয় বিপর্যয়, এমন 


fe রাজ-অভিষেকের সময়েও এই সমিতির বৈঠক 


বসত। খৃঃ পূঃ ৬০০ পৰ্যন্ত সমিতির অস্তিত্বের 
পরিচয় পাওয়া ষায়া রিপাবলিক wie অভিহিত 
PSA নামে । সমস্ত বর্ণের লোকই এর সদস্য 
থাকতেন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসন .ও বিচার-ব্যবস্থ। 
গণসভায় অনুষ্ঠিত হ'ত। Aeae এইরূপ 


রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। এই রাষ্ট্রুলিতে 
প্রতিনিধিমূলক.' গণসংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিধান 
পরিচালিত হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ লিচ্ছবী ' 


প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীতে সংসদে, প্রতিনিধি 
সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজারের মত (৭৭০৭ )' 
(aH. P. পৃঃ qo) ব্যালট ভোট এবং 
অধিক সংখ্যকের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথা প্রচলিত 
ছিল ( দ্রঃ HP. পৃঃ ৯৫)) প্রতিটি সংসার ছিল 
সজ্ঘযা্র-সংগঠনের ভিত্তি এবং প্রতিটি মানুষ ছিল 
সমান অধিকারের অধিকারী (দ্রঃ HP? পৃঃ se) 
সম্বঞ্চলিতে নাগরিক শৈশ্যবাহিনীর (Peoples’ 
Army) নৈতিকমান ছিল অনেক উন্নত (দ্রঃ H.P, 
পৃঃ ১৭*)। সুভাষচন্দ্র যে সমস্ত রিপাবলিকের 


নাম উল্লেখ করেছেন সেগুপি হান্ধার বৎসর বা তার 


বেশী সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল! এই স্ব সভাগুলি 
অনেকসময় একত্রিত হ'য়ে সম্বসংহতি গড়ে তুলেছে। 
এদের আধিক ব্যবস্থাও, ছিল শক্তিশালী । এই 
বিপুল ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনগুলির পরীক্ষা 
নিরীক্ষার সব কথ! ইতিহাসের জানা নাই এবং সে 


৬৫৪ জয়শ্রী, FIBA ১৩৮১ 


সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে রাষ্টিক ইচ্ছার গীড়ীাদায়ক 
অভাব লক্ষিত হচ্ছে । যাই হ’ক এরূপ শক্তিশালী 
গণতান্ত্রিক সংগঠনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল। gelmen রাষ্ট্রনংহতির ভাবনায় 
অতীত ভারতের aigas সাংগঠনিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। 

আমর! দেখলাম বৃটিশরাজের উদ্বেশ্থামূলক প্রচার 
ভারতের রাষ্ট্রসংহতি বৃটিশের অবদান--একথ! 
কত যুক্তিহীন। দ্বান্বিক জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও 
বুটিশের অনুরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক | 
একটি উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র বিজিত atra ইতিহাসের 
বিকৃত আলোচনা তুলবে সেট! ধ'রে নেওয়া যায়। 
কিন্তু তথাকথিত উপনিবেশবাদ-বিরোধীরা ছান্দিক 
জড়বাদের নামে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে 
পনিবেশিক সিদ্ধান্তে আসার উদ্দেশ্টমূলক প্রচেষ্টা 
ক'রবে--সেটাই তাজ্জব ব্যাপার । এই উন্নালিক 
মতের অন্ুগামীরা ভারতের অতীত Afega 
প্রতি aagi ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ .ক'রে 
ভারতবর্ষকে রাষ্টদর্শনেও খাঁটো ক'রে দেখাবার 
প্রচেষ্টা করেন এবং এর অন্ুশীগনের মধ্যে W- 
জাতিতত্বের অবতারণা! করে ভারতের জাতীয়তার 
বিরুদ্ধে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শন দাড় করান। এ 
সম্পর্কে এই প্রবন্ধের অন্তত্র সংক্ষেপে কিছু 
আলে!চিত হবেঃ যাই হ’ক আমরা দেখেছি 
ভারতবর্ষে শক্তিশালী গ্রজাতান্থিক ‘সত্ব’ ও Ag- 
সংহতির অবস্থান ছিল? খৃঃ পুঃ প্রায় ছু'হাজার 
বৎসর পূর্বে যার উৎপত্তির পরিচয় মেলে এবং এদের 


© 


অন্ততঃ কয়েকটি হাজার থেকে তেরশ বৎসর কাল 
বেঁচে ছিল। এই সঙ্বচলির আশ্চর্যজনক eat- 
তান্ত্রিক সংগঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পরবর্তা- 
কালের রাজতন্বগুসিও শিক্ষাগ্রহণ করেছে। তাই 
তদানীন্তন কালের বিশ্বে অদ্বিতীয় সামরিক সংগঠনে 
বলীয়ান মৌর্যরাজারও ভারতবর্ষের গ্রামীণ 
প্রজাতাগ্ত্রিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ করেন নি। 
Sine গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক এঁতিহে মহান 


, ভারতের অতীত রাষ্ট্রীক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র, ও জনগণের 


মধ্যে সম্পর্কে শাসক-শাসিতের সর্বনাশ! ভেদ WE 
হ'তে পারেনি। রাষ্্রব্যবস্থায় এই ভারসাম্য 
বর্তমান কালেও লক্ষ্য করা যায় না। সংগঠিত রাষ্ট্র 
কাঠামোর মধ্যে বিশাল গণতান্ত্রিক গ্রাম-প্রধান 
ভারতের কালাতিক্রমী আবস্থিতি যুগ যুগ ধ'রে 
ভারতবর্ষে বিশিঃ জাতীয়তার রাষ্ট্রিক উপাদানের 
Afoa স্থষ্টি করেছে। 

শুধুমাত্র হিন্দু যুগে নয়, মুসলিম প্রশাসনের 
যুগেও ভারতে যে রাষ্ট্রসংহতি সাধিত হয়েছিল 
ভারতসঅট আকবরের প্রশাসন তার ENE দৃষ্টান্ত | 
মুসলিম সভ্যতাও ভারতের পুরাকাঁলীন সভা 
Afara স্রোতে মিশে ভারতবর্ষে কয়েকশ” ৰ 
ধ’রে একই ABCA পতাকাতলে {ও 
উত্থান-পতনের সমান শরিক হয়ে»: ' তের মহা- 


শর 


| 


সমাজের, অঙ্গ হয়ে গেছে। ভারতের জাতীয় সত্বায় 


তার নৃতন অবদানের অনুধাবন তাই অপরিহার্য | 
[ ক্ৰমশঃ ] 


ভার পরেই পঞ্চকন্া | 


Flee] . এজ, 


হেমন্তবালা দেবী 


অবস্তিকা দেবী আর অবনীশ চৌধুরীর AR- 
কন্যা, এক পুত্র। eel, ইলোর।, বিদিশা, শিপ্রা, 
উজ্জয়িনী আর অশোক | অশোক সকলের বড়, 
অশোক বলে, “কেন 
তোরা মেয়ে হয়ে জন্মালি? বিয়ে দেব, অন্ত টাকা 
কোথায় ?” “বিয়ে করব না।» “ঘাড়ে বসে খাবি 
তে?” “না, তাও না । সবুর করে! কিছু দিন i» 
দাদা যেভাবেই কথাটা বলে থাক্‌ বোনের! উড়িয়ে 
দিল না। মা বাবাকে ধরে তাঁরা বারো কাঠা! জমি 
নিয়ে নিল। ঠিক মাঝের দু’কাঠায় দোতলা! বাড়ি। 
উপর নীচে দশ খালা ঘর, আর সামনে পিছনে টানা 
বারান্দা । প্রতোক ঘরই দক্ষিণ খোলা। উত্তর 
বারান্দাটায় পাঁটিশন দিয়ে পাঁচটা ভাগ করা, এবং 


সেটা খোল! নয়, ঘেরা | এক একটি ছোট জানাল! 


আছে। সেগুলোতে জিনিষপত্র রাখা চলে। 
দক্ষিণের বারান্দা একটানা! এবং খোলা, তবে 
প্রয়োজনে. ত্রিপল ঢাকা দেওয়া যায়। নীচের ঘর- 
গুলিতে আলাদা রান্না, ভাড়ার এবং লোকজন 
থাকার জায়গা আছে। এছাড়া আলাদ। একট! 
বড় একতলা ঘর, সংলগ্ন একট! ঘর। এট! হোলে! 
" যেন হাঁসপাভাল | আর এ নীচের প্রত্যেক ঘরের 


সঙ্গে স্নানাগার ইত্যাদিও আছে। geat নীচের 


আর উপরের ঘরে অনেক পার্থক্য । নীচের ঘরগুলো৷ 
যেন এক একটা! এক ঘরের ফ্ল্যাট । মেয়েরা [ea 
করেছে নীচের ঘরেই থাকবে, উপরে তার! se 
করবে। বাকি দশকাঠা জমির সমস্তট। ঘিরে তারা 
পাঁচ ere কাটার বেড়া দিয়ে নিল। 

হলধর দাসের পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে মেয়ে 
গুলি' কোলের। হলধর বলে, “আমি সন্ন্যাসী হয়ে 
যাব।” তার ভাই গদাধর বলে, “বৌকে বাপের 
বাড়ি দাও পাঠিয়ে।” সে face বিয়ে করেনি ; বলে, 
“মদের চেয়েও বিশ্রী নেশা, কেবল পয়সা নষ্ট আর 
মনঃ কষ্ট,--ছি !* বউ বলে, “গলায় দড়ি, জলে 
ডোবা, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা, কোন্টা সুখের, 
বলো তো ঠাকুরপো ! নাকি বিষ খাওয়া?” 
“কোনোটাই নয়। তবে শুনেছি, একট! ইনজেকশন, 
আছে, দিব্যি ঘুম পাড়িয়ে দেয়, ata জাগাতে 
হয় না। কিন্তু যে সেটা এনে দেবে, তার কপালে 
ফানী।” বউ একদিন রাগ করে কোলের তিন 
বছরের মেয়েটাকে নিয়ে যে কোথায় চলে গেল | 


পাঁচ আর সাত বছরের ছুটে মেয়ে নিয়ে -হলধর 


মুক্ষিলে পড়লে! । বউ পালিয়ে চলে গেছে। 


৬৫৬ জয়ন্তী, SIA ১৩৮১ 


কোথায় গেল, কে জানে। 
বললো, “তুমি যদি আমাদের জমিটায় কাজ করো, 
তবে আমর! মেয়ে দুটোকে পালবো।। ফসল কিন্তু 
দেব alin “ছেলেটাকেও নিন, ছোটটাকে, gta- 
ফরমান খাটবে 1” গদাধর বাকি চার ভাইপোকে 
নিয়ে বললো, তোরা খেলার ছলে কাজ শিখে নে; 
এক জমিতে কত ABA FAN ফলাতে পারিস দেখ ৷» 
সেচের জন্য ছুটি বড় নলকুল। দশ কাঠা জমি 
বই তো নয়। । খেল! ছাড়া আর কী? 

মা বললেন, “সত্যিই কি তোরা বিয়ে করবি নে? 
আগে ভাগেই গুছিয়ে নিচ্ছিল? বাবা বললেন, 
“বুদ্ধি আছে, দেখা যাচ্ছে।” | 

অশোক একটু মুখ ভার Baril মেয়ের! 


বললো “ভেবে দেখ, সোনাদান! দিচ্ছ না, ফানিচার 


না, রেডিও না, গ্রামোফোন, মোটর পাড়ি না, দামী 
বাসনপত্রও না। দামী জিনিষ বল্তে বাড়ি আর 
জমি !--কিছু (খতে fre অন্ততঃ যতদিন না 
আমরা রোজগার করতে পারি ।* 

এরা কলকাতায় থেকে পড়াশুনা শেষ 
এসেছে। এক বোন সঙ্গীতে, একবোন গাহস্থ্য 
বিজ্ঞানে, এক বোন রসায়নে ও পদার্থ বিদ্যায়, এক 
বোন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে, এক বোন 
ইংরেজিতে ডিগ্রী পেয়েছে । ঘরে বসে ওর! পুড়েছে 
স্বাস্থা, বিজ্ঞান, আয়ুবেদ, aes, ডাক্তারি শিক্ষা, 
হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসার বই, পণ্ড 
পালন, কৃষিবিজ্ঞানের বই, ধাত্রাবিদ্যার বই, তা ছাড়! 
সেলাই, বোনা, যা মোটামুটি সবাই জানে। 


ABD) গদাধরকে , 


FTA 


এটুকু fata নিজের সংসারে প্রাথমিক কিছু sal 
যায়, ব্যবসা কর! চলে নাঁ। ইলোরা আর বিদিশ! 
গেল আবার ডাক্তারি শিখতে । শিগ্রা, উজ্জরয়িনী, 
ভালো করে সেলাই, বোন। শিখতে লাগলো। 
এদিকে ওদের জমি নিয়ে গদাধর 'কোম্পানী খেলা 
করছে। মুগ-মালকলাই-মটর-ছোল-অরহর-বরবটা 
খুব হচ্ছে । চীনে বাদাম, শাক-সবজী হচ্ছে। সর্ষে, 
তিল, ধনে, AN, fata, কালজিরে cat, লঙ্কা 
হচ্ছে। এটুকু তো জমি। ধানে হাত, দিচ্ছে al | 
কিছু লেবু, গোটা কয়েক পেঁপে, কলা, আতা, 
পেয়ারা, কুল, জামরুল গাছে হয়েছে! বড় জমি না 
পেলে আর কিছু হয় না। তবু কলমের আম কিছু 
হচ্ছে। 

বছর কয়েক এই সব উপক্রমণিকায় কাটলে] | 
তার পরে মাসল কাজ । ওরা বললো, “বাবা শোন, 
এখন CW একল! থাকা ভালো! দেখাবে না, এখন 
তোমার কাছে থাকতে পাবো তো ?” “কে তোদের 
তাড়াচ্ছে তাই শুনি ?” সুতরাং ওদের বাড়ি ডাক্তার" 
খানায় রূপান্তরিত হোলো ; কিন্তু গরীব গ্রামব!সী 
তো. দামী ওষুধ পারে ন। কিনতে । কাজেই 
হোমিওপ্যাথিক, বাযোকেমিক অথবা cbel দিয়ে 
কাজ সারতে ZAI ওত নিজেদের আয় বৃদ্ধির 
উপায় হয় না। সঙ্গীতও গ্রামে অর্থকরী বিদ্য। বলে 
গণ্য হতে পারে AL! WEAK ঘর ভাঙলে।। ডাক্তার 
GARGS বোনেরা REJN শহরে CAA | 
সেখানেও সুবিধা না দেখে চলে গেল কলকাতা!তেই | 
সেখানে টাকার গাছ আছে! বাকি ছুটি বোন এ 


৬৫৭ AeA 


হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক, টোটকা চালায় বই 
দেখে, আর সেলাই-বোনা নিয়ে থাকে। আর, 
জমিতে যা হয়, ত! বাবা-মাকেই দিয়ে দেয়। বাবা 
যতদিন আছেন, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। 
অশোক ইঞ্জিনিয়ার, সে চাকরি পেয়ে চলে গেল। 
সে টাকা দেয় না বাড়িতে! বাবা চানও না । 'সে 
নিজের উন্নতি করুক। ডাক্তার বোনের! উপার্জন 
করছে বটে। মা লিখছেন, “স্বার্থপর হোয়ো না, অন্য 
বোনদের কথাঁও ভেবো ।” সে উপদেশ বিশেষ 
কাজে লাগছে না। তারাও নিজেদের টাকা নিজেরা 
জমীচ্ছে। সুতরাং গাইয়ে বোনও তাই করছে। 
শিপ্রা, উজ্জয়িনী পারে না তা। তার! সমস্ত ক্ষেতের 
জিনিষ মা-বাবাকে দেয়, বিক্রীও করে কিছু । সে 
টাকাও দেয় মায়ের হাতে । : “মা, তুমি ওদের জন্যে 
' টাকা রেখো 1১. “তোদের ?” “আমাদের তো 
তোমরাই দিচ্ছ ।* ওরা কিন্ত নানে না, বাবা মা 
ওদের উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাঁব মত দাম লিখে রেখে 
টাক! জমাচ্ছেন। বাবার শেষ MALAY সময় ডাক্তার 
FİN কাজ ,ফেলেই চলে এলো! । শহরে তারা 


চাকরি করছিল। তখন শহরের উন্নতির সময়,। 


বাবা চলে গেলেন । মা সব টাকা ওদের ভাগ করে 
দিলেন। মাকে. ফেলে যাবে না ওরা | সেই Stata 
গ্রামে ডাক্তারখানা খুজলে।। বাড়িতে বালিকা 
বিদ্যালয় । অশোক বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি 
এলো। বউকে মায়ের কাছে গেল রেখে। 
বউ হুশিক্ষিতা। এলেই সংসার হাতে ` নিল। 
মেয়েরা আর মায়ের কাছে নয়, নিজেদের বাড়িতেই 


সংসার পাতলে|। তবে মাকে রোজ দেখে যায়। 
দিয়ে যায় ।কছু । একদিন মাও গেলেন। ওর! 
তখন আলাদা ইস্কুল বাড়ি করেছে। জমির উৎপন্ন 
দ্রব্য নিজেদের কাজেই লাগাচ্ছে। ইতিমধ্যে, 
হলধরের তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে টাকা খরচ 
করে। .ছেলেকে 'কৃষি বিজ্ঞান পড়াঁচ্ছে। হঠাৎ 
একদিন 'হলধরের স্ত্রী কোলের মেয়েটি সহ এসে 
উপস্থিভ। fara বাড়িতে নয় দিদিমণিদের কাছে। 
বললো, সে এতদিন এক শহরের বালিকা বিদ্ধালয়ে 


' ৰি-এর কাজ করে মেয়েটিকে পড়িয়েছে, এখন তার 


বিবাহ দেওয়া দরকার! গদাধরকে ডাঁকানে! 
হোলে! । সে বললো, “যদি দাদা বৌদি একসঙ্গে 
থাকেন, তাহলেই এট! AST! তোমার দাদা এদের 
নেবেন কি? তোমাদের সমাজে এটা চলবে কি?” 
“দেখি 1» ফিরে এসে বললো । “টাকা লাগবে | 
জ্ঞাতি ভোজনের জন্য |” শ’ হুই টাকা নিয়ে গেল | 
তারপরে বউকে ঘরে তোলা হোলো! ! এখন বিয়ের 
খরচ চায়। কন্যার! বলে “বাবা মা চলে গেছেন, 
এখন আমরা এত টাকা ‘দিতে পারব কি?” 
“তা হলে বিয়ে স্থগিত থাক! মেয়ে পড়াশুনা 
করুক” Siral তো খরচ আছে। এবারে হলধর 
নিজেই বেরোলো। বললো, বছর খানেক লাগবে | 
সে কুলিগিরি করে টাকা আনবে | | 

এ দিকে অশোক বোনদের মিনতি ঠেলে নিজের 
পৈতৃক বাস্তভিটা, খাস জম, সমস্ত এক মাড়োয়ারী 
বণিককে বেচে দিয়ে চলে গেল AAS আমেদাবাদে। 
সেখানে শরীর. এক বড় ভাই থাকেম। মাড়োয়ারী 
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এসে মনোহারী দোকান ও কাপড়ের দোকান খুললো। 
কন্যাদের. এট। ভালো লাগে নি। এ তো গ্রামস্বো 
হচ্ছেনা, গ্রাম শোষণ হচ্ছে। সরল কৃষক 
নতুন শস্ত-বেচ! টাকার অপব্যয় করবে। যদি 
রেডিও সত্যই জনশিক্ষামূলক ste দেখাতো, তবে 
সেটা সয়ে যেতো, কিন্তু ভুল তথ্য পরিবেশন ও 
যা তা গান দিয়ে সুনাম AÈ করেছে। যেমন স্কুল 
কলেজ হয়েছে, তেমনি নাট্যশাল, তেমনি রেডিও | 
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আমাদের যখন ক্র মোরতির দিন, ওরা তখন সহায়তা 


তে! করছেই না ভুলপথে নিয়ে বাচ্ছে। ট্রানজিষ্টার 
হোক আর বড় বড় AA. হোক, ও কেনার চেয়ে না 
কেনাই ভালো । তেমনি সব জিনিষই। একদিন 
মাড়োয়ারি নিজেই এলো! । “তুমি লোক হামার 
cafe করছে! caval? মাল বিক্রী হচ্ছে al, তুমি 
সব মানা করে দিয়েছ শি “গ্রামের লোকের কি মাথা 
নেই, 'বুদ্ধি নেই, নিজের ভালো মন্দ বোঝে না? 


আমরা কে? আমাদের কথা ভার! শুনেতে যাবে 


কেন?” “তাই তে শুমছে, বলছে দিদিমণিরা মান! করে 
দিয়েছেন। কি চাও তোমর! ? কমিশন ? এসো, চুক্তি 
করি ।” “তাই যদি করতে চান, তবে শুনুন, আমরা 
নেবো ছাতা, জুতো, সাইকেল, BE, aba, তেল, সাবান 


পাউডার কম দামী গহনা, ভেজালহীন ওষুধপত্র, 


Aa way, মাঝারি ধরণের কাপড়। নেবো না 
ভেজাল জিনিষ, বিশ্রী, ফাকি দেওয়া জিনিষ। 
BURG মোটা কাপড় পরার জন্য নেবো না, খুব 
মিহি বেশি দামীও না। নেবো না সিগারেট 
লাইটার, সিগারেট, চুরুট, মস্তি, তামাক মেশানো 


পান মশলা । তাঁর চেয়ে তামাক পাতা নেবো, 
অনেক কাজে লাগে তা! নেবে! হ্যারিকেন, নেবে! 
নাহাজাক। নেবো না গ্যাসের জিনিষ। seta 
মোমবাতি চাই। এখন কিছুদিন নেবো al রেডিও, 
রেকর্ড প্লেয়ার। নেবো বাছাবাছা রেকর্ড ও 
গ্রামোফোন। অর্থাৎ গ্রামের সেবায় যা লাগে, তাই 
দিন। দেবেন না, যা গ্রামের যোগ্য নয়। নেল 
পলিশ, ar, পমেটম, লিপস্টিক চাই ali চাই না 
চুল কৌকড়ানোৌর কল। ও আত ছবি, জল ছবি 
চাই না। ভালে! ক্যালেণ্ডার দিন। খেলার বাজে 
সরঞ্জাম দেবেন না। আর, এখান থেকে' হস্তশিল্প 


ভালে! দামে কিনে নিয়ে সাহেবদের কাছে 'বেচুন। 


কেমন, aif” “An, তাই sara. পিয়া, 


'টোকা, পাতলা, মাথ।ইল, মোড়া! পেঁটরা, ঝাইল, হে, 


খ্যাস শপ, পাটি, মাদুর, ভোগেই, বাংলা, ওড়িয়া 
সব কিনে নেবো, .সাহেব মেমদের কাছে বেচে 
দেবে।।” “খেজুর পাতা, তালপাতা, হোপলা, শর, 


কঞ্চি, বেত বাঁশ ধান ইত্যাদির আর মাটির বনু 


জিনিষ আছে আমাদের লব বেচে দিন ।* 
এই বাত ঠিক ata 


“আচ্ছা, 
নোমোস্কার।*--পঞ্চকন্ত। 


নিজেদের কবিত্বপূর্ণ নামামুযায়ী কবিত্ব করার সময় 
পাচ্ছে না, বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে। 'ওর! চায়. 


গ্রামবাসীদের ভালোমন্দ বুঝবার মত বুদ্ধি হোক। 
তার! কাম-ক্রোধাদ্দির বশীভূত ন! হয়ে সংযমী হতে 
fags তার! নিজের att ও বর্তমান পরিস্থিতি 
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সম্বন্ধে ভাবুক । তারা যেন কোনে! দলের শিকার ' 


দা হয়। স্ব দ্সকেই COM আছে ।. তারা যেন 


৬৫৯ egi 


আইন পুলিশ বাঁচিয়ে ও আত্মরক্ষা করে চলে। 
কন্যার! তিনটি Raa নিয়ে রাতদিন খাটছে। ডাক্তার 
খানা, বালিকা-বিগ্ালয় ও শিল্প। কেবল তারাই 
খাটছে না, ছাত্রীর1ও খাটছে। ছাত্রীরা গরীব মহলে 
বয়স্ক-শিক্ষায় লেগে.আছে। পঞ্চকম্ত। ছুটির দিনে 
গরীবদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নান। উপদেশ দেয়। 
এদিকে গদাধর বলছে, “দিদিমণি, আপনারা আমার 
কী সবনাশ করলেন যে, তার ঠিক নাই। আমার 
ঘর হোলে। না, সংসার হোলো না, ভাই পো 
গুলোকে মানুষ করলাম না। শুধু আপনাদের মায়ায় 
পড়ে আপনাদের বাচ্চা ক্ষেত নিয়ে পড়ে থেকেই 
আখের খোয়ালম। এতে বোধহয় পুণ্যি হচ্ছে 
‘fag, আর কিছু হচ্ছে a” তুমি কী চাও 
গদাধর ?” “না রে বাবা, আর চাইব কী, চুল পেকে 
ci) এ গুলো এখন অব্যেসে দাড়িয়েছে? 
আপনাদেরও বাবা মা নেই, ভাই দেখে না, বিয়ে 
ছোলে। না, এখন আমি ছাড়া আর কে আছে 


আপনাদের দেখ, শুন্‌ করতে? আমি কি নিজের, 


স্বার্থের ery এ সব ছাড়তে পারি? তবে কিনা, 
আপনারাও দেখুন একটু, হ্ুটো ভাই পো! এ কাজ 
ছেড়ে নিজেদের ক্ষেত দেখতে গেছে । একজন তো 
কৃষি পণ্ডিত হচ্ছেন। ‘বাকি দুটোও যাব যাব 
করছে। একল! আমি কী করি, বলুন তো? 
আমারো তোঁ বয়স হোলে! !” “তুমি কী চাঁও, তাই 
h বলো NI” “আমার জানা একটি ছেলে আছে। 
_ তার নাম বিপিন। সে কোনো 'রকমে কিছু Sit 
টাকা পেয়ে কতকগুলো মেসিন কিনেছে । আপনারা 
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তাকে ধরুন। তাকে কিছু টাক! দিলেই সে মেশিন 
দিয়ে সব করে দিয়ে যাবে । আমি থাকব, সব 
দেখব শুনব | আমাকে ছুটি gram খেতে দিতে 
হবে ।*. 

“লতি, এ কথ! আমাদেরি ভাবা উচিত ছিল 
গদাধর, আমরা অন্যায় করেছি। হলধর FA 
ফিরবে?” “লে আর ফিরছে ali সে Sial 
পাঠাচ্ছে মাসে মাসে। বটাদ সংসার দেখছে । 
আমার Col সংসার নেই, আমি গালছি আমার ঘর 
আর জমি জায়গা বেচে দেব, আপনাদের কাছেই 
পড়ে থাকব 2” “saa, খানিকটা! জমি আমাদের 
দাও, আমরা কিনব” “তা আখের ক্ষেতট। নিয়ে 


faa” আখ মারাইয়ের কল কিনুন। কলা 


বাগানটাও নিয়ে নিন” “satya, এ agag 
পুরোপুরি কতৃত্ব তোমার রইলো! যা ভালে! হয়, 
করবে। Syl আজকে থেকেই তুমি' এখানে খাবে, 
থাকবে, কাপড় পাবে।* তবু যার যা স্বভাব, শির! 
উজ্জয়িনীর গান, কবিতা, গল্প লেখার বিরাম নেই। 
সেঞ্চলো যাচ্ছে ইংরেজি অনুবাদে ইংরেজি কাগজে | 
কিছু পয়স। অসে। তাই দিয়ে বাংলাগুলোকে 


ছাপাবার চেষ্টা করছে ETI | প্রকাশক পেলে বেচেই 


দিতো, পাচ্ছে না। অনেক দিন পরে' একদিন 
অশোক এসে মাড়োয়ারির অতিথি হোলো। 
অজন্ত। রাগ করলো ।, “আমর! কি তোমার 
farea বোন নই. এমন ধারা, স্বভাব 
কেন তোমার? আমরা তোমার কী করেছি 2৮ 
“তোমাদের আর GABA করলাম a” “নিজের 


a 


৬৬০ 
po 


PÄ, giga ১৩৮১ 


দাদাকে কাছে রাখলে তাই হয় বুঝি eal, তোমার 
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে গরীব বোনদের কাছে 
এলে, যেমন মাছ, তেমনি থাকো ।” “তোমাদের 
Əta? atai এ বছরে এই দিকে বদলী erate | 
আসছি এ দিকে বোধহয় শীগগিরই । সামনের এই 
শহরে বাসা? আসবো মাঝে মাঝে ।” “ভালইতো 
বউদি কেমন আছে?” “তার ছুটি ছেলে হয়েছে, যমজ | 
"এটাও সুসংবাদ ।” ইলোরা বললো! “আসছে! যদি 


গ্রামের কথা ভেবো একটু 1* “আমি ভাববো কী, 


আমার মাথারাই ভেবেছেন। তারা এ কাজে 
আমাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি সরকারী 
চাকর হিসাবে সরকারী টাকা নিজের গ্রামের সে? 
করতে পাচ্ছি। এবারে দেখো, রাস্তাঘাট হবে, 
হাসপাতাল হবে, জাক্তারখানা হবে, CARITA হবে, 
ছেলেদের, মেয়েদের সব ইস্কুল হবে।” “বাবা £ আমর! 
তবে রেহাই,থাবো। ঘরে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচবো 1” 
“কিছু (if. নিলে তোমরাও কাজ পেতে'পারো।” 
“না বাবা, পরের চাকরি আর করবে। al” 
বোনেরা ভাবলো, আমাদেরও বয়স হয়েছেঃ 
খাটবার শক্তি কমে এসেছে। 
অবশ্য দাদার বয়স বেশি, কিন্তু দাদ। তো যাতা 
খায়, তার স্বাস্থ্য আলাদা! যথা সময়ে অশোক 
এলো । বউদি এসে দেখা করে গেল, থাকলো At | 
বোনেরা এখনও StF করবে নতুন সরকারি ব্যবস্থা 
যতদিন না হচ্ছে। তার পরে তারা নিজেদের 
ক্ষেত বাগানে মন দেবে । শিল্প নিয়ে, লেখাপড়া 
নিয়ে বেশ থাকবে । 


থাকে। 


ঘর সামলানো যাক।' 


ইতিমধ্যে হলধরের বড় ছেলে. 


আর ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। পঞ্চকন্া 
আমন্ত্রিত হয়ে কিছু আশীর্বাদ হাতে নিয়ে দেখে 
এলো হলধর বাড়ি এসে নিজের ক্ষেত খামারে 
মন দিয়েছে । গদাধর সব বেচে দিয়ে পঞ্চকন্যার 


আশ্রয়ে এসেছে । একদিন বালিকা বিদ্যালয়ের 


দশটি ছাত্রী এসে বললো, দিদিমণি, আমাদের সংসারে 
নানা ঝঞ্চাট । ' সে সব কাহিনী শোনাতে চাই না - 
আমরা দশঞ্জনে মিলে প্রায় আপনাদেরি মত স্বাধীন 
জীবন যাপন করতে চাই। আপনাদের সাহায্য 
চাই ।* “ও বাবা, মামলায় টামলায় জভিয়ে 
পড়ব ন! তো 1৮ সে ভয় নেই। অখিলকুমারীর 
বাবা নেই, মা, দাদা ওকে ছেড়ে দিয়েছেন | 
শাস্তশীলার সতম বিধবা । নিজের ভাই নেই। 
রাণীর কেউ নেই। ক্ষান্ত মামার সংসারে দুঃখে ' 
রামেশ্বরী নিজে অবীর! বিধবা। আর 
পঁঁচঞ্জনেরও নানা AV, সে গুলোনা বলাই 
ভালো । বাড়ি থেকে আমর! পাসপোর্ট পেয়েছি, 
আপনাদের ভিল। চাই। আমাদের বয়স উনিশ 
থেকে ত্রিশের মধ্যে । আমর। ঝাড়া হাত প।1 কেউ 
fagat বিধবা, কেউ কুমারী । আমাদের সম্বল 
যার যা, সব একসঙ্গে মিশিয়েছি। সবাই সমান 
ভাগ নেবো । আপনার! আমাদের আশ্রয় দিন | 
শুধু একটু থাকার জায়গ। চাই। আর কিছু ay” 
“আমাদের তো ইস্কুল উঠে যাচ্ছে, এ বাড়িখানাতেই 
থাকো না।” আমরা আপনাদের কাছে যা পড়েছি, 
তা ইন্কুল-কলেল্সের fam নয় । এ পড়ে পরীক্ষা 
দিতে পারবে! না, তার দরকার৪ নেই! কিন্তু 


ah. 


y 
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বৃত্তিমূলক কিছু শিক্ষা চাই। আপনারা আমাদের 
উপদেশ দেবেন।* “তোমরা কী করতে চাও gean] | 
আমর! চারজন ভাত garali এর খানিকটা শিক্ষা 
নিয়েছি শান্তিপুরে। এক বৃদ্ধ Sifs আসবেন 
.আমাদের কাছে | আরো ভালে! করে শিক্ষা দেবেন। 
' আমাদের মূলধন নেই, কাপড় গোনা শিখবো, বুনতে 
পারবো al) wei নেই। গামছা দিয়ে সুরু 
করবো। আর wea শেলাই কঃবো। wafaa 
কাজ । . হজন কাশ্মারী, gaad রাজ্জস্থানী। বাকি 
দু'জন বাটিক ।, “অর্থাৎ তোমরা! বন্ত্র শিক্ষা নিয়েই 
কাজ করবে, এই তো?” ‘আন্তে ই!” যদি আরো 
কেউ এ সব কাজে যায়, তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে 
না তে?” না লা, তা কেন, তবে আমরা দশজনে 


একটু আলাদা থাকতে ঢাই।” aagi বললো, ' 


“আমি যাচ্ছি, চলো। আমরা ইস্কুল উঠিয়ে দিয়েছি। 
আজই । Aes ব্যবস্থা হবে|” গ্রামের আরে! 
চারজন বিধবা আশ্রয়াধিনী। তার! কাথা, শিকে, 
বালিশের ওয়াড়, কুর্তা) মশারির চাল, চাদর ও 
পর্দার পাড়, AA এমব্রয়ডারি, এই সব করসে । 
তারাও একদলে থাঁকবে। এই ছুই দলের থাকা, 
খাওয়া, রাম, .আনাদির বাবস্থা । ভিন্ন থাকবে। 
দ্বিতীয় দলকে কিছু ম।ধিক সাহায্যও দিতে হবে। 
_ গ্রামের আরো পাঁচজন সাহায্য দেবেন। বাঁড়িখানা 
এখন থেকে হোলো! 'পঞ্চকম্তা শিল্পাস্রম 1” অসন্ত! 
face রইলো! এ বাড়ির অধ্যক্ষা হয়ে! বাকি চার 
বোন বস্তবাটিতে থেকে গেল৷ চোন্দোজন ব।সিন্দা 
একটা Te এক সঙ্গেই মিলে মিশে করবে । ওদের 


খাবার তরিতরকারি শাক সবদী যথা সম্ভব ওরা 
নিজেরাই আনবে । এতটুকু জমি ফেলে রাখবে 
না। ওদের দাসী চাকর বামুন থাকবে না। বৃদ্ধ 
Sifs ata তার প্রা স্ত্রীকে কাছে রাখতে হবে । 
খেতে পরতেও দিতে হবে। সামান্ত কিছু হাত' 


খরচও | তা, ওর! নিঃস্ব নয়। কষ্টে PÈ হয়ে 
যাবে। ABD সুতো, রঙ, কাপড় যথাসম্ভব 
আনিয়ে দেবে । দাম নেবে fee, আর দ্বিতীয় 


দলকে এরা জিনিষ ও ste দেবে, মজুরী দেবে। 
যাদের অর্ডার, তারাই দাম দিয়ে মাল নেবে এবং 
নতুন SIF ও সরঞ্জাম দেবে | প্রথম দলের তা নয়। ' 
ভারা স্বাধীন কাজ করবে, মাল বিক্রী হবে পঞ্চ 
কন্যার মারফতভে । সুতরাং পঞ্চকন্তার একটা! বিপণি 
চাই। এবারে হলধর কিছু সাহায্য করে। সে 
যেখানে কাজ করতো, সেখানে এই ধরণের fafaa 
দোকান আছে একটাঁ। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ - 
ঘটিয়ে দিলো! সেই দোকানের লোক এসে মাল 
নিয়ে যাবে, আবার চড়া দামে সে afat বেচবে। 
asgi নিজে একটা ste নিয়েছে ধূপ কাঠি 
বানানো এ সঙ্গে সেগুলি এবং অন্ত বোনদের 
হাতের staefae যায়। তবে আবার মাড়েয়ারি 
দোকানের অর্ডারও সাপ্লাই করতে হয়। সে গুলে। 
হোলো, বোনের! গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে অর্ডার 


' দিয়ে মাল তৈরি করিয়ে নগদ দামে কিনে নিয়ে 


মাড়োয়ারীর কাছে বেচে দেবে। বেশি লাভ রাখবে 
না। সেগুলো হোলো বেত বাশ ঘাস পাত৷ 
ইত্যাদির কাজ। 
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শিল্প তো হাতের কাজ। মুখ কেন চুপ করে 
থাকবে? তাই সঙ্গীতের স্কুলটি রয়ে যায়। শিল্পী 
মহিলারা গান.শিখে যায় aA) এ গান তাদের 
নিঞ্জেদেরই গরজ্দে, পেশার জন্য নয় । কথা থাকে 
তার। এর জন্য কিছু কিছু চাল দিয়ে যাবে! এই 
চালই এ চারজন বিধবাকে দেওয়া হবে। কেন না, 
Saal আবার বেশি মোট! বা সিদ্ধ চাল খেতে 
HSS নয়। Sia আশৈশব খেয়ে আসছে সরু 
আতপ । তারানতুন জমি কিনে খাস শস্ত হিসাবে 
এ ধান চাষ করচ্ছে এখন। স্কুল বাড়িতে নলকূপ 
ছিল! 
উঠে যাচ্ছে ন! ওটা রইলো। ইস্কুল উঠে গেলেও 
aagi গ্রাম-মহিলারা আসেন সাক্ষরতার শিক্ষা নিতে 
নিতান্তই প্রাথমিক কাজ । আসেন ঠিক দুপুরে এবং 
রাত আটটায়। মোট চার ঘণ্টা। প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগ, ag আর মুখে মুখে কিছু ইতিহাস grata | 
এ কানে মহিলারা যথাসাধ্য দক্ষিণা দেন,যার যেমন 
অবস্থা | চাল ডাল তরকারি গুড় তেল আটা 
ইত্যাদি। --যথ।লাভ। পঞ্চকন্তা এ সব জিনিষ 
, নিজের! না নিয়ে ছুই দলকে ভাগ করেদেয়। কি 
হবে সামান্য জিনিষ নিয়ে? তাদের খাওয়া পরার 


ডাক্তারখানাতেও ছিল। সেটা এখনো. 


ভারি খারাপ হয়ে গেছে। বাবা, মা যেন হাত 
যোড় করে বলছেন, “আমর! নেই বলে মেয়ের! কি , 
ভেসে যাবে, তুই দেখবি নে?” অশোক ছেজে- 
মানুষের মত বসে কাদতে লাগলো! । বোনেরা 


meat দিয়ে বললো, “তুমি একবার গয়! করে 


এসো 1” “তা তো আসবোই । তোদের ap কিছু 
এনেছি। এটা নিতে হবে। আর আমি যতদিন 
বেঁচে আছি, আয় agaa মাসে কিছু কিছু টাক! 
দেব, ভাগ করে নিস। না না, আপত্তি করিলনে। 
মা বাবা নেই, দাদা আছে। গরীব দাদার 
আশীৰ্বাদ । বেশি তো পারবো না।” অশোক 
এবারে বোনেদের কাছেই খেলো। toeg দিয়ে 
গেল। বোনেরা সে টাকা খরচ না করে অঅজন্তার . 
নামে' ডাকঘরে জমা রাখলো। দিন অদিন আছে“ 
তো! এ পাস বুক খুলেছিল আগেই । অজন্তা : 
বড় বোন, সকলের মাথা । তার নামেই থাক। 
যথাকালে সরকারি স্কুল ও ডাক্তারধানা হোলো, 
কিন্তু গরীব গ্রামবাসীরা দিদিমপিদের কাছেই আসে। 
বথাসাধা দেয়ও। আর নতুন ইস্কুলের মেয়েরা 
দৃশ বেঁধে বরিবারে 'আসে গান শিখতে । টাকা 
দেয় তারা। কেউ কেউ আবার শিল্পাশ্রমে আসতে . 


মালিক এখন গদাধর । গদাধর যথেষ্ট করেছে ও' 
করে যাবে তাদের জন্তে। তার মত নিঃস্বার্থ কর্ম- 
যোগীকে এতদিন ওর! চেনেনি। এখন তাঁকে 
ওর! খুব বত্ব করছে। সে এখন প্রায় বৃদ্ধ। হঠাৎ 
একদিন অলোক এলো। জানো, আমি কিছু 
মানিনে। কিন্তু কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখে মনটা 


লাগলো শেলাই শিখতে । এখানকার এ বাটিক, 
কাশ্মীরী, eam ও রাজস্থানীর চাহিদা cafe | 
টাকা দেয়। সে টাক! এ দশ জনে নেয়। Appt 
একটা! ছাপ! কাপড়ের কারখান! খুলেছে। এখানে 
কাজ করে গৃহস্থ বধু FHA, তার! মজুরি নেয় শুধু ।- 
দায় দায়িত্ব পঞ্চ কন্টার। মাড়োয়ারি এর পুরাপুরি ১ 
গ্রাহক! এই ভাবেই চললো সৃব। Et 


সাস লশেক্ষে ST 


বীরেন দে 


ভারত বিভাগ সেদিন আকস্মিক ' হোলেও 
ভারতভূমিতে মুসলমানদের আগমন ও অবস্থান 
যে প্রকারের আবশ্যকতা বুঝায় এও ছিল ঠিক 
তেমনি | কেনন" ভারতবর্ষে যেদিন প্রকৃত সনাতন 
ধর্ম লোপ পাচ্ছিল ' সে অবকাশেই মুসলমানদের 
আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তারপর যা 
হবার তাই হয়েছে। সে পাঁচ শত ' বৎসরের 
ইতিহাস খাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাস 


শশাস হতে SAS পৃথক করে থাকে। আমি তাই 


জীবনে ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার eas মধ্যে সমাধানের 


পথ ofa যদিও সে সমাধান পরবর্্তা ধাপে, 


পুনরায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুধীন হয়ে থাকে 
এবং তার নিরসনও *বশ্থস্তাবীরূপে দেখা! দেয়। 
অগ্রগতির চাকা এভাবেই চলতে থাকে । কখনও 
Cateye এগিয়ে চলে না বলে, তা শাস্তিপুর্ণও 
নয়। 

শাস্তি অনুপস্থিত হয়ে উঠেছিল মুসলমান 
, শাসনের শেষের. দিকেও । তার গ্রতিক্রয়াশ্বরূপই 
ইংরেজের আগমন সহজ হয়ে উঠল। AT 
aiga (১৮৮) তাই “আনন্দমঠে” বললেন 
‘প্রকৃত সনাতন ধর্ম জ্ঞানাত্মক। সেই জ্ঞান ছুই 


প্রকার | বহিহিবষয়ক ও অন্তর্কিবযয়ক । প্রথমটির 
জ্ঞান আগে না জন্মিলে পূরেরটির জন্মবার সম্ভাবনা! 
নাই। সুলকি, তা না জানিলে, wa কি তাহা 
জান। যায় al, অতএব ভিন্ন দেশ হইতে এই জ্ঞান 
আনিতে হইবে। Bere এ বিষয়ে সুপণ্ডিত 


 লোক-শিক্ষায় সুপটু । ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় 


লোক বহিস্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়! অন্তস্তত্ব বুঝিতে 
সক্ষম হইবে । তখন প্রকৃত ধর্ম আপন! আপনি 
পুনরুত্বীপ্ত হইবে। সুতরাং ইংরেজ রাজ্য অভিষিক্ত 
হইবে---**ন অথচ LEWA ছিলেন স্বাধীনতা 
WHS প্রথম উদ্গাতা। দ্বন্দেনাতরম* মন্ত্রের Ae 
ও নবভারতের WATB বঞ্চিমের ধ্যানদৃষ্টিতে 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, নিছক ইয়োরোপীয় 
রাজনীতির পার্থিবতা নয়। যেমন নয় কোন 
গোড়ামিজাত দৃষ্টিভঙ্গি-এই জাতীয়তাবাদের 
উপাদান। নিষ্কাম কর্মবাদ ভারতীয় দর্শনের 
মূলসুত্র এবং ভাক্তই নিষ্কাম কমের Benga, 
এই ভক্তিই মানুষকে সবস্ববিরহিত হইয়া আত্ম- 


FAA BEE করে। চরম ত্যাগের পথেই 


কেবল AAT পাওয়া AA) তাই শ্রাক্স্বাধীন 
ভারতবর্ষে ‘আনন্দমঠ’ গীতার agay হিসাবে 


জয়শ্রী, ফান্তুন ১৩৮১. 


aza সহস্র স্বাধীনতা-পালন বাঙালী ও ভারত- 
বাসীকে See করোছল। এখানে শুধু ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের 
জহ্যই 'আনন্দমঠ/-এর বিষয়বস্তকে উপস্থিত করা 
হল। তারপর ইংরেজ শাসন ও শোষণের পরিণতি 
feat ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করেছিল তা দেশবাসীর 
অগোচর নয়। তার প্রতিক্রিয়া ও পারণতি কিরূপ 
আকার ধারণ করবে তা স্বামী বিবেকানন্দর 
(১৮৯৩) ধ্যানে'স্গঃ হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রায় 
এক শতাব্দী পূর্বে বলছেন, 
“যদি কখনও একটি সার্বজনীন ধর্মের উদ্ভব 
হয়, তবে তা কখনও কোনো দেশে a 
কালে সীমাবন্ধ থাকবে ald সেই ধর্মের সূর্য 
_ কৃষ্ণভক্ত, খৃষ্টভক্ত, সাধু, অসাধু_সকলের 
উপর সমভাবে নিজ কিরণ বিস্তার করবে। 
সেই ধর্ম শুধু ব্ৰাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খৃষ্টান 
বা মুসলমান হবে নাঃ তা হয়ে দাড়াবে 
সকল ধর্মের সমষ্টি, এবং তাতে উন্নতির 
সীমাহীন অবকাশ থাকবে । অদবৈতবাদ-_ 
ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা। কেবল 
অদ্বৈতবাদ-ভূমি থেকেই HIJI সকল ধর্ম ও 
সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে | 
অৱ্বৈতবাদই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের 
af) হিন্দুগণ aviy জাতি অপেক্ষা Ag 
Fe এই তত্বে পৌছানোর কৃতিতটুকু পেতে 
পারে, কারণ তার! few কিংবা আরব- 
জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্ত 


৬৬৪ 


হাত দেয় নাই। 


বেদান্তের কর্মপরিণতরূপ হিন্দুগণের মধ্যে 
সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করেনি | 
অপরপক্ষে কখনও যদি কোন ধর্মাবলম্বী বা 
দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের 
কাছাকাছি এসে থাকেন, তবে একমাত্র 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই তা এসেছেন। 
এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণ! যে, বেদাস্তের 
মতবাদ ASH ও বিস্ময়কর হোক ন! 
কেন, ইসলাম ধর্মের সহায়ত! ব্যতীত তা 
মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট 
সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক । আমাদের নিজেদের 
মাতৃভূমির পক্ষে এই ছুই মহান মতের 
সমন্বয় একমাত্র আশ|। আমি মানষচক্ষে 
দেখতে পাচ্ছি, এই বিপাদ বিশৃঙ্খলা. ভেদ 
করে ভবিস্ততের পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদাস্তিক 
Wee ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় 
অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে ” 
মন্তব্য aeaea, ভবিষ্যৎ কি রূপ নেবে. 
তারই স্পষ্ট নিশানা । বিভেদরূপ প্রতিক্রিয়ার 
কারণ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন $ 
“বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের AA-AAA 
আমাদের হৃদয়ে আঘাত 
করিয়াছিল। সেই হাদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড 
sega পর্যন্ত তাহার caval অপরিচ্ছন্ম ছিল। 
বাংলার Fata যে এই বেদনায় আমাদের 
সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে 
আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই i” 


৬৫ 


i 


' এবার মহাত্মা গান্ধীর কয়েকটি কথা উল্লেখ, 


শ'।স থেকে BR 


আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে ভারতবিভাগ দিবসে 
fe অরবিন্দের বাণী থেকে। 


তিন বললেন £ 
“হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে প্রাচীন 


সাম্প্রদায়ীক বিভাগ মনে হয় এখন দেশের 
স্থায়ী রাজনৈতিক বিভাগে, জমাট বেঁধেছে | 


আশা করি এই ' চূড়ান্ত ঘটনাকে চিরকাল 


PRB বলে গ্রহণ করা হবে না। কারণ 
এট! যদি স্থায়ী হয় তাহলে ভারত গুরুতর 
রকমে দুর্বল এমন কি AR হয়ে পড়তে 
পরে । গৃহবিবাদ্দের সম্তাবন! সর্বদাই 
থাকবে, এমন কি একটা নতুন আক্রমণের 
ও বৈদেশিক দখলের সম্ভাবনাও ” 


Fares আরও পরিষ্কার করে বললেন $ 


“ভারত সংগ্রাম করছে সত্যের খাতিরে | 
সত্যের জয়ের SH, যতক্ষণ ভারত আর 
পাকিস্তান এক ন! হচ্ছে ততক্ষণ তাকে 
সংগ্রাম করে যেতে হবে, কেননা, সেটাই 
তাদের সত্বার নির্দেশ |” 


১৯১৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাত্রতে 


£ ত্যাগের মাত্র কুড়ি ঘণ্টা পূর্বে তিনি এ 


[গুলি বলে ছলেন £ 


“প্রাচীন মুনি খষদের 
ধন্য-_ভারতবধের ae জগতকে বিত,ণ 
করবার মত কোন সম্পদ থাকে, তবে তাহা 
ক্ষমা ও বিশ্বাসের 
আমি বিশ্বাস করি এমন দিন আমিবে যখন 


Oe আমর! 


পরম উত্তরাধিকার । . 


আণবিক বোমা আবিষ্কারের ফলে 
মান্থষ পৃথিবীতে যে ধ্বংস ডাকিয়া 
আনিয়াছে তাহার প্রতিরোধের শক্তি 
. ভারতবর্ষের হাতে থাকিবে । প্রেম আর 
সত্যের শক্তি অপরাজেয়, কিন্তু আমাদের 
অহিংসার সাধকদের কিছু দোষ আছে, 
আর সেই দোষেই আমাদের এত আত্মঘাতী 
সংগ্রাম । আমি তাই নিজেকে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতেছি ।৮ , 
সে জন্যই এই দেশের মামুষের অন্তরের কথা 
Sia কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল s 
Sta আল্লা তেরে নাম 
সবকো সম্মতি 
দে ভগবান” 
উল্লেখযোগ্য যে, এ কয়জন মনীষীই বিগত 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রধম দশ বার বছরের মধ্যেই 
ভারতভূমে আবিভূতি হয়েছিলেন + ' মুখ্যতঃ 
তাদের ভূমিকা ছিল জাতিধর্ম নিবিশেষে বিশ্ববাসীর 
কল্যাণ এবং প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় ও JAMAS ' 
'করা[] সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও শোষণ 
মানুষকে পৃশুত্বের চরম পক্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত 
করে রেখোছিল। ভারতের via বিশাল অদ্বৈত- 


guea মুক্তির মধ্যেই বিশ্বের ছুই তৃতীয়াংশ 


* তাছাড়! বিশ্বে Bel PSIG কেবলমাত্র বিগত 
+ তান্দীভেই মমকালীন সংস্কারক ও বৈজ্ঞানিকদিগের 
প্রতিভা প্রাচুর্য মানযকল্যানার্থে অভূতপূর্ব অবদানে 
লিঞ্চিত হয়ে আছে। 


UA, ফান্তুন ১৩৮১ 


মানুষের ঘাধীকার ও স্বয়ংসম্পূতা নির্ভরশীল ছিল 
বলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক মনীষার 
আবির্ভাব অবশ্থন্তাবী RAI কেননা ভগবদ্কল্প 
মহাপুরুষগণ আজন্মসিদ্ধ।. লোকশিক্ষার জন্যই 
Sar তপস্তা ও নিজজীবনে আত্মোন্নতির দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা | 
আসলে যে কথ। বলতে চাঁস্ছি সেট হচ্ছে যে, 
একটা অদৃশ্য শক্তি নিয়ত ক্রিয়া করে চলেছে | ats 
ও নীতির নিয়ামকরূপে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করবার 
উপায় কারো নেই। আমরা নিমিত্তমাত্র । সুতরাং 
দেশ বিভাগ মামুষেরই কৃত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার 
একট। অবশ্যস্তাবী পরিণতি 1 ZA ও wy বিষয়ে 
জ্ঞানের বিকাশ লাভ হলে আগ্নাতেই এর সমাধান 
হয়ে AA) এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে সে জ্ঞানের 
বিকাশ লাভ ঘটতে পারে। বন্ধিমচন্দ্র বলেছেন-_ 
য। থাকলে মানুষ, না থাকলে মানুষ নয়, তাই 
মানুষের ধর্ম। তারই নাম RIFI যে অবস্থায় 
সনুয্যের AT পরিণতি সম্পুর্ণ হয়, সে অবস্থাকেই 
মনুষ্যত্ব বলা হয়। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যা, ILJA 
পক্ষে স্বীর বৃত্তিগুলির অনুশীপনও তাই ৷ .ইংরাজীতে 
উভয়ের নাম কালচার (culture) দেওয়! ITALE | 
এ জন্যেই বল! হয় যে, ‘The substance of 
religion is culture’ অর্থাৎ মানববৃত্তির উৎকর্ষই 
ধর্ম বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ pfa, চরমে 
পরিণত বন্থা, তারপর উদ্দিষ্ট বস্তুর সন্মিলনে 
প্রিতৃপ্তি। এই ক্ষৃত্তি ও পরিতৃপ্থি উভয়ই সুখের 
লক্ষে আবশ্যক! যদিও সুখ-দুঃখ মানষিক অবস্থা- 


৬৬৬ 


মাত্র। উহাদের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই 
অবস্থামাত্রেই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের 
তবে ইহা সত্য যে, সুখ-দুঃখের বাহা 
থাকলেও উভয়ই aa অস্তিত্বযুক্ত কাৰণে 
অনেকেই অন্ুশীলনকে অভ্যাসের পর্যায়ে 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়; অনুশীলন 
অনুকূল । অভ্যাস শক্তির গ্রতিকুল। অ 
ফল শক্তির বিকাশ । অভ্যাসের ফল 
সহনশীলত! অনুশীলনের পরিণাম সুখ | " 
সহিফুতা। 
মানুষ কি সম্পূর্ণরূপে মহুয্যত্বলাভ করে 
নিশ্চয়ই পারে। না পারলেও সেরূপ « 
হতে পারে। তার নিকটবর্তী gen ata 
বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগৎ একই নিয়মের 
নিয়ন্ত্রিত। সে নিয়মের অধীনে থেকে 
আপন আপন কর্ণ সম্পাদন FAE | 
বিশ্বজগতের সর্বাংশই এক নিয়মকর্তার ও 
MAT | এই জ্ঞানের উৎকর্ষণই অনুশীলন 
বিপদ হচ্ছে বিজ্ঞানকে নিয়ে। t 
দৃষ্টিতে সব শক্তির খেলা । প্রাণ, মন, qf 
শক্তির বিচিত্র রূপ । কিন্তু সেই শক্তিকে চৈ 
বলতে নারাজ | বিজ্ঞানী ও উপাসককে প 
রেখে বিচার করা যায় কি না দেখা are | 


$ 


বিজ্ঞানী উপাসব 
১। এক বিন্দু জপ oe একটি শান্সীয় 
২। একটি টেষ্ট টিউব --- একটি যন্ত্র বা 


dim থেকে Ge 


বিজ্ঞানের কতিপয় À 
লিক সিদ্ধান্ত +, রহস্তবিষ্তাস্তর্গত 


l আধ্যাত্মিক তত্ব 
$ই কাঠামো বা দেহের মধো ' অবস্থান 
D গবেষণা বা অনুধাবন করেন |] | 

| ব্যবধান কিসের? 

১মনে হয়, একটা atalage ব্যাপার । 
tiata ক্রমবিকাশ, যা মনুহ্যজাতির 
ধনের 'একটা যুগাস্তকর অভিব্যক্তি । 


শাষ্টরনীততির মধোই সাঁমাবন্ধ। ‘হিস ট্র” 


মাত্রেই যেন ‘পলিটিক্যাল’ বা 
“অবধ্য দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য 


কিন্তু গেদ বা একপ্ত'য়েমি অনর্থক | 


দ্অর্থহীন। যার ফলে মনুষ্যসমাজের 
1 ‘harassing toils’ বা টানা-হঁচড়া 
।  সমাজচেতনা 'যদি রাষ্ট্রশক্তির 
পিষ্ট হতে থাকে, তখন সে BARNA 
ল মানুষকে ভাবিয়ে তোলে | 

ধ্যানধারণ! রাজনৈতিক challenge 
সম্মুধীন হতে থাকে । এই বিরোধের 
$ 'দৰ্শন- ও বিজ্ঞান কেহই অব্যাহতি 
'বগত ও বর্তমান শত্তকের বিশ্বব্যাপী 
পূর্বাপর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টিভঙ্গি 
বহারিক জীবনের গৃতিপ্রকৃতির দিকে 
লেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। . অবশ্য 
বা বিজ্ঞানীর ক্রটী নয়। ক্রটী লোভী 
Rt স্যার্থবৃদ্ধির। স্পধিত ধনতান্ত্রিক 


৮১-৭ - 


i 


সমাজ্ব্যবস্থার। আত্মঘাতী জিগীযাকে, দানবীয় 
প্রকৃতির স্থেচ্ছাচারকে যেদিন সে মানুষ দমন করতে 
শিখবে, সেদিনই তার মনে জাগবে মানবতাবোধ 1 
ase হেগেলীয় দর্শনকে মার্কসীয় বিজ্ঞান যে 
ভাবে ব্যবহার করেছে ইতিমধ্যেই তার শোধন ও 
সংশোধন আরম্ভ হয়েছে৷ ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষপই যে মান্ুষের সামগ্রিক জীবন নয় এ নিয়ে 
পক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট আলোচন! হয়েছে | fag 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভ্তাকে মানুষ যে ভাবেই ব্যবহার 
করুক না কেন, দে তার নিজস্ব ধারায় অবিসংবাদিত- 
RC এগিয়ে চলেছে ও চলবে । প্রগতির প্রশস্ততায় 
বর্তমান মানুষের প্রশংসনীয় উদ্যম এই অনৌচিত্য 
ব্যবধানকে fags হয়ে একের দিকেই এপিয়ে যেতে 
বাধা। কেননা, মানুষের বৈয়ম্য আজ মেদিনীকে 
ভারাক্রোন্ত করে তুলেছে। আর তা করে তুলেছে 
বলেই, বস্তুবাদী মানুষের কাছে অতীত একটা বিরাট 
শুগ্যতা-মাত্র মনে হয়োছ। সেজন্যই বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চায় মানুষের লাভের দিকটি অতিশয় 
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে ।. আর তা হচ্ছে বলেই সভ্যতার 
সংকট দেখা দিয়েছে । সেজন্তই বিশ্ব বিজ্ঞানবিদ্‌ 


' BAG বলেছেন ঃ 


“We need science more than ever 
before, and we must think  seienti- 


fically not only about weapons 
and health,- but about politics and 
philosophy.” 


gy একটি সর্ষপদান! বা সরষের মধ্যে' কোটি 
সর্প SRA BA বর্তমান । এ ক্ষমতা বা 


পাশাপাশি টি 


৬৬৮ A, ফান্তুন ১৩৮১ 
শক্তি ঘুমস্ত। যেমন আমরা স্ুযুণ্ডির কোলে ঘুমিয়ে 
থাকি। ইহাই একের মধ্যে বহু ও বহুর মধ্যে 
একের অবস্থান | ইহা! জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান ছুই 
প্রকারের । দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তা জ্ঞাতা 
ও জ্ঞেয় সম্পর্কিত । যিনি জানেন তিনি wel 
যা জানার তা জ্ঞেয় । দর্শনের কার্য, যা জানা হয়েছে 
সে তত্বের অনুধ্যান | বিজ্ঞানের কাধ, জানার বিষয়- 
তত্বের অনুসন্ধান । যেমন £ আমি ফুলটি দেখলাম | 
এখন আমি কে 1--এ নিয়ে অনুধাবন দার্শনিকের | 
আর gata উপাদান কি?--সে গবেষণ। 
বৈজ্ঞ।নিকের | | 

দর্শন সংযোঞ্জনাত্মক ব! সংশ্লেষাতু ক । ইংরেজীতে 
যাকে বল! হয় ‘নিন্থেটিক' (Synthetic): আর 
বিজ্ঞান উপাদান নিৰ্ণায়ক বা বিশ্লেষণাত্মক, যাকে 
ant হয় ‘অন্তালিটিক্‌' (Analytic) | স্বভাবতঃই 
দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে। আর বিজ্ঞানের দৃষ্টি 
খণ্ডিত জগতের দিকে । দর্শন দেখে 'টোট্যালি’ 
(totally) অথাৎ সম্পূর্ণরূপে বা সামগ্রিকভাবে | 
আর বিজ্ঞান দেখ ‘Ë (Partly) অথাৎ খণ্ড 
খণ্ড ভাবে। 
দার্শনিকের কাজ | আর প্রত্যেকটি ফুলের গাছকে 
পৃথক করে দেখ! বৈজ্ঞানিকের | 

জীবনে আপাত প্রয়োজন বহ কিছুর! কিন্ত 
জীবন যখন একটি, তখন সামগ্রিক জীবনের মূল 
প্রয়োজন একটি অবশ্যই আছে। সুতরাং Ww 
প্রয়োজনগুলি মুল প্রয়োজনের অংশ বিশেষ aia | 
এই মূল প্রয়োজনের অর্থ ই হোল উদ্ধে আরোহণ 


যাকে ইংরেজীতে বলা হয়, এপেন্ট, অব fa 


(Acent of the soul); অর্থাৎ পার্থীব ভূমি 
হতে সচ্চিদানন্ন ভূমিতে Baan | উপনিষদের ভাষায় 


থাকে বলা হয়ঃ 


' বুকে একদিন “অনুশীলন সমিতির” fee, 


সমস্ত বাগানটিকে একসঙ্গে দেখা. 























“অসতো AL AANA, তঃমসে। মা জ্যো 
Wei মাইমূতং গময় |” 
অসৎ হ'তে সতে যাওয়া, অন্ধক 
আলোকে এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে a 
করা। তবে aa কোথায়? নিখিল নি 
নিবন্ধের যে একটি চরম ও পরম লক্ষ। 
বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকছে না। | 
পশ্চাতে ফিরে তাকালে দেখা যাবে ‘a’ 
কিংবা শরীর পতন’ এই দৃঢ় সঙ্কল্প far 


যাকে অবলম্বন করে বহু তরুণ আত্ম 
হাসিমুখে | এই বিশ্বব্থষ্টির সকল রহহে; 
AIS হতেছে অনুশীলনতত্তবের মধ্যে |: 
মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘সবার উপরে মানুষ 
জ্ঞান ats) অবশ্য সে মানুষ যে 1 
হোক, একই ore গিয়ে মিলত হয়।' 
সেই চরম ও পরম লক্ষ্য | 
শস থেকে তুষের স্তায়। যা 
'্রীগীতার? প্লোকেই (৪ ১১) তা পরিক্ষার, 
হয়েছেঃ 

“যে যথা মাং AATF তাং Bee 

মম JAIRIK মনুয্য!ঃ পার্থ সর্ব 


ক সমকালীন সংস্কারক ও বৈজ্ঞ/নিকগণ s 
এক্রাহাম্‌ লিনৃধন্‌ (১৮০৯) চার্লস GI 
কার্ল মার্কম্‌ (১৮১৮), সহযি ARTAN 3i 
ফ্লোরে নাইটিংগেল্‌ (১৮২০) yaa 
(১৮২৯), পরমহংস-অীশ্রীয়ামক্ষ্ণ দেব (১৮৩ 
জগদীশ ay (১৮৫৮), হা কারিজ (১৮৫৯ 
amine (5৮৭১ ) eh (১৫৭৪), 
fa, ভি, রমন, (১৮৮৮), ডঃ মেঘনাদ লাহ। 
ales অনেকে-- 





ওরা আমাকে সরাতে চায়’ 


(৬২৩ পৃষ্ঠার পর) 
খর মাসে falaria ভারত সফরে এলে 
এদেশে ভারতের বিশেষ ভূমিক! উল্লেখ 
অঞ্চলে ag গ্রতিষোগিতা Ra বিরুদ্ধে 
দয়েছিলেন। কিন্তু সেই afeafe ভঙ্গ 
alas অস্ত্র দেবার যুক্তি দাড় করিয়ে 
1 নির্লজ্জ উক্ত শোন! যাচ্ছে যে, ভারত 
'তিবছর প্রায় পিলিয়ান ডলার মূলোর 
ন ও সংগ্রহ করছে, সে ক্ষেত্রে বন্ধু- 
কস্তানকে জন্ত্রলরবরাহে বঞ্চিত করাটা 
ste gtra—‘morally, politically 
olically improper.” এই যুক্তিটি 
_-প্রচার করবার জন্য মাকিণ সরকারের 
টমেন্টের একটি প্রচারপত্রে বল! 
১৯৪৪. থেকে .১৯৭৩-এর মধ্যে 
TPT থেকে পেয়েছে ১,৬৯৭,০০০,০০৯ 
"তার, পাকিস্তান পেয়েছে অস্ত্রশস্ত্র 
£১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের । ভারতের 
WIDA মধ্যে ১,২৭৩,*০০১০০০ ডলার 
এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, 
ta মুলোর চেকোশ্নভাকিয়া থেকে, 
ডলার মূলোর ইংল্যাগু থেকে, ৮৮ 
1 মূল্যের যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর ৪৮ 
স্্ মূল্যের ফ্রান্স থেকে। সেক্ষেত্রে 
পাকিস্তান চীন থেকে পেয়েছে ৩১২. 
মুল্যের, ২১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের 
+*মিলিয়ান ডলার মূল্যের যুক্তরাষ্ট্র 


থেকে, এ২ মিলিয়ন ডলার. মূল্যের সোভিয়েত 
ইউনিয়ন থেকে, আর. ৮ মিলিয়ন ডলার মুল্যের 
ইংল্যাগু থেকে। | 

" পাকিস্তানকে আমেরিকার অস্ত্র 'সরবরাহের 
সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া যে সুরু হয়ে গেছে, 
পাকিস্তানের যুদ্ধদেহিং মনোভাবেই তার প্রকাশ। 
আমেরিকার যুক্তি অগ্রাহ করে ভারতের পররাষ্ 
মন্ত্রী চাবন বলেছেন বাংলাদেশ-এর মুভির পর 
পাকিস্তান আরও সংহত, এবং শক্তিশালী হয়েছে। 


চীন, ইরাণ ও তুর্কা থেকে ARIA বলীয়ান হয়ে, 


১৯৭১-এর চাইতে পাকিস্তানের সমরশক্তি অনেক 
বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এবছর ভারত 
যেখানে তার বাজেটের শতকরা ২০ থেকে ২১ ভাগ 
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করবে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা 


ব্যয় হবে তার বাজেটের শতকরা ৫৬ ভাগ । মোট - 


জাতীয় উৎপাদনের (Gross National 
Product) শতকরা ২ থেকে 8 ভাগ ভারত 


প্রত্তিরক্ষার জন্য ব্যয় করবে, পাকিস্তান করবে 


শতকরা ৯ ভাগ। 
২৪শে ফেব্রুয়ারী কাশ্মীরে শেখ আবছুল্লার 
শাসনভার গ্রহণের বিরুদ্ধে ভুট্টো পাকিস্তানের এবং 


‘যুদ্ধবিরতি রেখার দুই পাশেই কাশ্মীরে হরতালের 


ডাক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। - ভুট্টো এখানেই থামেন 
নাই । ১৯৭২-এর পারু-ভারত সিমলা-চুক্তি অনুযায়ী 
কাশ্মীর সমস্যার দ্বিপাক্ষিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি 
লঙ্ঘনের wy ভারতের বিরুদ্ধে wane হুমকি 
দিয়েছেন -_সাম্প্রতিক মার্কিণী অস্ত্রের প্রতিশ্রুতির 


৬৭০ BHA, ফাস্কুন ১৩৮১ 


জোরেই । কাশ্মীরে শেখ আবহছুল্লার সঙ্গে ইন্দির। 
গান্ধীর সমঝৌতার পরিণতিতে অন্যান্য রাজ্য 
কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের দাবী তুলে কেন্দ্রকে: 
দুর্বল করবে কিনা, ভবিষ্যত ভার জবাব দেবে। 
তবে আবছুল্লার সঙ্গে সমঝোতায় যেমন 
গণভোটের উদ্যত খড়গ প্রত্যাহ্ৃত হয়ে, কাশ্মীরে 
জটিলত! স্থষ্টিতে পাকিস্থানের ক্ষমতা হাস পেলো, 
তেমনি আবছুল্লার বিচিত্রপ।মী ব্যক্তিত্বের উপর 
একান্ত আস্থা স্থাপন করে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত 
সরকার ভুয়ারীর ঝুঁকি নিয়েছেন, 

১৯৬২ সাল থেকে দেশে জরুরী অবস্থা জারী 
রয়েছে, মাঝখানে ১৮ থেকে ২৪ মাস দেশ জরুরী 
অবস্থা মুক্ত ছিল। শাসক দল এই জরুরী অবস্থাকে 
ate জীইয়ে রেখেছেন, যদিও ১৯৭১ সালে 
পাকিস্তান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ 
স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জরুরী, 
অবস্থা, জীইয়ে রাখবার শেষতম অজুহাত আর্থিক 
জরুরী অবস্থ-_economic emergency, 
যদিও সংব্ধানে আর্থিক জরুরী অবস্থা বলে কোনে! 
বিধান নেই, যা আছে, সেটা হোলে! financial 
emergency; আমেরিকা পাকিস্তানকে ag- 
সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তানকে ভারতের 
বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের বালুচ ও পাখতুনদের 
ara নিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
প্ররোচনা যোগাবে। যে পরিমাণে পাকিস্তান 
প্ররোচিত হবে, সেই পরিমাণে আমেরিকা ভারতের 
শাসকদলকে এমার্জেন্সী ক্ষমতার আড়ালে দেশে 


























`~ 


গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক দলের অভ্য 
দেশের অভ্যন্তরে মতবিরোধের অধিকার 
উৎসাহিত করবে । জাতীয় জীবনের 
গুরুতর সমস্তাগুলি জয়প্রকাশ নারায়ণ 
সমাধান চাইছেন, তার সঙ্গে আলোচনার 
সে দিকে অগ্রসর হবার' দ্বার্থহীন দা 
ধাড়িয়াকে মন্ত্রীর আসন থেকে 
মতবিরোধের গণতান্ত্রিক অধিকারের 
অসহিষ্ণুতার অন্যতম নিদর্শন | 
সর্বাত্মক বিপ্লবের সংগ্রামকে ফ্যাসিষ্ট 
করবার প্রয়াস তার সর্বোত্তম নিদ; 
৬ই মার্চ দিল্লীতে ১৫ লক্ষ জনতার wy 
মিছিল ও সমাবেশ এই মতবিরোধে 
অধিকারকে পধুদিস্ত করবার বির! 
প্রতিরোধের লালসহ্কেত। জালি: 
সপ্তাহে আগামী, ৬ই এপ্রিল 4 
বিরোধী faan’—Anti-Emerger 
আহ্বান করে জয়প্রকাশ শাসক * 
একবার সতর্ক' করে দিতে চান | a, 
প্রতিনিধি যদি জনতার উত্তোলিত, 
শিরোধার্ধ করতে কালক্ষেপ ! 
BABIES অনিবার্য হয়ে উঠবে ।7 
সরাতে চায়--এই আর্তনাদ তাং 
পারবে না--আমেরিকা কিম্বা ont 
দিয়ে সহায় হলেও, আর মস্কৌপস্থী 
মুজিবর রহমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণে - 
প্রলুন্ধ করলেও | ১ 


সম্পাদকের মিকট চিঠি 


পাঠকের মতামত 


ন্দ নাথ ঘোষ মহাশয়ের “অতীত স্মরণ” 

-বাহিক পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ রচনাটি আম গভীর 

য় পড়ে আসছি । wada কাতিক 

লী ও gaz শিরোনামায় এ রচনার 

কাশিত হয়েছে (সম্ভবতঃ ছাপার ভুল 

ZACH এই রচনাটার কথ! বাদ. পড়ে 

5 তারিখ সংক্রান্ত তথ্যে সামান্য ভুল 

বলে আমায় মনে হল। রচনাটির 

এরূপ--“এ'রই দৌলতে মার্টিন লুথার 

লিক ধর্মের বিরুদ্ধে তার সমালোচনা 

m করেন এবং ফলে প্রোটেস্টাণ্ট HAR 

এ প্রবন্ধে আরও আছে যে ১৪৪০-এ 

ta yaaa আবিষ্কার করেন, মার্টিন 

এ ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে Ši.. 

[য়ে প্রকাশ করেন এবং ১৪৫৫-য় 

ছাপা বাইবেল জার্মান ভাষায় 

এতে মনে হচ্ছে বাইবেল ছাপানোর 
সমালোচনা ছাপা হয়েছিল | 

qaga ও তার প্রথম ইতিহাস 

শন! নেই। কিন্ত এই তথ্য জান! 

' খ্রীষ্টাব্দে - কাছাকাছি সময়ে 

ble type ব্যবহার করেছিলেন 

না প্রাচীনতম: ছাপ! গ্রন্থ হচ্ছে 


ক পিসী অসি আপা আত I Ao 


পোপের “Letters of Indulgence” এবং 
বাইবেলের অনুবাদ যা 9878 খ্রীষ্টাব্দে মেইনজ শহরে 
গুটেনবার্গ ছাপেন। আর জার্মান ভাষায় বাইবেলের 
প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে | 
দ্বিতীয়তঃ, মার্টিন লুখারের জন্ম ১৪৮৩ বা ১৪৮৫ 
Ara এবং মৃত্যু ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে । অতএব 
১৪৪১ খ্রীঃ ভার সমালোচন। প্রকাশিত হতে পারে 
all পোপ ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে লুখারের 
প্রথম প্রতিবাদ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন টেট জেল 
জার্মানীতে পোপের পক্ষে Indulgence বিক্রয় 
করতে আসেন। এই Indulgence বিক্রয়ের 
প্রতিবাদে লুথার তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 
উইটেনবার্গ চার্চের দরজায় ৯৫ দফা প্রতিবাদলিপি 
টাঙিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনও তিনি চার্চের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে চান fal ১৫১৯ Ms চার্চের কতৃ স্ব 
সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুললেন এবং পর বৎসর তিনটি 
পুস্তিকার মাধ্যমে ভার মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করলেন। পোপ তাকে সমাজচ্যুত করলে 
(১৫২০ Bs ) ক্যাথলিক চাৰ্চ ও পোপের সঙ্গে তার 
পূর্ণ বিচ্ছেদ.ঘটলো | ১৫২২ শ্রীষ্াবে জার্মান ভাষায় 


লুথারের German New Testament গ্রক!শিত 
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es পপ 


Le 


Europe to 1870- an ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রব্য | 


> 


৬৭৪ জয়ী ফান্তুন ১৬৮১ 


হল। অতএব ১৫২০ খ্রীষ্টাবের পূর্বে ক্যাথলিক 
ধর্মের বিরুদ্ধে gaitaa সমালে!চন। প্রকাশ "হয়নি 


বা প্রোটেন্ট্যট ধর্মের স্্টি হয়নি । 
এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বল] হয়েছে যে 


*টেনবার্গের বৈপ্লবিক আবিষ্কারের , ৩০০ বছর 


পরেও বাংলায়, ভারতে, এশিয়াতে হাতে facet’ 


কান্ত সার! হচ্ছে৷” পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
জার্মানীতে যে ছাপার yay আবিষ্কৃত হয় তা এ 


এ দেশে আগমনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী= 
এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রে বললে সে ক 
ঠিক হবে না। কারণ জামীনীর৪ আগে 
সর্বপ্রথম ছাপাখান! আবিষ্কৃত হয়েছিল | 


শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ে 
আমার জানা নেই সেই wy একথা ত 
জানাতে পারলাম না, আপনাকেই A 
জানালাম। | 





শতাব্দীতেই ইউগোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে পদে wie RNY 
এবংপরের শতাব্দীতে আমেরিকা মহাদেশে যায়। পোঃ আঃ কালিয়াগঞ্জ 
আর বাংল! তথা ভারতে. আসে ইউরোপীয়দের জেল! পশ্চিম দিনাজপুর 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ 'বং 
গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. . Aafaa cat 
3 ১২০০ বাংলার খষি 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১০০ বাংলার মনীষী 
ভারত-আত্মার বাণী ৭৫০ বাংলার RYA 
শিক্ষাথার ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী 
কর্মবাণী ১৫০ ব্যায়ামে বাঙালী 
Soul of India Speaks ৭৫০ বিজ্ঞানে বাঙালী 
8 qafa রামমোহন 
জ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ 
বিস্তামাগর Oreo যুগাচার্য বিবেকানন্দ 
নি বগা = আচাৰ্য জগদাশচন্দ 
শৃশ্ রামায়ণ ১৩০ প্রফুল্ল 
শিশু মহাভারত ১৩০ bd ॥ প্রতিটি বই asfi 
প্রেসিডেন্সী লাহত্রেরী ৫. ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিকা' 
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